না 


0 


SU 
টু 0 


0 


পু x 
ক ১ 
৮: 3 


ভাষা-প্রকাশ 


বান্না ব্যাবৰণ 


সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


BHASHA-PRAKASH BANGALA VYAKARAN 
[A Grammar of the Bengali Language] 


8 টার Kumar Chatterji 14 91. 1 শশা 
\ SUN 


প্রথম মুদ্রণ: ১৩৪৬/১৯৩৯ । 


দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৪৯/১৯৪২ 
রি WW 
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৫১/১৯৪৫ ££ 11 ক 


যে | 
প্রথম রূপা সংস্করণ : US © NRE TEE? SE 27 | 
পৌষ ১৩৯৪ ॥ জানুয়ারি ১৯৮৮ /২ | 
পুন মু্দ by ( ॥ \ 


বৈশাখ ১৩৯৬ মে ১৯৮৯ NN | 
২ ১ 
প্রকাশক | | 
b উট, V2 | 
ae EVAN DANG, (5 i | 
i | 
রূপা আগু কোম্পানী আনি. IRs ln 
১৫ বন্ধিম চ্যাটার্জী স্টিট: কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ২৮ ৮ = “ —/ 1 1 
৯৪ সাউথ মালাকা: এলাহাবাদ ২১১ ০০১ / ] 
১০২ প্রসাদ চেগ্বার্স : অপেরা হাউস: বোম্বাই ৪০০ ০০৪ | 
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড: দরিয়াগঞ্জ : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২ | 
| 
মুদ্রক: | 


স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড 
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী 
কলকাতা ৭০০,,০০৯ ঠি 


খাট টাকা 


টা AEM. Co; 
নি - 


ৰ 


ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্পর্কে 
কয়েকটি অভিমত ৪ 


‘অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থখানিতে এমন কিছু বিষয়বস্তু সমিবিষ্ট 
যা প্রতিবেশী ভাষার সম্ভার থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে এবং জীবনের বহুভূমিক 
বিস্তার ও বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করবার তাগিদে পদে পদে নিয়ম লঙ্ঘন করে নতুন পথে 
এগিয়ে যায়, এবং এটা ঘটে বলেই বনু গ্রহণ-বর্জনের পথ ধরে ভাষা আপন জীবনীশক্তিকে 
অব্যাহত ও চলিফু রাখতে পারে, এই বোধ নিয়ে বোধহয় এ গ্রন্থকারই প্রথম বাংলা 
ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাই বহুলাংশে এ গ্রন্থখানিই এখনও প্রামাণ্য ব্যবহার্য ও 
উপযোগী ; এবং এই দীর্ঘজীবনেই গ্রন্থটির সার্থকতা ।' _ [সুকুমারী ভট্টাচার্য £ আনন্দবাজার পত্রিকা ] 


*...বাংলাভাষায় শব্দের রূপ বা ফর্মের পর্ণাঙ্গতা সুনীতিকুমারের ব্যাকরণেই সর্বপ্রথম 
সন্নিবেশিত। এই রাপতত্বের আলোচনা এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে এটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের 
মর্যাদা লাভ করতে পারে। সুনীতিকমারের পরে বহু গবেষেক-বিদ্বান বাংলাভাষার 
রূপ-সম্ধানে দুর্গম বন্ধুর পথে যাত্রা করেছেন, কিন্তু এই মহান ভাষাতন্ববিদের সিদ্ধির 
যে চুড়ায় অধিষ্ঠান তা আজও দৃরধিগম]।...পরিশিষ্ট অধ্যায়ে সুনীতিকুমার সংস্কৃত, ইংরাজী, 
হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উৰ্দু), ফারসী ও আরবী ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণের যে 
তুলনা করেছেন তা অনন্য অলভ্য!...' [প্রমথ সেনগুপ্ত £ দৈনিক বসুমতী ] 
*...কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের “ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ” গ্রশ্থখানি এবং ১৯৪৩এ দ্বিতীয় ও ১৯৪৫এ 
তৃতীয় সংস্করণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিতির 
পরে লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত এই নতুন সংস্করণটি পুনঃ প্রকাশ করার 
জন্য প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।...একথা অনায়াসেই বলা যায় যে 
“ভাষাপ্রকাশ"এর মত বাংলাভাষার এমন গভীর অনুপুভ্ধ বিশ্লেষণ কেউ করতে পেরেছেন 
বলে জানি না।...সুনীতিকৃমারের ব্যাকরণ সেদিক থেকে এক অসামান্য পদক্ষেপ, তার 
এক অনন্যসাধারণ কীর্তি।...একথা ভুললে চলবে না যে সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ বাংলা 
ভাষার প্রথম সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং এ যাবৎ প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংল! ব্যাকরণ।...এই. 
ব্যাকরণের যেমন উপযোগিতা রয়েছে তেমন রয়েছে একটি পুরামূল্য--সেই হিসাবে 
পুনমুর্রণের প্রয়োজন ছিল।...? [ মৃণাল নাথঃ চতুরঙ্গ ] 
‘...সুনীতিবাবুর এই বইটির পুনঃ প্রকাশ ঘটিয়ে ‘রূপা’ ছাত্র, শিক্ষক গবেষকদের দীর্ঘদিনের 
একটি প্রয়োজন যে মেটালেন তা নিঃসন্দেহ। বাংলাভাষার পরিকাঠামোগত পরিচয় পেতে 
বইটির গুরুত্ব যে অপরিসীম তাও অনস্বীকার্য। বইটির এতিহাসিক মূল্য তো আছেই 
তদুপরি সেদিনের বাংলা ভাষা থেকে আজকের বাংলাভাষার যে যে পরিদৃশ্যমানগত 
পার্থক্য তা বুঝতেও বইটির মূল্য যথেষ্ট৷...’ [ তাপস ভট্টাচার্য £ দৈনিক আকর্ষণ ] 


ধাহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায় 
মাতৃভাষ। বাঙ্গাল! 
বাঙ্গালীর বিশ্ববিষ্ভালয়ে নিজ মহিমময় আসন পাইয়াছে, 
যাহার দিব্য দৃষ্টি 
বঙ্গভাষী জনগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমেই 
উচ্চতম মানসিক সংস্কৃতির অধিকারি-রূপে দেখিয়াছিল, 
এবং 
স্বীয় আরন্ধ কারা 
স্থলাভিষিক্ত সৎপুত্র-দ্ারা 
পরিসমাপ্তির পথে নীয়মান দেখিয়া 
পরলোক হইতে ধাহার প্রীতি-স্মিত আশীবাদ বধিত হইতেছে, 
সেই প্রখ্যাতকীতি পুরুষসিংহ 
স্বৰ্গত আজ্ঞা ন্ন মুখোপাধ্যাস্সের পুণ্য নামে 
গৌঁড়বঙ্গভাষার এই ব্যাকরণ 
গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অধ্যস্বরূপ 
উৎসগীঁকৃত হইল ॥ 


প্রকাশকের নিবেদন 


প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে সংবর্ধিত হয় একটি বৃক্ষ । উপযুক্ত উপাদান 
গ্রহণের ফলেই বৃক্ষটি শাখাবাহু বিস্তার করে শোভিত হয় পত্রে-পুষ্পে, ফলারে পূর্ণতা 
লাভ করে। উপাদানের অভাব ঘটলে বৃক্ষদেহে আসে বিকৃতি । তাই নিরন্তর 
পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরিচর্যার প্রয়োজন 

ভাষাও তেমনি এক বৃক্ষ) যার নিরন্তর বিশ্লেষণ ও পরিচর্যা করে থাকেন 
- ভাষাতাবিকরা। এই বিশ্লেষণের ফলে ভাষার যথার্থ স্বরূপটি আমরা জানতে পারি। 
তখন উপযুক্ত উপাদানে সংবর্ধিত ও স্থশোভিত করে তাকে আমরা বিভিন্ন ভাবের 
বাহন করে তুলি। 

বিশ্ববন্দিত ভাষাচার্ধ হুনীতিকুমার তীর “ভাষা -প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ-এ ভাষার 
শঠন-তত্ব নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করেছেন, বাংলা ভাষার স্বকীয় নিয়ম বা 
পদ্ধতি নির্ণর করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থখনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও ভাষাবিদ্দের বিপুল 
সমাদর লাভ করে। বল! বাহুল্য, এটিই বাংল! ব্যাকরণ বিষয়ে তার আদি ও পূর্ণাঙ্গ 
গ্রন্থ, বর্তমানে অতি দুপ্রাপ্য। 

তার প্রাণের পূর্বে মূল গ্রন্থির আমূল সংস্কার করেছিলেন আচার্য নীতিক্মার । 
ভার জীবিতকালীন সর্বশেষ সংস্করণটি বর্তমানে পুনমু'দ্রিত হল এবং পরিশেষে 
সংযোজিত হল তীর নিজন্ব পরিমার্জন । 


ইতিপূর্বে শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্ধের বিখ্যাত বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
বিষয়ক তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ স্থবিশাল ইংরেজি গ্রন্থ (The Origin and Deve- 
lopment of the Bengali Language ) আমরা পুনঃপ্রকাশ করেছি। এ ছাড়াও 
তীর অপর দু'খানি গ্রন্থ--/. Bengali Phonetic Reader ও Bengali 9৩17 
"888 আমাদের প্রকাশনার অন্যতম গৌরব | 

্রন্থখানির পুনঃপ্রকাশে সহযোগিতার জন্য অধ্যাপক ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অধ্যাপক 
নির্মাল্য আচার্ধ, প্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সুরকে আস্তরিক 
ধন্যাবাদ। 


আমাদের প্রকাশনায় 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
স্থান্থা গ্রন্থ : 

The Origin and Development 

of the Bengali Language 

complete in 3 volumes. per set Rs. 125.00 
A Bengali Phonetic Reader Rs. 20.00 
Bengali Self-Taught Rs. 30.00 
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[৬১৪] আঙাল৷ চান টাকার মুখের ছানার জিন্ানি 
খাগর সাবানের এক: বাজান স্ক়-প্ৰধনির পরেশী.কিডাগ . . 
(৯১11 wet বানানের bested bb 
[4৯৬০] শুরকখের বিকার ক গীৰীকৰৰ ba 
[um] wei সারার ইচডারাশে ভবের বম্বে কিজানি 
উনার খাত i 


পৃলাগাত, মোক ক রদ 
[১.৯] আকাৰ সদ কা উনার ক 
(৮41 বারি 
ual Hartt 


(4-139) (3) veal বা ভি 
[4১৯৮২] [২] পল অ বলুক বার্ঞপারির বনে কব খোরাক 
(৮৭১৩) [3] কার ৪৪ 
(৮১৪) 15] wife 0d 
(৮১৫) 151 torte ৯ 
০০৯৬ রী 
[৬০৯২] (5) ব্যস রান কার ও ররর শোক পুল 


তত 232 


টি 


188) কলা শা জানে পক্ষ রানা কি [ক .. 
[unr] (5) wef se veto (ক 
(৮1 wie 
[vd eet 
(৮৯৮৪) (২) ক, রতি ও জ্াজারণ। কণা এ 
(৮৯৮৪) 13) বস্ি ৯ 
ক একি ৭ i 
থা বাকা তা পক - 
কাঞক পাৰি 4s 
ক কণি ও পানি bs 
গাছি পচ ককাক আনি পাগাপৰ কত ৬৪ 
পাৰক পাৱনী বশী পাক৷ (বাকল গতি as 
hr} ten ঘর 
1৭! লনা ৯৯০ 4০ 


1৮৮১ পঞ্চ; পাস ক 
এলিন পান্ধ ও দির পাব 
(৬৮১১) পদ: ক্ষার জা কনা | খু 


(৬৮০২) শ্র্াি ক গা; গ্বান্দিগলিকি , এক 

180৮০) সামাদ )) কৃ" ও (২) কি এ 

(ama) fot] otf ৬ [২1 টিনা. ,. 

(5৮০৪1 প্র সা বলদ রা বয়ান ( [91 জানি ও আগা 
খা (২) রড জরা জনক, {31 পর কা ৪ 


উতর 355855%৬$ 


£ 2558 


lo ভাদা-্প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৩.০১৬] বাক্য ও বাক্য-গত বিভিনু প্রকারের পদ 

[১] নাম, সংজ্ঞা বা বিশেঘ্য 

[২] বিশেষণ 

[৩] সর্বনাম 

[৪] ক্রিয়াপদ বা আখ্যাত 

[৫] অব্যয় ও অব্য়-স্থানীয় পদ 
[৩.০২] শন্দ-গঠন-_কুৎ- ও তদ্ধিত-গ্রত্যয় 
[৩,০২১] বাঙ্গালা (প্রাকৃত-) কৃষ্প্রত্যয় 
[৩.০২২] সংস্কৃত কৃথ্প্রতার 

সংস্কৃত কৃদস্ত শব্দের বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ 
[৩.০২৩] বাঙ্গাল৷ তদ্ধিত-প্রত্যায় 
[৩.০২৪] সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় 
[৩.০২৫] তদ্ধিত-রূপে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ 
[৩.০২৬] বিদেশী তদ্ধিত (ফারসী) 


[৩.০৩] উপসর্গ 
[১] বাঙ্গালা উপসগ 
[২] সংক্কুত উপসগ 
[৩] বিদেশী উপসর্গ 
[৩.০৪] সমাস 


[১] সংযোগ-মূলক বা ন্ব-সমাস 
[২] ব্যাখ্যান-বূলক বা আশ্রয়নূলক সমাস 
[৩] বর্ণ না-মূলক সমাস 
[৩.০৪১] সংযোগ-নূলক সমাস 
[ক] হন্ব-সনাস 
[৭] অনুক্-মস্য 
[গ] ইত্যাদি ' অর্থে দ্বন্ব-সমাস 
[ধ] সমাথক ছন্ব 


** ১৩১-১৩৯ 
** ১৩৯-১৫৪ 


** ১৬৮-১৭০ 


১৩১ 


১৫৪ 


** ১৫৫-১৬৩ 
+* ১৬৩-১৬৮ 


১৬৮ 


১৭০ 
১৭০ 
১৭২ 
১৭৪ 


** ১৭৫-১৯৪ 


১৭৬ 
১৭৬ 
১৭৭ 
১৭৭ 
১৭৭ 
১৭৯ 
১৭৯ 
১৮০ 


সূচী 170 


১ পা 
[৩.০৪২] ব্যাখ্যান-মুলক বা আশ্রয়-সূলক সমাস ১৯ 158৮৩ 
[ক] তৎপুরুঘ ৮41 

(১) কর্তৃবাচক, (২) কর্দ-বাচক, (৩) কক, 

(৪) উদ্দেশ্য-বাচক, (৫) অপাদান-বাচক, (৬) দ্বন্ধ- 

বাচক, (৭) স্বান-কাল-বাচক, (৮) উপপদ-তংৎপুক্দ, 

(৯) নঞ্-তৎপুরুঘ। (১০) অনুকূ-তংপুরুণ, (১১) 

প্রাদি-সমাস, (১২) নিতা-সমাস, (১৩) সহস্থুপা বা 
8.১ | + ১৮০১৮৬ 
[খ] কর্মধারর ১৮৬ 

(১) সাধারণ কর্মধারর, (২) সধাপদলোপী বাধ, 

(৩) উপসান-কর্মধারয়, (8) জপক-কর্মধারর, (৫) 
উপমিত-কর্মবারয় ++ ১৮৭-১৯০ 
[গ] দিও ৮ 8৯০ 
[৩.০৪৩] বর্ণ না-নুলক সমাস ** ০7১৯০ 
[ক] বাধিকরণ-বত্রীহি ১৯১ 
[খ] সমানাধিকরশ-বহরীহি ১৯১ 
[গ] ব্াতিহার-বহর্রীছি ৯১৯১ 
[ধ] বধ্যপদলোপী বহি ৮৯ ১৯১ 
বহ্রীহিক দৃষ্টান্ত ১৯১ 
[৩.088] দত্ত পদ্য সমান ১৯৩ 

[৩.০৪৫] “ অগংলগু সমাস "সংস্কৃত সমপ্ত-পদের তিগ আপের 
পৃথক লিখন ১৯৪ 
[৩০৫] শব্দদ্বৈত ৮১. ইউ 
[৩.০৫১] দিক শব্দের প্রয়োগ খত: উকি 
[9.06২] পনুকার-নিকারময় শব্দষৈতে ভাদার ইজিত তঃ ১৯৭ 
[৩.৬] শব্দরূপ লাম-পর্যযায় ** 3৯২৫৫ 


190 ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


[৩.০৬১] বিশৈঘ্যের শ্রেণী-বিভাগ 
[৩.০৬২] লিঙ্গ 
[৩.০৬৩] বচন 


[৩.০৬৪] পদাশ্রিতনির্দেশক ~ 
[৩.০৬৫] শব্দ-বিভক্তি ও বিভক্তিবৎ ব্যবহৃত পদ 


[৩.০৬৬] বাঙ্গালা শব্দ-রূপের বিভক্তি ইত্যাদি 


[৩.০৬৭] বাঙ্গালায় আগত সংস্কৃত শব্দের প্রাতিপদিক ও সম্বোধনের রূপ ২৩০ 


বাঙ্গালায় প্রযুক্ত সংস্কৃত বিভক্তি 
[৩.০৬৮] কর্মপ্রবচনীয় শব্দ, সন্বন্ধনীয়, অনুসর্গ বা পরসর্গ 
[৩.০৬৯] কারক-বিভক্তির প্রয়োগ 
[১] কর্তৃ-কারক 
কর্তৃকারকের বিভক্তির প্রয়োগ 
[২] কর্মকারক 
কর্ম-কারকের বিভক্তির প্রয়োগ 
[৩] করণ-কারক 
(১) সাধন বা যন্্াত্বক করণ 
(২) উপায়াত্বক করণ 
(৩) হেতুময় করণ 
(8) কালাত্বক করণ 
5 (৫) উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্বক করণ 
করণ-কারকের বিভক্তির প্রয়োগ 


পৃষ্ঠা 


. ১৯৯ 
** ২০০-২০৯ 
* ২০৯-২১৫ 
২১০ 

২১১ 

২১৫ 

২১৫ 

২১৫ 

২১৯ 

২২০ 

.e ২২০ 
* ২২৩-২৩০ 


২৩৩ 
২৩৪ 
২৩৬ 


[৩.০৭] 
[৩.০৭১] 
[৩.০৭২] 


[৩.০৭৩] 


[8] সম্প্রদান-কারক 

[৫] অপাদান-কারক 
[ক] আধার- ৰা স্বান-বাচক অপাদান 
[খ] অবস্থাত্বক অপাদান 
[গ] কাল-বাচক অপাদান 
[ঘ] দৃরত্ব-বাচক অপাদান 
[ঙ] তারতম্য-বাচক অপাদান 

[৬] সদ্বন্ধ-পদ 

[৭] অধিকরণ-কারক 

[৮] অম্বোধন-পদ 

বিশেষণ 

উদ্দেশ্য ও বিধেয় 

নাম-বিশেষণ 

[১] গুণ-বা অবস্থা-বাচক 

[২] উপাদান-বাচক 

[৩] সংখ্যা-বা পঁরিমাণ-বাচক 

[৪] পূরণ-বা ক্রম-বাচক 

(৫) সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাতি 

সাধারণ বিশেষণ 
(১) একপদময় বিশেষণ 
(২) যৌগিক বিশেষণ 
(৩) বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ 

ক্রিয়া-বিশেষণ 


[৩.০৭৪] বিশেষণের লিঙ্গ-বিচার 


[৩.০৭৫] তারতম্য বা অতিশায়ন, অথবা বিশেঘণের তুলনা 


২৫৪ 
+. ২৫৫৭০ 
২৫৬ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৭ 
২৫৮ 
২৫৮ 
২৫৮ 
২৫৮ 


২৫৯ 


২৬০ 
২৬০ 


২৬১ 
২৬২ 


চন তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পৃষ্ঠা 

[৩.০৭৬] সংখ্যা-বাচক বিশেষণ__গণনা-সংখ্যা ও ক্রম-বাচক সংখ্যা ২৬৫ 

(ক) গুণিত-সংখ্যা-বাচক 3 ২৭০ 

(খ) ভগ্ম-সংখ্যা-বাচক a ২৭০ 

(গ) ভগ্মাংশ-সংখ্যা ডু ২৭০ 

[৩.০৮] সর্বনাম ** ২৭০-২৮৯ 

[৩.০৮১] (১) -ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক সর্বনাম ০ ২৭২ 
[৩.০৮২] (২) উল্লেখ-সূচক বা নির্ণ য়-সূচক সর্বনাম sk ২৮০ 
[৩.০৮৩] (৩) সাকল্য-বাচক সর্বনাম ৰ ২৮২ 
[৩.০৮৪] (৪) সদ্বন্ধ-, সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম চু ২৮২ 
[৩.0৮৫] (৫) প্রশনু-সুচক সর্বনাম নী ২৮৩ 

[৩.৪৮৬] (৬) অনিশ্চয়-সূচক সর্বনাম a ২৮৫ 

[৩.০৮৭] (৭) নিজ-বা আত্ব-বাচক সর্বনাম রি ২৮৬ 

(৮) ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম a ২৮৭ 

[৩.০৮৮] অর্বনামের বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ se ২৮৭ 

[৩.০৮৯] সর্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ রি ২৮৮ 

[৩.৯] ক্রিয়া-পর্য্যায় ** ২৮৯-৩৫৭ 

[৩.০৯৷১] ক্রিয়া-পদ এ ২৮৯ 

[৩.০৯।২] ধাতু ৪$ ২৯১ 

[১] সিদ্ধ ধাতু 8৮২৯১ 

[২] সাধিত ধাতু ৮৯২ 

[৩] সংযোগ-মূলক ধাতু ১14 

[৩.০৯।৩] সমাপিকা- ও অসমাপিকা-ক্রিয়া ২৯৭ 

[৩০৯৪] অকৰ্মক ও সকৰ্মক ক্রিয়া-_ুখ্য, গৌণ ও সমধাতুক কর্ম . ২৯৮ 
[৩.০৯৫] ক্রিয়ার প্রকার এ ২৯৯ 

[৩.০৯।৬] বাচ্য ৩০১ 


[৩.০৯।৭] প্রযোজক (প্রেরণার্থ ক, অথবা পিজন্ত) ক্রিয়া, এবং নাম-ধাতু ৩০৫ 
[৩.০৯।৮] অসমাপিকা ক্রিয়া ৩০৮ 


সূচী এ u/0 


[৩.০৯।৯] ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-_কর্তৃবাচ্যে “-ইতে * ও কর্মবাচ্যে i 
“-আ,-আনো ”’ ২3 ৩১০ 
[৩.০৯।১০] উদ্দেশ্যার্থক ব৷ নিমিত্তার্থ ক অসমাপিকা ক্রিয়া রঃ ৩১২ 
[৩.০৯।১১] ভাব-বচন বা ক্রিয়া-বাচক বিশেঘ্য-পদ £0 ৩১৩ 
[৩.০৯।১২] কাল ও পুরুষ Ct ৩১৪ 
[ক] সরল বা মৌলিক কাল J ৩১৭ 
[খ] মিশ্ব বা যৌগিক কাল বে ৩১৮ 
[গ] অনুজ্ঞা ডঃ ৩১৯ 
[৩.০৯।১২।ক] বিভিনু কালের প্রয়োগ টা ৩২০ 
[৩.০৯।১২।খ] বাঙ্গালা সাধু-ভাঘার কাল- ও পুরুষ-বাচক বিভক্তি ** ৩২৩-৩৩২ 
অসম্পূর্ণ ধাতু টা ৩৩২ 
[৩.০৯।১২।গ] চলিত-ভাঘায় ক্রিয়ার রূপ ১০ ৩৩৫-৩৫২ 
[৩.০৯।১২।ঘ] সাধু ও চলিত মিশ্র ধাতু-ূপ ঠা ৩৫২ 
[৩.০৯।১৩] নঞথ ক ধীতু ১,৩৫৩ 
[৩.০৯।১৪] যৌগিক বা মিলিত ক্রিয়া hs ৩৫৪ 
[৩.০৯।১৫] সংস্কৃত ধাতু টা ৩৫৬ 
[৩.১০] অব্যয় ** ৩৫৭-৩৬১ 

[5] লাক্য-ন্লীতি ৩৬২-৩৭৪ 

[8.১] উদ্দেশ্য ও বিধেয় মর ৩৬২ 
[৪.২]  বাক্য-রচনায় লক্ষণীয় বিষয় 5 ৩৬৩ 
[8.৩] বাক্যের উক্তি-ভেদ + ৩৬৫ 
[8.৪] বাক্যের রচনার প্রকার Bo ৩৬৫ 
সরল বাক্য রঃ ৩৬৬ 
মিশ্র বাক্য ঠা ৩৬৬ 
যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য শত ৩৬৭ 


[8.৫] বাক্যে পদের ক্রম At ৩৬৯ 


[৫.৪] সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গাল৷ তৎসম 


ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


[6] পরিশিষ্ট ৩৭০-৪৬০ 
বাঙ্গালা ছন্দ 
সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 
ছন্দের বিভাগ 
[১] তান-প্রধান ছন্দ 
[২] ধ্বনি-্রধান ছন্দ 
[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাধাত-প্রধান ছন্দ 
বিভিনু প্রকার ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় 
[১] তান-প্রধান বা সক্কোচ-প্রধান ছন্দ (পয়ারাদি) 
[২] ধ্বনি-প্রধান ব৷ বিস্তার-প্রধান ছন্দ 
[৩] বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ 
কবিতার ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
ব্জবলী 


শব্বার্থ-বিজ্ঞান (বাগর্থ) 


শব্দের অথ+-দ্যোতন-শক্তি 
অর্থের পরিবর্তন 

নিরথ/ক ভাষা, ভাঘার যুদ্রাদোঘ 
অলঙ্কার 

শব্দালঙ্কার 

অথা লঙ্কার 

দোঘ-বিচার 

[ক] শব্দ-গত দোষ 

[খ] অথ-গত দোষ 

[গ] রস-গত দোষ 


শব্দ 


পৃষ্ঠ 


** ৩৭৫-৩৯৬ 


৩৭৫ 


* * ৩৮৪-৩৯৩ 


৩৮৪ 
৩৮৯ 
৩৯২ 


৩৯৩ 
৩৯৫ 


** ৩৯৭-৪০১ 


৩৯৭ 
৩৯৯ 
৪০১ 


** 80১-8১০ 


** 8১০-৪১২ 


+ 


80২ 
80৩ 


8১১ 
৪১২ 
8১২ 


. 8১৩৪২০ 


[৫.৫] 


[৫.৫১] 
[৫.৫১১] 
[৫.৫১২] 
[৫.৫১৩] 
[6.৫১৪] 
[¢.৫১৫] 
[৫.৫২] 
[৫.৫৩] 
[6.৫8] 
[6.৫৫] 
[৫.৫৬] 


সূচী uO 


সংস্কৃ, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী (হিন্দী ব| উদ), 
ফারসী ও আরবী ব্যাকরণের সহিত বাঙ্গাল! 


ব্যাকরণের তুলনা! + - 8২০-৪৬০ 
এতিহাসিক কথা ** 8২০-৪২৮ 
সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দ্‌স্থানী ত 8২০ 
ফারসী ৯ ৪২২ 
ইংরেজী / ৪২৩ 
আরবী Jb 8২৫ 
বিভিনু বর্ণ মালা ys ৪২৬ 
সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ++ 8২৮-৪৩৩ 
ইংরেজী ও বাঙ্গাল! +. 895-88১ 
ফারসী ও বাঙ্গাল! +. 88১-88৯ 
হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উৰ্দ) ও বাঙ্গালা +. 885-808 
আরবী ও বাঙ্গালা +. 808-8৬০ 


লীব্য লং কন্ডপেৰা বুক শা 

এই দতেরাণেও শুষ্ক খানি জাখ্াগোড়ী পরিদুট হাল গাধার ক্রশূর্ণ ছার 
অধ্যাপক বুক চিনা? উর এহ, এন শ্ীনুক্ত মিহিলান ধাশনন্ৰী 
পি ক এ জা < fetanpg hs" 
দেখনি দাশোৰিত রইরাছে ; ভীফাদের দিব এইজনা জহি কৃতা। এধাৰও 
নিক শীনুক্ষ বরীজাবোহন রা ও গীণুকত রাছক্ষ্চ উন এছ্‌-&, বিশেষ ধারের 
লক্ষে পৃল্ক গোরা বিয়ায়েল, লেন ভীঘানের পতি আমি আহার কতা 
কাদাইরেছি। লাণু, চলিত ও পূ্ণ-বজের প্রাদেশিক তাক৷ ভেদে, বাকাল৷ ভার 
প্রীতুক্ষ ধ্রীলনালূৰ 'ৰদাধাৰণ কবির ও পুচ দেধাৰ কাছে ভাগ বযব্ধৰ্যাপী 
তির এনা এই বই লম্পাক্ষে তীর লোখগার ও লানন্দ পৰিপৃহ, লাল বিয়ে 
ইয়ার উপুত্তিবিধানদে দয়ার করিৱাত্বে। ভাজারের পাক্ষে দঙজাবোধগরাতার 
দিকে লক্ষণ রাবির তিনি যে-সব পৰিবর্তন ও লাকোকানের পৃস্থান করিয়াছিলেন, 
সাছার অসেকতলিই আছি পৃত্ধণ কৰিনারি ; একদা আছি শ্ৰীঘুক্ধ তীযানবানুর 
নিকষ বিশেক্ষযানে ক্র । 

ব্বরধখাররঃপ্রঃ লাডৃত উরি প্রন্যায ” ₹ = চি“, কৃষ্পর্ধ্যারে দি 
দেশিয় হইয়াছে { পৃঃ ১৪০); বরীক্ষে স্বত্ধিকতপ্বত্যাযের র্মরুক বরিল 
সাই ছাতকে । 


কলিকাতা বিশ্ব বিকাল 
চত বাদ ১৩৪১, | মিত্লীতিকৃমার চট্রোপাধ্যা 
৪৪ জানুষ্জারি ১৯৪৩ 
স্কিন লং সরনযাল্পে্া কু সি 


বধ কাবাশেং কন্দা বানি আন্না পাৰিবই হাটগাকে ৷ কলিকাতা বিণ 
িজলানানোর সুপার বিনে করলা, কাহার পকী পীত করি 
চাগ জাগা 4.4. উপর বর কং ও হাত্ধিকতশ্কক্‌শে আপনি | শোক 


£ 42 
it 
| 
1111 
111 
111 
ঠা, 


11 
1121331 


কালিকা দিপা বাগ 
$ গাৰ ১১৪৯, | উক্ত চঠোপাধ্যার 
3৪ করিস ১৯৪, 
তাম সঃ সরযাস্পন্ উপ 


কা কাটি বদরের ঘট, * বানান রগ ব্যাকরণ * দাবার আনার 
কারি। সদা বার দু-এ সা কানিয়া রিয়া, খাদ তিল জনা ছাল বররন 


১০০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ. 


উভয়বিধ রূপই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে । সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে 
ভাষাগত সংস্কৃত-মূলক শব্দ লইয়াই .বেশী কথা থাকে । আমি যথা-রীতি বাঙ্গালার 
সংস্কৃত শব্দাবলীর বিচার করিয়াছি, এবং সঙ্গে-সঙ্গে শব্দ, ধ্বনি ও উচচারণ এবং 
ব্যাকরণ-ঘটিত বাল্গালার বিশিষ্ট বা স্বকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি নির্ণর করিয়া দিবার 
চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চারণ ও বর্ণ-বিন্যাম এবং ব্যাকরণ-বিষয়ে খটা বাঙ্গালার 
স্বকীয় রীতির নির্দেশ না থাকিলে, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাঙ্গ বলা চলে 
না। প্রস্তুত পুস্তকে বাঙ্গালা ভাঘার এতিহাসিক আলোচনা নাই, কিন্ত এইতিহাগিক 
বিচারের আধারেই আধুনিক বাঙ্গালা ভাঘার ব্যাকরণ-গত বিশ্লেষণ ইহাতে করিবার 
চেষ্টা যথা-শক্তি করিয়াছি । 

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রায় দুই শত বৎসর হইতে চলিল, বাঙ্গালা ভাষার প্রন 
ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, পোর্তুগীস পাদ্রি মানোএল্‌ দা-আমৃন্থম্পূসাযু-কর্তৃক। তাহার 
পরে অন্য বহু বিদেশী এবং দেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাঘার ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও 
অনুবাদ-পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহার। এই বিঘয়ে পূর্বাচার্্য, এবং যীহারাই ইহাদের 
কৃতি আলোচনা করিবেন, তীহারাই এই-সকল পূর্বাচার্ধ্যের নিকট অল্পবিস্তর খণী 
থাকিতে বাধ্য হইবেন। আমিও আমার পূর্বগামীদের কাহারও-কাহারও নিকট 
বহু স্থলে বিচার- ও বিশ্সেঘণ-পদ্ধতির জন্য এবং উদাহরণের জন্য খণী। সগগ্র- 
ভাবে এই খণ প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে ; আমি কেবল তাঁহাদের উদ্দেশে আমার 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

পু্তক-প্রণয়ন-কালে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনাতন সহকর্মী, প্রিয়বর 
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সংস্কৃত কৃৎ- ও তদ্ধিত-পৃত্যয়গুলির তালিকা সক্চলন করিয়া 
দিয়া আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার নিকট অন্য দুই-একটা বিষয়েও আমি 
খনী। বাঙ্গালা ছন্দোবিঘরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যধ্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রযুক্ত 
কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করিয়াছি। ইহার সহিত ও অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র সেন মহাশয়ের সহিত বাঙ্গালা ছন্দ:-স্বন্ধে আলোচনা 
করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। কবি ও স্ুসাহিত্যিক, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকাস্ত 
দাস ৪৪৮-৪৪৯ পৃষ্ঠার প্রদত্ত, মধুসূদনের “ মেঘনাদ-বধ * কাব্য হইতে গৃহীত 
অংশটুকু বিভিন্ন ছন্দে রচনা করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ 
করিয়াছেন । 


ভূমিকা ১৬০ 


ad 


পুস্তক-পণয়নে ও মুদ্রণে নানা ক্রটী-বিচ্যুতি রহিয়। গেল। মুদ্রণ-কার্ষ্য 
যাহাতে সুসম্পন্র হয়, তজুজন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত 
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
কালীপদ দাস ও তৎপরে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-্বয় বিশেঘ যত্ব করেন ; 
ইহাদিগকে আমার সকৃতন্ ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রধান প্রন্ফ-সংশোধক শ্রীযুক্ত 
অজরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভাঘাজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বইখানিকে যথাসম্ভব সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর করিতে সহায়তা করিয়াছে; ইহার সতর্ক দৃষ্টি অনেক ছোট-খাট ভুল হইতে 
রস্থকারকে রক্ষা করিয়াছে। ছাপাখানার অন্যতম বিভাগীয় প্রধান কর্মী শ্রীযুক্ত 
গ্রতাপচন্দ্র রায়-ও এই বইয়ের খু'টী-নাটী-তরা অক্ষর-সংস্বাপন পরিপাটী-রূপে সম্পন্ন 
করাইতে বিশেষ যত্ব করিয়াছেন। ইহাদের নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

বই ছাপা হইবার পরে কতকগুলি ভুল চোখে পড়িয়াছে, সেগুলির সংশোধন 
পৃথক্‌ শুদ্ধিপত্রে নিৰ্দিষ্ট হইল। 

পরিশেষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ এবং স্বাতকোত্তর শিক্ষা- 
বিভাগের অধুনাতন মুখ্যাধিষ্ঠাতা শীযুজ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার 
আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি প্রথম হইতেই এই পুস্তক-প্রকাশ-বিঘয়ে 
বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, এবং তীহার-ই আগ্রহে ইহার মুদ্রাপণ ও প্রকাশন সম্ভবপর 
হইল। বার বখসরের অধিক হইল, ১৯২৬ সালে, “ বাঙ্গালা ভাঘার উৎপত্তি ও 
বিকাশ ” বিঘয়ক আমার বৃহৎ ইংরেজী গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনে দ্বগীয় স্যর 
আশুতোঘ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুকল্পাপূর্ণ উৎসাহ ও আগ্রহের কথা এখন 
স্মারণ-পথে উদিত হইতেছে । তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের আমলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
যে তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে, এবং এখনও যে সেই আদর্শ কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়কে অনুপ্রাণিত করিতেছে, ইহ! বাঙ্গালা তাঘ৷ ও সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ 
আশা ও আনন্দের কথা । স্বর্গ ত আশুতোঘের নাম এই পুস্তকের সহিত জড়িত 
করিয়া, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা আমি কথঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। 

ম্যার্টিক্যুলেশন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীগণ মাতৃভাম৷ বাঙ্গালা ও 
রাজভাঘা তথা আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ভাঘা ইংরেজী ব্যতীত, হয় সংস্কৃত বা পালি, 
নয় আরবী ফারসী বা হিন্দুস্থানী (উদ) পড়িয়া থাকে । অধ্যেয় অন্য ভাঘাগুলির 
সহিত বাঙ্গালার তুলনা-মুলক বিচার, বাঙ্গালা তথা অন্য তাঘার প্রকৃতি বুঝিবার 


১1০ _. ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া, পরিশিষ্টে এইরূপ কতকগুলি তুলনা-মুলক আলোচনা 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

পুস্তকখানি ইস্কুল তথা কলেজের ছাত্রদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। 
্যাটুক্যুলেশন পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এইরূপ ব্যাকরণ আলোচনা করিয়া আয়ত্ত 
করিতে দুই-তিন বৎসর লাগিবে। ইংরেজী ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে ইহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক সময় ব্যয়িত হয়। প্রথম পাঠকালে, ক্ষুদ্র বর্জাইষ্‌ অক্ষরে মুদ্রিত অংশ- 
গুলি বাদ দিলে চলিবে । পরে এগুলি আলোচনা করিলে, মাতৃভাঘা-সন্বন্ধ পূর্ণ তর 
ধারণা হইবে। 

আলোচ্য 'বিষয়গুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ বা সম্বন্ধ বিশদ করিবার 
উদ্দেশ্যে, বিভিন প্রসঙ্গ দশমিক সংখ্যা-গণনা-দ্বার৷ নিদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ 
দশমিক অক্কাবলীর উদ্দেশ্য ও সার্থ কতা সুচীপত্র-র্শনে বুঝা যাইবে । 

আমাদের, বিদ্যালয়-সমূহে মাতৃভাঘা বাঙ্গালার পঠন-পাঠন যাহাতে প্রকৃষ্ট 
রূপে সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলের-ই আগ্রহ দেখা৷ যাইতেছে । ছাত্রদের মধ্যে 
মাতৃভাঘার আলোচনা যে উতিহাসিক-বিকাশ-নিদিষ্ট ও যুক্তিতর্কানুমোদিত রীতিতে 
হওয়া উচিত, তাহার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। এই আগ্রহ ও 
উপলব্ধির দ্বার৷ চালিত হইয়া, মাতৃভাষার এই ব্যাকরণখানি বথা-ড্ান রচনা করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছি। এক্ষণে এই বই ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের উপকারে আসিলে, 
এবং মাতৃভাষার প্রকৃতি- ও পরিস্থিতি-সন্বন্ধে সত্যকার ভ্ঞান-অর্জনে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিলে, আমি আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি শং শব্দৈঃ || 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
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ভাষা রাগ 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১] প্রবেশক 
[>-৯] ভাম্া 


[১.১১] মানুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তাহার কণ্ঠ, নাগিকা, 
এবং মুখের অত্যন্তরে স্থিত জিহ্বা প্রভৃতি বাগ্-যন্্ের সাহায্যে উচচারিত ধ্বনির দ্বার! 
সে প্রকাশ করিয়া থাকে । এক বা৷ একাধিক ধ্বনির যোগে, বিশে-ভাব-প্রকাশক 
অর্থ-যুক্ত এক-একটা শব্দ (Wr ) বা পদ (Inflected Word) গঠিত 
হয়। 


[১.১১১] বিভিনূ দেশে ও সনয়ে, ভিনু-ভিনু মানব-সমাজে, একই তাব বা অথ জানাইবার জন্য, 
বিভিনু প্রকারের ধ্বনি- বা ধ্বনিসম্টি-যোগে নিশনু শব্দ বা পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যেমন, বাঙ্গালা 
«এ? (ইহা একমাত্র ধ্বনিময় শব্দ), “পা” (-[পৃ+আ] চরণ "অর্থে _দুই-ধ্বনি- 
নিশ্পনু শব্দ), “ খায় ” (-[ধ+আ+যু]_তিন-ধ্বনি-নিষ্নু পদ ), “ চলিতেছে ” (=[৫+অ+- 
নৃ+ই-+তৃ+এ+ছ+এ]-আট-ধ্বনিময় পদ ), “ সত্য" (কলিকাতার উচচারণে [ শোত্তে 4 
ও+ত্7ও ], পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণে [শইস্ত-*+অই+ত্+অ ]_চার-ধ্বনি-নিষ্পনু শব্দ ) ; ইংরেজী 
009 (“এই “বা ইহা '-অর্থে _[৮,47419-5দ.+ই+স্]_তিন-ধ্বনিময় পদ ), £০০6 (' চরণ '- 
অর্থে_[£7+০০+৮-ফ্‌.+উ+ট-]_তিন-ধ্বনিলয় শব্দ), ৪৪৩ (খায় 'অর্থে-[৮+৮+৪সইঈ+ 
ট্‌.ষ্]তিন-ধ্বনিময় পদ ),18 walking (“চলিতেছে '-অর্থে [i4+৪= ও w+al=0 
+1417508-ই+জ্‌, এবং ,উ1৩+ক্‌ৃ1ই+ড] যথাক্রমে দুই- ও পাচ-ধ্বনিময় পদ-দবয় ), 
truth (“সত্য "অৰ্থে -[6+14-04+॥=ট্‌-+ৰ+উ+থ-]_চার-ধবনিময় শব্দ)। 

[১.১২] বিশেষ কোনও মানব-সমাজে ব্যবহৃত এইরূপ শব্দের বা পদের 
সমষ্টি লইয়া, সেই সমাজের মধ্যে প্রচলিত ভাষা গঠিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা 
দেশে, জাতি- এবং ধর্ম-নিবিশেষে বাঙ্গালী জন-সমাজে ব্যবহৃত শব্দ লইয়৷ বঙ্গভাষ। 


Rt ভাঘা-প্রকাশ. বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বা বাঙ্গালা ভাষা গঠিত; ইংলাণ্ডে, স্কটলাণডে, ও আয়ব্লাণ্ডে, এবং আমেরিকার 
সংযুক্তরাষ্্র ও কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আক্রিকা প্রভৃতি দেশে, ইংরেজ-জাতীয় 
ও অন্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ লইয়৷ তজ্ধপ ইংরেজী ভাষা ; এবং তিন 
হাজার বৎসর পূর্বে, প্রাচীন ভারতে আর্ধ-জাতির মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া তন্ধপ 
প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষা (অথবা সংস্কৃত )। 


[১.১৩] ভাষার সংজ্ঞা 


[১.১৩১] মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগৃ-যস্তরের সাহায্যে উচচারিত ধ্বনির 
ছার নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত, স্বতঘব-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে 
প্রযুক্ত, শব্দ-সমষ্টিকে ভাবা বলে। 

দেশ-, কাল- ও সমাজ-তেদে, ভাঘার রূপ-ভেদ দেখা যায়। 

[১.১৩২] মুখ্যতঃ মানুষের মুখের কথাকে অবলম্বন করিয়াই ভাষা (“কথা বল৷ ’-র অর্থে 
সংস্কৃত “ ভা” ধাতু হইতে ; Speech, Language) । ইঙ্গিত, স্পর্শ, মুক ও বধিরের হস্ত- 
সঙ্কেত, বংশী-ংবনি বা অন্য বাদ্য-ধবনির দ্বারা বিশেষ কোনও আল্তা- বা সংবাদ-জ্ঞাপন, বিশেষ কোনও 
রঙ্গের ছারা তাব-প্রকাশ-_অল্প-বিস্তর-তাবে * ভাব-দ্যোতনার' সহায়ক হইলেও, যথার্থ -রূপে এগুলি 
“ ভাঘা ”-পদ-বাচ্য নহে । h 


[১.২] ভান্বা-লিষ্খন 


[১.২১] কানে যে ভাষ৷ শোনা যায়, সেই শোনা ভাষাকে চোখের সামনে 
প্রকাশ করার নাম লেখ! । লেখার কার্যে, উচচারিত ও শ্রচত বিশেষ কোনও ধ্বনির 
প্রতীক (9701১01)-রূপে বিশেষ কোনও চিহ্ন (১1877) ব্যবহার করা হয়। 

[১.২১১] যেমন-যেমন ধ্বনিগুলি উচচারিত হয়, সাধারণতঃ তেমন-তেমন 
তাহাদের প্রতীকগুলিও পর-পর লিখিত হয় ; যথা, বাঙ্গালা “হাত ” [হা 
-আ+ত২- তু], ইংরেজী hand “হ্যান্ড”, =[ h+at+-n+d, হ7ত্যা 
FEE] 

[১.২১২] কখনও-কখনও এইরূপ হইয়া থাকে যে, কোনও ভাষার ধ্বনি-লিএনে, একই চিহ্ন-দ্বার) 
একাধিক ধ্বনি প্রকাশ করা হইয়া থাকে ; যেমন, ইংরেজী দ্বার “ এয় ” (hate=হেযট.), 


প্রবেশক ৩ 
“জ্যা ৮ (॥৪=হ্যাট্‌.), “ আ-৮ (হার্ড), “ অ-” (॥৪]l =হ-বৃ) প্ৰভৃতি অনেকগুলি 
ধ্বনি দ্যোতিত হয় ; বাঙ্গালা “ জ” দ্বার৷ ইংরেজী ] ও 2, উভয়ের ধ্বনি দ্যোতিত হয়। আবার 
কখনও-কখনও এরূপ হয় যে, একাধিক চিহ্ন মিলিত-ভাবে একমাত্র সরল ধ্বনিকে প্রকাশিত করে; 
যেমন ইংরেজীতে ৪. (৪4+ )-দ্বার৷ “ শ্‌ ”-এর ধ্বনি, 1196100 শব্দে 010-ারা “ শ ”-এর ধ্বনি, 
71618) শব্দে 61£-্ারা দীর্ঘ “ এ ”-কারের ধ্বনি, 11817 শব্দে 38-ারা সন্ধাযক্ষর “ আই "-এর 
ধ্বনি; বাঙ্গালায় “স্ব” শব্দে, সংযুক্ত বর্ণ “যৃ--ব্‌ ”-দ্বারা “ শৃ ”-এর ধ্বনি; “ক্ষমা " শব্দে 
“ক্ষ” অর্থাৎ “কৃ+ঘৃ*-ারা কেবলমাত্র “খ*-এর ধ্বনি; ইত্যাদি। এরূপ হওয়ার কারণ 
এই যে, প্রাচীন উচ্চারণ ক্রমাগত পরিবতিত হইতেছে, কিন্তু উচচারণ-অনুযায়ী বানানের পরিবর্তন 
সহজে কর৷ হয় না, স্তরাং কাল-ক্রমে একটা অসঙ্গতি ঘটিয়া যায়। 

[১.২১৩] আবার কখনও-কখনও এইরূপ হয় যে, দুইটী বিভিনু ধ্বনির বিভিনু চিহ্ন আছে 
বটে, কিন্ত ধ্বনি দুইটা পাশাপাশি আসিলে, নুতন চিন্-্থার। তাহাদের মিলিত বা সংযুক্ত অবস্থান দেখানে। 
হয়; যেমন, বাঙ্গালায় “কৃ” এবং “উ” মিলিয়া, “কৃউ ” না হইয়া, হইল “27,155 
ও “অ+” একত্র থাকিলে হইয়া যায় “মন” ; “কৃ” ও “ত” মিলিত হইয়। দীড়াইল “ক্ৰ”; 
“কু” ও “ঘ’’ মিলিয়। “ক্ষ”; ইংরেজীর 148 বা ৪4 মিলিত হইয়া 2; জাপানী বর্ণ- 
মালায় (০/)-ন্‌ ”, (4) ই ৮, কিন্তু নৃ+ই "ৰা “নি” জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্‌ একটা অক্ষর 
স্থ্ট হইয়াছে_[-]॥ এইরূপ ব্যত্যয়ের কারণ--কোথাও-বা প্রাচীন সংযুক্ত-বর্ণে র বিকৃতি ( যেমন, 
“ক্ষ”, এজ”, “জজ” প্রভৃতিতেজ শনতে “ক "এর আকড়ী ও “ত”"এর পূর্ণ -রূপ 
দেখা যাইতেছে, “ মন” এবং “ ক্ষ ”-এর প্রাচীন রূপ আলোচনা করিলে: এছ? ওম এবং 
“কৃ” ও “ঘ" পৃথকৃ-পৃথক্‌ ধরা যায়); আর কোথাও বা, মূলে অক্ষর-স্থষ্টি-কালেই, মিলিত-বর্ণে র 
স্থলে নূতন বর্ণ স্থ্ট হইয়াছিল, সংযোগ করিয়া হয় নাই (বাঞ্গালার স্বর-বর্ণ “ আ, ই, ঈ, উ, উ 
প্রভৃতির ব্যঞ্জন-বর্ণের সহিত যুক্ত রূপের সঘন্ধে, ইংরেজীর *-এর সম্বন্ধে, ও জাপানী বর্ণ মালার 
মৌলিক রীতি-সহক্ধে এ কথ বল৷ যায় )। 

[১.২২] মানুষের মনের ভাব যেমন শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভাঘায় পুকাশিত হইতে পারে, তেমনি 
কেবলমাত্র বস্তুর বা ক্রিয়ার অনুকারী চিত্র, অথব৷ ক্রিয়া বা মনোভাবের কল্পিত পৃতীক-দ্বার। লিখিত 
হইয়াও প্রকাশিত হইতে পারে ; যেমন, নীচের ছবিগুলির দ্বার৷ যথাক্রমে, “ঘোড়া, ‘চক্ষু,’ “অশ্ব 


|: 5 গদৰ 


( অথৰ৷ “ অশ্ুপাত, অর্থ-প্ুসারে “ রোদন, “বেদনা ” বা “দুঃখ '), “মুর * এবং ' গমন, এই বস্তু 
ভাব ও ক্রিয়াগুলি প্রুদণিত হইল; তজ্বপ, [*] ছারা ‘ তারা * বা “ফুল, [4-] দ্বারা “যোগ করা 'র 
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ভাব, [-] দ্বারা “ভাগ করা 'র ভাব, [*/] দ্বারা “মূল” বা ‘ ধাতু, [5] দ্বারা “ পঞ্চ সংখ্যা, 
[%] রা “শতকরা, [=] ছারা ‘সমতা,’ [$] দ্বারা “দুইভাগের এক ভাগ, অর্থ, উতাদি। 
দেখা যাইতেছে, এইরূপ চিত্র বা পৃতীক লিবিয়া, আমরা মনের ভাব পুকাশ করিতে পারি; 
এরূপ চিত্র-লিপি (71০6087972) ও তাব-লিপি বা পৃতীক-লিপি (Ideogram), পদার্থ - 
দেযোতক,_উচচারিত ধ্বনিকে অবলখন করিয়া নহে, একেবারে পদার্থ কেই (বস্তু, ক্রিয়া, গুণ, 
ভাব প্রভৃতিকেই ) অবলম্বন করিয়া বিদ্যমান ; যে-কোনও জাতির হউন না কেন এবং যেকোনও 
তাঘা বলুন না কেন, প্রতীকওনির অর্থ-বিঘয়ে শিক্ষিত ব্যক্তি, এই চিত্র ও পুতীক দেখিয়া, 
ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন; তাহার নিজের অথবা লেখকের কথিত বা উচ্চারিত ভাছায়, 


kh eos 


এবং [*, +, =, V ,5,%, =, }] পৃভৃতি চিত্র বা. পৃতীককে তিনি যাহাই বনুন না 
কেন। প্রাচীন কালে মিসরীয়, কাল্দীয় এবং আমেরিকার আস্তেক ও মায়া প্রভৃতি কতকগুলি 
জাতির মধ্যে, এবং আধুনিক কালেও চীনাদের মধ্যে, যে লিখন-পূণালী প্রচলিত ছিল ও আছে, 
তাহা অনেকাংশে এই প্রকার ধ্বনি-নিরপেক্ষ, এবং পদার্থ -চিত্রময় বা ভীব-প ॥ বাঙ্গালা, 
ইংরেজী, আরবী প্রভৃতি লিখিত ভাঘাগুলিতে ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণ মালার প্রয়োগ আছে, সেওলির 
অন্তনিহিত লিখন-পদ্ধতি, চীনা প্রভৃতি ভাষায় ংবনি-নিরপেক্ষ চিত্র- ও ভাব-পৃতীক-প্রথান লিখন- 
পদ্ধতি হইতে একেবারে পৃথক। 


[১.৩] সাঁহত্যের ভ্ডাম্বা ও কথিত ভ্ডাম্বা 


[১.৩১]  ঘে-সমস্ত জন-সমাজে, প্রাচীন কাল হইতেই তাহাদের মধ্যে 
ব্যবহৃত ভাঘার চর্চা আছে ও সেই ভাষায় কাব্যাদি রচিত হর, প্রায়ই তাহাদের ভাঘার 
দুইটা রূপ পাওয়া যায় : একটী, তাহার লিখিত (অথবা মুখে-মুখে প্রচারিত) সাহিত্যের 
রূপ; এবং আর একটা, তাহার মৌখিক অথবা দৈনন্দিন'জীবন-যাত্রায় কখোপকথনের 
রূপ। স্থান-ভেদে, এবং সমাজের শিক্ষিতঅশিক্ষিত ও উচচ-নীচ স্তর-ভেদে, ভাষার 
মৌখিক রূপের মধ্যেও আবার অল্প-বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। 

[১.৩২] সাহিত্যের ভাঘা সাধারণতঃ একটু প্রাচীন-পর্থী হইয়া থাকে ; 
ভাষার প্রাচীন অবস্থায় ব্যবহৃত শব্দ ও রূপ প্রভৃতি ইহাতে একটু বেশী করিয়া 
রক্ষিত হইয়া থাকে । অনেক ক্ষেত্রে, একাধিক প্রাদেশিক ভাষার প্রভাবও সাহির্তের 
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ভাষার উপরে দেখা যায়। এতত্তিনু, বহ স্থলে এরূপ হইয়৷ থাকে যে, সাহিত্যের 
ভাঘা যদি অধিক মাত্রায় প্রাচীনতার পক্ষপাতী হয় এবং মৌখিক ভাঘা হইতে দূরে 
অবস্থান করে, তাহা হইলে ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষাকে অবলগ্বন করিয়া আবার 
নূতন একটী সাহিত্যের ভাষ! গড়িয়া উঠে। 


[১.৪] বাক্ছালা সাঞ্ুভান্বা ও চলিত-ভ্ডাম্মা 


[১.৪১] সাধারণ গদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষাকে সাধু-ভাষ| বলে। 
সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্য-লেখায়, চিঠি-পত্রাদিতে প্রায়শঃ এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়। 

[১.৪২] জেলা- এবং বহু স্থলে মহকুমা-ভেদে, ইংরেজী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি 
আর সমস্ত ভাগ্মার ন্যায়, বাঙ্গালা মৌখিক ভাঘারও নানা রূপ আছে। 

তন্মধ্যে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে, ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী স্থানের ভদ্র ও 
শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত মৌখিক তাঘা, সমগ্র বাঙ্গাল৷ দেশের শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক 
শ্রেষ্ঠ মৌখিক ভাষা বলিয়। গৃহীত হইয়াছে। ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত 
নবদ্বীপ-নগরী বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র-স্থান ছিল বলিয়া, এবং 
কলিকাতা-নগরী বঙ্গদেশের (এবং ১৯১২ সালের শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের ) 
রাজধানী থাকায়, ও সমগ্ন বাঙ্গালী জাতির শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ধের কেন্দ্র হওয়ায়, 
এইরূপ ঘটিয়াছে। এই মৌখিক ভাষাকে বিশেঘ-ভাবে চলিত-ভাষা বা চল্তি ভাষা 
বলা হয়; এবং অধুনা, সাহিত্যের সাধু-ভাঘার পার্শ্বে, এই মৌখিক বা চলিত- 
ভাঘার আধারের উপরে স্থাপিত আর একটী সাহিত্যিক ভাঘা বিশেঘ স্থান পাইয়াছে ; 
সেই নূতন সাহিত্যিক ভাঘাকেও চলিত-ভাষা বলা হয়। 

[১.৪৩] অতএব, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষার দৃইটী 
রূপ: (১) সাধু-ভাঘ।, ও (২) চলিত-ভাঘ।। আধুনিক বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তক- 
পত্রিকাদি, গদ্য ও পদ্য, পড়িয়। বুঝিতে হইলে, এই দুই প্রকারেরই ভাঘা-সন্বন্ধে 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক বাঙ্গাল! গদ্য লিখিতে হইলে, সাধূ-ভাঘা ভাল করিয়া জান! 
প্রথম আবশ্যক ; বাঙ্গীলা নাটক, উপন্যাস ও কবিতা লিখিতে হইলে, সাধু-ভাঘা 
ও চলিত-ভাষা উভয়েরই প্রয়োগ ভানা আবশ্যক । 
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[১.৪৩১] সাবু-ভাঘা সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সম্পত্তি; ইহার আলোচনার 
একটা রীতিমত প্রয়াস সর্বত্র প্রচলিত থাকায়, ইহাতেই লেখা এখন সকল বাঙ্গালীর 
পক্ষে সহজ | এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি ( বিশেষত: ক্রিয়াপদে ) প্রাচীন 
বাঙ্গালার-_তিন-চার শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার--রূপ ; এই-সমস্ত রূপ সর্বত্র 
মৌখিক ভাষায় আর ব্যবহৃত হয় না । আবার এই ভাষা মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন 
মৌখিক ভাঘার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, পূর্ব-বঙ্গেরও বহু রূপ এবং বৈশিষ্টোর 
প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে। (সাধু-ভাঘার শব্দ-রূপে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিতে 
“রে "প্রত্যয়, ক্রিয়াপদের ঘটমান কাল-রূপে “ -ইতেছে, -ইতেছিল,” সামান্য 
অতীতে “ ইলাম ”--এগুলি_ পূর্ব-বঙ্গের ভাষার বূপ)। সাধু-ভাষায়, সমস্ত 
প্রাদেশিকতার উত্তরে অবস্থিত, সর্বজন-বো্য সংস্কৃত শব্দই বেশী করিয়া প্রযুক্ত হয়। 
ইহার বাক্য-রীতিও কতকটা স্ুনির্বারিত। মোটের উপর, সাধু-ভাঘার যে একটি 
সহজ গান্তীরধ্য, সৌষম্য এবং আভিজাত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হর। 


[১.৪৩২]. চলিত-ভাষ৷ কিন্তু ভাগীরথীর তীরবর্তী স্থান-সমুহের মৌখিক 
ভাঘার রূপান্তর বলিরা, ইহার সহিত এ অঞ্চলের একটা বিশেঘ যোগ আছে-_সেরূপ 
যোগ অন্য অঞ্চলের মৌখিক ভাষার সহিত ততটা নাই। ইহাতে ব্যবহৃত প্রাদেশিক 
শব্দাবলী, ইহার চটুল গতি, ইহার বিশিষ্ট বাকা-ভঙ্গী__সমন্তই জীবস্ত। লেখায় 
ও কখোপকখনে ভাল-রূপে এই ভাষার প্রয়োগ করা, বাঙ্গালা দেশের অন্য অঞ্চলের 
লোকের পক্ষে অনেক সময়ে শিক্ষা-সাপেক্ষ হইয়া থাকে। 

[১.৪৩৩] সাহিত্যে বা কথোপকথনে, এই দুই ভাষার মিশ্রণ সম্পূর্ণ-বূপে 
বর্জনীয়__হয় বিশুদ্ধ সাধু-ভাষার প্রয়োগ করা উচিত ; না হয় অন্য স্থানের প্রাদেশিক 
বা গ্রাম্য শব্দ, তথা সাধু-ভাঘার বিশিষ্ট রূপ, এই উভয়েরই সহিত অ-বিমিশ্বিত, 
ভাগীরথী-তীরের মৌখিক ভাষার ব্যাকরণ-সন্মত ও বাক্য-তঙ্গীর অনুমোদিত চলিত- 
ভাঘার প্রয়োগ করা উচিত। চলিত-ভাঘা প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার বৈশিষ্ট্য- 
গুলি ভাল-রূপে আয়ত্ত করা উচিত; নহিলে, যাহারা সহজ-তাবে ঘরে এই ভাঘা 
বলে তাহাদের ভাঘা-জ্ান-অনুসারে, নান৷ ব্রম-প্রমাদে পতিত হইবারই সম্ভাবনা 
থাকে-_চলিত-ভাষ! প্রয়োগ করিতে প্রয়ামী (কিন্তু এ-বিষয়ে পূর্ণ-ভ্রান নাই 
এরূপ) বহু লেখকের লেখা হইতে ইহা দেখা যায়। 


3 
০০ 


[১৪৪] ল্রাক্জীল। াু5 চলিত ও প্ৰাদেশিক 
ভাষার নিদর্শন 


সাধু-ভাষা-_এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। তনণুব্যে কনি পুল্র পিতাকে বলিল (বা 
কহিল), “ পিতঃ, আপনার সম্পত্তির মধ্যে আমার প্রাপ্য অংশ আমাকে দিউন (বা দিনৃ)।'' তাহাতে 
তাহাদিগের ( বা তাহাদের ) পিত৷ নিজ সম্পত্তি তাহাদিগের ( তাহাদের ) মধ্যে বিভাগ করিরা 
দিলেন। 

চলিত-ভাষ!-একজন লোকের দুটী ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটোটি বাপকে 
ব’ললে, “ বাবা, আপনার বিষয়ের মধ্যে যে অংশ আমি পাবো, তা আমাকে দিনৃ।'' তাতে তাদের 
বাপ নিজের বিঘয়-আশয় (বা সম্পত্তি) তাদের মধ্যে ভাগ-ক'রে (বা বেঁটে) দিলেন। 

প্রাদেশিক ভাঝ।-_ঢ।ক। (মাণিকগঞ্জ )--একজনেদ দৃইডি ছা ওয়াল আছিলো 1 
তাগো মৈদ্ধে ছোটডি তার বাপেরে কৈলে, “' বাবা, আমার ভাগে বে বিভ্তি-বেসাদ পরে, তা আমারে 
দেও ।” তাতে তাগো বাপে তান বিঘয়-সোম্পত্তি তাগো মৈদ্ধে বাইীটা দিল্যান। 


প্রাদেশিক ভাষ!__মানভুম-এক লোকের দুটা বেটা ছিল। তাদের মধ্যে” বেটা 
তার বাপকে বল্লেক্‌, “ বাপ হে, তোমার দৌলতের য! হিযৃসা আমি পাবো, তা আমাকে দাও।” 
এতে তাদের বাপ আপন দৌলৎ তাদের মধ্যে বাখরা ক'রে দিলেকৃ। 

প্রাদেশিক ভাষ।-_টট্গ্র(ম--উ্‌গোরা মাইবৃষ্যের দুয়া পোয়া আছিল । তার দৈদ্ধে 
ছোড়ুয়া তার ব-রে কইল, “ বা-জি, অঁওনর সম্পত্তির সৈদ্ধে যেই অংশ জাই পাইয়ম, হেইইনৃ আরে 
দেওক্‌।” তঅন্‌ তারার বাপ তারার মৈদ্ধে নিজের সম্পত্তি ভাগ করি দিলৃ। 

প্রাদেশিক ভাষ1-_কোচিবিহার--একজনা মানুসির দুই-কোনা। বেটা আছিন্। 
তার মদ্ধে ছোট জন উয়ার বাপোক্‌ কইনৃ, “ বা, সম্পত্তির যে হিস্যা মুই পাইয়, তাক্‌ মোক্‌ দেন।”” 
তাতে তীয় তার মাল-মাত্তা দোনে৷ বেটাক্‌ বাটিয়া-চিরিয়। দিল্‌। 

[১.৪৫] বাঙ্গালা দেশের জন-সাধারণ-মব্যে ব্যবহৃত ভাঘা৷ বলিয়া এই ভাঘার নাম “ বাঙ্গালা 
ভাঘা,” সংক্ষেপে “ বাঙ্গাল "| এই নামগির নিমু-লিখিত বিভিনু বানান দেখা যায়__ 


দেশ-অর্থে ভাঘা-অর্থে ভাতি-অর্থে 

বাঙ্গালা বাঙ্গালা (১) বাঙ্গালী, বাঙালী 

বাঙ্গলা বাঙ্গলা ্সাধারণ-ভাবে বঙ্গ-বাসী, 
বাংলা বাংল। (২) " বাঙ্গাল, বাঙাল 

বাউলা (বাঙ্লা) বাঙলা (বাড়ল!) =বিশেঘ-ভাবে বঙ্গদেশ অর্থাং 


পূৰব্গ-বাসী 


৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১.৪৫১] “ বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙলা (বাঙলা) "-কোর্‌ বানান ঠিক ? শব্দটার 
মূল হইতেছে সংস্থৃতে প্রাপ্ত শব্দ “ বঙ্গ ”; প্রাচীন কালে ইহার দ্বার কেবল পূৰ্ব-বঙ্গকে বুঝাইত, 
এখনকার মত ব্যাপক-ভাবে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশকে বুঝাইত না। প্রাচীন কালে “ রা ” ও “ সুমন ''- 
দ্বার পশ্চিষ-বঙ্গকে বুঝাইত ; উত্তর-বক্ত “' কাষরূপ "* ৰা “ প্রাগৃজ্যোতিঘ '' অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিম- 
আসামের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল ; উত্তর-মধ্য-বঙ্গের নাম ছিল “ বরেন্দ্র” এবং দক্ষিণ-বঙ্গের ব-দ্বীপের 
নাম ছিল “ সমতট ''। “* বঙ্গদেশ ” ৰ! পূর্ব-বঙ্গের সহিত পার্থক্য জানাইবার জন্য, পশ্চিম-বঙ্গকে, 
এবং কখনও-কখনও পশ্চিম-বঙ্গ ও বরেন্দ্র-ভূমিকে মিলিত-ভাবে, “ গৌড়দেশ ” বলা হইত ; 
সার। বাঙ্গালার জন্য “ গৌড়-বঙ্গ ” এই যুগ্ন বা মিলিত নাম পৃচলিত ছিল ; : বাঙ্গালী অর্থে 
“ গৌড়িয়া ” শব্দের ব্যবহার প্রাচীন বঙ্গভাঘায় আছে; '' গৌড়-জন,” "' গৌড়ীয় তাঘা,” এই. 
শব্দন্ধয়ও প্রযুক্ত হইত। 

[১.৪৫২] “বঙ্গ "শব্দের উত্তর, অবিবাসী-অর্থে “ -আল '' পৃতার যোগে " বঙ্গাল "শব্দ, 
পৃধ-বন্গের অধিবাসিগণকে উল্লেখ করিতে ব্যবহৃত হইভ। বাঙ্গালা তাঘার নিয়ম-অনুগারে, সংযুক্ত- 
বণে র পূর্বের স্বরংবনিকে দীর্ঘ করিয়া, পরে “ বাঙ্গাল " (বাঙ্গাল) এই কূপ দীড়াইল ; পশ্চিম- 
বঙ্গে “ঙ্” অর্থাৎ “ উ+-গ”-এর “' গ”-কে বছ স্থলে উচ্চারণ করা হয় না, তাই পশ্চিম-বঙ্গে 
এই শব্দের বিকার দীড়াইল “ বাঙান্”'। গৌড় (পশ্চিম-বঙ্গ) ও পরে বঙ্গ (পূর্ব-বঙ্গ) ক্রমে তুকীদের 
ছারা বিজিত হইল, তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের নাম, “ গৌড়-বঙ্গ ” নামের পরিবর্তে, “' বঙ্গালহ্‌ ” 
রূপে গৃহীত হইল ; তুকীর৷ এ দেশে রাজকার্ধে ফারসী ভাষ! ব্যবহার করিত, ফারসীতে “ব’ঙ্গা-ল ”’ 
শব্দটি “ বঙ্গালহ্‌ (বা বঙ্গাল৷) ” রূপ ধারণ করে। “গড়িয়া ও বাঙ্গাল” অর্থাৎ পশ্চিম ও পূর্ব 
বঙ্গের বাঙ্গালী জনসাধারণের নিকট বিদেশীর দেওয়া এই নাম স্বীকৃত হইল, এবং দেশবাসীর মুখে 
ইহার রূপ দীড়াইল “* বাঙ্গাল! "| মধ্য-যুগের বঙ্গভাঘার রূপ-হিসাবে, “বাঙ্গালা "শব্দকে আধুনিক 
সাধু-ভাঘার রূপ বলা যাইতে পারে । মৌধিক ভাঘায় বলাযাত বা বল বা ঝোঁক এই “বাঙ্গালা ” শব্দের 
দ্বিতীয় অক্ষর “ -ঙ্লা-”' হইতে আদ্য অক্ষর “ বা- “তে নীত হইলে, দ্বিতীয় অক্ষর দুল হইয়া পড়িয়া, 
অবশেষে তাহার আ-কার ধ্বনিকে হারাইল, তাহার ফলে “ বালা ” বা “ বাহ্নুলা ''। ইহাই আজ- 
কালকার কথিত রূপ। পশ্চিম-বঙ্গে “ক্র” অথাৎ “ ঙুগ "-এর “ গ.”-ধ্বনি লোপ পাওয়ায়, 
“ বাঙলা ” এই রূপের উত্তৰ; এবং অনুস্বারের ধ্বনি বাঙ্গালা ভাষায় “ উ "*্র উচ্চারণের সহিত 
অভিনু হইয়৷ দাড়ানোর ফলে, “ বাঙুল৷ ”' শব্দকে “' বাংলা ”' রূপে লেখা হয়। কিন্ত ‘ বাঙাল-__ 
বাঙালী “ এই শব্দ-দ্বয়ে অনুস্বার লেখা অসম্ভব। সুতরাং এগুলির সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, 
অনুসথর দিয়া “' বাংলা ” না লিখিয়া, চলিত-ভাঘায় “ বাঙলা ” (ৰা “ বাঙলা ” ) লেখাই ভাল। 

[১.৪৫৩] এতভিনু, সংস্কৃতে অনুস্থারের যে উচচারণ ছিল (নিয়ে ডর্টব্য), তাহার বিচার করিলে 
অনুস্থার-যুক্ত ““ বাংলা ” শব্দের সংস্কৃত মতে উচচারণ দাড়ায় “ বার্জীলা ” ; উত্তর-ভারতে এখন 
অধুস্বার-যুক্ত “ বাংলা " উচচারিত হইবে *' বানৃলা ” রূপে, দক্ষিণ-ভারতে “ বামলা " কপে। 
এই-সযস্ত কারণে, “উ "দিয়া “ বাওলা ” লেখাই যুক্তিযুক্ত । 


প্রবেশক ৯ 


অতএব দেখা যাইতেছে__ 

“ বাঙ্গাল ”-_সাধু-ভাঘার পর্ণ ব৷ শুদ্ধ রূপ। 

“ বাঙ্গল৷ "-_সাধু-ভাঘার আধুনিক ভগু বা বিকৃত দূপ। 

“ বাঙ্গল৷ ”-_পূ্ব-বঙ্গের উচচারণ-অনুযায়ী রূপ । 

“ বাঙলা -(বাঙুলা) ”--পশ্চিম-বঙ্গের কথিত ভাঘার, ও তদনুসারে চলিত-ভাঘার রূপ। 


[১০] ব্যান 

[১.৫১] যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাঘাকে বিগ্রেঘ করিয়া তাহার স্বরূপটা 
আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে 'ও লিখনে এবং তাহাতে কথোপকথনে 
গুদ্ধ-রূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ 
(Grammar) বলে। 

[১.৫২] « বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ”' বলিলে, যে ব্যাকরণের সাহায্যে এই 
ভাষার স্বরূপটী সব দিক্‌ দিয়া আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এবং শুদ্ধ-রূপে 
(অর্থাৎ ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে যে রূপ প্রচলিত সেই রূপে) ইহা৷ পড়িতে ও 
লিখিতে ও ইহাতে বাক্যালাপ করিতে পারা যায়, সেইরূপ. ব্যাকরণ বুঝায় 

[১.৫২১] ইহাই হইল সাধারণ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ। এতঙিন্ন, প্রাদেশিক 
বা সম্পৃনায়-নিবদ্ধ মৌখিক বাক্গালারও ব্যাকরণ হইতে পারে, যাহার দ্বার৷ ভিন্ন-তিনন 
প্রাদেশিক ব৷ সাম্পৃদায়িক তাঘার আলোচন৷ কর! যায়, এবং সেই ভাষা যাহার! বলেন, 
যথাসম্ভব তীহাদেরই ন্যায় বলিতে সাহায্য পাওয়া যায়। 

[১.৫৩] “ব্যাকরণ” শব্দের বুযুৎপত্তি-গত অর্থ হইতেছে ' বিশ্লেষণ ' (বি+আ+কু বা 
কর্‌+অন, অর্থাৎ “ বিশেষ এবং সম্যক্-র্ূপে বিশ্লেষণ করা ")। “ব্যাকরণ-বিদ্যার পুস্তক “অর্থে, 
কেবল “ব্যাকরণ "শব্দ সাধারণতঃ প্রযুজ হইয়া থাঁকে। ইংরেজী 0720) শব্দ, গ্রীক ভাঘা 
হইতে উদ্ভূত, ইহার 'অর্থ “ শব্দ-শানত্ '। ভারতবর্ধে অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্যাকরণের চঠা হইয়া 
আসিতেছে; সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-রচনায়, প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ অপূর্ব চিন্তা, বিজ্ঞান ও 
গবেঘণার পরিচয়: দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের কথিত ভাঘার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্যে ব্যবহৃত 
প্রাকৃত ভাঘাগুলির ব্যাকরণও বিশেষ পাণ্ডিত্যের সহিত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগে, মৌখিক 
এবং অর্ধাচীন বা নবীন ভাষ! বলিয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষার. আলোচনায় ভারতীয় পণ্ডিতের 


তাদৃশ অবহিত হয়েন নাই। 
[১.৫৪] বাঙ্গাল ভাষার ব্যাকরণ সর্ধ-পুথম লেখেন একজন বিদেশীয়_-পোর্তুগীস পাড়ি 


যানোএল-দা-আমৃনুন্ৃসায় (Manoel da AssumpGam)—>৭৩৪ খর্টাব্দে, এখন হইতে দুই শত 


১০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বৎসরের অধিক কাল পূর্বে; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোতুগালের রাজধানী লিষুবোআ৷ বা দিয্বন্‌ নগরীতে, 
“রোমান অক্ষরে এই গর্ব মুদ্রিত হয়_তখন ছাপিবার জন্য বাঙ্গালা অক্ষর তৈয়ারী হয় নাই। এই 
বইয়ে, ঢাকার ভাওয়াল-অঞ্চলে তখনকার দিনে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাঘার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। পরে 
১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিদ্বান নাথানিএল বাসি হানৃহেডু (Nathaniel Brassey Halhed) 
হুগলী হইতে ইংরেজী ভাষায় তাহার বাঙ্গালা সাধু-ভাঘার ব্যাকরণ প্রকাশ করেন; এই বইয়ে বাঙ্গাল 
অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ-কাধ হইয়াছিল। হানৃহেড়-এর পরে অনেক ব্যাকরণ লেখা হয়। বাঙ্গালীদের 
মধ্যে প্ুথমে মনীঘী রাজা রামমোহন রায় ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ব্যাকরণ লেখেন ( ১৮২৬ খবীষ্টাব্দে 
এই বই প্রকাশিত হয়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৩৩ খীষ্টাব্দে ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ পৃকাশিত 
হয়)। 


[১৬] ব্যাকল্পশেল্স বিভাগ 


[১.৬১] কোনও ভাষার ব্যাকরণে, নিমু-লিখিত বিষয়গুলি লইয়া সেই ভাঘার 
স্বরূপের ও প্রয়োগের আলোচনা হইয়া থাকে-- 

৯। ভাষার ধ্বনি (3০81)99)-সম্পকীয় নিয়ম অবলম্বন করিয়া, ইহার 
ধ্বনি-তত্ব (০00198) : ভাখা-গত ব্বনিগুলির উচ্চারণ (Phonetics), 
ধ্বনিগুলির ক্রিয়া (Pl০n০l০৪y) ; ভাষার ভদ্র বা শিষ্ট সমাজে প্রচলিত 
উচ্চারণ (0০8১7) ; ছন্দোবিধি (Metrics, Prosody) ; এবং ভাষা- 
লিখনে শুদ্ধ বণ বিন্যাস (Orthography), তথা লিখনে যতিচ্ছেদ-বিধান 
(Punctuation)-—এই-সমস্ত বিষয়, ধ্বনি-তত্বের অন্তগত। 

২! ভাষার শব্দের রূপ (870719)-সম্পকীয়ি নিয়ম : বূপ-তত্ব (Mor- 
phology) বা প্রক্রিয়া (Accidence), অথবা শব্দ- ও পদ-সাধন 
(Etymology বা Affixation ও Inflexion) ; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় 
(Primary and Secondary. Formative 4195), সমাস 
(Composition), স্ুপৃ-তি£ঃ (Noun and Verb Inflexions), তথা 
অব্যয় বা নিপাত (Indeclinables, Particles)-—এই সমস্ত বিষয়ের 
আলোচনা, রূপ-তত্বের অন্তর্গত। 

৩। তাঘার বাক্য-গত শব্দের ক্রম (Word-Order) বা বাক্য-রীতি 
(Syntax) ; বাক্য-বিশ্রেষ (Analysis of Sentences).ইহার অস্তর্গত। 


গ্রবেশক ১১. 


[১.৬২] উপরে য়ে ব্যাকরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বর্ণনা ত্বক ব্যাকরণ 
(Descriptive Grammar)—বিশেষ কোনও কালে বা যুগে, কোনও একটা ভাষার রীতি ও. 
প্রয়োগ বর্ণনা করা ইহার বিষয়; এবং ইহার উদ্দেশ্য--সেই বিশেষ কালের ভাঘা যথাযথ ব্যবহার 
করিতে সাহায্য করা। বর্ণ নাত্বক ব্যাকরণ ব্যতীত, এঁতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical 
Grammar) ও তুলন।-মূলক ব্যাকরণ (Comparative Grammar) আছে। এই 
দুই প্রকার ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-__ভাঘা-গত আধুনিক বা কোনও নির্দিষ্ট যুগের প্রয়োগ ( উচচারণ- 
রীতি, ধ্বনি-তত্বু, প্রত্যয়াদি) আলোচনা করিবার কালে, অন্য ভাষার প্রয়োগ ও রীতির সহিত 
মিলাইয়া দেখিয়া, আলোচ্য ভাষার রূপটীর উৎপত্তি ও বিকাশের এতিহাসিক ( অর্থাৎ ক্রমাগত ) 
ধারাটী বাহির কর৷। এতটিনু, দার্শনিক-বিচ।র মূলক ব্যাকরণ (Philosophical বা 
Psychological Graminar) আছে; ইহার উদ্দেশ্য--ভাষঘার অন্তনিহিত চিন্তা-প্রণালীটিকে 
খরিবার চেষ্টা করা, এবং সেই চিন্তা-পৃণালীকে অবলম্বন করিয়া, সাধারণ-ভাবে বা বিশেঘ-ভাবে কি 
করিয়া ভাষার রূপের উৎপত্তি ও বিবর্তন ঘটিয়। থাকে, তাহার বিচার করা। দৃষ্টান্ত-্বরূপ বলা যাইতে 
পারে,__বর্ণ নায়ক ব্যাকরণ কেবল এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় যে বাঙ্গালার বিশেঘ্যের সম্বদ্ধ-পদে “ -র ” 
বা “-এর "-বিভক্তি যুক্ত হয়, সর্বনামে উত্তম-পুরুঘে একবচনে “ আমি ”-শব্দ বিদ্যমান, ক্রিয়ার 
অতীতে “-ইল-""-প্রত্যর যুক্ত হয়, এবং ক্রিয়ার বিশেঘণে “হেন, যেন, কেন” প্রভৃতি পদের 
ব্যবহার আছে, ও বিশেঘ-বিশেঘ অর্থে এগুলি প্রযুক্ত হয়। এই প্রকার উপদেশ বা শিক্ষা, বাঙ্গালা 
ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এতিহাসিক ও তুলনা-মুলক ব্যাকরণের প্রসাদে আমরা পুর্বোক্ত 
“-র, এর ৮, “-ইল-” প্রভৃতি প্রত্যয়ের উৎপত্তি বুঝিতে পারি,_কেমন করিয়া সংস্কৃতের সম্বন্ধ- 
পদ-বাচক বিভক্তি-সমুহের লোপ হইল, কেমন করিয়া প্রাকৃতে “ কার্য ” শব্দ হইতে উৎপনু “-কের ” 
শব্দের ও তদনুরূপ “' -কর "' শব্দের ব্যবহার সহন্ধ-পদে আসিয়া গেল, ও কি ভাবে এই “-কের ” ও 
“কর” হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় “ -এর, -অর " দীড়াইল ;-কেমন করিয়া সংস্কৃতের অতীত-কালের 
ক্রিয়াপদগুলি লোপ পাইল, “-ইত”' বা “-ত” -প্রত্যয়-নিষ্পনু বিশেষণ অতীত-কালে ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল, প্রাকৃতে এই “ -ইত, -ত ” প্রতায়, “-ইঅ, -অ "তে পরিবতিত হইল, এবং প্রাকৃতের 
“-ইল্প ”-পৃত্যয়, এই “ইত, -অ "তে যুক্ত হইতে লাগিল, ও পরে এই “ *ইঅ-ইল্ল'' হইতে 
ক্রমে বাঙ্গালার অতীত-কালের ক্রিয়ার চিহ্ন “-ইল-” প্রত্যয়ের উৎপত্তি ঘটিল ( যেমন, “ চলিত 
- চলিঅ--*চলিঅ-ইল্ল-*চলিল-_চলিল ” ); “হেন, যেন, কেন” প্রাচীন বাঙ্গালায় “ এব্হ, 
জেবৃহ, কেন্হ ” বা “ এহেন, জেহেন, কেহেন "' রূপে ছিল, এবং বাঙ্গালার নিকট-আত্বীয় মৈথিলী 
ভাষার “ এহন, জেহন, কেহন ”-এর সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার রূপগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট বিদ্যমান 
ইহাদের মূল রূপ ছিল কথ্য সংস্কৃতের “ ঈদৃশ-, যাদৃশ-, *কাদৃশ- '' ; এই-সমস্ত বিঘয়, তিহাসিক 
ও তুলনা-মুলক ব্যাকরণে আলোচিত হইয়া থাকে। দার্শ নিক-বিচার-মুলক ব্যাকরণে, সম্বন্ধ-পদের 
ৰা অত্তীতকালের ক্রিয়ার অন্তনিহিত চিন্তাধারার দার্শনিক আলোচনা করিয়া, ইহাদের যোগ্যতার 
বিচার হইয়া থাকে । 
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“বণ নাত্তক ব্যাকরণ"__অথাত সাধারণ ভাবে “ব্যাকরণ''--বলিলে, আমরা 
যাহা বুঝিয়া থাকি__তাহা হইতেছে ‘ ভাঘা-শিক্ষার পদ্ধতি ব৷ সাধন ' (Art of 
Language) অথবা * শব্দানুশাসন ' (Regulations of a Language) ; 
এতিহাসিক ও হুলনা-যুলক ব্যাকরণ হইতেছে : ভাঘা-বিজ্ঞান' (Science of 
Language) ; দাশ নিক-বিচার-মূলক ব্যাকরণ হইতেছে ‘ ভাষা-বিঘয়ক দর্শন ' 
(Philosophy বা Psychology of Language) | 


[১৭] বাঙ্গালা ভাষার স্পব্দালী 


বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-_-অথণাৎ,ইহার হবনি-তত্ত, রূপ-তত্ব ও বাক্য-রীতি 
__আলোচন৷ ও অনুশীলন করিবার পূর্বে, এই ভাষার অন্তর্গত শব্দাবলী-সহন্ধে 
কতকগুলি অত্যাবশ্যক তথ্য জান৷ উচিত। বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহৃত 
হয়, সেগুলি নিয়ে আলোচিত বিভিন্ন কয়েকটা পর্ধায়ে বা শ্ৰেণীতে পড়ে। 

[১.৭১] ১। বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দ__যেগুলিকে লইয়াই এই 
ভাষার বৈশিষ্ট্য-_ইহার ‘ বাঙ্গালা-হ '। এই শব্দগুলি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির সময় 
হইতেই এই ভাষায় বিদ্যমান আছে। ভারতের সুপ্রাচীন কালে আর্ধ-জাতি যে ভাষায় 
কথ৷ বলিতেন, ভারতীয় সেই “' আদি-আর্-ভাষা ”” ( ‘বৈদিক,’ বা ‘সংস্কৃত ’ ) 
বংশ-পরম্পরা-ক্রমে লোক-মুখে বিকৃত বা পরিবতিত হইয়া, ““ মধ্য-আর্য-ভাথা *” 
অথবা “ প্রাকৃত ”-এর রূপ ধারণ করিল; আদি-আর্য যুগের শব্দাবলী 
তাহাদের পূর্ব বিশুদ্ধি বা পূর্ণতা রক্ষা করিতে না পারিয়া, পরিবতিত হইয়া 
গেল; এইরূপ পরিবতিত বা বিকৃত শব্দকে তন্তুৰ শব্দ বলে; “ তন্তব, ব৷ 
তব, অর্থাৎ.“ তৎ’ (' তাহা,’ অর্থাং মূল আর্ধ-ভাষা সংস্কৃত যাহার প্রকৃষ্ট 
রূপ) হইতে “ভব” (অর্থাৎ ‘উৎপত্তি ') যাহার--"' তৃন্তব,” অথাৎ আদি- 
আর্য-ভাঘা হইতে উপনু শব্দ । যেমন, “কৃষ্ণ” > “কণৃহ ;"' “ আবিশতি ”’ 
> “আবিসদি আইপই ;” “কাৰ্য > “কয়্য, কন্ৃজ ;” “হস্ত” > 
“ হথ,? ইত্যাদি। এই রূপ-আর্য-শব্দ ব্যতীত, প্রাকৃত ভাষাতে বহু অনার্য শব্দ 
ও অজ্ঞাত-সুল শব্দ আসিয়া গেল,--এইবপ শব্দকে দেশী শব্দ বলা হয়; 
যথা, “ পোষ্ট "=" পেট,’ “চঙ্গ ” =" ভাল,’ “চুণ্চ "= অন্বেষণ,” “ গোড্ড ” 
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=" গোড়,' “পা? ইত্যাদি। প্রাচীন-ভারতে, বিদেশীয়দের সঙ্গে পরিচয়ের 
ফলে, দুই-দশটা বিদেশী শব্দও (গ্রীক, প্রাচীন-পারসীক প্রভৃতি ভাষা হইতে) 
প্রাকৃতে প্রবেশ লাভ করিল ; যথা, “দ্রন্ম” বা “দন্ম '' (-মুদ্রা-বিশেঘ ' ; 
প্রাচীন গ্রীক drakhmে€ [দ্রাখ্‌মে] হইতে ), “ মোচিঅ ” (= চর্মকার,। প্রাচীন 
পারসীক 210০8] [মোচক্‌] হইতে, 21098]. অর্থে “পাদব্রাণ, বুটজভূতা ?) 
ইত্যাদি । 


[১.৭১১] প্রাকৃতের এই সমস্ত “ তন্তব,” “ দেশী '' ও “বিদেশী ”' শব্দ, 
কাল-ক্রমে আরও পরিবর্তিত হইয়া, খবষ্টায় প্রথম সহস্রকের শেষের দিকে, বাঙ্গালা 
শব্দে পরিণত হইল ; এবং তখন বাঙ্গালা ভাঘার উদ্ভব ঘটিল ; যেমন, “' কৃষ্ণ '' 
> “কণৃহ ” > প্রাচীন বাঙ্গালা “ কাথ্হ,” মধ্য-যুগের বাঙ্গালা “ কান,” আদরে 
“-উ” এবং “আই ” প্রত্যয়-যোগে “কানু, কানাই ” ; “*আবিশতি ”' ১ 
আইসই ” > বাঙ্গালা “আইসে, আসে”; "কার্য "> “কয়্য, কভ্জ ” :> 
বাঙ্গালা “কাজ ”; “হস্ত” > “হথ” > প্রাচীন বাঙ্গালা “ হাথ,” আধুনিক 
বাঙ্গালা “হাতৃ” ; “পোষ্ট "বাঙ্গালা “পেট ” ; “চঙ্গ ” > প্রাদেশিক বাঙ্গালা 
“চাঙ্গা ” ; “ছুণ্চ ” > বাঙ্গালা “টুড় "= ‘খোঁজা’; রি > বাঙ্গালা 
“ দাম,” * মূল্য “অর্থে; “ মোচিঅ " > বাঙ্গালা “মুচি 

[১.৭১২] এইরূপ শব্দ হইতেছে খাটি বাঙ্গালা বা বাঙ্গালা ভাঘার নিজস্ব 
শব্দ, এবং (গ্রাকৃতের “ দেশী ” ও “ বিদেশী ” শ্রেণীর শব্দ বাদে) এই শব্দগুলিকে 
প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাচীন-আর্ধ-ভাঘার নিকট 
হইতে পাইয়াছে। এগুলিকে বাদ দিলে, বাঙ্গালা ভাষা চলে না, বা থাকে না। 
দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অধিকাংশ সাধারণ বাঙ্গালা শব্দ এই প্রকারের ; এবং 
প্রার সমস্ত বাঙ্গাল! প্রত্যয়, কৃৎ, তদ্ধিত ও বিভক্তি, এইরূপে প্রাকৃতের মধ্য দিরা 
আদিয়াছে। . সংস্কৃত বা আদি-আর্ধ-ভাষা হইতে প্রাকৃত বা মধ্য-আর্য-ভাষ', 
প্রাকৃত হইতে নব্য-আর্য-ভাষ! বাঙ্গালা-_তাঘার এইরূপ পরিবর্তনের স্রোতে 
বাঙ্গালায় যে উপাদান (শব্দ ও প্রত্যয়াদি) আসিয়াছে, তাহাকেই আমরা “ খাঁটি 
বা মৌলিক বাঙ্গালা ” বলিতে পারি। প্রাকৃত হইতে লব্ধ সমস্ত “ তন্তব ” 
শব্দ তো বটেই, প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত “দেশী ” এবং “ বিদেশী ” শব্দগুলিকেও, 
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এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। এতন্তিণনব, প্রাকৃত হইতে লব্ধ শব্দ ও 
খাঁটি বাঙ্গাল প্রত্যয়, উভয়ে মিলিয়৷ বাঙ্গালা ভাষার যে-সকল শব্দ সৃষ্ট 
করে, সেগুলিকেও এই পর্যায়ে ধরিতে হয়। 


[১.৭১৩] বাঙ্গালা ভাষার এইরূপ শব্দের নাম-করণ করা যায় প্রাকৃত-জ 
শব্দ। সাধারণতঃ মূল সংস্কৃত বা আদি-আর্ধ-ভাঘ৷ হইতে আসিলেও, বহু শতাব্দীর 
পরিবর্তনে এগুলির রূপ বিশেঘ-ভাবে বদলাইয়। গিয়াছে, এবং বহু স্থলে ভাঘাতন্ব 
বিদ্যার অথবা তিহামিক ও তুলনা-মুলক ব্যাকরণের সাহাব্য না হইলে, এগুলির 
পরিবর্তনের গতি বরা যায় না। আমাদের ‘ ঘন্বোয়া ' এবং 'গণঁউয়। " বা 'গোৌরো ? 
শব্দ, মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সমাজ, সম্পর্ক, বৃত্তি, সাধারণ দৃশ্যমান প্রাকৃতিক 
বস্তু, পণ্ড ও পক্ষী, এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য বন্ত প্রভৃতির নাম, সাধারণ গুণ-বাচক 
বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ, সর্বনাম, সাধারণ ক্রিয়া, সাধারণ অব্যয়, এবং গ্রত্যর, 
বিভক্তি প্রভৃতি শব্দ ও শব্দাংশ, প্রায়শঃ প্রাকৃত হইতে থ্বাপ্--প্বাকৃত-জ 
শব্দ। যথা :-- 

মানব-দেহের অঙ্গাদি :--“ গা <গাত্র, হাত<হস্ত, পা-পাদ, প্রা-বাং মুনমুখ, মাথা <মন্তক, 
শির<শিরঃ, যুড়া মু, চোখ -চ্ষুঃ, আঁখ-<অক্ষি, কানএকর্ণ » নাকএ*নক (এনাসৃ4-ক), 
দীত-<দন্ত, কাঁধ<স্কন্ধ, আডুল-অঙ্গুলি, বুক-বৃক্, কীধ-কক্ষ, জাঙু<জজ্য, পিঠপৃষ্ঠ ” 
ইত্যাদি। 

সমাজ, সম্পর্ক, জাতি, বৃত্তি :_“' মা-মাতা, ভাই-ক্রাত বা ভ্রাতা, বোব-বহিন-ভগ্গিনী, পুত 
পুত্র, ছেলে-ছালিয়া এছাবালিয়া শাব4-আল- 4- -ইক- + আক, সতমা-পরী-মাতা, এয়ো < 
আইহ-অবিধবা, মেয়ে-মাইয়া-মাভৃকা, মামা সাম-, খুড়া এখুলতাত€ক্ষদ্রতাত, দে ওর দেবর, 
ননদ-ননন্দা, তাজ <ত্রাতৃজায়৷ ; বিয়া বিবাহ, ঘর-গৃহ, বাড়ী <বাটিকা < %বৃৎ্, রায়«রাজা, 
দনুই এদলপাতি ; বামুন এব্রাঙ্মণ, কামার <কর্মার, কুমার একুন্তকার, চুতার <সূত্রধার--সূত্রকার, বাড়ুই 
প্র্ধ কী, গোয়ালা এগোপাল-, রাখালএরক্ষাপাল, জেলে-জালিয়া-জালিক-, চাথী-কর্ঘক বা 
কমিক স্থলে *চঘিক, কেওট-কেবটউ-কৈবর্ত, সাওঁতাল <সামন্তপাল ” ইত্যাদি। 

প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতি --“ ভুই এভূমি, মাটা মৃত্তিকা, পাহাড-পাঘাণ; প্রা-বাং নই 
নদী, সায়র-সাগর, দেয়া“ মেঘ *এদেব-; চাঁদ<চন্দ ; প্রাবাং মুজএসুর্য;. তারা তারকা, 
ধ্রা-বাং নখতা এনক্ষত্র-); প্রা-বাং আগি-অগ্ি; আধার-অন্ককার ; আলো-আলোক ; বিদলী 
বিদ্যুৎ + -ল-+ -ইকা; বাজ<বজ ; পুর এপুকরিণী ; সোনা <স্বর্ণ- ; রূপা <রৌপ্য- ; ভাসা < 
তায-; লোহা এলৌহ-; পলা এপ্রবান-; চুন<চূণ ; ভাত<ভজ্ত ; সাস-সীসএসাংস ; দুধ-দেন্ধ ; 
শিশু ; বীএঘৃত, তেল<তৈল ; গাছ<গচছ, পাতা <পত্ৰ-, ফুল<ফুয্ ; মাছ-তৎস্য ; পাখী 


প্রবেশক ১টে 


-পক্ষিন্; গোরুগোরূপ ; ঘোড়া ঘোটক-; বাঘ-ব্যাঘ্‌ ; কুমীর-কুন্তীর ; উদ-্উদ্বিড়াল 
এউদ্র; গো, গুহিল, গো-সাপ-গোহ-গোধা, গোধিল ; হাতী<হন্তিন্‌; উট-উ্র ; গাধা 
গর্দভ-; খাড়এঘও; 'প্রা-বাং ছেলী এছগল-, ছগলিকা ; সালিক-সারিকা ; তিতির-তিত্তিরী ; 
চড়াই, চড়ুই, চড়ই এচটক-”' ইত্যাদি । 

নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি :-_-“ কাপড়<কর্প ট, ঘড়াঘট-, ভীড়এভাও; প্রা-বাং শেজএ 
শয্যা, দেউটী<দীপৰতিকা ; দীতন-দস্তপবন, লাঠিএলট্ঠিকা, কুড়ুলকুঠারিকা, দেরখো এ 
দীপবৃক্ষ-”” ইত্যাদি। 

সাধারণ ওণ-বাচক বিশেষণ :_-“ ভালো -ভদ্রক ; উচু-উচচ-; কালো-কালক ; হ'লদে 
এহরিজ্রা-; সাঁচা<সত্য- ; মিছামিথ্যা-; পাতলা <পত্র-ল-; হালকা <লছু-ক- ; মিঠা মিষ্ট» 
মুষ্ট-১ ভিজা €অভ্য&-) শুখা<শুফ্ধ- '’ ইত্যাদি। 

সংখ্যা-বাচক শব্দ :--“ এক, দূই, তিন, চারি, পাঁচ” ইত্যাদি ; “ আধ-অর্ধ, সাড়ে< 
সার্ব-, আড়াই এঅর্ধ-তৃতীয়, সওয়া-সপাদ-” ইত্যাদি 

সর্বনাম: মুইএময়া-, আমি-অস্মে। অস্মাভিঃ; তুই-ত্বয়া-, তুমিএতুয়ুহে এযুস্সে, 
যুগ্রাভিঃ ; যে (জে)এযঃ-; এএএতদৃ; কিসে-কস্য-; আপন-আত্বনঃ" ইত্যাদি। 

সাধারণ ক্রিয়া :--“ করে-করোতি, চলে€চলতি, খায়€খাদতি, নেয়নেতিএনয়তি, 
দেয়<দেতি=দদাতি, পায়€ *গ্রাপতি-প্রাপ্রোতি, সাজে€সজ্যতে, জাগেজাগতি, কিনে€ 
ক্রীণাতি, দেখে *দৃক্ষতি€দৃশ্‌, শুনে€শৃণোতি, পুছে€পৃচ্ছতি, হয় <তভবতি, আছে-অচছতি€ 
*অযৃ-চছ-তি, নায় এন্সাতি, নাচেএনৃত্যতি, যায়তযাতি, বয়এবহেএবহাতি, সোয়-স্বপিতি (বা, 
স্বপতি), গায়এগাহে-গাথয়তি, রোয়-রোপয়তি ” ইত্যাদি । 

সাধারণ অব্যয় :--“ আর-অপর, ও<উত, ভিতর-অত্যান্তর, যাই তাইযদাহি তদাহি, 
নান, পর€উপরি, না (অবধারণে) এনাম" ইত্যাদি। 

প্রত্যয়, বিভক্তি-আদির উদাহরণ দেওয়া নিশ্রয়োজন। 

[১.৭১৪] বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত প্রাথমিক ও মৌলিক শব্দ প্রাকৃত-জ শ্রেণীতে পড়ে। মূলে 
আদি-আর্য-তাঘা (বা সংস্কৃত) হইতে জাত হইলেও, এগুলির রূপ-পরিবর্তন লক্ষণীয়; এবং মধ্যকার 
প্রাকৃত রূপগুলি না দেখিলে, এই পরিবর্তন-ধর্ম অনুধাবন কর! যায় না। বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ শব্দের 
সহিত এগুলির মূল-স্থানীয় সংস্কৃত শব্দের তুলনা করিলে দেখ যায় যে, শব্দের মধ্যকার “ক গ, চ জ, 
তদ, পব” লোপ পাইয়াছে ; “ খ ঘ, থ ধ, ফ ভ”” বাঙ্গালায় “' হ ”-তে পরিবতিত হইয়াছে, এবং 
আধুনিক বাঙ্গালায় এই “ হ ”-ও প্রায়ই লোপ পাইয়াছে; “ স্ত স্ক ন্দ ্ধ”' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে র নামিক্য 
বর্ণ, চন্দ্রবিন্দু হইয়া দাড়াইয়াছে ; শব্দগুলির অন্ত্য ও মধ্য স্বর-ংবনির সংক্ষেপের ফলে, এগুলির বাঙ্গালা 
রূপ সংস্কৃতের তলনায় প্রায়ই বিশেষ ক্ষুদ্র বা খাটো হইয়া গিয়াছে। এতভিনু আরও বহু পরিবর্তন 
আছে, সেগুলি বিশেঘ-ভাবে আলোচনার বিঘয়। এই-সকল পরিবর্তন সব ক্ষেত্রেই বিশেষ-বিশেষ 
নিয়ম-অনুসারে ঘটিয়'ছে। সেই-সব নিয়ম বাঙ্গালা ভাঘাতভ্ের আলোচ্য । আবার বহু সরল শব্দে 


১৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বিশেষ লক্ষণীয় কোনও পরিবর্তন হয় নাই ; যেমন, “ জল, ফল, কাল (সসময়), জন, মানুষ, 
বল,.চরণ, চলন, কারণ ” ইত্যাদি। 

[১.৭২] ২। সংস্কৃত উপাদান-_আদি-আৰ্য-ভাষ| ভাঙ্গিয়া গিয়া মধ্য-আৰ্য 
বা প্রাকৃত ভাষাতে পরিবতিত হইলেও, আদি-আর্ষ-তাঘার প্রধান সাহিত্যিক 
রূপ সংস্কৃতের চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল। সংস্কৃত প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের 
বাহন-_তারতীয় সংস্কৃতির বাহন : প্রাচীন কাল হইতেই প্রাকৃত ভাষা, আবশ্যক 
হইলে, সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া আপিয়াছে। বাঙ্গালা ভাঘাও তাহার 
উৎপত্তিকাল হইতেই তজ্বপ সংস্কৃতের শব্দ-ভাওার হইতে. আবশ্যক-মত শব্দ 
গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। আধুনিক কালেও এই. ব্যাপার চলিতেছে। সংস্কৃত 
হইতে আগত বহু বহু শব্দ বাঙ্গালায় আছে। “প্রাকৃত-জ ” শব্দ হইতে এই 
শন্গুলির পার্থক্য এই যে, প্রাচীন কাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার পরিবর্তন, 
শীল গতির মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া, প্রাকৃত-জ শব্দ সংস্কৃত হইতে বদলাইযা, বাঙ্গালা 
হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর এই-সকল সংস্কৃত শব্দ, সরাসরি সংস্কৃত তাঘার অভিধান 
বা অন্য পুস্তক হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের পরিবর্তনের 
রীতি-অনুযায়ী পরিবর্তন এগুলিকে স্পশ করে নাই, এবং প্রাকৃত শব্দ যে রীতিতে 
আবার পরিবতিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়াছে, সেই রীতিও এগুলির মধ্যে কার্যকর 
হইতে পারে নাই। 

[১.৭২১] বাঙ্গালা ভাঘার আগত ও ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ কিন্তু সৰ্বত্ৰ অবিকৃত 
নাই। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন বা আধুনিক উচচারণ ধরিরা, বহু স্থানে এগুলি 
ঈঘত বা বহুল পরিমাণে বিক্ত হইয়াছে; যেমন, সংস্কৃত হইতে গৃহীত “কৃষ্ণ ” 
শব্দ অবিকৃত-রূপে (অন্ততঃ লেখায় ) বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 
“কৃষ্ণ ” শব্দের একটী উচ্চারণ ছিল [করে ]) এই উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া, 
“কৃষ্ণ” শব্দের বাজালায় একটা থ্রচলিত রূপ দীড়াইরাছে “কেট "| এীতিহাসিক- 
ও বাঙাল, ৃত “কান, কানু, কানাই ৯1: কৃঝ ৯ কহ »- কহ > কা.” ] 
ও বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ-জাত রূপ “কেষ্ট ”-_এই দুইটাই 
মূল সংস্কৃত শব্দ কৃষ্ণ” হইতে উদ্ভুত হইলেও, উভয়ে একবারে পৃথকৃ--প্রথমটী 
(বান?) বাঙ্গালা তাষার প্রাচীন ভরের শব্দ, তীর { “ কেই ৮) বট 
বাঙ্গালার উত্তবের পরে সংস্কৃত হইতে ধার-করা “কৃষ্ণ” শব্দের বিকৃত রূপ। 


প্রবেশক ১৭ 


[১.৭২২] উচ্চারণে যাহাই হউক না৷ কেন, অবিকৃত বানানে সংস্কৃত শব্দকে 
তৎসম শব্দ বলা হয় ( “তৎসম,” অর্থাৎ “তৎ ” কিনা “তাহা” অর্থাৎ সংস্কৃতের, 
“সম” বা“ সমান”); এবং বিক্ত-সংস্কৃতব৷ বিকৃত-তৎসম শব্দকে অধর্তৎসম 
শব্দ বলা হইয়। থাকে । “কৃষ্ণ” তৎসম শব্দ, “কেট ” অর্ধ-তৎসম শব্দ) 
তজপ “ কিঘেণ ” হিন্দী হইতে প্রাপ্ত অর্ধ-ততৎসম ; এবং “ কানু, কানাই” তন্তব। 

বাঙ্গালায় আগত বহু সংস্কৃত তৎসম শব্দ এইরূপে বিকৃত হইয়া, অর্ধ-তৎসম 
শব্দে পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃত “গৃহিণী ” হইতে, প্রাকৃতের মধ্য দিয়া তন্তব 
বা প্রাকৃত-জ শব্দ “ঘরণী ” হইয়াছে ; ইহার পাশে শুদ্ধ তৎসম শব্দ “ গৃহিণী ”-ও 
বিদ্যমান; এবং “গৃহিণী” শব্দের উচচারণ-বিকারে “ গির্হিণী, গিরৃইনী, 
গির্নী " রূপের মধ্য দিয়া, “ গিন্নী, গিনি” বাঙ্গালায় প্রচলিত অর্ধ-তৎসম শব্দ । 

বহু-প্রচলিত এবং দৈনন্দিন জীবন-সংযিষ্ট সংস্কৃত শব্দ অনেক স্থলে অর্থ-তৎসমে পরিবতিত 
হইয়াছে; যথা, ““ চন্দর (চক্র; প্রাকৃত-জ-_চাদ), সৃয্যি (সূর্য ; গ্রাকৃত্জ রূপ_সুজ-প্রা-বাং-তে 
পাওয়। যায়); নেমস্তনু (নিমন্ত্রণ ;_ সংস্কৃত “নিসন্্* হইতে প্রাকৃত-জ রূপ “নেওত,' প্রাদেশিক 
বাঙ্গালাতে মিলে) ; ছেদ (শ্রাদ্ধ) ; বিদে (ক্ষুধা) ; পরশ (স্পর্শ); বোম, বোটুম (বৈষ্ণব) ; 
মোচছব (মহোৎসব) ; মাগৃগি (মহাৰ্ঘ্য) ; য্জি (যজ্ঞ) ; পুরুত (পুরোহিত) ; ভকতি (ভক্তি) ; পিরীতি 
(প্রীতি); ভট্চাভূজি, ভট্চাজ (ভট্টাচার্য্য) ” ইত্যাদি। কথোপকথনের ভাষায় এইরূপ অর্ধ-তৎসম 
শব্দ খুবই ব্যবহৃত হয়; কাব্যের ভাঘায় সংস্কৃতের সংযুক্ত বর্ণ কে ভাঙ্গিয়া লইয়া কোমল করিবার 
রীতি থাকায়, “মুগধ (মুগ্ধ), মরম (মর্ম), ধৈরজ (ধৈর্য্য), রতন (রত্ন), যতন (যত্ন), জোছনা 
(জ্যোৎস্ন৷) ” প্রভৃতি অর্ধ-তৎসম রূপ কবিতায় বেশী করিয়৷ পাওয়া যায়। 

[১.৭২৩] অর্ধ-তৎসম শব্দে বাঙ্গালা ভাষার উচচারণের অনেক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায় 
-এগুলিও বিশেষ-তাবে বাঙ্গালার নিজস্ব শব্দ। প্রাকৃত-জ ও অর্থ-তৎসম-_এই দইয়ে মিলিয়া বাঙ্গাল! 
ভাষার অর্ধেকেরও উপর উপাদান। 

[১.৭২৪] উচ্চ ভাব বা বিষয় অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতে বা বলিতে গেলে, তৎসম বা 
বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সাধু-তাঘায় এই শ্রেণীর শব্দ অধিক ব্যবহৃত হয়। 
বাঙ্গালা ভাষার তৎসম শব্দ-সহন্ধে পরে [১.৭৬] দ্রব্য । 

[১.৭৩] ৩1 বিদেশী উপাদান। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পরে, ভাষান্তর 
হইতে যে-সব শব্দ আসিয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতেছে বাঙ্গালার বিদেশী উপাদান । 
অবশ্য, গ্রাকৃতযুগের কতকগুলি বিদেশী শব্দ বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে; এবং 
বাঙ্গালা ভাষার পৃৰ-অবস্থায় লন্ধ অনাধ্য (দেশী) শব্দকেও, এক হিসাবে বিদেশী বল৷ 
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চলে ; কিন্তু এই-সব শব্দ, উত্তরাধিকার-সুত্রে আৰ্য্য শব্দাবলীর ন্যায় প্রাকৃত হইতে 
প্রাপ্ত বলিয়া, এগুলিকে প্রাকৃত-্জ আৰ্য্য শব্দের সহিত একসঙ্গে ধরিয়া, বাঙ্গালা 
ভাষার মৌলিক উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়,__আধুনিক, কালে বাঙ্গালা 
ভাষায় যে-সব বিদেশী শব্দ আসিয়াছে, সেগুলির সঙ্গে এক কোঠায় এগুলিকে 
না.ফেলাই উচিত। 


[১.৭৩১] বাঙ্গালা ভাষার যে-সকল. বিদেশী শব্দ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে 
প্রথম স্থান হইতেছে ফারসী শব্দগুলির। খ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ শতকের প্রারস্তে, বিদেশী 
তুকীঁদের ছারা বাঙ্গালা-দেশ বিজয়ের পর হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দের প্রবেশের 
দ্বার উন্মুক্ত হয়। ষোড়শ শতকের শেষ হইতে, বাঙ্গালা-দেশ দিল্লীর মোগল-সম্রাট 
কতক বিজিত হইয়া মোগল-সাম্রাজা-ুক্ত হইবার পরে, ফারসী শব্দ খুব বেশী করিয়া 
বাঙ্গালায় আসিতে থাকে। এখন প্রায় আড়াই হাজার ফারসী শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়। 
যায়। ফারসী ভাষায় বিস্তর আরবী শব্দ আছে, এবং কিছু তুকী শব্দও আছে ; 
য'রসীর মারফত এই-সব আরবী শব্দের অনেকগুলি বাঙ্গালায় আসিয়াছে ; এবং 
কাৰ্য্যতঃ বাঙ্গালার পক্ষে, এগুলিকে ফারপী শব্দ বলিয়াই ধরিতে হয়। দৃ্টান্ত-_ 

রাজ-দরবার, যুদ্ধ ও শিকার সংক্রান্ত শব্দ :_“ আমীর, ওমরা, উজীর, খেতাব, খেলাৎ, খাস, 
তং: তাজ, দরবার, দৌলৎ, নকীব, বাদশা, মালিক, হুজুর ; সোয়ার, সেপাই, কুচ, কাওয়াজ, কাবু, 
তাবু, তোপ, দুশ্যন, বাহাদুর, রসদ, রেমাল৷ ; শিকার, বাজ ; বাহাদুর, হিন্মং ” ইত্যাদি । 

আইন-আদালত, রাজস্ব ও শাসন সংক্রান্ত শব্দ :__** আদম-শুযারী, আবাদ, আসামী, এস্তেমর|রী, 


এক্ডিয়ার, ওয়াসীল, কসবা, খাজনা, খারিজ, গোমস্তা, জমা, জমী, তহসীল, তানুক, দারোগা, দপ্তর, 


জব্দ, জারী, জেরা, তকরার, তামিল, দলীল, দস্তখত, নাবালক, নালিশ, পেশা, ফেরার, বহস, 
বাজেরাপ্ড, মোকদরমা, মবৃসেফ, রদ, রায়, রুজু, শনাক্ত, সালিস, হক, হাকিম, হেকাজৎ ” ইত্যাদি । 
চুদলমান-ধর্ম-সহন্ধীয় শব্দ :--“ অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইঞ্জিল, ইমান, ঈদ, কবর, কাফের, 
কাবা, কোরবানী, গাজী, জবাই, জেহাদ, জুম্মা, তোবা (তওবা), দরগা, দরবেশ, দীন, দোয়া, নবী, 
নমাজ, নিকাহ, পয়গযু-বর, ফেরেস্তা, বুজরুগ, মসজিদ, মোহরম, মোমিন, মোল্লা, রসূল, শরিয়ত, 
শহীদ, শীরনী, শিয়া, হদীস, হালাল, ছরী” ইত্যাদি। 
মানসিক সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও কলা সংক্রান্ত শব্দ :--“ আধুরী, আদব, আলেম, এলেম, 
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সাধারণ সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ বিলাস, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ: অস্তর, আয়না, আচকান, 
আঙ্গুর, আতর, আতশ-বাজী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংখাপ, কিশমিশ কসাই, কীচী, খরমুজ, খাতা, 
খানসামা, খাসী, গজ, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাপকান, চাবুক, চিক, জরী, জামা, জিন, তাণ্ডা, তকমা, 
তাকিয়া, দালান, দস্তানা, দূরবীন, দোয়াত, পরদা, পাজামা, পোলাও, ফরাশ, ফানুস, বরফ, বরফী, বাগিচা, 
বাদাম, বারকোঘ, বুলবুল, মখমল, ময়দা, মলম, মশলা, মিছরী, মীনা, মুহুরী, মেজ, রিফু, রুমাল, রেকাব, 
রেশম, শানাই, শাল, শিশি, সিন্দুক, সোরাই, হাউই, হালুয়া, ছ'কা, হৌজ ” ইত্যাদি। 

বিদেশী জাতির নাম-বাচক শব্দ :_“ আরব, আরমানী, ইংরেজ, ইহুদী, কাফরী, হাবশী ” 
ইত্যাদি। “হিন্দু” নামটাও মুলে ফারসী ( সংস্কৃত “ সিন্ধু ” শব্দের প্রাচীন-পারসীক বিকার-জাত )। 

প্রাকৃতিক-বস্ত-বিঘয়ক ও দৈনন্দিন-জীবন-সন্ৃক্ত শব্দ :_-“ অন্দর, আওয়াজ, আবর-হাওয়া, 
আসমান, আসল, ইয়ার, ওজন, কদম, কম, কায়দা, কারখানা, কোমর, খবর, খোরাক, গরম, গুজরান, 
চাঁদা, চাকর, জলৃদী, জানোয়ার, জাহাজ, জিদ, তল্লাশ, তাজা, দখল, দম, দরকার, দরুন, দাগা, দানা, 
দোকান, নগদ, নমুনা, নেহা, পেশা, পছন্দ, পরী, ফুরসৎ, বভ্জাত, বন্দোবস্ত, বাহবা, বেকুব, মজবুত, 
মিয়া, মূল্ুক, মোরগ, রকম, রোশনাই, সাদা, সাফ, হজম, হপ্তা, হাজার, হুজুগ, হু শিয়ার, '' ইত্যাদি। 

তুকীঁ শব্দ :_“ আলখাল্লা, উর্দূ, কাঁচী, কাবু, কোৰ্মা, খাতুন, খা, খানুম, গালিচা, চকমকি, 
চিক, চাকু, তবক, তুর্ক, দারোগা, বকশী, বাবুচাঁ, বাহাদুর, বিবি, বেগম, মুচলকা, লাশ, সওগাত " 
ইত্যাদি। এগুলি ফারসীর মারফত বাঙ্গালায় আসিয়াছে । 

[১.৭৩২] ফারসীর পরে, খ্বীষ্টায় ঘোড়শ শতক হইতে পোর্ুগীস-ভাষী “ ফিরাঙ্গী “গণের 
বাণিজ্য-উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন ও হুগলী, ঢাকা ও টট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইহাদের বাসের ফলে, বাঙ্গালা 
ভাষায় পোর্তুগীস ভাঘার কতকগুলি শব্দ প্রবেশ-লাভ চুকরে। অষ্টাদশ শতকের. মধ্য-ভাগে পোর্ভুগীস 
ভাঘার প্রভাব কমিয়া যায়। বাঙ্গালায় প্রায় এক শত পোর্তুগীস শব্দ আছে; যথা “ক্রুশ, গরাদিয়া, 
চাবি, জানেলা, তোয়ালিয়া, নিলাম, নোনা, পাঁউ-রুটী, পেঁপে, বালতি, বিস্তি, বোতাম, মিন্তি, যীশু, 
সাবান ” প্রভৃতি খ্রীষ্ীয় অষ্টাদশ শতকে, বাণিজ্য-হেতু বঙ্গদেশে আগত ফরামী ও ডচ্‌ৰা ওলন্দাজদের 
ভাঘারও কতকগুলি শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে; যথা--ফরাসী ““ কাজ, মেটে-কিরাঙ্গী, ওলন্দাজ, 
দিনেমার, কুপন ” ইত্যাদি ; ওলন্দাজ ভাঘার--“ ইন্ধু-প, বোম (ঘোড়ার গাড়ীর), ক্রপ বা তুরুপ, হরতন, 
রুইতন, ইস্কাবন ( চি'ড়িতন, “ চি'ড়িয়া” ব৷ “চি'ড়িমার শব্দ কিন্তু দেশীয় )%। 

[১.৭৩৩] এতন্তিনু বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরেজীর প্রভাব এখন বাঙ্গালায় বিশেষ প্রবল 
বিস্তর ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালা তাঘার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং আরও হইবে ; জীবন- 
যাত্রার ও চিন্তা-জগতের সমস্ত দিক্‌-সংক্রান্ত শব্দ এখন ভারতীয় জীবনে, প্রবর্ধ মান ইউরোপীয় প্রভাবের 
সঙ্গে-সঙ্গে, বাঙ্গালা তথা অন্য ভারতীয় ভাষাতে আসিতেছে । ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা 
ও অসুট্রেলিয়ার নানা ভাষার শব্দ, প্রথমে ইংরেজীতে গৃহীত হইয়া, পরে ইংরেজী শব্দ-রূপেই বাঙ্গালায় 
আগিতেছে; যথা, " জেবা ” (দক্ষিণ-আক্রিকার ), “ কাঙ্গারু ” ( অমুট্রেলিয়ার ), “ কুইনাইন 
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(কুইনীন)” (পেরু_দক্ষিণ-আমেরিকার), “ হারাকিরি, রিকৃশা, সামুরাই ” (জাপানী), “ গদাম, 
ক্রিম বা কিরিচ” (মালাই), “ ম্যাজেন্টা, ফাশিস্ত ” (ইটালীয়), “ বনৃশেভিক, সোভিয়েট ” (রুষ), 
“নাৎসী '’ (জরমান) ইত্যাদি । 


[১.৭৩৪] ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাঘার শব্দও বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায়। ইহাদের 
কতকগুলি সরাসরি মূল ভাঘা হইতে গৃহীত, কতকগুলি আবার ইংরেজী ব৷ অন্য ভাঘার সংবাদ-পত্র 
বা পুস্তকের ভিতর দিয়া আসিয়াছে ; যথা, “ চৌথ, বরগী” (মারহাটী), “ বানী” (হিন্দী), 
“ হরতাল ” (গুজরাটী), “ চেষ্টা, গোপুরযব '” (তমিল), “' বোঙ্গা, হাঁড়িয়৷ ” (সাওতালী-_কোল- 
শ্রেণীর ভাঘা), “ লামা ” (তিব্বতী), “ ফুঙ্গী, নাল্লি ” (ব্ী)। বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দগুলি, বহু 
স্থলে বিকৃত, বা বাঙ্গালার উচচারণ-অনুসারে পরিবতিত হইয়। গিয়াছে। তদনুসারে বিদেশী 
শব্দগুলিকে দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়‘ শুদ্ধ’ ও “পরিবতিত'। “লাট, ডাজার, ' হাসপাতাল, 
বান্ধ, কৌশুলি ” (=lord, doctor, hospital, box, c০unsel) পরিবতিত ইংরেজী শব্দের 
নিদর্শন; তজ্বূপ, মূল ফারসীর “ খুরীদার ” স্থলে “ খ’দ্দের,” “ মজু দূর ” স্থলে “ মজুর,” “ আল. 
হিদা ” স্থলে “ আলাদা,” “ জুমীনূ ” স্থলে “ জমী, জমি,” পরিবতিত ফারসী শব্দের নিদর্শন। 


[১.৭৪] ৪। এতন্তিনু, পুবোক্ত তিন প্রকারের শব্দের সংযোগে (c০m- 
pounded), বা এক শ্রেণীর শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে 
সষ্ট (fixed), যে অমস্ত-পদ বা অন্য শব্দ বাঙ্গালায় মিলে, সেগুলিকে 
বাঙ্গালা ভাষার মিশ্র শব্দ (Hybrid Words, বা Hybrids) বল৷ যায়। 
উদাহরণ, যথা 


মিশ্ব সমস্ত-পদ :_-দেশী-+-বিদেশী-“ রাজা-উজীর, হাট-বাজার, ধন-দৌলৎ, গোরা-বাজার, 
শাক-শবজী ” ; বিদেশী+-দেশী__“পাউ-রুটা, মাষ্টার-মশাই, ডাক্তার-বাবু, হেড-পণ্তিত” ; বিদেশী+- 
বিদেশী-_“হেড-মৌলবী, পুলিস-শাহেব, উকীল-ব্যারিষ্টার "| মিশু পৃত্যয়ান্ত পদ-_বিদেশী শব্দ+- 
প্রাকৃত-জ প্রত্যয়“ বাজার+-ইয়াবাজারিয়া, বাজারে’ ; মাষ্টার+-ঈসমাষ্টারী ” ; তৎসম শব্দ+ 
বিদেশী প্রত্যয়_“ পণ্ডিত+--গিরি>পত্ডিতগিরি ; নস্য+-দান৯নস্যদান ” ; বিদেশী শব্দ4ততৎসম 
প্রত্য়__“ হিন্দু+-ত্ব>হিন্দুত্ব ; স-বুট পদাঘাত ; নিকাই+-ইতা ৯নিকাহিতা। বিবি ; শহর বা সহর 
+-ইক (ফ)-সাহরিক (নাগরিক-এর অনুকরণে-_রবীন্দ্রনাখ-কর্তৃক প্রযুক্ত) ” ; অর্ধ-তৎসম শব্দ+- 
থ্াক্ত-জ প্রত্যয়“ গৃহিণী গিন্রী+-পনা ৯গিন্লীপনা ; বৈফব১বোট্টম+-ঈ স্্রীলিক্ষে৯বোষ্মী ৮ 5 
বিদেশী শব্দ+-বিদেশী (অন্য ভাষার) উপসর্গ বা প্রত্যয়__“ বে- (ফারসী)+-টাইম (ইংরেজী)> 
বে-টাইম ; বে- (ফারসী)+-হেড (ইংরেজী)=বে-হেড ; ডেপুটি-গিরি ” ; ইত্যাদি। 
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[১.৭৫] উপরের আঁলোচনা-অনুসারে, বাঙ্গালা ভাষার উপাদান শব্দাবলীর পারস্পরিক সম্বন্ধ 
নিমু-প্রদত্ত বংশ-লতিকা-ক্ৰমে দেখানো যাইতে পারে_ 


বাঙ্গালা শব্দ 
| 
| | 
Dl [২] 
উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাকৃত হইতে লব্ধ শব্দ__ (বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভবের পরে ) 
প্রাকৃতজ ভাষান্তর হইতে ত বা উদ্ধৃত শব্দ 
| 
| | ] | ] 
| Fl | সংস্কৃত হইতে অন্যান্য বিদেশীয় 
তন্তব প্রাচীন দেশী প্রাকৃত গৃহীত (আধুনিক) ভামার 
[শুদ্ধ বা প্রাকৃত [অনাৰ্য্য যুগের | ভারতীয় শব্দ 
বাঙ্গাল] যুগের বা. বিদেশী ভাঘ৷ হইতে (নিয়ন 
অর্ধ-তৎসম অজ্ঞাত] U2 le গৃহীত দ্রষ্টব্য) 
| ] 
শুদ্ধ বিকৃত | 
সংস্ক সংস্কৃত 1 ] 

[তৎসম]  [অর্ধ- হিন্দী, দ্রাবিড়, 

তৎসম] মারহাটী কোল 

প্রভৃতি গ্রতৃতি 

আ্য্য-  অনা্য্য 

ভাষার ভাষার 

শব্দ শব্দ 


বিদেশীয় ভাঘার শব্দ 


BCE, Wey 2929৬ 
6959... দর 8 


178 295০7 


২২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বাঙ্গালা সাধু-ভাষাতে তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই বেশী-_শতকরা প্রায় ৪ওটী শব্দ এই শ্রেণীর । 
প্রাকৃত ও অর্ধ-তংসম শব্দ, সাধারণ ভাব লইয়া; কিন্ত শে চিন্তা ও ভাবের যত শব্দ বাঙ্গালায় আছে, 
সেগুলির প্রায় সমস্তই তৎসম শব্দ প্রাকৃতৃজ এবং বহু প্রাচীন বিদেশী শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস 
ভাল করিয়৷ আলোচিত হয় নাই, এবং এগুলির সম্বন্ধে সকলে অবহিতও নহেন! অর্ধ-তৎসম শব্দ যে 
সংস্কৃত শব্দের বিকৃত রূপ, তাহা দর্শ নমাত্রই বুঝা যায়। 


[১.৭৬] সংস্কৃত ভাষা বিগত তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল বরিয়া 
তারতবর্ধের চিন্তা ও সভ্যতার সহিত একালীভূত হইয়া আছে। প্রায় সমস্ত আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে শব্দ গৃহণ করিয়া, এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু 
প্রত্যয়ের সাহায্যে নূতন শব্দ স্থষ্টি করিয়া, পুষ্টিলাভ করিয়াছে। নূতন যুগের 
নৃতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা, নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান দশ ন প্রভৃতির কখা___এ-সব বিঘহে 
কিছু বলিতে হইলেই, যেখানে পূণ ভাব-দ্যোতক শব্দের আবশ্যকতা ঘটে, ভাষার 
প্রচলিত প্বাক্ত-জ শব্দের সাহায্যে সেই আবশ্যকতা পূর্ণ করা সহজ-সাধ্য হয় না 
_ধরাকৃতজ শব্দগুলি নূতন ভাব-প্রকাশের উপযোগী হয় না; এবং বিদেশী 
শব্দও বহু স্থলে ব্যবহার করিতে কেহ চাহে না। এই জন্য, আধুনিক ভারতীয় আৰ্য্য 
ভাঘাগুলির মূল-স্থানীর সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক সংস্কৃতের অক্ষয় 
ও অনন্ত ভাণ্ডার, বাঙ্গালা, হিনদস্থানী (হিন্দী), পাঞ্জাবী, মারহাটী, গুজরাটা, এবং 
তেন, কানাড়ী, তমিল, মালয়ালম প্রভৃতি আৰ্য্য ও অনাধধ্য ভারতীয় ভাষাসমূহের 
ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োজনীয়তা ততই বেশী করিয়া অনুভূত হইতেছে। একে 
তে ভারতের প্রাচীন ভাষা বলিয়া, ভারতবর্ধের প্রাচীন সভ্যতার ও ধর্মের বাহন 
বলিয়া, সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা সংস্কৃত শব্দাবলীর সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে; তদুপরি, 
সংস্কৃত ব্যাকরণের কল্যাণে এগুলির ব্যুৎপত্তিও সুনিদিষ্ট, এবং এই ভাষার শব্দ-দ্বারা 
মানুষের মনের তাবৎ চিন্তা অতি সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতে পারে ; এই হেতু 
কালোপযোগী ভাব-সমূহের প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলিয়া, সকলেই সংস্কৃত 
শব্দাবলীর অত্যাবশ্যকতা এবং অপরিহার্য্যত স্বীকার করেন। মাতৃভাষার আলোচনা- 
কারী বাঙ্গালীর কাছে, প্রাকৃত-্, অর্ধ-ততসম ও ভাষাগত বিদেশীয় শব্দের প্রয়োগ 
সুপরিচিত ; কিন্ত উচচ-ভাব-দ্যোতক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ ও সাধন, তাহার কাছে 
যত্ব করিয়া আলোচনা করিবার বস্তু । সংস্কৃত ব্যাকরণ স্বনিয়ন্ত্রিত বলিয়া, সেই 
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ব্যাকরণ-অনুসারে সিদ্ধ সংস্কৃত শব্দকে অন্য-রূপে লিখিলে বা প্রয়োগ করিলে, - 
ভাব-প্রকাশে বা অথ-গ্রহণে অস্থুবিধা ঘটিতে পারে ; এই জন্য এখানে নিয়মানু- 
বতিতার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই-সব কারণে, তথা বাঙ্গালা ভাষার তৎসম 
শব্দাবলীর সংখ্যা-বাহুল্য ও সেগুলির প্রাধান্যের কথা৷ চিন্তা করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার 
আলোচনায়, তৎসম শব্দগুলির সাধন- ও প্রয়োগ-বিঘয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়া 
থাকে । এই-সকল শব্দের বণ-বিন্যাস-রীতি, এগুলির স্বর-বর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণে র 
পরিবর্তন, এগুলির ব্যুৎপত্তি, ধাতু, কৃৎ ও তদ্ধিত গ্রত্যয়-_সমস্তই সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়মানুসারে হইলেও; সেই-সকল নিয়ম বাজালা ব্যাকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া ধরা 
হয়। 

[১.৭৭] এই ব্যাকরণে, বাঙ্গালা ভাঘার নিজস্ব উচচারণ-রীতি ও ধ্বনি-তত্ব, 
ূপ-তত্ব এবং বাঁক্য-বীতি আলোচিত হইয়াছে__যে-দমস্ত রীতি ও তত্ব, গ্রাকৃতজ, 
তৎসম, বিদেশী ও মিশ্ব নিবিশেষে, সমস্ত বাঙ্গালা শব্দ-মধক্ধে প্রযোজ্য ; এত্তিনু, 
সঙ্গে-সজে বিশেষ-তাবে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত তংসম শব্দাবলীর সংস্কৃত ব্যাকরণানুযারী 
সাধন ও প্রয়োগ-ও সন্নিবেশিত হইয়াছে 


[২] ধ্বনি-তত্ত 


[২.১] উচ্জান্রশ-তজ্ত্ (Phonetics) বাঙ্গালার উচ্চারণ 
(Pronunciation), বর্ণ-বিন্যাস (Orthography) ও বাালা শব্দের 
সাধু উচ্চারণ (Orthospy) 


নাজাল! বণমালা ও উচ্চারণ 


[২.১১১] কোনও ভাঘার উচ্চারিত শব্দকে (Word-কে) বিশ্বেষ করিলে, 
আমরা কতকগুলি ধ্বনি (9০879) পাই। 

[২.১১২] যে ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং পু্ণ- ও পরিস্ফুট- 
ভাবে উচচারিত হয়, এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধ্বনি প্রকাশিত হয়, তাহা 
স্বর-্ধবনি (Vowel 9০120) বলে ; যেমন, “ আ, আযা, এ, ও "| 

[২১১৩] যে ধ্বনি স্বর-ধ্বনির সাহায্য ব্যতীত স্পট-রূপে উচ্চারিত হইতে 
পারে না, এবং সাধারণতঃ যে ধ্বনি অপর হ্বনিকে আশয় করিয়া উচচারিত হইয়া 
থাকে, তাহাকে ব্যঞ্জন-দবনি (Consonant ০und) বলে ; যেমন, “ক্‌,ছ, 
ডু, হু” ইত্যাদি। এগুলিকে শ্বরভিযোগ্য করির। গ্রকৃষ্-পে উচচারণ করিতে 
হইলে, স্বর-ংবনির আশ্রয় লইতে হয়; যেমন, “ক” (=কৃ+অ), “কা ৮ 
(₹4আ), “অক্‌,” “কি” (কই), “চি” (₹+ই), “এচ,” “ আড়,” 
“ইখৃ” ইত্যাদি । 

[২.১১৪] লিখন-কাধ্যে যে-সমস্ত চিহু-্বারা এই-সকল ত্বনির নির্দেশ করা 
হয়, সেগুলিকে বর্ণ (Letter) বলে ; যেমন, “অ, ই, ক, শ, ল”’ ইত্যাদি । 
স্বরংবনি-দ্যোতক চিহকে স্বর-বর্ণ (V০we] Letter) ও ব্যঞ্জনত্বনি-দ্যোতক 
চিহ্নকে ব্যঞ্জন-বর্ণ (Consonant Letter) বলে। 


[২,১১৫] কোনও ভাষা লিখিতে যে-সকল ধ্বনি-দ্যোতক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, 
সেগুলির সমষ্টকে সেই ভাষার বর্ণমালা (Alphabet) বলে। 


ধ্বনি-তত্ব - ২৫ 


বাঙ্গালা বৰ্ণমালা 
[২.১১৬] বাঙ্গালা বণ মালায় নিয়ে প্রদত্ত বণ গুলি আছে : 
স্বর্ব-বর্ণ-অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, খ. ক, ৯), এ, এ, ও, ও । 


ল্যও৪ন-বর্শ-ক, থ, গ, ঘ, ও; চঃ ছঃ জঃ ঝঃ এও ; ট, ঠ, ড,ঢ,ণ; 
ত,থ,দ,ধন; প,ফ,ব,ভ,ম; য,র,ল,ব; শ,ষ,স,হ;ড়,ঢ় য়; 
এবং এতদতিরিক্ত, ধ, ৪. 

[২.১১৭] ভাষার শব্দের বিশ্রেঘণ দুই রকমে করিতে পারা যায় :-- 

[১] শব্দের অন্তর্গ ত ধ্বনিগুলিকে ধরিয়া বিশেষণ (Phonetic Analysis) ; যেমন, 
4 রাখিল " শব্দ__ইহাতে “ রা-বি-ল,” এই তিনটী 851119 বা অক্ষর পাই ; আবার অক্ষরগুলিন 
বিশ্েষণ করিলে দাড়ায়“ ব্যঞ্জন-ধবনি বৃ+্বর-ধ্বনি আ, দুইয়ে মিলিয়া “রা '; ব্যগতন-্ৰনি 
খ+স্বর-ধ্বনি ই-'খি" ; ব্যঞ্জন-ধবনি বৃ+ম্বর-খ্বনি অ্ল+/| এই দিক্‌ ধরিয়া বিচার 
করিলে, ভাঘার চরম বিশ্রেঘে আমরা পাই কতকগুলি ৪০010. বা. ধ্বনি_মানুমের কণে ও মুখ-বিবরে 
ৰা নাসিকাত্যান্তরে উচচারিত, বিশিষ্ট-রূপে শত ধ্বনি । একটী বা একাধিক ধ্বনি লইয়া, এক-একটী 
91119 বা অক্ষর গঠিত হয়; “ আ-সি-বে ”_তিন অক্ষর ; “দন্ত” (বা “দন্ত” ) 
দুই অক্ষর ; “ কৃ-্” বা “কৃঘ-ণ +_দুই অক্ষর ; স্বরাস্ত করিয়া উচচারণ করিলে “ অক্ষর "* 
শব্দটি তিন অক্ষরের [ অকৃ-খ-র ], আবার হস্ত উচচারণ করিলে “ অ-ক্ষরৃ” (বা [অকৃ-খর্] ) 
দুই অক্ষরের । শব্দের অক্ষরের বিশ্ঘেণ দুই ভাবে হইতে পারে__হয় প্রতি অক্ষরের শেঘে ব্যগ্রন- 
ধ্বনি রাখিয়া, ০1০৪6৭ অর্থাত বাঞ্জনাস্ত অক্ষর করিয়া, নয় প্রতি অক্ষরকে যথা-সন্তব 0967 অর্থাৎ 
স্বরাস্ত রাখিয়া ; যেমন, “ ধৰ্ম্ম ৮ বা “ ধর্ম” শব্দ_ ইহার অক্ষর-বিশ্রেষণ “ ধর্ম ""=dhar—ma- 
কূপে করা যায়, আবার “ ধ_” অর্থাৎ “ ধুম "=৭॥৪_1৪-রূপে-ও করা যায়। শেষোক্ত 
(অর্থাৎ স্বরাস্ত করিয়া উচচারণ করিবার) রীতি, সংস্কৃত উচ্চারণের ; এবং তদবলম্বনে ভারতীয় 
বর্ণ মালার প্রণালীর অনুযায়ী ভারতীয় রীতিতে, “ ধর্ম, ভক্‌-ত, সহ্‌-র মুদৃ-রা, শীধ-র”' ইত্যাদি 
না লিখিয়া, আমর! লিখি স্বরাস্ত করিয়া_-“ ধস, ভ-জ, স-হ্য, মুদ্রা, শী-ঘ ” ; এবং গ্রথমোজ 
(অর্থাৎ যথায়ন্তব ব্যঞ্জনাস্ত করিয়া-_-ব্যঞ্জনবর্ণ যোগে অক্ষরকে যৌগিক করিয়া উচচারণ করার ) 
রীতিটী বাঙ্গালা উচচারণের অনুযায়ী । 

[২] দ্বিতীয় প্রকারের বিশ্লেষণ হইতেছে, শব্দ-স্থিত মূল-অর্থ -দ্যোতক ধাতু ও ধাতুর অর্থে 
পরিবর্তন-আনয়নকারী প্রত্যয়াদির কাজ ধরিয়া বিচার করিয়া (00006107991 Analysis) ; 
যেমন, “ রাখিল”' পদে আমরা পাই “ স্থাপনার্থক রাধ্‌ ধাতু+অতীত-কাল-বাচক প্রতায়-ইল-+ 
গ্রথম-পুরুষ-বাচক প্রত্যয় বা বিভক্তি -অ, মিলিয়া_রাখ+ইন্‌+অ ” ; তেমনি “ আসিবে ”-পদের 


২৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বিখ্রেষণ এই-রূপে হইবে_-' আগমনার্থক ধাতু আরৃ+তবিধ্যৎ -কাল-বাচক প্রত্যয় -ইবৃ-4-ভবিঘ্যতে 
গ্রথম-পুরুষ-বাচক বিভক্তি -এসআসৃ-ইবৃ-এ ”। 

প্রথম প্রকারের বিশ্লেষণ ধ্বনি-তত্বের অন্তর্গত ; দ্বিতীর-প্রকারের, রূপ-তত্ত্বের অস্তর্গ ত। 

[২.১১৮] বাঙ্গালা বর্ণ মালা, ভারতবর্ধের আধ্য-ভাঘার প্রাচীনতম লিপি বাল্লী-লিপি হইতে 
উদ্ভূত--খ্ৰীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোকের শিলালেখে এই লিপি পাওয়া যায়। বাহ্নী-লিপির 
প্রাচীন রূপ পরিবতিত হইয়া, বাঙ্গালা, দেবনাগরী, গুরুমুখী, তেনুগ্ড ও কানাড়ী, গ্রন্থ, তমিল প্রভৃতি 
ভারতীয়, এবং বরসী, শ্যামী ও কম্বোজদেশীয়, যবদ্বীপীয়, এবং তিব্বতী ও প্রাচীন মধ্য-এশিয়ার কতকগুলি 
বর্ণ মালা--এণুলির উদ্ভব হইয়াছে। বান্মীর প্রাচীন রূপ একেবারে বদলাইয়া গেলেও, তাহার অন্তনিহিত 
রীতি এখনও অটুট রহিয়াছে । এই রীতির মূল কথা হইতেছে যে, ইহা অক্ষরাত্মক (syllabic), 
ইউরোপীয় রোমান লিপির মত ধনাত্মক বা বর্ণ/ত্মক (alphabetical) নহে ; যেমন, “মনু”, 
“ অত্যুক্তি "_এই দুইটা শব্দ ; ধ্বনি-বিশরেছে দেখা যায় যে, এই দুইটা যথাক্রমে “ হ+-অ+-নৃ+উ” 
এবং “ অ+ত4-4উ+ক্+ত7ই ” এইরূপ চারটী ও সাতটী ধ্বনির সমষ্টি ; রোমান-লিপিতে, উপরে 
বিশ্রি্ট গৃত্যেকটী ধ্বনি, পৃথক্‌-ভাবে দেখানো হইয়া থাকে_m--n-u=manu, a-t-y-u-k-t-i 
=atyukti; কিন্ত ভারতীয় লিপির রীতিতে লিখিত শব্দগুলি, 85118)19 বা অক্ষরে 
বিভজ্ঞ হয়_প্তি অক্ষরের মধ্যে একটী করিয়া স্বর-ধ্বনি নিহিত; শব্দের বা অক্ষরের আদিতে 
না থাকিলে, স্বর-বর্ণকে কখনও প্রকট করিয়া ব৷ পূর্ণ-রূপে ভারতীয় লিপিতে লেখ৷ হয় না, 
এই স্বর-বর্ণ কখনও অপ্রকট-ভাবে, কখনও-বা সংক্ষিপ্ত-রূপে লিখিত হয় (কিন্ত রোমান লিপির মত 
সম্পূর্ণ প্রকট-ূপে নহে); যেমন,“ ষ-নু” (অর্থাৎ যেন 10-০), “ অ-ত্যু-ক্তি” ( অর্থাৎ 
যেন ৪4351) | অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় বর্ণ মালার রীতি-অণুসারে, শব্দের 
অভ্যন্তরে বা শেষে ব্যঞ্রনের পরে যদি স্বর-বর্ণ আসে, তাহা হইলে স্বর-বর্ণের পূর্ণ -রূপকে 
সংক্ষিপ্ত করিয়া, আশ্রিত ব্যঞ্জনের অঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হয়_তাহার পদতলে, শীর্ধদেশে বা 
পার্শে নিলীন করানো হয়। ব্যঞ্জনের পরে ব্যপ্রন আসিলে সেগুলিকে জুড়িয়া ও সেগুলির 
অংশ-বিশেষ লইয়া, নূতন “ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ”' বর্ণের স্থষ্ট করা হয়। 


[২.১১৯] ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত তাঘার ত্বনিগুলিকে প্রকাশ করিবার জন্য 
এই ব্রান্নী-লিপির স্থষ্ট হইয়াছিল । এই লিপির বর্ণ গুলি কেবল ভারতীয় ভাঘারই উপযোগী ছিল। 
এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার কতকগুলি ধ্বনি বাঙ্গালা ভাঘায় 
আর মিলে না-_এগুলি লোপ পাইয়াছে, কিন্ত সেই সকল ধ্বনির চিহ্ন স্বরূপ বর্ণ গুলি, বর্ণ মালায় এখনও 
বিদ্যমান ; যেমন, “খা, ৭, ঘ”। ভাষার উচচারণে এই সকল বর্ণে র ধ্বনি লুপ্ত হইলেও, সংস্কৃতের 
চর্চা কখনও লুপ্ত না হওয়ায়, বর্ণ মালায় এই সকল বর্ণের স্থান চিরকাল ধরিয়া পণ্ডিতেরা রক্ষা করিয়া 
আসিতেছেন__গতানুগতিকতা বা চিরাচরিত ধারা হিসাবে এগুলি বাঙ্গালা বর্ণ মাল৷ হইতে বজিত হয় 
নাই। আবার নূতন ধ্বনির উদ্ভব বাঙ্গালায় হইয়াছে, এবং কোথাও-া নূতন বর্ণ স্থষ্ট করিয়া সেগুলিকে 


ধ্বনি-তত্ব ২৭ 


প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে ; যেমন, “ ড ”-এ বিন্দু “ড়” ; কিন্ত সাধারণতঃ এইরূপ করা হয় 
নাই__হয় পুরাতন বর্ণের সাহায্যেই, নয় একাধিক বর্ণ জুড়িয়া, সংস্কৃতে অজ্ঞাত ও প্রাচীন ভারতীয় 
বর্ণমালায় অনির্দিষ্ট এই-সমস্ত ধ্বনি প্রকীশ করা হয়; যেমন বাঙ্গালার “আ্যা” ধ্বনি-_হয় 
“এ” কারের সাহায্যে, না হয় “ ত্য, যা, র্যা, -্যা” প্রভৃতি নব-স্থষ্ট সংযুক্ত বর্ণ-দ্বারা, এই 
“বাকা ' এ-কারের ধ্বনিকে প্রকাশ করা হয়। 


[২.১২] বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের ভচ্চান্রণ 


[২.১২১] ব্যঞ্জন-বর্ণের পরে থাকিলে, স্বর-বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যঞ্জনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়। কেবল অ-কারের জন্য কোনও বিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপ নাই-_অ-কার 
বাঞ্জন-বর্ণের গায়ের মধ্যে যেন নিলীন থাকে ; এবং “২ ” -চিহ্নকে ব্যঞ্জন-বণে র 
নিয়ে বসাইলে, এই অ-কারের লোপ বিজ্ঞাপিত হয় ;4২ চিহ্নের নাম হসন্ত বা 
বিরাম। হসন্ত-যুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে হুল্‌ বলে। যে শব্দের অস্তে হল, থাকে, 
তাহাকে হুলন্ত শব্দ বলে। 

অন্য স্বর-বর্ণে র ব্যঞ্জনানুগানী সংক্ষিপ্ত রূপ“ আ-শ-)1 ;ইল2; ঈল্নী) 
উ-, ১৮৮ (কু, কু; হু) ;উ-* ॥(কু,র); থলত; সবল; ৯৯৯১ 
এ=ল০ে,--ে; এলটৈ,-টৈ ; ওল, শো লেনে ১ ও=ণে, শে, নৌ, শে | 

অ-_“অ”-কারের দুই প্রকার উচ্চারণ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; (১) 
সাধারণ উচচারণ__অনেকটা ইংরেজী 1a, ৪1], 98/081এর স্বর-ধ্বনির মত; 
যেমন, “ কথা, চলা, অধীর ” ইত্যাদি; ইহাই বাঙ্গালা “অ ”-এর স্বকীয় উচ্চারণ ; 
(২) ও-কারের উচচারণ-_সাধারণতঃ, পরবর্তী অক্ষরে “ই” বা “উ”' ধ্বনি 
থাঁকিলে, বা য-ফল৷ অথবা “ক্ষ ” (-বাঙ্গালা উচ্চারণে [খ্য] ) থাকিলে, অ-কার 
ও-কারবৎ উচচারিত হয় ; যেমন, “ অতি [=ওতি], বস্থ[-বোশু] i “সে করে,” 
কিন্ত “ আমি করি [-কোরি] ”__ই-কার থাকায়, এখানে অ-এর ও-ধ্বনি ; “ চলুক 
[ুচোনুক]” ; “ সত্য [-শোতো],” “ তাৎপৰ্য [-তাৎপোর্জো] ” ইত্যাদি । 

যেখানে “ অ’’-কার, “না” এই অর্থে শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয়, সেখানে কিন্তু পরে 
“ই” ৰা “উ ৮ থাকিলেও, ইহার ও-উচচারণ হয় না ; যেমন, “ অ-স্থির, অ-ধীর, অ-নিত্য, অ-কুল, 
অ-তুল”» (শেষোক্ত শব্দটী ব্যক্তিবিশেঘের নাম-রূপে ব্যবহৃত হইলে, উচচারণে [ওতুল] হয়) ; তুলনীয় 
_“ অস্থির অঙ্গারের অস্থির স্ফুলিঙ্গ ”স্ৃওস্থির্‌ অঙ্গারের অ-স্থির স্ফুলিঙ্গ], অর্থাৎ “ হাড়ের কয়লার 
চঞ্চল ফিনৃকি '। 


২৮ 2 ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


চলিত-ভাষায়, পদের অস্তে স্থিত অ-কার উচচারিত হইলে, সাধারণতঃ ও-কার হয় ; যেমন, “ভাল, 
কাল, বড়, ছোট, যত, তত, ঘন, হ'ল, হ'ত, তুমি কর, খাওয়ান '”=[ ভালো, কালো, বড়ো, ছোটো, 
জতো, ততো, ঘনো, হোলো, হোতো, করো, খাওয়ানো ]। বাঙ্গালা ভাষায় শব্দ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা 
হইলে উচচারণের সুবিধার জন্য তাহাকে ছোট (সাধারণত: দুই-ক্ষরময় ) অক্ষর-সমষ্টিতে ভাঙদিয়া 
লওয়া হয়, এবং এইরূপ জক্ষর-সমষ্টির শেষ অক্ষরে “ অ ” থাকিলে, সেই “ অ”-এর ধ্বনি ও-কারবৎ 


হয়; বেসন, “অনন্ত ৮] অনো-বরো-তো ]| উচ্চারিত শব্দে দুই অক্ষরের শেঘের অক্ষরে 
“অ” থাকিলে, তাহা ও-বৎ হয়) “অনল ”’=[ অনোহৃ ], ইংরেজী number “ নম্বর "= 


[ নম্োোর ], “ পিতল ''=[ পিতোল, পেতোল ] ইত্যাদি। এতষ্িনু কতকগুলি ণ- বা ন-কারাস্ত 
একাক্ষর শব্দে “অ”-এর উচ্চারণ ও-কার হয়; যেমন, “ পণ (=[ পোনু ], পরিমাণ ), মন, 
বল, ধন, জন”; কিন্ত“ পণ ( সপুৃতিজ্ঞ। ), রণ, গণ, শণ, সন "এর বেলায় শুদ্ধ “অ” হয়। 

[ক] অ-কারের প্রাচীন (সংস্কৃত) উচ্চারণ আহ্নিক কালের বাঙ্গালা “ অ "এর মত বা 
'ও-কারের মত ছিল না। ইহার আদি উচচারণ ছিল, আ-কারের হস্ব রূপ; এই জন্য সংস্কৃত ভাঘায়, 
দীর্ঘ হইলে, “ অ ”-এদ পরিণতি হইত আ-তে। বাঙ্গালার কিন্তু “ অ, আ ” উচচারণে বিভিন-একটি 
অনাটীর ভ্ন্স ব! দীর্ঘ নহে । বাঙ্গালায় “ অ”-এরও দীর্ঘ উচচারণ আসিয়া গিয়াছে; যেমন, “ জল, 
বর” [ ভ-হু,ব_ৰ্‌] প্রভৃতি একাক্ষর শব্দে অ-কার দীর্ঘ ; কিন্ত দুই অক্ষর বা তাহার বেশী অক্ষরের 
শব্দে, অ-কার হ্ম্ব; যেমন, “জলা, বরা, জমরা "| সংস্কৃতে “অ!” সূত্র দীর্ঘ ছিল, কিন্ত 
বাঙ্গালার “ অ! ''-এর স্ব ধ্বনিও আগিয়! গিয়াছে_একাক্ষর শব্দে বাঙ্গালা “ অ!” দীর্ঘ; যেমন, 
“রাম, ধার ”স[ রা-যু, ধার]; কিন্তু একাধিক অক্ষরের শব্দ হইলে, “ আ ”” হস্ব হয় ; যেমন, 
“লামা, ধারা, তাহারা "| সংস্কৃত ব্যাকরণের শিক্ষা অনুসারে, আমরা " অ”-কে “ আ”'-এর হস্ব 
বলিতে অভ্যন্ত হইলেও, বাঙ্গালায় “ অ "-কার ও “অ! ”-কারের উচচারণ-গৃত এই মৌলিক পার্থ ক্য- 
টুকু আমরা সকলেই অনুভব করিয়৷ থাকি। সেই হেত আমরা বাঙ্গালা স্বর-বর্ণের নাম পড়িবার কালে, 
“হস্ব ই, দীর্ঘ ঈ '', “ হম্ব উ, দীর্ঘ উ "' বলিয়া থাকি, কিন্তু “ হ্স্ব অ, দীর্ঘ অ! " বলি না-_বলিতে 
যেন বাধে_আমর। বলিয়া থাকি, “স্বরে অ, স্বরে আ | 

[খ] আধুনিক বাঙ্গালায় শব্দের অস্তের “ অ”-কার (যাহা বাঞ্জন-বর্ণের গায়ে লীন হইয়া 
অদৃশা-ূপে থাকে তাহা ) বহুশঃ অনুচচারিত থাকে-_শেঘ বর্ণ ী হসন্ত-রূপে উচ্চারিত হয় ; যথা, 
“ জল, রাম, হাত, কান, ধান, কাল, সলিল, মাতুল ” ইত্যাদি । এক সময়ে, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় 
পাঁচ শত বৎসর পূর্বে, এইরূপ সকল শব্দ বাঙ্গালায় স্বরাস্ত করিয়া উচচারিত হইত ; যেমন, «* জল্অ, 
বাহু, হাতৃঅ বা হাথ্অ, কাব্অ, ধাব্অ, কানৃত, সলিবৃঅ, মাতুব্জ ” ; এখনও উড়িয়াতে এইরূপ 
স্বরান্ত করিয়াই উচচারণ করে। বাঙ্গালায় অন্ত্য “ অ ” কোথায় উচ্চারিত হইবে না, এবং কোথায়-বা 
হইবে, ইহা বিশেষ ভাবে জানিয়া লইতে হয়। প্রাকৃত-জ, অর্ধ -তৎসম এবং বিদেশী শব্দে আজ-কাল 
অনেক লেখক ও-কারের ন্যায় উচ্চারিত অন্ত্য “ অ "-কারকে পুরাপুরি ও-কার (শে)-রূপে লিবিয়া, 
ইহার অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন ; যেমন “ কাল-কাল্‌ (সময়), কাল=কালে৷ (কৃষ্ণবৰ্ণ ) * ; “বার 


ধ্বনি-তত্ব ২৯ 


স্বার্‌ (দিন, সময়), বার=বারে। (দ্বাদশ) ( কা’ল রবিবার যখন সন্ধ্যাকাল, কালো কাকটা তখন বারো 
বার এসেছিল)”; “পাঠান্‌ (তিনি প্রেরণ করেন), পাঠান্‌ (আফগান-জাতীয়), পাঠানো (= 
প্রেরিত)”; “ মতল্মত্‌ (অভিমত); মত=মতো, মতন (ন্যায়, সদৃশ) ; তুই ফেব [=ফ্যান্‌ ], তুমি 
ফেল [=ফ্যালে৷ ] ; করিব, ( চলিত রূপ ) ক’র্ব==ক'র্বে। ” ইত্যাদি । প্রাকৃত-দ্, অর্থ -তৎসম ও 
বিদেশী শব্দে, আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঠিক-মতন উচ্চারণ করিয়া 
যাই,_বানানে ও-কার না লিখিয়া, “ অ”-কার রাখিয়। দিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না--যদিও 
ও-কার লিখিলে নিশ্চিত-রূপে উচচারণটী ধরা যায়। 

বাঙ্গালা প্রাকৃত-জ শব্দে বা পদে, কতকগুলি বিশেষ স্থলে ও প্রত্যয়ে, অন্ত্য “অ কার 
উচ্চারিত হয়; যথা, [১] কতকগুলি বিশেঘণে : “ ভাল, বড়, ছোট, খাট, কাল, ধল "' ইত্যাদি ; 
সরবনাম-জাত বিশেষণে : “' এত, অত, তত, যত, কত; হেন, যেন, কেন ” ; [২] “ মত (-মস্ত-পৃত্যায় 
হইতে) ” ; [৩] সংখ্যা-বাচক শব্দে : “ এগার, বার, তের, পনের, ঘোল, সতের, আঠার ““; [8] 
“ আন” প্রত্যয়ে : “ করান, বা করানো ”' ; [৫] স্িরুক্ত বিশেষণে এবং অনুকার-শব্দে : “ মর-মর, 
কাদ-কীদ, ঝর-ঝার, ছল-ছল (“ঝৰ্-ঝৰ্‌, ছবৃ-ছর্‌ ' ইত্যাদিও আছে)”; [৬] ক্রিয়ায়: অতীতে 
“ ইল ” ব৷ “৮, ভবিপ্যতে “ -ইব, -ব ”, নিত্যবৃত্ত অতীতে “-ইত, -ত”, অনুজ্ঞায় “-অ “| 

তৎসম শব্দেও অনেক সময়ে সন্দেহ থাকে। তৎসম শব্দের অস্তা “ অ *-কারের উচচারণ- 
সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম দেওয়া গেল_ 

তৎসম শব্দে সাধারণতঃ অনস্ত্য “-অ”-কারের লোপ হয়; যেমন, “ বিচার, বিচরণ, বর্ধন, 
বীর, প্রবীর, অনুপম, অস্্র, নিমন্ত্রণ” ইত্যাদি | কিন্ত 

[১] অন্ত্য অক্ষরে সংযুক্ত-বর্ণ অর্থ ২ দুইটা বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন একত্র থাকিলে, “অ 
কারের লোপ হয় না; যেমন, “ ভক্ত, চিহ্ন, ন্যায্য, সূর্য্য, চন্দ্র পূর্ব, বিজ্ঞ, অন্ধ” ইত্যাদি । অন্ত্য 
অক্ষরের পূর্বে অনুস্বার বা বিসর্গ থাকিলেও “-অ''-কার রক্ষিত হয়; যথা, “ হংস, বংশ, দুঃখ '। 

[২] ই-কার ও এ-কারের পরে “ য়” আগিলে, সেই “য় ”-র অ-কার লুপ্ত হয় না; যথা, 
« (অমিয়), প্রিয়, দেয়, পেয়, শ্রেয়(), বিধেয়, নির্ণেয় ; মৈত্রেয়, আত্রেয় ” (কিন্ত “ বিঘয়, 
ন্যায়, উপায়, কেকয় ” )। 

[৩] বিশেখ্য ও বিশেষণ শব্দের শেষ অক্ষরে “ঢু, হ ” থকিলে, অন্ত্য “-অ”-কারের লোপ 
হয় না; যথা, “ বিবাহ, দেহ, ব্যুহ, লেহ, বিদ্রোহ, অনুগৃহ ; দৃঢ়, গাঢ়, রাঢ়, মুঢ় ” ইত্যাদি । 

[৪] “-ত” ও“ -ইত” প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদে “ -অ”-কার লোপ পায় না : “ পুলকিত, 
গত, নত, মত, রত, অনুদিত, অনুবাদিত, ব্যাখ্যাত, গীত, নীত, রক্ষিত, পীত” ইত্যাদি। কিন্ত 
এইরূপ শব্দ বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হইলে, “ "কারের লোপ হয় ; যথা, “ গীত, মত, বিহিত, 
নিশ্চিত, আঘাত, ব্যাঘাত, পালিত্‌ ( পদবী-কিন্ত ‘ পালিত পুত্ৰ * ), রক্ষিত (পদবী, কিন্তু “ রক্ষিত 
অর্থ *)৮। দুই-এক স্থলে কিন্ত এই নিরমের ব্যত্যয় বিকল্পে ঘাটতে দেখা যায় ; যথা, “ গহিত ব! 
গহিত্‌ ; বজিত বা বজিত্‌, গচ্ছিত বা গচ্ছিত্‌ । 


5) 


৩০ ভাষা-পুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৫] “তর, -তম *-প্রত্যয়-যুক্ত, বিশেঘণ-পদে, বহু স্থলে “-অ”-কার লুপ্ত হয় না: 
" ” উচচতর, নিমুতম '* (কিন্ত “উত্তর, উত্তম, প্রিয়তম '' প্রভৃতিতে অনুচচারিত ).| 
সাধারণ-ভাবে, যে-সকল তৎগম শব্দ কথোপকথনের ভাঘায় তেমন বেশী করিয়া ব্যবহৃত হয় 
না, সেগুলির অন্ত্য “-অ”' লোপ পায় না; যেমন, “ নগ, নব (কিন্ত যব, র্‌), তব, মম, সম, শম, 
দম, ড্রোণ, বণ (ব্রণ), বৃষ, ক্শ, তৃণ (তু), মৃগ" ইত্যাদি। শব্দের প্রথম অক্ষরে “ও ও 
“ত” থকিলে, যদি এই দুই স্বর-ধ্বনিকে একাক্ষর করিয়া উচচারণ করা হয়, তাহা হইলে অন্ত্য 
“অ ”-কারের লোপ হয় না ; যথা, “ তৈল, শৈ-ল, মৌ-ন, গৌণ,” অ-কারাশ্ত; কিন্তু “এ, ও” 
-কে ভাঙ্িয়া দূই অক্ষর “ অ-ই, অ-উ”' করিয়া লইলে, অন্ত্য “ -অ "কারের লোপ হয়; যথা, 
“ ত-ইল্‌, শ-ইল্‌, ম-উনৃ, গ-উন্‌ ” ইত্যাদি। 
সমাস-নিবদ্ধ পদে, প্রথম শব্দের অন্ত্য “ অ "কার সাধারণতঃ উচচারিত হয় ; যেমন, “' পদ- 
সেবা, রণ-তরী, জন-গমাজ, গণ-তত্ব, চিকুর-ভার, দান-বীর, গীত-গোবিন্দ, ভার-বাহী (বিকল দান- 
বীর, গীত গোবিন্দ, ভার্-বাহী) '’ ইত্যাদি। 
“নিজ, শব্দ চলিত-ভাঘায় অ-কারান্ত, [নিজৃ-অ] ; কিন্তু বহু স্থলে, বিশেঘতঃ পূর্ণ-বঙ্গে, 
ইহা হস্ত [নিজ্]-ূপে উচ্চারিত হয়; অ-কারান্ত উচচারণই অনুসরণীয় । 

লুপ্ত অ-কার__সংস্কৃতে বহু স্থলে সন্ধি হইলে, অ-কারের লোপ হয়। এই 
লুপ্ত অ-কারের জন্য একটী অক্ষর আছে--““হ ”; পাঠ-কালে ইহা উচ্চারিত হয় 
না, তবে ইহার অবস্থানের দ্বারা পূর্বে যে একটী অ-কার ছিল তাহা জানানো হয় ; 
বথা, “ ততঃ+-অধিক=ততোহধিক,’’ উচচারণে [ততোবিক্‌]। 

আ-২ ইহার উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজী father, বা ০810) শব্দের ৪-র 
মত। সংস্কৃতিও. এই উচচারণ ছিল। বাঙ্গালায় বহু শব্দে “অ! ” হ্ুস্ব করিয়া 
উচ্চারিত হয় ; যেমন, "রাম [রা__য়]”-_এখানে আ-কার দীর্ঘ ; “ রামা ৮ * 
এখানে আ-কার অপেক্ষাকৃত হস্ব। 

ই, ঈ- স্ব ও দীৰ্ঘ“ দিন-দিন ” (হস্ব) এবং "দিন" ও "দীন 
(দীর্ঘ) শব্দের মত। [নিয়ে “হস্ব ও দীর্ঘ স্বর? শীর্ষক অংশ দ্রটব্য।] 

উ, উ-ত্বস্ব ও দীর্ঘ__যথাক্রমে “রূপা ” ও “রূপ” শব্দের “উ ৮. 
ধ্বনির মত। [নিয়ে “হস্ব ও দীর্ঘ স্বর শীর্ঘক অংশ দ্রষ্টব্য ।] 

খ, খ্ব-_বাঙ্গালায় এই দুইটার উচচারণ “রি, রী” | ব্যঞ্জন-বর্ণ “র*»এ 
“ই "কার যোগে নিষ্পন্ন এই সংযুক্ত ংবনিদ্বয়কে স্বর-বর্ণ বলিয়া ধরা হইয়াছে 


ধবনি-তন্ব ৩১ 


কেন? প্রাচীন কালে সংস্কৃতে এই দুইটার উচচারণ ছিল-_অন্য কোনও স্বর-ংবনির 
সাহায্য না লইয়া, স্বর-্বনি-রূপে ব্যবহৃত “বৃ” ধ্বনি : সংস্কৃত “কৃত” শব্দের 
উচ্চারণ ছিল 1068, [ক্ৰৃ-ত] বা [ক্র-তা], ; এখানে “ কু” অৰ্থাৎ [কর্‌] একটা 
syllable বা অক্ষর, এই অক্ষরে ব্যপ্তন-ধ্বনি হইতেছে“ কৃ,” এবং “কৃ,” পরবর্তী 
“র্‌ ”-কেই আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান )_ব্যঞ্তনের আশ্ররী এবং স্বর-স্থানীয় বলিয়া, 
প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই “র্‌ ”-এর জন্য একটা পৃথক্‌ বণ “ধা "স্থির 
করিয়া গিয়াছেন। 

এই প্রকারের স্বরবর্ণ -রূপে প্রযুক্ত “র্‌ ” বা “থ -এর ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই বটে, কিন্তু অন্য 
বহু তাঘায় আছে; যেমন স্কট্লা্ডে প্রচলিত প্রাদেশিক ইংরেজীতে thunder, number প্রভৃতি 
শব্দে এইরূপ “র্‌” বা “খা” স্বর মিলে--number=[nam-br]=[ ন্যফ্বৃর্, বা ন্যয়-বৃ 1, 
thunder [67870-0৮]-[থ-যবৃ-.+ থানৃ-ডূ-র্] ; ফরাসীতেও মিলে, যেমন chambre (স ঘর, 
গুকোষ্ঠ” ), উচ্চারণে দুই অক্ষর [শী-ব্র-শী-বৃ]। সংস্কৃত “খ”-এর এই উচ্চারণ পরে 
পরিবতিত হয়, ইহাতে একটি স্বরধ্বনির আগম ঘটে ; বাঙ্গালাদেশে ও উত্তর-ভারতে [রি], উড়িঘ্যায়, 
মহারাষ্ট্রে, ও দক্ষিণ-তারতে [রু] : “ কৃষ্ণ '' শব্দ, উড়িয়া উচ্চারণে [ক্রিশৃন] নহে, [ক্র] 

দীর্ঘ “খা ”_-কেবল সংস্কৃতে মিলে ; ইহা “থা” বা “র্‌” ধ্বনির দীর্ঘ বা গ্রলন্বিত রূপ 
মাত্ৰ । 

পুরাতন বাঙ্গালায় “ থা ”-এর উচচারণ কেবল [রি] ছিল না,_[রি, ইরৃ ; রে, এব; র, অন্ন ; 
রো, ওর্‌]-এতগুরি হইত; প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে, এই-সব উচচারণ ধরিয়া, “অমৃত ”' স্থলে [অমুত, 
অমর্ত, অমের্ত, অস্ত, অমোতো, অমোরতৌ], “ঘৃত ” স্থলে [ঘৃত, ঘর্ত, ঘের্ত, ঘতে], “পৃথক ” স্থলে 
[প্রথক] ইত্যাদি শুনা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় “খা” অর্থাৎ [রি]-ংবনির সহিত, র-ফলার অদল-বদল 
হইত,_-“খ-কার ” ও “ র-ফলা ” উভয়ই [রি, ইর্‌;রে, এর্‌ ; র, অর্ ; রো, ওর্]-রূপে উচচারিত 
হইত; এই জন্য “প্রদীপ, ক্রমে-্রমে, বত, নিমদ্রণ” প্রভৃতি র-ফলা-যুক্ত শব্দ, উচ্চারণে শুনায় 
[পুদীপ বা প্রিদীপ ; কের্সে-কের্মে; বেরৃত বা বত; নিমন্তর্ণ ( ইহার বিকারে “ নেমন্তনু ) ] ইত্যাদি । 

বাঙ্গালা ভাষায়, বর্ণ মালার বাহিরে, স্বর-বর্ণ “থা, খু ”-র অস্তিত্ব নাই ; 

কেবল বাঙ্গালা ভাষার তৎসম শব্দের বানানে যথাবৎ “খা” (ও কুচিৎ “থু. ”) 
লিখিত হর ; যেমন, “ খঘি, খণ, থথ্বেদ, পিতৃব্য, জুকৃতি, ভ্রাতৃন্সেহ ; পিতৃণ '' 
ইত্যাদি। অনেক সময়ে বিদেশী শব্দে, লিখন-সংক্ষেপের জন্য “রি” অথবা 
র-ফলার পরে ই-কার না লিখিয়া, কেবল “খা *-দ্বারা কাজ চালানো হয় ; যেমন, 
“মুজা লম্িজা বা মীর্জা ; বৃটিশ=ব্ৰিটিশ ; খৃষ্টলখ্ৰীষ্ট বা থ্রিষ্ট”| থ-কারের 


/ 
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মূল উচ্চারণ স্মরণ কৃরিয়া, :বিদেশী শব্দে এ ভাবে “র "কার ব্যবহার করা x 


অনুচিত; নিখিল ভারতের সহিত এক্য রক্ষা করিয়া, “র ” বা র-ফলা ব্যবহার 
করাই উচিত; এইজন্য, “ ব্রিটিশ, খী, প্রিভি-কাউনুসিল, ক্রিকেট ” হইতেছে 
প্রকৃষ্ট বর্ণ-বিন্যাস ; “ বৃটিশ, খৃ, পৃতি-কাউন্ৃপিন্ৃ, কৃকেট "' প্রভৃতি সৰ্বখ৷ বর্জনীয় 
("খৃষ্ট ” কিন্তু বাঙ্গালায় বহ-প্রচলিত)-_উড়িরা বা মহারা্রীয়ের মুখে এগুনিন 
উচ্চারণ দাড়াইবে [ক্রটিশ্‌, খ্রচ্ট, প্রুভি-কাউনৃমির্, ক্রুকেটা]। 

প্রাকৃত-জ ও অর্ব-তত্সম শব্দে “থা "-এর প্রয়োগ নাই । 

লিখন-কালে ছাত্রগণ প্রায়ই “খা” স্থানে “ৰা.” লেখে : “খঘি ” স্থানে 
“ঘি, “বণ” স্থলে “খ্‌ণ”' ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া 
আবশ্যক । 


৯--“ খা "-এর অনুরূপ ধ্বনি, বাঙ্গালায় নাই, সংস্কৃতেও খুব কম প্রযুক্ত 
বাঙ্গালার এই বর্ণের নাম “লি,” অর্থাৎ “হই” । সংস্কৃতে ইহার উচচারণ 
ছিল, অক্ষর-সাধক স্বরবর্ণ বল”; বখা, “কণ্ত ”₹101)-6% [কু-থ, 
ৰা কূপৃত]। 

ইংরেজীর 116619 শব্দে দুইটা ৪1181910 ব! অঙ্ষর_[11-01-লি- টব) ; পথম অক্ষর |i 
[লি]-তে “ল্‌” হইতেছে ব্যঞ্জন এবং “ই” স্বর, ও দ্বিতীয় অক্ষর £1 [টু.লৃ]-এ “ট্‌.” হইতেছে 
বান ও “ল্‌” হইতেছে স্বর; এই স্বরবর্ণ -স্থালীয় " লু” এবং মংস্কৃতের “ ৯" অভিনু; 
little=[লি-ট.] ; তঙ্গপ bottle=[ব-টু--ৰ-টু.বৃ], ৪7০1০-[আই্ছ, আওক্]। 

কেবল বর্ণ মালায় একটী সামগ্রম্য রাখবার জন্য, অপর স্বরস্বনিওনির দীর্ণ রূপের ন্যার, 
দীর্ঘ “ & "কারও দেখা যার; নংস্কৃতেও ইহার প্রয়োগ নাই । 


এ-_এই বর্ণের দুইটী উচচারণ--(১) সোজা বা সরল উচঢারণ, ইংরেজী 
(ক্কট-ইংরেজী) cake, bake প্রভৃতি শব্দের &-র উচচারণের সহিত তুলিত হইতে 
পারে) যেমন, “ দেশ, মেঘ, নিমেষ, অবশেষ " ইত্যাদি; ইহাই এই বর্ণের মূল 
ধ্বনি। (২) বাকা বা বিকৃত উচ্চারণ“ “আ্যা * ” : ইংরেজী (দক্ষিণ ইংলাণডের 
ভদ্র উচচারণে) ০৪0, 0৪৮-এর &-র মত; যেমন, “এক, একা, দেখেন 
[আ্যাক্‌, আযাকা, দ্যাখেন] ” ইত্যাদি; এই দ্বিতীয় উচচারণ বাঙ্গালাতেই উদ্ভূত 
হইয়াছে, __সংস্কৃতে বা প্রাকৃতে ইহা ছিল না। 


ধবনি-তহ ১৩) 


পূর্ব-বঙ্ষের কথ্য ভাষার সাধারণতঃ '' এ? ও ““ত্যা”” এই উভয় 
ব্বনির অভাব দুষ্ট হর-_উভয়ের স্থলে, এই দুই ধ্বনির মাঝামাঝি বিশিষ্ট 
একটিমাত্র ধ্বনি শুনা যায় । 

এ-_এটী একটী সংযুক্ত বা যৌগিক স্বর-ধ্বনি, অথবা সন্ধাক্ষর 
(Diphthong) : বাঙ্গালায় ইহা যেন “ও+ই ” এই দুই ধ্বনির পর-পর দ্রুত 
উচচারণের ফল : যখ. " ব্ীক্য, চৈতন্য, ধৈর্য্য, বৈদেশিক "| 

সংস্কৃতে কিন্ত ইহার উচচারণ ছিল “ আ7+ই-আই "2 এই জন্য সংস্কৃতে 
* ব্রত =" আর "7 নৈ+অক-নায়ক ( অথাৎ, নাই+অক-ুনাইঅক, 
নায়ক) | 

প্রাকৃত-জ ও বিদেশী শব্দের " অই, অয" বা“ ওই *-কে সংক্ষেপে 
জন্য অনেক সময়ে "উর লেখা হয়: যথা, “ওই, দই--দৈ,খইলু-খৈ, 
কই--কৈ-মাছ : ফারসী তযুয়ারী, করমুসর্‌-তৈয়ারী, কৈসর '' ইত্যাদি। 

ও--_ ইংরেজী (ক্কট-ইংরেজী) ৮০৮০, 1১০%ট প্রভৃতি শব্দের ০, ০৪%-র সহিত 
ইহার উচচারণের মিল আছে ; যখা. " রোগ. রোগা, শোক, পুরোহিত, ভোগ, যোগ, 
বিয়োগ, বোব্‌ ” ইত্যাদি । 

পশ্চিম-বঙ্গে কচিৎ শব্দের আদ্য এক্ষরের ও-কার, উচ্চারণে অ-কার হইয়া যায় ; কুচিৎ 
পূর্ব-বঙ্গে ইহা উ-কার হয়| যখা--" লোক "-লকৃ; নুক্]। ইহা বর্জনীয়। 

ও-_এটা ও একটি সংযুক্ত স্বর-ধবনি (10101080008) ; ইহার বাঙ্গালা 
উচ্চারণ “ ও+উ ” : যথা, “ যৌবন, কৌরব. সৌরভ, দৌড় ” | 

সংস্কৃতে কিন্ত ইহার উচ্চারণ ছিল “ আ+4-উ-আউ ”; এই জন্য সংস্কৃতে 
“গৌ+ঈ-গাবী, অর্থাৎ গাউ+-ঈ-গাউঈ-গাবী (এখানে ব হইতেছে অন্তঃস্থ 
র. সংস্কৃত উচচারণ-মত ৮৮), নৌ+ইক, অথাৎ নাউ+ইক-ুনাবিক, নাবিক "| 

প্রাকৃত ও বিদেশী শব্দের  অউ. অও ” বা: ওউ '-কে সংক্ষেপে বহু 
স্থলে * ও "কার দিয়া লেখা হয়: যথা, “বউবৌ, মউ-মৌ, জউ-্জৌ ; 
নৌ-রোজ, সৌখীন (-ফারসী-আরবী শওকীন) " ইত্যাদি। 

[২.১২৩] বাঙ্গালা বণ মালার স্বর-বর্ণের সংখ্য। তেরটা ( ই-কে ধরিলে 
চৌদ্দটী), কিন্তু সাধু ও চলিত বাঙ্গালার বিভিন্ন ও বিশিষ্ট স্বর-্ধ্বনি (কলিকাতা- 
অঞ্চলের ভদ্র ভাষায়) মাত্র এই সাতটি : [অ, আ, ই, উ, এ, 'আ্যা” ও ]। 

1197 B.T.—3 


৩৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


উচচাধশ-তৰ আলোচনার জনা International Phonetic Association-as wa 
বাত ধ্ৰদি-নি্ছেপক বৰ্ণ যালার, এই সাতটী ধৰদি বখাকেষে (9, a, a, i, 10 ce, w, 0] পে 
দিৰিত হয়। 


[২.১২৪] এই স্বর-্বনিগুলির সমবায়ে, নানা সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষ৫, 
সংযুক্ত বা মিশ্র অখবা যৌগিক প্বর-ধ্বনির (Diphthong-এর ) উদ্ভব হয় ; 
তনাবে। মাত্র দুইটার জনা পূথক্‌ বরণ, বাঙ্গালা বর্ণ মালায় নিলে: “* এল্[ওই], 
ও[ওউ] “| অবশিষ্ট যৌগিক স্বর-ধ্বনির জন্য পৃখক্‌ বর্ণ নাই, এগুলির 
মূল ধ্বনির বর্ণ গুলিকে (একক, অগবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া ) পাশাপাশি 
লিখিযা, এণ্ডলিকে প্রকাশ কর৷ হয়। চলিত-ভাষায় এরূপ ২৫টি যৌগিক 
ন্বর-ধ্বনি আছে; যখা-... 

“Uo, 84 [ie)-fac' ; te [ia] tue; te, Re, Rol [10] দিও, প্রি, নিয়ে) 
[dio, prio, nio); ইউ {iu} ft, ৱ্বিষ্ট-ৰিষ্ট ; এই [০i]--দেই, খেই ; এয়া [ea], কেয়া ; 
49 [e0]-0ে9-চাছিও ; এই [90]-কেউ, দেউ-ফেউ ; এছ, ক্যা, (79৫]-দেযস্দযাহ; যাও 
[৮91--বযও ; আই [81]-_বাই, খাই; জা (৪০)--খায, নার; আও [৪০]--যাও, খাও; আউ 
(8/1-দাসউ-াউ ; অহ (১০]--₹₹, নয়) অন্।, অওযা (১)--সওয়া সসঙ্া ; কও [১০]--হও, 
কও, গড) ও, ও (91)--কই, ২; ও [০6] বোর, কারে; ওবা, ওরা [0%]--বোরা, যোর। ; 


কত উচ্চারণে, পুরো সব-দিগালি যৌনিক-্বাদি ইরা যাক; আবার ধীরে ধীরে 
উচচাধশ করিলে, দুইটা পৃথক স্বর-জপেই প্রতিভাত হয। 

[২,১১৪] ভিন রানির বিশ ৰা দৌনিক বানি (17128115070) বাজার স্ব; 
বগা, লি দির: "ইয়েই (181): ইেও [08০] ইরা [ino]; atc (lo) ; এইও, এইরে। 
[eto]; aus (9৮০]; এওই [991]; এও [8090]; আযায়েই [2]; ব্যাওই [801]; আইয়ে 
158], আইও (alo); জাবেই (05); wot [8০1]; আউই [831]; রই [০61]; আওই 
(৯০), আরও, আকেও [০০০]; ভরে [01০]; ওযোই (001) ; ওকেও [০০০]; out [oni] ; 
itt [ono] ; wt (0ui]; Uh [io]; উইও [uio] ; Beet [99]; উয়েও (9৪০1) 
উনার [৯০]; Bere [nao] ; Bor [u00) ৮" 

(২১২৯) পাল রঙক্ৰদির লষাবেশ (Tetraphthongs) : "” এওয়াই 1৮]; 
এপার (2): meet (৪90, আদার (১০৪০); বাই [৩৪1০] ”; এবং পাচ সব, 
শনি রাগ (Pontaphthongs) : 7 weute (৮544০), আওরাইও [a0110) "বিন, 


i 


দিত ও ৬৪ 
কিন এ ক্ষেত্রে ৩" এবং “এ” বর্ণ, বাওস-বর্গের কাধ! করে বলিয়া, একজনকে লাগ দায় 
লতাক্ষাৰ দিশ বা দৌগিক স্বর মলা চলে লা। 

[২.১২৭] একটি স্বৱ-ধ্ৰনি পর পর দুই বার, অবিৰত ৰ৷ পৰিলি ভাৰে, বাজাগার বাছুর 
হইতে পারে; বখা, " উই [1.1] "--" দিই-ই--আাছি তে লিষই.ই " ; ৬৬ (0.0) "=" শোও"; 
“এ [৪০] 1০1 বেয়ে (থেএ) সবাই "। 

[২১২৮] একটী সরল অখনা যৌগিক স্বৰ-ধ্ৰনিকে অবলম্বন করিরা। শব্দে 
প্রযুক্ত এক-একটী অক্ষর (5)1181)16) হয়। অক্ষরের আদিতে 9 নড়ে বারন” 
ধ্বনি থাকিতে পারে ; অক্ষৰ স্বরান্ত (0]/6) বা বাঞ্জনান্ত (19900) হয় { দখা, 
স্বরাস্---'' এ; ও; স্ৰী; কে; ডাটি, ওই, কেউ (ই, উ--নাচন-ধৰগির দায় 
প্রযুক্ত ); বায়নাঙ্--কাতৃ ; ত্যাগ ; একটা ; চলল চমত ; ইতাদি। 


[২.১৩] সানুন্াল্িক্ক পদ্য (Nnsalised Vowels) 


[২১৩১] স্বর-নর্ণে রর উচচারণ-কালে নুখ-বিবর উদসুক্ত খাকে, হারাতে কা 
স্বিত খ্বাস-মালী হইতে বাহু প্রবািত হই মুখ দিয়া৷ দিগ ত হৱ । দঙগে-লঙ্গে ঘদি 
নালিকা-পণ ঘাৰাও বাছু বহি ত হইতে পায়, তায হইলে স্বৰ-ৰদি সাপুদালিক- 
অখনা অগুনালিক-ধবনি-মুক্ত গয় । বাঙালায়, “' * '' ( চলল বিন্দু ) এই চিয-ৰাা 
প্বন্ননর্ণে র সানুনালিক্ষ তান প্রদার্দিত হয়; যখ, “আসন; পাৰচ--পক ; ভাঙার 
সাহার '' ইত্যাদি। সমস্ত বাঙ্গালা স্বগ-+লি ( গল ও যৌগিক ), লানুদালিক- 
তানে উচচারিত হইতে পারে; বখা, " এঁস্গীপে ; আসাদ; ই, উসস্ফীপুর, 
পিদ্পাহ; উ, উই, 5; এহেকে। ' খা পেঁচা), 
পৌঁচাস্[পণাচা] ) আই, খাও, নাই, খ্যাও '' ইত্যাদি। 

[২.১৩২] পলৰে " 8) এ ৭, দহ" রস্কাকচি রানির! ধ্ৰনি থাকিলে, বিক্ধীধ্ৱী বক 
দিও ধাজালাং উচ্চারণে অনুগাদিকষ-রাদগাস্ক হন; বা, ” ক) *--বাক্গালা। ইডালৰ [8] 
দে, [ ছু, 81]; “ লাহ "| ইপাৰ ] লয়ে, [ ইহ, গং |, ইরানি । 

[২১৩৩] ক ভাবার লানুষাণিক্ক ঞথনি াই। উদানেরীকে শানুলালিক পা, কিছ 


করাপীতে পাতুলালিখ্ষের বিশে প6)-_ইবোকোনা গেট ওলা আারাকশরঃ গানুলাদিক ভারী পান্ছে 
উচ্চারণ &ক্-তন করিতে পানে ছা। খালাত প্রাদেশিক রানে, দিশেষরা গন গর প্রানে, 


৩৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ 


উচ্চারণ-তন্তু আলোচনার জন্য International Phonetic Association-এর দার! 
ব্যবহৃত ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ মালায়, এই সাতটী ধ্বনি যথাক্রমে [০, &, বা a, i, 0৪১ ৪৪, 0] -রূপে 
লিখিত হয়। 


[২.১২৪] এই স্বর-ধ্বনিগুলির সমবায়ে, নানা সন্ধি-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর, 
সংযুক্ত বা মিশর অথবা যৌগিক স্বর-ধবনির (Diphth০n৪-এর ) উদ্ভব হয়; 
তন্মধ্যে মাত্র দুইটীর জন্য পৃথক্‌ বর্ণ, বাঙ্গালা বণ মালায় মিলে : “এ[ওই], 
ও=[ওউ] "| অবশিষ্ট যৌগিক স্বর-ংবনির জন্য পৃথক্‌ বর্ণ নাই, এগুলির 
মূল ধ্বনির বর্ণ গুলিকে (একক, অথবা য়-কারের সহিত যুক্ত করিয়া ) পাশাপাশি 
লিখিয়া, এগুলিকে প্রকাশ করা হয়। চলিত-ভাষায় এরূপ ২৫টী যৌগিক 
স্বর-ধ্বনি আছে; যখা__ 

“ ইয়ে, ইএ [76] নিয়ে? ; ইয়া [18] ইয়ার ; ইও, ইয়, ইয়ো [i0]--দিও, প্রিয়, নিয়ে৷ 
19০, prio, 10]; ইউ [10]- পিউ, মিউ-মিউ ; এই [ও]-_লেই, খেই ; এয়া [০৪] খেয়া, কেয়া ; 
এও [৩০]-চেও-চাহিও; এউ [৪৪]-_কেউ, ঘেউ-ঘেউ ; এয, আ্যায়, [e]--দেয়=দ্যায় ; আযাও 
[80]_স্যাও; আই [81]-_যাই, খাই ; আয় [8০]-খায়, নায়; আও [&০]__যাও, খাও; আউ 
[80] দাউ-দাউ ; অয় [০০]--হয়, নয় ; অআ, অওয়া [9৪]--সওয়া-সআ ; অও [০০]--হও, 
কও, নও; ওই, এ [01]_কই, এ; ওয় [০০]_ধোয়, ক'য়ে; ওত, ওয়া [০%]--বোয়া, মোয়া ; 
অউ, ওউ, ও [০9] বউ, জৌ ; উই [1]_দুই ; উয়ে [৩]-_দুয়ে'_দুহিয়া ; উয়া [58--ধুয়া, 
ভুয়া; উও, উয়ো [0০]--কুয়ে৷1” 

অত উচ্চারণে, পূর্বোক্ত স্বর-ত্বনিগুলি যৌগিক-স্বর-ধ্বনি হইয়া যায়; আবার ধীরে বীরে 
উচ্চারণ করিলে, দূইটী পৃথক্‌ স্বর-রূপেই প্রতিভাত হয়। 

[২.১২৫] তিনটী স্বর-ধ্বমির বিশ্ব বা যৌগিক স্বর-ধ্বনিও (Triphthongs) বাসালায় সম্ভব ; 
যথা, তিনটা ধ্বনির : “ ইয়েই [191] ; ইয়েও [16০]; ইয়ায় [iae]; এইয়ে [919]; এইও, এইয়ে৷ 
[ei0] ; এয়াও [880]; এওই [e0i] ; এউও [৪8০] ; আ্যায়েই [০৩]; আযাওই [8901]; আইয়ে 
[aie] ; আইও [91০]; আয়েই [861]; আওই [০1]; আউই [801]; অয়ই [০61]; অওই 
1১০1]; অয়ও, অয়েও [০০০]; ওইয়ে [01]; ওয়েই [০91]; ওয়েও [090]; ওয়াই [০৪1]; 


[২.১২৬] চারিটা স্বর-্বনির সমাবেশ (Tetraphthongs) : “ এয়াই [eoai] ; 
এওয়ায় [9০৪৪]; আওয়াই [০81], আওআয় 1২০৪০]; অআইও [9810] ” ; এবং পঁচটী স্বর- 
ধ্বনির মমাবেশ (Pentaphthongs) : “ অওয়াইও [5০৪1০], আওয়াইও [৪০810] ”-ও মিলে ; 


ধবনি-তত্ব ৩৫ 


কিন্ত এ ক্ষেত্রে “ও” এবং “ এ” বর্ণ, ব্যঞ্জন-বর্ণের কাধ্য করে বলিয়া, এগুলিকে সব সময়ে 
সত্যকার মিশ্ব বা যৌগিক স্বর বল৷ চলে না। ০৮৭ 

[২.১২৭] একটী স্বর-ংবনি পর পর দুই বার, অবিকৃত বা অমিলিত তাবে, বাঙ্গালায় 
হইতে পারে ; যথা, “ ইই [141] ”--" নিই-ই-_আমি তে নিই-ই ”; “ ওও [0-0] "-“ ধোও”) 
“এ [6] 5 খেয়ে (বেএ) খাইয়া "| 

[২.১২৮] একটী সরল অথবা যৌগিক স্বর-হবনিকে অরলম্বন করিয়া, শব্দে 

প্রযুক্ত এক-একটী অক্ষর (Syllable) হয়। অক্ষরের আদিতে ও অস্তে ব্যপ্জান- 
ধ্বনি থাকিতে পারে ; অক্ষর স্বরান্ত (07967) বা ব্যঞ্জনান্ত (019599) হয় ; যথা, 
স্বরান্ত-_“ এ. ও; স্ত্রী; কে; ভাই, ওই, কেউ ( ই, উ-ব্যঞ্জন-ধ্বনির ন্যায় 
প্রযুক্ত ) ; ব্যঞ্চনাস্-_কাৰ ; ত্যাগ ; এক্-া ; চন্দ্র-চবৃ-দ্র ” ; ইত্যাদি । 


[২.১৩] সান্মুনাসিক্ক স্ব (Nasalised Vowels) 


[২.১৩১] স্বর-বর্ণের উচচারণ-কালে মুখ-বিবর উন্মুক্ত থাকে, তাহাতে ক 
স্থিত শ্বাস-নালী হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া মুখ দিয়া নির্গত হর। সঙ্গে-সঙ্গে যদি 
নাসিকা-পণ দ্বারাও বায়ু বহিগ ত হইতে পায়, তাহা হইলে স্বর-খ্বনি সামুনাসিক- 
অথবা অনুনামিক-ধবনি-যুক্ত হয়। বাঙ্গালায়, “ *”' (চন্দ্রবিন্দু ) এই চিহ্ন-দ্বার! 
স্বরবর্ণে র সানুনাসিক ভাব প্রদণিত হয় ; যথা, “ আ-_আী ) পাক-__পীক ; তাহার 
__তীহার ”” ইত্যাদি। সমস্ত বাঙ্গালা স্বর-ধ্বনি (সরল ও যৌগিক ), সানুমাসিক- 
ভাবে উচচারিত হইতে পারে ; যথা, “অঁ-_ঈপে ; আ-_টাদ ; ইঁ, ঈ'_ইদুর, 
গি'ধলসী'ধ ; উ, উঁ-ছুঁই, ছ.চ; এঁহেকে; “আয '__পেঁচ=[প'যাচ], 
পৌঁচালাপণযাচা]); অই, আও, নীই, অঁযাও ” ইত্যাদি। 

[২.১৩২] শব্দ-মধ্যে “ঙ, ঞ, ৭, ন, ম” প্রভৃতি নাসিক্য ধ্বনি থাকিলে, নিকটবতী স্বর- 
ধ্বনিও বাঙ্গালার উচ্চারণে অনুনাসিক-তাবগ্রন্ত হয়; যথা, “ মা বাঙ্গালা উচ্চারণে [য-আ] 
নহে, [মৃজী, মী]; “নাম ”্[ বৃহ] নহে, [ নৃ-আম্‌, নাই]; ইত্যাদি। 

[২.১৩৩] বহু ভাষার সানুনাসিক স্বর-খ্বনি নাই। ইংরেজীতে সানুনাসিক নাই, কিন্ত 
ফরাসীতে সানুনাসিকের বিশেষ প্রাচুধ্য__ইংরেজেরা সেই জন্য সাধারণতঃ সানুনাসিক ফরাসী শব্দের 
উচ্চারণ ঠিক-মতন করিতে পারে না। বাহ্গালায প্রাদেশিক ক্মপে, বিশেষতঃ পূর্ব-বঙ্গে বহ স্থলে, 


৩৬ ভাগা-প্রকাশ বাঙ্গানা ব্যাকরণ 


সাদুনাসিক উচচারণ-_হয় অজ্ঞাত, না হয় অপ্প-পুচলিত। কিন্ত সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাঘা উভয়েই সানু-. 
নাসিক ধ্বনি বিশেষ-ভাবে বিদ্যমান, এবং শব্দের অর্থের পার্থ কা, শব্দস্থ স্বর-ত্বনির সানুনাসিকত্কের 
উপরে অনেক সময়ে নির্ভর করে ; যেমন, “' পাক-_পাঁক ; কাদা__কীদা ; কাগা__কীসা ; তার-- 
তার) খা-খী) গাগা” ইত্যাদি। এই জন্য এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত_বিশেঘতঃ 
ফাহাদের অত্যন্ত প্রাদেশিক উচ্চারণে সানুনাসিক ত্বনি নাই, তাঁহাদের পক্ষে । 

[২.১৩৪] শব্দের মধ্যে সানুনাসিক অক্ষর থাকিলে, সাধারণতঃ সানুনাসিক্, শ্বসাঘাত-যুক্ত 
প্রথম অক্ষরে সঞ্চালিত হইয়া থাকে ; যেমন, “ (সংস্কৃত) সংক্রম (প্রাকৃত) সংকম, সংকব১ (বাং) 
'সাকৌ >'গীকে৷ ; তাই+কর তাহার ৯'তীহার ; বাম>বাওঁ>বীও, বা; ভুমি >ভই >'ভূ'ই; 
গোস্বামী >গোসাঈ'>গোগীই>'গৌসাই ” ইত্যাদি । 


[২.১2] হ্ৰন্থ ও দীর্ঘ স্বর (Short and Long Vowels) 
[২.১৪১] অনেক ভাষায় স্বর-বর্ণে র হস্ব ও দীর্ঘ উচচারণের উপরে অর্থে র 


পার্থক্য নির্ভর করে ; যেমন, ইংরেজীতে, 100 [ খিন ]--হস্ব ই--অর্থ “সম্পর্ক” 
keen [বী-__ন ] দীর্ঘ-ঈ__অর্গ ‘তীক্ষ '; সংস্কৃত “দি-ন (=দিবগ), দীঁ-ন 
(=দরিদ্র) "| বাঙ্গালা ভাষায় স্বর-বর্ণে র হস্ব বা দীর্ঘ উচচারণের উপরে শব্দের 
অথ নির্ভর করে না। স্বর-ধ্বনির হস্বতা- বা দীর্ধতী-সন্বন্ধে বাঙ্গালা উচচারণে 
কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সমগ্র শব্দটার দৈর্ঘ্যের সহিত," তদন্তর্গ ত স্বর- 
ধ্বনির দীর্ঘতী বা ত্রস্বতা বিজডিত। Monosyllabic অর্থাৎ একাক্ষর পদ, 
সাধারণতঃ বাঙ্গালায় দীর্ঘ করিয়া উচচারিত হর : “ দিন (' দিবস), দীন (দরিদ্র), 
দিন (-“দিউন, আপনি দান করুন '), দীন (মুসলমান ধর্ম '),_এই চারিটী 
একাক্ষর শব্দের উচচারণ এক প্রকারের”_একক অবস্থিত বা উচচারিত হইলে, 
চারিটাই দীর্ঘ করিয়া উচচারিত হর; কিন্তু একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক 
নিঃশ্বাসে উচচারিত বাক্যে আসিলে, এই শব্দের ই-ধ্বনি দীর্ঘ হইতে স্ব হইয়া দীড়ায় ; 
যথা, “দিন-কাল ; দীন-দুঃখী ; বইটা আমায় দিন্‌ তো ; দীন-দুনিয়ার মালিক »। 
তন্রপ--” এক '- [ আ্যা-_কৃ]-_একাক্ষর এই শব্দে “বাঁকা এ-কার দীর্ঘ, 
কিন্তু “ একা, একটা " গ্রভৃতি একাধিক অক্ষরের পদে, এ-কার ত্রস্ব; “জল” 
এখানে অ-কার দীর্ঘ, [জ-ব্‌], কিন্তু “ জলা, জলটুক ”__এখানে 
অ-কার হ্রস্থ। se 


, 


ধ্বনি-তন্ব ৩৭ 


[২.১৪২] বাঙ্গালা ছন্দে এই জন্য স্বর-ব্বনির ভ্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য বাঁধা-ধরা 
নহে, একই স্বর-ধ্বনি অবস্থান-গতিকে হ্ৰস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হইয়া থাকে। সংক্কৃতে 
“আ, ঈ, উ, ক, এ, ও. ও, ৪ ৯ সর্বদা দীর্ঘ, কিন্তু বাঙ্গালায় এগুলি হস্বও হয়, 
দীর্ঘও হয় ; তব্ধপ সংস্কৃতে “অ, ই, উ, পা” সদা হস্ব। কিন্ত বাঙ্গালায় এগুলি 
দীর্ঘও হয়। 


“সন্মুখ সমরে পড়ি' বীর-চুড়ামণি "_ 


এখানে “ সমরে ” শব্দের এ-কার, “ চূড়া ” শব্দের উ-কার ও আ-কার-_-তিনটাই 
স্ব ; সংস্কৃতে এইরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না-_সবকরটাকে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া 
পড়িতে হইত। আরার “সন্মুখ '' শব্দট্রাকে তিন অক্ষরের [. সয়ু-মু-খ-] করিয়া 
না পড়িয়া, দুই অক্ষরের [ সমু] করিয়া পড়িলে, “মু "এর উ-্বনি, “খ "এর 
অ-কারের লোপকে পুরণ করিবার জন্য, দীর্ঘ হইয়া উচচারিত হয় । আবশ্যক-মত 
পরবর্তী অক্ষরের লোপকে পুরণ করিয়া লইবার জন্য, পূর্ব অক্ষরের দীর্ঘীকৰণ ঘটে; 
ও অক্ষরের স্বর-ধ্বনি দীর্ঘ হইয়া যায় ; এবং একাক্ষর শব্দ, স্বতন্ত্র অবস্থিত হইলে 
(অর্থাৎ বাক্যের আর দূই-একটী শব্দের সহিত এক নিঃশ্বাসে উচচারিত না হইলে), 
দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত হইয়া থাকে । বাক্যাংশের দৈর্ঘ্যের সহিত সেই বাক্যাংশের মধ্যে নিহিত 
অক্ষর-সমূহের স্বর-ংবনির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ জড়িত ।  এতভিন, খাঁটি বাঙ্গালায় ভ্ৰহ্থ- 
দীর্ঘের বিশেষ রীতি আর নাই । 


[২.১৪৩] সাধু-ভাঘার সংস্কৃত-শব্দ-বহুল রীতিতে লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ 
করিবার সময়ে, সংস্কৃত শব্দে স্বরের দৈর্ঘ্য কুচিও রক্ষিত হয় বটে, কিন্ত সর্বত্র 
নহে ; এই দীর্ঘীকরণকে পদে-পদে বাঙ্গালা উচচারণ-রীতির অধীন রাখা হয়। 
ফীর-গন্তীর-ভাবে পাঠ করিলে, খঁটি বাঙ্গালা পদেও অন্ত্য স্বর দীর্ঘ করিয়া পড়া 
হয়। কিন্ত এই রীতি, সাধারণ কথিত বাঙ্গালায় নিয়মের বিরোধী । 


[২.১৪৪] বাঙ্গালা উচ্চারণে হস্ব-দীর্দের এই পার্থক্য রক্ষিত না হওয়ার কারণে, বাঙ্গাল 
বানানেও এ বিষয়ে বীধাবীধি নিয়ম নাই ; যথা, « একটি__একটী ; হাতি_হাতী ; ঘড়ি_ঘড়ী ; 
চুন_চুন; সুতা__সুতা ; দীধি__দিধী__দীধী”। এই জন্য প্রায়ই হ্ব-ই ও দীর্ঘ-ঈ-র অদল-বদল 
দেখা যায়, বিশেষতঃ শব্দের শেঘে। হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যেখানে বানানে শব্দের উৎপত্তির অনুযায়ী 
চীর্ঘ-ঈ বা চীর্ঘ-উ পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় সেখানে হস্ব-ই বা হস্ব-উ মিলে; যেমন, “ মাটি (হিন্দী 
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“মাটা, মিট’), ঘি (হিন্দী ‘ঘী ’), মতি (‘ নুক্তা'-অৰ্থে, হিন্দী ' যোতী+), বাৰু (হিন্দী ' বাবু"), 
গোরু (হিন্দী “গোন্ধ ')” ইত্যাদি। বাঙ্গালার প্রাকৃত-জ শব্দের বানানে, হস্ব ও দীর্ঘ ই-ঈ এবং 
উ-উ-র স্থিরত৷ নাই ; বিদেশী শব্দ সম্বন্ধেও তাস্নাই__সাধারণতঃ লেখার হস্থ অক্ষরই বেশী প্রযুক্ত হয়, 
দীর্ঘ অক্ষরের ব্যবহার খুবই বিরল; যথা, “ ফারসি__ফারসী ; হিন্দু (শব্দটা ফারসী-__নুল ফারসী 
রূপ-অনুসারে ‘হিন্দু’ হওয়া উচিত); আমির__আমীর ; দপ্তরি__দফৃতরী ; হুমায়ূন-_হুমায়ুন ; 
যীঙ--যিঙ ; ইঞ্জিন_এক্জীন ”' ইত্যাদি। অর্থ-তৎসম শব্দের বেলায়ও স্থির নিয়ম নাই; যেমন, 
“গিনি-গিনী ; পিদীম, পিদিম, পিদ্দিয” ইত্যাদি কেবল তৎসম শব্দে, মল সংস্কৃত-অনুযামী 
হস্ব ব৷ দীর্ঘ বানান রাখিবার চেষ্টা হয়; এবং সাধারণতঃ লেখকগণ তৎসম শব্দ সম্চদ্ধেই যত্ববান্‌ হইয়া 
থাকেন। 


[২.১৫] দ্বিমাত্ৰিকতা (Dimetrism, Bimorism) 


ইহা বাঙ্গালা চলিত-ভাঘার উচচারণের একটি বৈশিষ্টা। দুই মাত্রা_অর্থাৎ “চ-ল এই 
দুইটা অক্ষর সহজ-ভাবে উচচারণ করিবার কালে যতটুকু সময় লাগে, বাঙ্গালা চলিত-ভাষার শব্দগুলি 
আলাহিদা উচ্চারিত হইলে, সাধারণতঃ ততটুকু সময়ের দৈর্ঘ্য মানিয়া চলিতে চায়। এই জন্য তিন 
বা চারি মাত্রার শব্দ হইলে, সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই অক্ষরের বা মাত্রার শব্দ করিরা লইবার 
প্রয়াস চলিত-ভাঘায দেখা যার : “ চলিরা »চ'লে, রাখিলাম সরাধ্লায়” ইত্যাদি। এই হে 
একাক্ষর শব্দ, স্বয়ং পৃথক্‌-ভাবে উচ্চারিত হইলে, বাঙ্গালায় কখনও হস্ব হর না, দ্বিযাত্রিক বা দীর্ঘ ভাবে 
উচ্চারিত হয় ; যথা, “রা-ম"__দুইটী হস্ব অক্ষর (5511৯৮19)-ুক্ত পদ, দ্বিমাত্ৰিক ; এবং “ রাম," 
[দৌর্ঘ এক-অক্ষর-যুক্ত পদ, একাক্ষর কিন্তু দ্বিমাত্রিক। বর্ণের নাম,--একাক্ষর “ক-_, খু গ-” এবং 
দ্বাক্ষর “ ক-কার, খ-কার, গ-কার " প্রভৃতি,_-উভয়ই দ্বিমাত্রিক। সুদীৰ্ঘ বা অনেকাক্ষর খব্দকে 
যথাসন্তব দুই অক্ষরের বা দুই যাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া লওয়ার দিকে চেষ্টা হয়; যেমন, 
“অপরাজিতা,” পূর্ণ উচ্চারণে “অ-প-রা-জি-তা” (৫ অক্ষর), কিন্ত চলিত কথায়, ফুলের নাম-হিসানে, 
“ অপৃ-রা-জি-তা '' (২+২=৪ অক্ষর,দ ই দ্িমাত্রিক খণ্ডে বিভক্ত); ““ ভাগিনেয় ” (৪ অক্ষর), 
চলিত-ভাঘায “' ভাগৃ-নে”' (২ অক্ষর)। বাঙ্গালা ভাষায় প্রতায়াদি যুজ হইলে, শব্দ-গুলিকে এই 
ভাবে সংক্ষিপ্ত করিয়া লওয়া হয় ; যথা, “ পাগল ” (২ অক্ষর-_“ পা-গন্থ "), স্বীলিঙ্গে “ পা-গ-লী '' 
(৩ অক্ষর) স্থলে উচ্চারণে “ পারথৃ-লী ” (২ অক্ষরের) ; “ কটক ” (২ অক্ষর)_-বিশেঘণে “ কটকী "" 
স্থলে, উচ্চারণে “' কাকী”: “ হলুদ,” বিশেষণ “ হলুদিয়া ” (৪ অক্ষর) স্থলে “ হালৃ-দে ” 
(২ অক্ষর); প্রা-বাং“ বাইগণ,” বিশেষণ “* বাইগণিয়া”. (৪ অক্ষর-_বাই-গ-ণি-যা), সংক্ষেপে 
গবেগুনে” ও. পরে “বেগ্বনে” (২ অক্ষর); _ “ফেলিয়া দাও” (সাধু-ভাষায়-- 
& অক্ষর) > “ফেলে দাও” (৩ অক্ষর) >“ ফেবু-দাও '' (ক্তুত উচ্চারণে, চলিত-ভাষায়_ 
২ অন্মর)। 
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[ক] ই (ঈ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা আগাইয়া আইসে, ও উচ্চে অগ্ৃ-ভালুর কঠিনাংশেন 
কাছাকাছি পছ'ছে। এ-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অরস্থান, ই-কারের মত সন্মুখে, কিন্থ একটু নীচে ; 
“আ্যা '-কারের বেলায় আরও নীচে । [ই (৯), এ, আয '] এগুলির উচচারণ-হেতু জিহবা তালুর 
দিকে প্রস্থত হয় বলিয়া, এগুলিকে “ তালব্য * (Palatal) স্বর-্বনি বলা হয় ; জিহবা আগাইর়া সল্প 
ভাগে চলিয়া আইসে বলিয়া, এগুলিকে ' মন্মুখস্থ স্বর-ধ্বনি * (Front ০৮০18) বলা যায়। [এ]. 
[' আয ']-র উচ্চারণে, জিহ্বার পশ্চাদংশ কতকটা কঠের দিকে আকৃষ্ট হয়, এই হেতু এই দুইটীকে 
“ কণ্ঠতালৰ্য স্বর ' (Palato-guttural V০wel5) বল। হয়। ই (ঈ)-কারের বেলায় জিহবা উচ্চ 
থাকে ; অতএব ইহাকে ' উচ্চাবস্থিত সনুখস্থ স্বর-*্বনি ' (High Front Vowel) বলা চলে: 
[এ] তঙগপ  মধ্যাবস্থিত (Mid Front Vowel), এবং ['জ্যা] "“নিয়াৱন্বিত সন্মুখন্থ ' 
(Low Front Vowel) এই সপুখাবস্থিত স্র-ধবনিগুলির উচচারণ-কালে, অধরৌষ্ঠ প্রস্ছত হয় : 
এই জন্য ইহাদিগকে " পৃসার-ুক্ত' বা 'পরস্থত* স্বর-ধ্বনি (Spread Vowels) বল। মায়। 

[ধা উ (উ)-কারের উচ্চারণে জিহ্বা পিছাইয়া আইসে, ও পশ্চাত্তাগুর কোমল অংশের 
কাছাকাছি উঠে ; ও-কারের উচচারণে জিহ্বা আর একটু নিয়ে আইসে, এবং অ-কারের বেলায় আরও 
নিয়ে। মুখের পশ্চাৎ বা অভ্যন্তর ভাগে জিহ্বার আগমনের কারণ, এই ধ্বনি-ব্রয়কে * পশ্চান্তাগস্থ 
স্বর-্বনি ' (73801. ড০৮7619) বলে। এগুলির মধ্যে [উ (উ)] ‘ উচ্চাবস্থিত ' (High Back), 
[ও] ‘ মধ্যাবস্থিত” (Vid Back), এবং [অ] ‘নিযাবস্থিত পশ্চান্তাগাস্থ ধ্বনি" (Low Back) 
এই ধ্বনিগুলির উচচারণে ওষ্ঠাধর গ্ুলঙ্গিত হইয়। বরুন বা গোল আকার ধারণ করে, এই জনা 
এগুলিকে 1581] অর্থাৎ ওঠ! এবং Rounded অর্থাৎ  বর্তুল ' ধ্বনি বলা যায়। ও-কার 
এবং অ-কারের উচচারণে, ভিহ্বা কঠের দিকে আকছিত হয় বলিয়া, এই দইটিকে ' কোচ ' 
{Labio-guttural) ধ্বনিও রলা যায়। 

[গ] বাঙ্গালা আ-কারের উচচারণে ভিন্বা সাধারণ-ভাবে শায়িত অবস্থার থাকে, বরং একটু 
কঠের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাকে সাধারণত; ‘ কঠা-ধবনি ” (Guttural Sound)-ই বলা হয়। 
বাস্তবিক পক্ষে ইহা এক " নিয়াবস্থিত (Low) এবং মুখের সন্মুখ ও পণ্চাৎ অংশের মাঝাসাঝি 
(অথবা কেন্দৰস্থানীয়) অংশেই অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে “ কেন্দ্রীয় নিয়াবস্থিত+ (০ Central) 
ধ্বনি বলা যায়। মুখ-বিবর উন্মুক্ত বা বিবৃত থাকে বলিয়া ইহাকে * বিবৃত” (Open) ধ্বনিও বলা হয়। 

[ঘ] এই: কেন্দ্রীয় ” আ-কার ভিনু, বাঙ্গালার প্রাদেশিক উচ্চারণে আর এক প্রকার সন্মুখে বা 
মুখাগ্রভাগে উচ্চারিত “ অ! '-ধ্বনি আছে, ইহাকে ‘তালব্য অ! ’ (Palatal ) বলা যায় ; “কলা * 
শব্দে, ও তদনুরূপ শব্দে, এই তালব্য আ-কার মিলে ; শব্দের প্রাচীন রূপে একনি 
ই-কার বিদ্যমান ছিল, সেই ই-কারের লোপের সন্ধে সঙ্গে, আ-কারের উচ্চারণের এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; 
যথা, সংহত“: কল্য ” »সপ্রাকৃত “ কলিং” >প্ৰাচীন' বাঙ্গালা “ কালি” ৯মধ্য-ুগের বাঙ্গালায় 
“কাইক্‌?” (এই উচচারণ এখনও বাঙ্গালা দেশে বহু স্থলে বিদ্যমান ) ৯আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গালা 
“কা'ব, কীল্‌* (তালব্য আ); কিন্ত কঠ্য-আ-কার যুক্ত “কাল ”*শ.বদর অর্থ “সময়, সৃত্যু '। 


ধ্বনি-তত্ত 
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তজ্বপ_-“ চাল=চাল-চলন (কায আ), চা'ল বা চাল (তালব্য অ৷ < চাইল, চাউল ) ” ; ইত্যাদি । 
বিশেঘ-ভাবে এই প্রকারের “ তালবা * আ-কারকে জানাইতে হইলে, “অ! ' () ৮ এবং “আ (1)'” 
_এই চিহ্ুদ্বয়ের একটি ব্যবহৃত হয । চলিত-ভাঘা এই তালব্য আ-কার নাই, সর্বত্রই ক্ঠ্য অথবা 
“ কেন্দ্রীয় বা কেন্দ্স্থ "' আ-কার-ই উচ্চারিত হয়। 


[২.১৬২] বাঙ্গাল৷ স্বর-্বনির উচচারণ-সঙ্গত বগীঁকরণ-- 


উচচ High 


-মধ্য High-Mi 


[নিমু-মধ্য Low-Mid 


নিমু Low 


সন্ুখাবস্থিত_ }৮০n% | কেন্দ্রীয় 0৮৭ |পশ্চাদবস্থিত Back 


(প্রহ্থত Spread) | (বিবৃত Open) |(বুল Rounded) 
ই) [| উ (3) [0] 
এ] 51০] 
যা] =] 

05 


পূর্বে (৩৯ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত সুখাতাস্তরের দুই চিত্রে, বাঙ্গালা স্থর-ধ্বনির উচচারণে মুখের ভিতরে 
জিহ্বার আপেক্ষিক অবস্থান, নীচে এই পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রের দ্বারা পৃণিধান করা সহজ হইবে, এবং" 
উচ্চারণ-সঙ্গত বর্গীকরণ বুঝ। যাইবে । 


সঙ্চুখাবস্থিত 


কেন্দ্রীয় পশ্চাদবস্থিত 


৪২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[২.১৭] বাঙ্গালা ব্যগ্ন-বর্শেক্র উচ্চারণ 


(২.১৭১) সংস্কৃত (এবং বাঙ্গালা) বর্ণ মালায়, “ক” হইতে “ম”” পর্য্যন্ত 
প'চিশটি বৰ্ণ কে স্পর্শ-বর্ণ (96018, 0০০lu5i৮e৪) বলে ; এগুলির উচচারণে, 
. জিহ্বার কোনও অংশের সহিত ক ও তালুর, কিংবা ওঠে ও অধরে, স্পর্শ হয়। 
স্্শ বর্ণ গুলি আবার উচচারণ-স্থান (অর্থাৎ স্পর্শের স্থান)-অনুসারে পাঁচটা বর্গ বা 
শ্রেণীতে পড়ে। উচচারণ-স্থান এইগুলি--ক, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ ; (১) ক- 
বর্গবা কণ্ঠ বর্ণ (Gutturals, Velars)--" ক, খ, গ, ঘ, ও”; (২) চ-বর্গ 
বা তালব্য বর্ণ (১812/918)__“ চ, ছ, জ, ঝ, 4 ; (৩) ট-বর্গ বা মূর্ধনা বর্ণ 
(Cerebrals, Cacuminals বা Retroflex Sounds)-—"“B, ঠ, ড, ৮, 
৭"; (8) ত বর্গ বা দন্ত্য বর্ণ (1)6776818)__“ ত, থ, দ, ধ, ন” ; এবং (৫) 
প-্বর্গ বা ওষ্ঠা বর্ণ (Labial 5)--“প,ফ, ব, ভ,ম "'। প্রত্যেক বর্গে পণচটী 
করিয়া বর্ণ বা ধ্বনি; এগুলির মব্যে, বর্গের শেঘ বণ -কয়চী (৬, ঞ, ণ, ন, ম) 
নাঁসিক্য-ধবনি-_এগুলির উচচারণ-কালে সুখের অভ্যন্তরে, বা ঠোটে ঠ্রোটে, স্পর্শ 
ঘটিয়৷ থাকে, এবং মুখ-বিবরস্থ বায়ু, মুখ-পথ দিয়া বাহির হইতে না পারিয়া, নাসিকা 
দিয়া নিঃস্থত হয়। প্রতি বর্গের আর চারি বর্ণের মধ্যে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ টী যথাক্রমে 
প্রথম ও তৃতীয়টীতে প্রাণ- বা নিঃশ্বাস (অর্থাৎ হ-কার-জাতীয় ধ্বনি)-যোগে সৃষ্ট 
হয়; এই জন্য এগুলিকে মহা প্রাণ (Apirate) ধ্বনি বলে ; যথা__“* খ,ঘ; 
ছ,ঝা;ঠ,চ;থ,ধ;ফ,ভ”। (“খঘ,ছ,ঝ,ঠ,ঢ, থ, ধ, ফ, ভ "একে যেন 
“ক্হ, গৃহ, চুহ, ভৃহ, ট্হ, ডূহ, ৎহ, দৃহ, পৃহ, বৃহ" -ূপে বিশ্রিষ্ট করা যায়।) বর্গের 
প্রথম ও তৃতীয় বনি গুলিতে এই প্রাণ (4817800)) নাই, এ জন্য ইহাদিগকে 
অল্পপ্ৰাণ (08810174৮90) ধ্বনি বলে ; যথা__“ ক, গ ;চ,জ; ট,ড; ত,দ; 
প,ব "| বগের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে র উচচারণ মৃদু ও গাস্তীর্য্যহীন ; কিন্ত তৃতীয় 
ও চতুথ”বণে র এবং পঞ্চম বর্ণের উচচারণ গম্ভীর । তৃতীয় ও চতুথ বর্ণে র উচ্চারণে, 
কঠনালীর অভ্যন্তরে স্থিত ৮০০৪] 00,008 বা স্বরোৎপাদক স্থিতিস্থাপক পেশী- 
দ্বয়ের কম্পন হয় ; এই কম্পনটুকু প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচচারণে হয় না | প্রথম ও 
দ্বিতীয় বর্ণ কে অঘোষ-বর্ণ (Voiceless বা Unvoiced 1309109) অথবা 
শ্বাস-বর্ণ (Breath Sounds, Hard Sounds বা 'Tenues) বলে; এবং 


ধ্বনি-তত্ব ৪৩ 


তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণকে ঘোষ-বর্ণ (Voiced 9০809) বা নাঁদ-বর্ণ 
{Soft Sounds বা Mediae) বলে। যেমন-- 


অঘোষ Voiceless ঘোষ Voiced 
(১) (২) (৩) (8) (৫) 


অক্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | অ্প্রাণ | যহাপ্রাণ | নাগিক্য 


ক] 4 [kh] গ[8]| ঘ [gh] না 
চাও] | [on] || ৭0] et 


F(t | 51] ভাগ] [tan এছ] 


দ ] ৭] | বাথ] | নম] 


ব [b] 5] ভ [bh] 


ত] খপ 
পাটি + [ph] | 


য (য়, অর্থাৎ “ইঅ'), র, ল, ব (ইহার মূল উচচারণ ছিল ইংরেজী 
W-এর মত, অর্থাৎ “উজ') *__স্পর্শ বর্ণ ও উদ্ম-বর্ণে র “ অন্তঃ ' বা মধ্যে আসে 
বলিয়া, রা অন্তঃস্থ-বর্ণ বলে। এগুলির ইংরেজী নাম Semi-vowels 
অর্থাৎ অর্ধ স্বর (য, ব), ও ]100105 অর্থাৎ তরল-স্সর (র, ল)। এই অক্ষরগুলির 
অস্তনিহিত অ-কারকে বাদ দিলে, যথাক্রমে স্বরংবনি “ই (যু), খ (র্‌), 
৯ (লৃ),উ (=,ৱ জা)” মিলিবে। iB 
“শ, ঘ, স, হ”--এগুলিকে উদ্ম-বর্ণ বলে। ‘উদ্ম ' শব্দের অর্থ 
“নিঃশ্বাস '__যতক্ষণ-শ্বাস থাকে, ততক্ষণ এগুলির উচচারণ প্রলন্বিত করা যায়; 
যেমন--“ ইশ্শৃশৃশ্‌ ....'' ; কিন্তু নাসিক্য তিন অন্য স্পৰ্শ বৰ্ণ গুলিকে এরূপে 
গ্রলদ্বিত করা যায় না; যেমন__“ইক্‌; ইট্‌ ; ইব্‌”। উন্ম-বর্ণের ইংরেজী 
নাম 810178776 অর্থাৎ “নিঃশ্বসিত ' বা “নিংশ্বাসাশ্রয়ী '। 
কলিকাতা-অঞ্চলের উচচারণে, সাধু- ও চলিত-বাঙ্গালার শব্দের মধ্যে বা শেখে অবস্থিত মহাপাপ 
বর্ণ গুলিকে অন্লপ্রাণ-ূপে উচচারিত করিবার দিকে একটা প্রবণতা আছে; যথা: “মুখ-মুক্‌, 
দেখতে__দেক্তে, রথযাত্রা--রত্যাত্রা, বীধা__বাঁদা, মাথা__মাতা, বাঘ__বাগ, আঠা-আটা, দৃঢ় 
দ্রিড়ো ” ইত্যাদি। অন্ততঃ শব্দের মধ্যস্থিত স্থরাস্ত মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির যথাযথ উচচারণ বাঞ্ছনীয় । 


88 ভাখা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


18 পূর্ববঙ্গের কথিত ভাষায়, যোঘ মহাপ্রাণ-ধ্ৰনির উচচারএ বিওুদ্ধ-ভাবে কর৷ হয় না 
“্ষ,ঝ, ঢ, ধ, ত”-এর উচ্চারণে, “ গ, জ, ড, দ, ব"-এর পরে প্রাণ বা হ-কার যোগ করা হয় না 
(হ-কারের নিজস্ব ধ্বনিও পূর্ব-বঙ্গে অজ্ঞাত) ; মহাপ্াণ বর্ণের স্থানে পূব-বঙ্গের কথ্য ভাঘায় সাধারণতঃ 
কঠের অভ্যন্তরস্থ glottal P১৪৪০ অর্থাৎ শু!স-নালী বা শুস-পথকে চাপিয়া বা রুদ্ধ করিয়া 
"গ, জ, ড, দ, ৰ” উচ্চারণ করা হয় (pronounced with glottal closure, “খুাস- 
নালীয়-' ক “কনালীয়-ম্পর্শ-নিখু ')। এই হেতু, পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীদের কানে পূ্ববঙ্গ- 
বাসীর উচচারিত * ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ"' কতকটা যেন বিকৃত “গ, জ, ড, দ, ব”-এর মত লাগে। 
কেবল পূৰ্ব-বঙ্গের কথ্য ভাঘার ব্যবহারে যীহারা অত্যন্ত, তাঁহাদের পক্ষে বিশুদ্ধ মহাপ্রাণ উচ্চারণ 
খিক্ষা-সাপেঙ্গ | 

[২.১৭২] বাঙ্গালার বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বণে র উচচারণ-আলো চনা-_. 
ক-বর্গ--" ক, খ. গ, ঘ, ও ”। জিহ্বার মূল- বা পশ্চাপ্তাগ-দ্বার। কঠের 
দিকে তালুর কোমল অংশে স্পর্শ করিয়া, এই বগে র হবনিগুলি উচচারিত হয়। 

ও বর্ণের উচচারণ ইংরেজী 3178 শব্দের 7)৫-র অনুরূপ । 

প্রাচীন বাঙ্গালায় “ ঙ ” আবার সানুনাসিক অন্ত:স্থ ব (বা )-এর মত_উ-র মত--উচচারিত 
হইত; সেই জন্য এই বর্ণের বাঙ্গালা নাম “ উজ” বা.” উজী”। 

চ-বর্গ-_' চ,ছ. জ, ঝ, এ "| জিহ্বার মধ্য-ভাগ-ছথর। তালুর, সন্মুখ বা 
কঠিন অংশে স্পর্শ করিয়া, এই ধ্বনিগুলির-উচচারণ করা হয়। 


ও বাঙ্গালা "চ, ছ, জ, ঝ”-এর উচ্চারণ, ইংরেজী 0] বা৷ th, ch-h বা tch-h, j বা dg, 
ও jh বা dge-॥-এর মত।  চ-বর্গের এইকপ উচ্চারণ এখন ভারতবর্ধের অধিকাংশ ভাঘায় প্রচলিত। 
কিন্ পর্ব- ও উত্তর-বঙ্ে, এই বর্ণ গুলির উচ্চারণ একেবারে পৃথকৃ। “চ”-এর উচ্চারণ ইংরেজী 0) 
বা 60)-এর মত না হইয়া, ইংরেজী ও এর মত হয়; “ছু”, সহাপ্রাণ “চ” অর্থাৎ “চ্হ"? বা 
914) না হইয়া, ইংরেজীর ৪-এর ধ্বনিতে পরিবতিত হয় (অর্থাৎ ইহা স্পর্শ মহাপ্রাণ হইতে উগ্ম 
ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে); “জ” তদ্রুপ ইংরেজী 1 মত না হইয়া, ৫৫ বা হ-এর মত হয় ; 
এবং “ঝ ” -॥-এর মত না হইয়া, চাপা গলায় উচ্চারিত এ৫-এর.মত হয়। পূরব-বঙ্গের ছাত্রগণের 
পক্ষে বাঙ্গালা সাধু-ভাঘায় ব্যবহৃত চ-বর্গের উচচারণ বিশেষ যত্ব করিয়া আয়ত্ত করা উচিত; প্রাদেশিক 
উচ্চারণ অনেক সময়ে ইংরেজী পৃভৃতি বিদেশী ভাঘার উচচারণেও সংক্রামিত হইয়া থাকে--/8/501- 
কে [wats], church-কে [tsarts], college-কে [koledz] বা [0158], judge-কে 
[2%] বল৷ হয়, এবং এই প্রকার কদুচচারণ খুবই শুনা যায়। 

8 চ-বর্গের এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ গুলির পশ্চিম-বজে ও প্রায় সমগ্র ভারতে প্রচলিত 
উচ্চারণ, বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে ভদ্র ও শিক্ষিত উচচারণ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, এ বিঘয়ে সকলের 


ধ্বালি-তন্ব 8৫ 


“ঞ”’-র উচচারণ সাননাসিক '' র” অথাৎ “ ইজ ”-র মত; এই জন্য 
ইহার নাম “ইজ "| এই বর্ণ সাধারণতঃ চ-বগে র বর্ণ গুলির পূর্বে অবস্থান করে ; 
তখন বাঙ্গালায় উহার উচচারণ দন্ত্য-ন-কারবৎ হয়; যেমন-_“ পঞ্চ-[পন্চ], 
অগ্জলি-[অনৃজোলি], বাঞ্ছা_[বাব্ছা], ঝঞ্কা_[ঝনৃঝা]-| অন্যত্র “যী ”-র মত 
উচচারণ : “ মিঞা্[মিয়ী] | সংস্কৃত “ যাচ্ঞা " শব্দের প্রাচীন বাঙ্গালা 
উচ্চারণ [জাচিঞা, জাচিঙ্গা], আধুনিক [জাচ্না]। “ জ+-ঞ-স্ত "-এর উচ্চারণ 
বাঙ্গালায় [গণ] । 

ছু" বাঙ্গালার “চ, ছু, জ, ঝ "-এর আধুনিক (৫, ch, ], ]1)-এর মত) উচচারণ, বিশুদ্ধ 
স্পর্শ -্বনি নহে; বিশুদ্ধ স্পর্শ-ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, ইহা প্রল্িত করা যায় না“ ইক্‌, ইট্‌, ইবু " 
ইত্যাদিতে যেমন দেখা যায়__(ক্‌, টু, বৃ) প্রভৃতি স্পর্শ ব্যঞ্তন-ধ্বনির দীর্ঘীকরণ সম্ভবপর নহে। কিন্ত 
বাজালা “ চ, ছ, জ, ঝ "কে পূলম্বিত করা যায়_-' ইচ্‌ ”-কে ইচ্ছামত [ইচ্শৃশৃশ . ...]-রূপে পুলছ্িত 
করা যায়__একটা [শৃশ] ধ্বনি শেষে আসে ; “ ইজ... .”-কেও তেমনি প্রল্ধিত করা যায়, একটা 
%1/-জাতীয় ধ্বনি শেঘে আসে । প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক বাঙ্গালা চ-বর্গ স্পৃষ্ট নহে, ঘৃষ্ট-অর্থ 1 জিহবা 
ও তালুর স্পর্শের পরেই, উভয়ের মধ্যে বায়ুর ধর্ঘণ-জাত ধ্বনি (4১071081658) | 

প্রাচীন কালে সংস্কৃত, “ চ, ছ, জ, ঝ "-এর উচ্চারণ, আধুনিক উচচারণ হইতে সম্পূর্ণ রূপে 
অন্য ধরণের ছিল; প্রাচীন উচচারণে এগুলি বিশুদ্ধ স্পর্শ বর্ণ ছিল-_জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিনাংশের 
উত্বভাগ স্পর্শ করিত মাত্র ; ধ্বনিগুলিকে অন্যান্য স্পর্শ -ধবনির ন্যায়ই পৃলদ্বিত কর! সম্ভব ছিল না; 
এই স্পৃষ্ট উচচারণ ক্ষণমাত্র-ব্যাপী হইত, ও কতকটা (কা, খ্য, গ্য, ঘা)-এর মত শুনাইত ; “ ইচ্‌- 
[ইক্য]; ইছ=[ইখ্য] ; ইহ্‌ =[ইগ্য] ; ইব[ইধ্য]। 

আধুনিক ভারতীয় উচচারণে “ চ, জ *-প্রভৃতিতে এই উদ্ম অংশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া, 
International Phonetic Association-এর ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ মালায়, হষ্ট-ধ্বনি-দ্যোতক 
“চ, জ”-এর প্রতিবর্ণ তৈয়ারী করা হইয়াছে[ ঘটি] অর্থাৎ শুদ্ধ স্পর্শ -ধবনি [ 6, ]-এর 
সঙ্গে উন্ম [ [, 5 ]- (91810) ধ্বনির যোগ প্রুদশিত করা হইয়াছে। 

ট-বর্গ-_'ট, ঠ, ড, ঢ, ৭১: এগুলির উচচারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে 
প্রতিবোষ্টত করিয়া (অর্থাৎ উ্টাইয়া), মূর্ধা অথাৎ তালুর শীর্ঘদেশের সন্নিকটে 
(আধুনিক বাঙ্গালা উচ্চারণে, আরও একটু নীচে), তালুর কঠিন অংশে স্পর্শ করিতে 
হয়। মূর্ধন্‌ বা মূর্বা দেশে স্পর্শ হয় বলিয়া এগুলিকে মুর্ধন্য বর্ণ (Cerebrals) 
বলে; ('মূর্ধন্য '-র অন্য ইংরেজী প্রতিশব্দ 0%980)17)91) |. জিহ্বাগ্রকে 
উন্টাইয়া, লইয়৷ উচ্চারণ করা, মূর্ধন্য বর্ণ গুলির বিশিষ্ট লক্ষণ; এই জন্য 
ইহাদিগকে ইংরেজীতে 7২৪৮:০৪০৩স অর্থাৎ প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি বলা হয়। 


৪৬ ভাঘা-গ্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


8 ইংরেজীর £, 0 বনি ঠিক আমাদের মূর্বন্য “ট, ড” নহে; ইংরেজীর ধ্বনি দুইটি 
আমাদের কানে আমাদের ূর্ব ন্য “ ট, ড ”-এর মত লাগিলেও, ৮ ও ৭ তিনটী বিঘয়ে মূর্ব ন্য বর্ণ হইতে 
পৃথক্‌; ইংরেজী ৮ ৫-তে (১) জিহ্বার অগ্রভাগ উন্টানো হয় না, (২) স্পর-স্থান মূর্ব। নহে, মূর্ধার 
বহু নিয়ে দস্তযুলের উপরিভাগে (Alveolum বা. Teeth-ridge-এ) ; এবং (৩) জিন্বাগ্র 
মুঙ্াকার করিয়া, বিস্তৃত ন! করিয়া, দন্তমূলের উপরে স্পর্শ করাইতে হয়। বস্তুতঃ, কানে আমাদের 
“টু, ড "এর মত শুনাইলেও, ইংরেজী দন্তমূলীয় &, 0 আমাদের দন্তয “ত, দ”-এর সহিত 
সগো, মূর্বন্য “ টি, ড "এর সহিত নহে। 


শব্দের মধ্যভাগে ও অন্তে “ড, ঢ”' বাঙ্গালায় “ডু, ঢু” হইয়। যায়। 
সংস্কৃতে “ পীড়া,” “ মূঢ় ” পৃতৃতি শব্দের উচচারণ ছিল [পী-ডা, সু] । আধুনিক 
ভাষার এই নূতন উচ্চারণ, '“ড, ঢ ”-এ বিন্দু যোগ করিয়া দ্যোতিত হয়। বিন্দু- 
যুক্ত “ড়, ঢ় '' বরণ দ্বয় বাঙ্গালায় নৃতন-_ প্রাচীন বাঙ্গালায় ব৷ তৎপূর্বেকার বর্ণ মালায় 
ছিল না। 


"ড় "এর উচ্চারণে, জিহ্বাগ্রকে প্রতিবেষ্টিত করিয়া ট-বগেঁর উচচারণ- 
্বানে স্পর্শ পূর্বক, জিহবাগ্রের অধোভাগ-দ্বার। দন্তমূল (উপরের দন্ত-পঙুক্তির পশ্চান্ভাগে 
স্থিত উচ্চ বা স্কীত অংশে) তাড়ন বা আঘাত করিতে হয়। “ডু ” ক্ষণিক ধ্বনি। 
জিহ্বার অবোভাগ-্বারা দস্তমূল-তাড়ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া, এই ধ্বনিকে তাড়ন- 
জাত (8191)1১69) ধ্বনি বলা যায়। ইহার মহাপ্রাণ রূপ হইতেছে “ঢ়” | 

£ পূর্ব-বলে সাবারণতঃ, এবং পশ্চিম-বঙ্গের কোনও-কোনও স্থলে, “ ৮ র-এর মত 
উচ্চারিত হয়। ইহার ফলে অনেক সময়ে লেখার “ড়” ও “ র”-এর বিপর্যয় ঘটিয়া খাকে-_“ ঘর 
ভাড়া ” স্থলে “' ঘড় ভারা ”* লেখা দেখা যায়। “ পড়া-_পরা ; কড়া--কর৷ ; বাড়ী (বাড়ি)__বারি ; 
ভাড়া_ তারা; হাড়--হার ; নড়নর” পুভৃতি শব্দ-মধ্যে, “ডু” বা ““র ””-এর পরিবর্তনে 
অর্থের পরিবর্তন হয়। যাঁহাদের প্রাদেশিক উচচারণে “ ড় ”-এর বিশুদ্ধ ধ্বনি নাই, সাং্ভাঘানুমোদিত 
“ড় "এর উচচারণ- এবং বানান-বিঘয়ে তাঁহাদের বিশেশ সতর্ক হওয়া উচিত। 

ূর্ঘন্য “ ৭”-এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় লুগু--সংস্থৃত শব্দে, এবং ক্চিৎ প্রাকৃত ও বিদেশী 
শব্দে “ গ”' লিখিত হইলেও, বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দস্ত্য “ ন ”-এর উচ্চারণ হইতে অভিনু ; যথ৷ 
:5 রণ, চরণ, পুরাণ, করুণা ; কাণ, পাণ, বাণান, সোণ! (= কান, পান, বানান, মোনা) ; কোরাণ, 
ফর্মীণ, নর্গাণ, রিপণ, জার্মেণী (কোরান্‌ বা কুর্‌*আবৃ, ফর্মাব্‌, নরমাব্‌, রিপন, জর্মানি) ” ইত্যাদি। 
কেবল ““ ট, ঠ, ড, ট ”-এর পূর্বে, ণ-কারের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়“ ৭, ঠ, ও, ণ্ড ”-তে জিহবা 
উল্ন্টাইয়৷ মূৰ্ব ন্য-স্থানে সুরধন্য ণ-কার হ্বনিত হয়, কিন্তুবাঙ্গালীর কানে তাহা দপ্তয ন-কারের মত 
শোনায়। বিশুদ্ধ মুর্বন্য ণ-এর হ্বনি কতকটা [উ]-এর মত শোনায়। এই উচ্চারণ সম্ভবতঃ প্রাচীন 


ধ্বনি-তন্থ ৪৭ 


বাঙ্গালাতেও ছিল, ইহাকে জানাইবার চেষ্টায় এই অক্ষরের বাঙ্গলা নাম “ আণ ” বা “ আশণে৷ 
দাড়াইয়াছে। 

6 তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে অবস্থিত “ মূর্ব ন্য ণ ”'-সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত--এ সযে। 
বিশেষ নিয়ম আছে_-পরে ‘ পত্ববিধান ' দ্রষ্টব্য । 

ত-বর্গ-_'ত, থ, দ, ধ, ন”'। জিহ্বার অগ্রভাগকে পাখার মত গ্রসারিত 

করিয়া, তদ্দারা উপরের দন্ত-পঞুক্তির পশ্চাদ্দিকে নিয়ভাগে স্পর্শ করিয়া তবগের 
উচচারণ হর। দন্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারণ হয় বলিয়া, এগুলির নাম দন্ত্য বর্ণ 
(Dentals)। কেবল দপ্ত্য ন-এর উচ্চারণে সাধারণতঃ জিন্বাগ্রভাগ দক্ত-পঞুক্তির 
একটু উত্বে কোনও স্থানে ঠেকে ; কিন্ত  ত, খ, দ, ব"-এর পূর্বে খাকিলে 
(“্ত্থ ন্দ দ্ধ ”-তে), ন-কারের উচ্চারণে দস্তোপরি জিহ্বার স্পর্শ হয়। 


প-বর্গ__“প, ফ, ব, ভ, ম”। এগুলির উচচারণে ওষ্ঠ 'ও অধর পরস্পরের 
দ্বারা স্পষ্ট হয়, এই জন্য এগুলিকে ওষ্ঠ্য বর্ণ (1,9/01915) বলে। 


ঘু" মহাপ্রাণ “ক” ও “ ভ ৮-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ “ পৃ+হ, বৃহ ৮_ ইংরেজীর 1901) 
hole, club-house-এর pP-h ও b-h-এর মত। “ প্রফুল্ল, প্রভা ” প্রভৃতি শব্দের শুদ্ধ উচচারণ 
গেন_-[প্রপৃহর, পরধ্হা]। বাঙ্গালায় কিন্ত “ক” ও “ভ”' আর বিশুদ্ধ মহাগ্রাণ স্পৃ্ট ধ্বনি নাই, 
Sian বা উদ্ম ধ্বনিতে পরিবাতিত হইয়। গিয়াছে, কতকটা। ইংরেজী £ ও ঘ-র মত (Inter- 
national Phonetic Association-এর  ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণমালায়, বাঙ্গালার উগ্র ওঠ 
“ ফ, ভ ”-এর প্রতিবর্ণ হইতেছে [/] ও [8]) ৷ শুদ্ধ মহাপ্রাণ স্পৃ্ট “ ফ, ভ ”-কে পরলন্বিত করা যায় 
না, এগুলি ক্ষণস্থায়ী ধূনি-_[ইফ্‌-11, 1ইভ-101]-কে টানিয়। দীর্ঘ করা যায় না, “কফ” [p-h] 
“ভূ” [৮] বলিয়াই থানিতে হয়; কিন্তু উতৰ, উচচারণে প্রলধ্িত কর থায়_-[ইকৃকৃ ** 
(320. .....), ইভৃভূভূ, , (৯1৮৮৮, -..)]| এইরূপ উদ্ধ উচচারণ বাঙ্গালায় খুবই শোনা 
যায় বলিয়া, ইংরেজীতে বাঙ্গালা নাম ও শব্দ লিখিবার কালে, “ ক, ভ ” স্থলে DP, bh না লিখিয়া। 
অনেকে £, %্ লেখেন; “ফণী, ফটিক, প্রফুল্ল, প্রভাত, সভা, শোভা” স্থলে Fani, 11010, 
Profullo, 1১:09, Sava, বা Sova, Shova (এগুলিকে Phani, Phatik, 
Praphulla, Prabhat, Sabha, Sobha বা. Shobha লেখাই ঠিক__ইহাতে সংস্কৃতের সহিত 
তথা, ভারতের অন্য প্রদেশের সহিত যোগ থাকে, এবং বাঙ্গালার মত উচচারণেও ব্যাঘাত হয় না) । 


অন্তঃস্থ বর্ন__“য,র, ল,ব”। 


“ য”--এখন এই বর্ণ বাঙ্গালার উচচারণে “ভ ” হইতে অভিতু । ইহার 
প্রাচীন সংস্কৃত উচচারণ ছিল “ইজ, কিন্ত প্রাকৃতে ও তদনুসারে বাঙ্গালার 


৪৮ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দঁড়াইয়াছে " জ "| পুরাতন বাঙ্গালায় আবার " য '' বাঙ্গালার অ-কারের জনা ও 
ব্যবহৃত হইত-_প্রাচীন পুঁথিতে “ বক্ষ, ববশ, যতিশএ-আক্ষ, অবশ, অতিশর '' 
ইত্যাদি বানান মিলে ; অন্য স্বর-ধ্বনিতেও খামখা ''য"; জুড়িয়া দেওয়া হইত-- 
যেমন “ যুত্তম-ুউত্তম | য-কারের প্রাচীন উচ্চারণ "' ইঅ "-কে জানাইবার জন্য, 
আধুনিক যুগে বাঙ্গালা র বিন্দু-যুক্ত “য় '' অক্ষরের স্থট্টি হইয়াছে। 

E তৎসম শব্দের বানানে“ জ. ব*-এর পার্থ ক্য সাবধানতার সহিত রক্ষণ করা উচিত। 

কোনও ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বলিলে, "বৰ" (বা " র') নিজ রূপ পরিবাতিত করিয়া "7" 
(য-ফল৷) রূপ বারণ করে; বখা--" সতৃ-র-্সত্য, বাক্-য়--বাক্য "| বাঙ্গালায় ব্যগনের পারে 
য-ফল৷ আদিলে, ফলা-যুক্ত ব্যঞ্ষন-ধ্বনির  দীর্দ উচচারণ ' বা ছ্বিৎ-ভাব হয়, এবং য-কলা-ঘুক্ত অক্ষরের 
পূর্বে অ-কার খাকিলে, সেই অ-কার উচচারণে ও-কার হইয়। নায়; যখ“ পখ্য-[পোতৃখ |, 
হত্যা স্[হোতত্যা] " ইত্যাদি । (এতপ্তিনু, প্রাচীন বাঙ্গালায় ও পুর্ন-বঙ্গের ভাঘায় য-ফলার উচচারণ- 
সম্পর্কে নিয়ে‘ অপিনিহিতি” দ্রষ্টব্য । ) 


" র"-_জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করিয়া, তদ্দারা দন্তমূলে একাধিক বার 
দ্রুত আঘাত করিয়া" র "-ধ্বনির উৎপত্তি হর়। িহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হর বলিরা 
এই ধ্বনিকে কম্পন-জাত (Tiled) ধ্বনি বলা বায়। (ইংরেডের মুখে 
উচ্চারিত ইংরেজীর " বাঙ্গালা '' র '' হইতে বিশেষ পৃখক্‌ ৷) 

 ল-_জিন্বাগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকাইয়। রাখিরা, জিহ্বার 
দুই পাশ দিয়! মুখ-বিবর হইতে বায়ু নিকাশিত করিয়া, ল-কারের উচচারণ হয়। 
দুই পাশ দিয়া বায় নিকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে পাশ্রিক (৫৮৭) ধ্বনি 
বলা চলে। 

ল-কারের পরেই "ত, খ, দ, বৰ” বা +ট, ঠ, ড, ঢ" আমিলে, পরবর্তী দপ্ত্য বা মূর্ব ন্য 
বর্ণের প্রভাবে, ল-এর উচচারণ-স্থান একটু পরিবর্তিত হয় ; যেমন--” আলতা (-আন্তা), হবে ” 
প্রভৃতি শব্দে জিভ দাঁতে ঠেকায় ল-ংবনি উচচারিত হয়; আবার “উল্টা, পাল্টা, লাল 
ডাক-গাড়ী '' প্রভৃতি শব্দে বা শব্দ-সমষ্টিতে, জিভ উলটাইয়া মুর্খ ন্য-বর্ণ-রুূপে ল-ধ্ৰনি উচ্চারিত হর | 


“ ব '__এই বর্ণ ( অন্তঃস্থ ব), ও বগীয় “ব,” বাঙ্গালার আকৃতিতে ও. 
উচ্চারণে এক্ষণে অভিনু । কিন্ত প্রাচীন কালে এই দুইটীর রূপ ও ধ্বনি উভয়ই 
পৃথক্‌ ছিল : বগীয় ব-), অন্তঃস্থ ব-উজ, WV | দেবনাগরীতে এখনও এই ধ্বনি- 
ও রূপ-গত পার্থ ক্য রক্ষিত আছে-_পেট-কাটা জ্র-ুবগীয় ব=, ন্র= অন্তঃস্থ বর 


ধ্বনি-তস্ব ৪৯ 


{৮) ; তজ্বূপ, আসামীতে “ ব ”=বগীঁয় ব=, “র '"=তঅন্তঃস্থ ব=ঘ্ম | সংযুঞ্জ- 
বৰ্ণে ব্যঞ্জনের পরে ব-ফলা-রূপে সাধারণতঃ এই অন্তঃস্থ ব-ই আসে ; ব-ফলা বাঙ্গালায় 
উচচারিত হয় না, কেবল পূর্বস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-ভাব ঘটায় ; আদ্য অক্ষরে ব-ফলা৷ 
খথাকিলে,' তাহার উচচারণ-ই হয় না; যথা--“ পরু-[পক্ক], অদ্বয়=[অদৃদয়] ; 
স্বত্ব=[শত্ত], দ্বিত্ব-[দিতত] "' ইত্যাদি । “ জিহ্বা, আহ্বান, বিহ্বল=[জিউহ৷, 
আওহানৃ, বিউহনৃ] ”-_এখানে অন্তঃস্থ ব-এর আ-বৎ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ নিদৰ্শ ন 
পাওয়া যায়; এই প্রকার শব্দের আবার [জিব্তা, আবৃভানু, বিবৃভ্] উচচারণও 
আছে-_সে উচচারণ প্রাচীন বাঙ্গালার বা প্রাকৃতের অনুরূপ । 

অন্তঃস্থ ব-এর আর এক উচচারণ সংস্থৃতে বিদ্যমান ছিল,_সেটী হইতেঙ্ছ দক্ত্োষ্ঠ উদ্ম যো 
ধবনি--উপরের দীত দিয়া নীচের ঠোট চাপিয়া উচ্চারণ ; ইংরেজী %-র ধ্বনি ইহাই | এই ধ্ৰনি-. 
অনুসারে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা নামে ইংরেজীতে ঘ দিয়া অন্তঃস্থ বকে লেখা হয়_-“ বিদ্যাসাগর 
Vidyasagar, বিবেকানন্দ Vivekananda, বিক্ৰম Vikrama, বিজয় Vijaya, 
বিশৃ-ভারতী Visva-bharati "' ইত্যাদি । f 

ক অন্তঃস্থ ববা “এর বিশেষ বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণ মালায় না থাকিলেও, ংবনিটী বাঙ্গাল। ভাষায় 
আছে, এবং এই ধ্বনি এখন বাঙ্গালায় “ ওয় ”-ূপে (প্রাকৃতজ ও বিদেশী শব্দে) লিখিত 
হয়; যথা“ পাওয়া "= [DA], “ এডওয়ার্ড "=Edward, “ রেলওয়ে ,'= Railway, 
“ ওয়াকিফ-হাল "= Waki£-51, নাম-কে-ওয়ান্তে "=nAm-ke-wasté ইত্যাদি । 

উত্ম-ব্ণ_“শ,ষ,স,হ "৷ 

“শা, ষ, স”__এই তিনটী ধ্বনির উচচারণ এখন বাঙ্গালায় এক--ইংরেজীর 
8%-এর মত । শিশৃ-দেওয়ার ধ্বনির সহিত এগুলির সাদৃশ্য আছে বলিয়া, এগুলিকে 
‘5৮৭6 ব৷ শিশ্-ধ্বনি বলা যায়। প্রাচীন কালে এগুলির পৃথক্‌-পৃথক্‌ উচ্চারণ 
ছিল; (তালব্য) “শ”-_ইংরেজী issue [78855] শব্দের অনুবূপ-ভাবে 
উচচারিত হইত (জিহ্বার মধ্যভাগ তালুর কঠিনাংশের সন্নিকটে আসিত), (মূর্ধন্য) 
“ঘ” অন্য মূর্ধন্য বর্ণের মত ভি্বাগ্রকে উন্থটাইয়া লইয়া উচ্চারিত. 81)-এর 
ধ্বনি ছিল, এবং (দস্তা) “ স” ইংরেজী sing, sang, SUng-এর ৪-এর মত ছিল 
(পূর্ব-ঙ্গে উচ্চারিত “ ছ ”-এর ধ্বনি ও সংস্কৃত দস্তয “স”__এই-দুইয়ের উচচারণ 
এক)। “সবিশেষ ” শব্দ বাঙ্গালীর মুখে এখন shd-bi-shesh : প্রাচীন সংস্কৃত 
উচচারণে ৪%-ঘ্1-46-98, ছিল । এখন কেবল “ত, থ, ন, র, ল ”-এর পর্বে : 

4—1497 B.T. 


৫০ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


আসিলে; “শ, স”-এর দল্তয-স (3)-ধ্বনি বাঙ্গালাল্স শোনা যায়; যথা 
“স্্রীলওপ (5htri নহে), স্থান, আন=sthan, ৪052 (shthin, 
shnan নহে) ; শ্রী ৪05 (৪1 নহে ), শ্রীল-৪]] (shlil নহে )1” 


“শ, ঘ, স”'_এগুলি অঘোঘ ধ্বনি; এগুলির ঘোঘবৎ রূপ সংস্কৃতে নাই, অন্য তাঘায় আছে। 
“শ "এর ঘোষ রূপ, £1)-জাতীয় ধ্বনি ( ইংরেজী pleasure, measure, leisure শব্দে শোনা 
যায়_[ plezhiir, mezhiir, lezhiir ] ইত্যাদি) ; “ ঘ "-এর ঘোঘ রূপ, অনুরূপ আর এক প্রকার 
2-ধবনি, জিহ্বা উল্টাইয়া উচচারিত হয়, তমিল ও মালয়ালয্‌ ভাঘায় এই ধ্বনি মিলে ; এবং দন্ত্য 
“ স”-এর (৪-এর ) ঘোঘ রূপ হইতেছে 2-_এই £ধ্বনি বাঙ্গালায় আজকাল শোনা যায়-_বিশেঘতঃ 
বিদেশী নাম ও শ্ব্দে_এবং সাধারণতঃ জ-এর ৰিকল্পে বা বিকারে এই ধ্বনির উৎপত্তি বলিয়া, 
বাঙ্গালায় “জ ”-দ্বারাই ইহা দ্যোতিত হয়; যথা--“ মেজদা 77928; নিউ-জিলাও=New 

Zealand, জুলু-21.” ইত্যাদি। 


ছি “ শ, ঘ, স”-এর শিষ্ট ও ভদ্র উচচারণ বাঙ্গালা ভাঘায় হইতেছে ৪৷-এর মত; 
' 4 সময়81)07085,  ঘোল-৪০1০, সাতচল্লিশ=shat-chollish ” : এই 8)-ধ্বনিকে 
বাঙ্গালায় ইংরেজী ৪-এর মত উচচারণ করা ঠিক নহে। কিন্ত কলিকাতা -অঞ্চলে আজকাল ছেলেদের 
মুখে অনেক সময়ে ৪॥-এর বদলে এই দন্ত্য ৪-বৎ উচচারণ শোনা যায় ; ভদ্র সমাজের অনুমোদিত 
উচচারণে ইহ! বর্জনীয়, এবং এ বিষয়ে কলিকাতা-অঞ্চলের ছাত্রদের অবহিত হওয়া উচিত। 


“হ”-কণ্ঠনালীতে উৎপনু হ-কার, উম্ম ঘোঘবর্ণ যতক্ষণ শ্বাস থাকে, 
ততক্ষণ “ শ, ঘ, স ”-এর মত ইহাকেও প্রলম্বিত করা যায়, “ হ্‌হহ্‌হ্‌... ”। 


চক" পূর্ববের গ্রাম্য ভাষায় হ-কারের বিশুদ্ধ উচচারণ হয় না--পৃলম্বনশীল কণ্ঠ উদ্ম-ধ্বনির 
পরিবর্তে, পূর্ব-বঙ্গে কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত শাস-পথ চাপিয়া উচ্চারিত এক শুকার স্পষ্ট ধ্বনি (Glotta] 
90]) উচ্চারিত হয়। এই ধ্বনিকে ['] রূপে লেখা যায়; যথা“ হাত” স্থলে ['আৎ], 
“হয়” স্থলে ['অয় ], “হরি” স্থলে ['অরি ], “ হালি ” স্থলে ['আইন্‌ ], “ হিন্দু” স্থলে 
[ ইন্দু] ইত্যাদি । সাধু- বা চলিত-ভাষা'র ব্যবহার-কালে পুর্ব-বঙ্গের এই প্রাদেশিক উচ্চারণ বর্জন 
করিয়া, শুদ্ধ “ হ”' বলা উচিত। 


অনুস্বার__-“ং ”। সংস্কৃতে, ইহা যে স্বরবর্ণের আশ্বয়ে (বা পরে) আসিয়া 
বসিত, সেই স্বর-বর্ণকে এই বর্ণ আংশিক-ভাবে সানুনাসিক করিত। বাঙ্গালায় 
কিন্ত অনস্বারের উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে “” (কিন্তু হিন্দীতে, উত্তর-ভারতে, 


ধবনি-তত্ব ৫১ 


ন্‌” এবং দক্ষিণ-ভারতে “মৃ”; “সংস্কৃত” শব্দটীর প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 
[সর্জযৃক্তত]; বাঙ্গালায় [শক্শৃক্রিতো] বা [শঙোশৃক্ৰিতে৷]; হিন্দীতে [সব্সৃক্রিৎ], 
দক্ষিণ-তারতে [সহ্সৃক্র ত])। বাঙ্গালায় “₹” ও “উ * উচ্চারণে অভিন্ন হইয়া 
যাওয়ায়, একের বদলে অন্যের ব্যবহার খুবই সাধারণ ; যথ!-__“ বাংলা--বাঙ্ল! ; 
রং, রড়__রঙের ; ভাং__ভাঙড়” ইত্যাদি । 


বিসর্গ__2%1 ইহা এক প্রকার “হ”-এর হ্বনি। সাধারণ “হ” 
হইতেছে ঘোষ ধ্বনি, “2” তাহার অনুরূপ অঘোষ ধ্বনি। এই ধ্বনি সংস্কৃত 
শব্দে প্রায়ই মিলে, আর বাঙ্গালা ভাষায় একমাত্র বিশ্যুয়াদি-প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের 
ধ্বনি শোনা যায় : যথা-_-' আঃ, উঃ, ওঃ” ইত্যাদি। সাধারণ বাঙ্গালা উচ্চারণে, 
পদের অস্তে থাকিলে, বিসগ প্রায়ই অনুচচারিত থাকে ; যেমন-_“ বিশেষতঃ ” 
=[বিশেশত, বিশেশতো]; পদের মধ্যে থাকিলে, বিসগ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব 
করিয়া দেয় ; যেমন__“ দুঃখ,” উচ্চারণে [দুক্খ], [২.১৯৫] দ্রব্য ; অধঃপতন,” 
উচচারণে [অধপৃপতন]$ ইত্যাদি। এই হেতু, ব্যঞ্জন-বর্ণে র দ্বিত্ব-ভাব কখনও-কখনও 
বিসর্গ দিয়া লেখা হয় ; যথা-_-“ মুফ্ূসলমফ£সল বা মফ-স্বল ; মুজফৃফরপুর- 
মজ£ফরপুর ” ইত্যাদি । 

অনুস্বার ও বিসর্গ কে ' আযোগবাহ * বর্ণ বলে, কারণ অন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত ইহাদের 
যোগ কল্পিত হয় নাই, ইহারা যেন স্বর- ও ব্যঞ্জন-মালার বাহিরে অবস্থান করে; তথাপি এই দুইটি, 
উচ্চারণে নানারূপ পরিবর্তন-কাধ্য-নির্বাহে সাহায্য করে। এতন্তিনু, পূর্ব-স্থিত স্বর-ত্বনিকে অবলম্বন 
করিয়া বিসর্গ উচ্চারিত হয় ; পূর্ব-্বরের উচচারণ-্থান-অনুসারে ইহারও পরিবর্তন হয় বলিয়া, ইহার 
নাম “ আশয়স্থান-ভাগী *; যেমন“ আঃ ”_এখানে কঠ-স্বর আ-এর পরে আছে বলিয়া, বিসর্ণে র 
উচচারণ-স্থান ক, এবং অনেক সময়ে কানে ইহা (আঃ-আধৃখ্খ , - ..- ধু” এখানে ফারসীর' 
ত খে.’ অক্ষরের ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে ) এইরূপ শুনায় ; তজ্রপ “ইঃ ৮ এখানে তালব্য ই-কারের 
আশ্রয়ে আিয়া বিসর্গ তালব্য ধ্বনি “ শব ”-তে সহজেই পরিবতিত হইয়া যায়_(ইঃ-ইশৃধৃখ ...) ) 
এবং “ উঠ ”-_এখানে ওষ্্য উ-কারের প্রভাবে বিসর্গ £ বা %, উম্ম ফ-তে পরিবতিত হয়_ 
(উঃ>উষ্্‌ফ্ফ্‌ - ..) ইত্যাদি। 


চন্দ্রবিন্দু ”। এই চিহ স্বর-হ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে : 
“আআ, পাক--পাক ” ইত্যাদি । (পূর্বে ডরটব্য__পৃঃ ৩৫-৩৬, [২.১৩] 
প্রসঙ্গ, ‘ সানুনাসিক স্বর 1) 


৫২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[২.১৭৩] ব্যঙজন-বর্পেক দ্বিত্র-ভাব বা দীর্বীকলল 
(Doubling or Lengthening of Consonant Sounds) 


বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঞ্জনংবনিগুলি দীর্ঘ করিয়া উচচারণ করা যায়। এই দীর্ঘ 
উচচারণ--অথা'ৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া উচচারণ-স্থানে জিহ্বাদি বাগ্যন্ত্র স্থাপিত করিয়া 
রাখা--সাধারণতঃ “দ্বিত্ব উচচারণ ' বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং ংবনি-দ্যোতক 
বর্ণ টীকে দুই বার লিখিয়৷, এই দীর্ঘ উচচারণ গ্রদণিত হয়। বস্তুতঃ, ধ্বনিটার দুই 
বার উচ্চারণ হয় না। “মত্ত ”' শব্দে, বাস্তবিক পক্ষে “ মত্ত” বা“ মত 
ত” এইরূপ দ্বত্ব-ভাবে বা পৃথকৃ-রূপে উচচারিত দুইটী ত-কার নাই___দন্তে জিহ্বাগু 
বেশীক্ষণ ধরিয়া লাগাইয়া রাখিয়াই এই “ স্ত ”-এর উচ্চারণ হয়, এবং ইহা দীর্ঘ 
“ত "এরই উচ্চারণ । তজ্বপ “ অশ্ব-[অশুশ] "-_এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তালু-স্থানে জিহ্বার অবস্থানের ফলে দীর্ঘ [শ্শৃ, {--] ধ্বনি ; “ ফুলল.”-_এখানেও 
তাহাই । 

বাঙ্গালায় স্বর-বণে র দীর্ঘ উচচারণ স্বয়ংসিদ্ধ,এবং স্বতন্ব নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য 
এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে বাঙ্গালার স্বর-ধ্বনির 
দৈর্ধ্য নির্ভর করে বাঙ্গালার ব্যঞ্জন-বর্ণে র দৈর্ঘ্যের কিন্ত স্বতন্বতী আছে। ব্যঞ্জন- 
ধ্বনি দীর্ঘ বা হ্ৰস্ব, হওয়ার উপরে (অর্থাৎ দ্বিত্ব বা একক থাকার উপরে), শব্দের 
অর্থ নির্ভর করে; যখা--“ মানা,” একক বা হস্ব “ল,” অর্থ “ফুলের হার * 
(বা “নারিকেল-মালা '), কিন্তু “ মাল্লা,” দীর্ঘ “ ল ৮ বা দ্বিত্ব “ ল,” অর্থ ‘ নৌকার 
মাবী-মাল্লা  ; “আটা” ত্রস্ব “ট," অর্থ 'গোধ্ম-চূর্ণ, “ আট্টা "দীৰ্ঘ 
“টু "অর্থ ‘অষ্ট খণ্ড," বা “আট ঘটিকা '; “ কীচা ”- অপর,” “ কীচচা " 
= তৌল- বা. পরিমাণ-বিশেষ '; “ফুলে৷ "-_' স্ফীত” “ফুল, ফুহুল ''= 
“প্রফুল্ল, অথবা “স্ফীত হইল; ইত্যাদি। 

বাঙ্গালা বিশেঘ জোর দিয়া বলিতে হইলে, ক্কচিৎ শব্দ-স্থিত ব্যগ্রন-্বনিকে 
দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচচারণ করা হয়; যথা--“সকলে-__সকলে ; সবাই-- 
সব্বাই ; তখনি-_তক্ষনি [তক্খনি]; জলে একেবারে জলময়-_জলে এক্কেবারে 
জলন্মর ; কিছু না---কিচছু না ” ; ইত্যাদি। 


ধ্বানতত্ব . ৫৩ 


[২.১৮] বাঙ্গালা ব্যগুন-র্পের উচ্চারণে সুশ্যেন্প 
অঅভ্যন্তন্লে জিহ্বাদি উচচাব্রণ-সান্ (Points of 
Articulation within the Vocal Organs in pronounc- 
ing the Bengali Consonants) 


বিভিনু উচচারণ-স্থান :--(১) ওঠ, (২) দন্ত, (৩) দন্তমূল, (8) কঠিন তানু--সম্মুখ ভাগ, 
(৫) কঠিন তালু--পশ্চা্ভাগ (মূৰ্ষ।), (৬) কোমল তালু, তনয়ে অলিজিহবা বা. আ’লজিড, (৭) কণ্ঠস্থ 
শা'স-নালী-পথ, (৮) অধর, (৯) জিহ্বাগ্রযুখ, (১০) জিহ্বার অধোভাগ, (১১) জিহ্বাগ্ন, (১২) জিহ্বার 
পশ্চান্তাগ (জিহ্বামূল)। অলিজিহ্বার নীচের ও শ্|সনালীর উপরের স্থানকে “ গলবিল ”' বা 
“ কাকল ” বলে। 


বাঙ্গালা ভাষার (চলিত-ভাষার উচচারণে) ধবনি-সমূহ-- 


International Phonetic Associationaর ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ মালায় এই ধ্বনিগুলির 
জন্য যে সকল অক্ষর নিদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল। 


৫২ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


[২.১৭৩] ব্যঞ্ছন-বর্ণের দ্রিহ-ভাব বা দীর্বীকরশ 
(Doubling or Lengthening of Consonant Sounds) 


বাঙ্গালা ভাষায় ব্যঞ্জানংবনিগুলি দীর্ঘ করিয়া উচচারণ করা যায়। এই দীর্ঘ 
উচচারণ-_অথ ও দীর্ঘকাল ধরিয়া উচচারণ-স্থানে জিহ্বাদি বাগৃযন্ত্র স্থাপিত করিয়া 
রাখা--সাধারণতঃ 'দ্বিত্ব উচচারণ ' বলিয়৷ বিবেচিত হয়, এবং «্বনি-দ্যোতক 
বর্ণ টীকে দুই বার লিখিয়া, এই দীর্ঘ উচচারণ প্রদশিত হয়। বস্তুতঃ, ধ্বনিটীর দুই 
বার উচচারণ হয় না। “মত্ত ”' শব্দে, বাস্তবিক পক্ষে “ মতৃ্/ত ” বা “মত্ব-- 
ত” এইরূপ দ্বিত্ব-ভাবে বা পৃথক্-রূপে উচচারিত দুইটী ত-কার নাই--দন্তে জিহ্বাগ্র 
বেশীক্ষণ ধরিরা লাগাইয়া রাখিয়াই এই“ ত্ত ”-এর উচচারণ হয়, এবং ইহা দীর্ঘ 
“তএর-ই  উচ্চারণ। তজ্ূপ “ অশ্ব-[অশুশ] "-_এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
তালু-স্থানে জিহ্বার অবস্থানের ফলে দীর্ঘ [শৃশৃ, {--] ধ্বনি ; “ ফুল.”-_এখানেও 
তাহাই। 

বাঙ্গালায় স্বর-বণে র দীর্ঘ উচচারণ স্বয়ংসিদ্ধ.এবং স্বতন্ত্র নহে, শব্দের দৈর্ঘ্য 
এবং বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপরে বাঙ্গালার স্বর-ধ্বনির 
দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। বাঙ্গালার ব্যঞ্জন-বর্ণে র দৈর্ঘ্যের কিন্তু স্বতন্্রতা আছে। ব্যঞ্জন- 
ধ্বনি দীর্ঘ বা হ্বন্ব হওয়ার উপরে (অর্থাৎ দ্বিত্ব বা একক থাকার উপরে), শব্দের 
অর্থ নির্ভর করে ; যখা--““ মালা,” একক বা ত্রস্ব “ল," অর্থ “ফুলের হার ' 
(বা ' নারিকেল-মালা '), কিন্তু “ মালা,” দীর্ঘ " ল * বা দ্বিত্ব “ ল,” অর্থ “ নৌকার 
মাঝী-মাল্লা *; “আটা ”-হ্বস্ব “ট,” অর্থ “ গোধুম-চুর্ণ, “ আটুটা ”- দীর্ঘ 
“টু ”__অর্থ ‘অষ্ট খণ্ড, বা. ‘আট ঘটিকা '; “ কীচা ”--“ অপর্ক,' “ কীচচা ? 
=‘ তৌল- বা পরিমাণ-বিশেষ '; “ফুলে৷ +-__-' স্ফীত, “ ফুল্ল, ফুল "= 
“প্রফুল্ল, অথবা “স্ফীত হইল ' ইত্যাদি। 

বাঙ্গালার বিশেষ জোর দিয়া বলিতে হইলে, ক্কচিৎ শব্দ-স্থিত ব্যগ্তন-ধ্বনিকে 
দীর্ঘ বা দ্বিত্ব করিয়া উচচারণ করা হয়; ষথা-__“সকলে-_সকলে ; সবাই-- 
সববাই ; তখনি__তক্ষনি [তক্খনি].; জলে একেবারে জলময়--জলে একেবারে 
জলন্মর ; কিছু না-_-কিচছু না ” ; ইত্যাদি। 


ধ্বান-তত্ব : ৫৩ 
[২.১৮] বাঙ্গালা! ব্যঞ্ছন-বর্ণের উচ্ঙগাক্পশে স্ুশ্খেন্স 
অভ্যযন্তন্রে জিহ্বাদি ভচচাত্রণ-সান (Points of 


Articulation within the Vocal Organs in pronounc- 
ing the Bengali Consonants) 


ঠ 


[0 


বিভিনু উচচারণ-স্থান :--(১) ও, (২) দন্ত, (৩) দন্তমূল, (৪) কঠিন তালু--সন্মুখ ভাগ, 
(৫) কঠিন তালু--পশ্চান্তাগ (মূর্ব।), (৬) কোমল তালু, তনয়ে অলিজিহবা বা. আ’লজিভ, (৭) কণ্ঠস্থ 
শ্াাস-নালী-পথ, (৮) অধর, (৯) জিহবাগ্রমুখ, (১০) জিহ্বার অধোভাগ, (১১) জিন্বাগ্ন, (১২) জিহ্বার 
পশ্চান্তাগ (জিহ্বামূল)। অলিজিহ্বার নীচের ও শু!সনালীর উপরের স্থানকে “ গলবিল ” বা 
“কাকল ” বলে। 


বাঙ্গালা ভাষার (চলিত-ভাষার উচচারণে) ধ্বনি-সমূহ-- 


International Phonetic Associationর ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ মালায় এই ধ্বনিগুলির 
জন্য যে সকল অক্ষর নিদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল । 


৮ 


৫৪ ভাষা পুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[ক] উচ্চারণ স্থান-অনুসারে-__ 
[১] কঠ্ঠ হা ৮ 7] 
[২] জিহ্বামূলীয় বা পশ্চা্তালু-জাত_ক, খ, গ, ঘ, উ [17 kh, 9, 


6, 2]. 
[৩] তালব্য বা অগ্রতালু-জাত_চ, ছ, জ, ঝ, শ [ণঁ, ন, ডি, 6, J]; 
অন্তঃস্থ য়-১ [6]; 


[8] মূর্ধন্য (বা প্রতিবেষ্টিত )--ট, ঠ, ড, ঢ [0 th, 0, 06}; 
[৫] মূর্ধন্য ও দন্তমূলীয় ড়, ঢ [1, লা]; 
[৬] দন্তমূলীয়__র, ল, স (৪), জ (2), ন [0,1, ৪2, 1]; 
[৭] দক্ত-_ত, খ,দ,ধ [, th, ৭, 6]; 
[৮] গঠ্যঁপ,ফ, ব;ভ,ম [p, nh, ৮, ৮7, ৮7]; ক, ভ, (£, ॥-জাতীয় 
ধ্বনি) [$, 19]; অন্তঃস্থ ব= ওয় [8] 
[খ] উচ্চারণ-রীতি-অনুসারে_ 
[১] পৃ 
অন্পপ্রাণক, গ,ট ড,তদ,পব; 
মহাপ্রাণ__খ, ঘ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ; 
[২] বৃ :_অক্পপ্রাণচ জ; নহাপ্রাণ-_ছ ঝ; 
[৩] নাসিক্য-_ও,ন, ম; 
[8] পাশ্বিক__ল; 
[৫] কম্পন-জাত-_র ; 
[৬] তাড়ন-জাত_অক্প্রাণ ডু, মহাপ্রাণ ঢ ; 
[৭] উদ্ম_(তালব্য ও দস্তা) শ (স), জ (5); (ও) ফ, ভ [$ 8]; 
(কণ্ঠ) হ, [8, bh]; 
[৮] অর্ধ-্বর-য়, ওয় (৮, »)। 


্বনি-তত্ ) ৫৫ 


বিভিন্ন ব্যঞ্ৰন-হুবনিব উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান 


[ক, খ, গ, ঘ] [ভ] 


| | 


[শ] [স-9] 


[২১৯] সংমুক্ত হ্যওঞ্ন-নর্শ 
(Compound Consonants, Conjunct Consonants) 


[২.১৯১] দুইটা বা ততোধিক ব্যপ্জন-ংবনির মধ্যে স্বর-ধ্বনি না থাকিলে, 
বাঙ্গালায় এ ব্যঞ্জন-ধ্বনির দ্যোতক বর্ণ দুইটীকে জুড়িয়া, একত্র লেখা হয় ; যেমন--_ 
“আপ্ত ”_এখানে “প "এর নীচে “ত” লিখিয়া সংযুক্ত বর্ণ “ প্ত ”-এর 
সবষ্টি করা হইয়াছে। হসন্ত চিহ্ন দিয়া “ আপৃত '-ও লেখা যাইত; কিন্ত সুপ্রাচীন 
কাল হইতে, দেবনাগরী, বাঙ্গালা প্রভৃতি বর্ণ মালার আদি-জননী ব্বাঙ্লী বণ যনালাতেও, 
হসন্ত দিয়া না লিখিয়া, সংযুক্ত করিয়া লিখিবার রীতি প্রচলিত থাকায়, উত্তরাধিকার- 
সূত্রে বাঙ্গালা বর্ণ মালাতেও সংযুক্ত-বর্ণের ধারা আসিয়া গিয়াছে। নীচে সেগুলির 
একটা তালিকা দেওয়া হইল। অধুনা-প্রচলিত কতকগুলি বাঙ্গালা সংযুক্ত-ব্ণে র 
সহিত মূল বর্ণের কোনও সাদৃশ্য দেখা যায় না; বহু শত বৎসর ধরিয়া এই সংযুক্ত 
* অক্ষরগুলি লিখিত হইয়া আসার ফলে এইরূপ হইয়াছে। 

[২.১৯২] দুইটা সংযুক্ত-বণ সম্বন্ধে একটু বিশেষ মন্তব্য আবশ্যক ।-- 
“ক্ষ”: মূলে এটী “কৃ” ও “ঘৃ "এর সংযোগে জাত ; ইহার প্রাচীন (অর্থাৎ 
আদি-আৰ্য্য বা সংস্কৃত যুগে) উচ্চারণ ছিল [ক্ষ]: “লক্ষ=[লক্ষ], রক্ষা- 
[রক্ঘ1]”। বাঙ্গালায় কিন্তু ইহার উচ্চারণ হয় [খ্য]--“ লক্ষ-লখ্য-[লোকৃখো] 
(পশ্চিম-বঙ্গে), [লইকৃখ্য] (পূ্ব-বঙ্গে) ; রক্ষা সরখ্যা্[রোক্থ্যা] (পশ্চিম-বজে), 
[রইক্থ্যা ] (পূ্ধ-বঙ্ে) ” ইত্যাদি। “জ্ঞ '” : মুলে এটী “ভূ” ও “ ঞ” যোগে 
গঠিত সংযুক্ত-ব্ণ , প্রাচীন উচচারণ ছিল [ভৃঞ](যেমন সংস্কৃত সন্ধিতে দেখিতে পাওয়া 


Vl 


ববনি-তন্থ ৫৭ 


যায়--“ তৎ+জ্ঞানয্- ততৃ-জ্ঞানয, * অথাৎ [ তছু-হুঞানয্‌ ])| এখন বাঙ্গালায় 
ইহার উচচারণ Las: “ বিজ্ঞ =বিগ'= [ ৰিশৃগ’ 1) ভ্ঞান_্[গযান ]) 
আজ্ঞা আগা ]=পশ্চিম-বঙ্গে [ আগৃগাঁটা, আগৃগে ], পূর্ব-বাঙ্গে [ আইগ্ৃগ্যা] ” 
ইত্যাদি । 

[২.১৯৩] সংযুক্ত-বণের প্রথমে বর্গের প্রথম, দ্বিতীর, তৃতীয় বা চতুখ 
বর্ণ, অথবা “শ, ঘ, স,”” এবং শেষে ম-কার থাকিলে, এ ম-কার চন্দ্রবিন্দুবৎ উচচারিত 
হয় ও পূর্বের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয় (কচিৎ ম-কারের পুরাপুরি লোপও হয়) : যথা__ 
“ রুক্মিণী রুক্কিনি ], মহাত্বা-] মহাত্তী ] (| মহাত্মা ] উচ্চারণ ইংরেজী বা 
হিন্দীর অনুকরণে ; ইহা খাটি বাঙ্গালা উচচারণ নহে), পদ্ম-্[পদ্দ] বা [পদ্দো], 
ভীন্র-্[ভিধ্শ'] শ্বাশানলাশশাব্] বা [শশা], অকস্মাৎ[আকোধ্শী ২] ” 
ইত্যাদি। 

[২.১৯৪] বর্ণের পরে “র ” আসিলে, এই “র” তাহার পায়ের তলায় 
বসিয়া“. ”” (র-ফলা) রূপ ধরে ; পুর্বে আসিলে “.* (রেফ) রূপ ধারণ করিয়া 
মাথার উপরে বসে । রেফের পরে “ শ,ঘ, স, হ” ব্যতীত কতকগুলি বর্ণে র বানানে 
০৬ হয়, কিন্তু উচ্চারণে নহে ; যথা--“ চচর্চা [চর্চা], অজ্ছন[ওর্ভুন্‌], 

স[পোরিবর্তন্‌], মর্দন=[মর্দবূ], বর্্ম=[ধ্র্-ম] ; উদ্-উ্ধ]” 
পা কিন্ত দৃষ্টব্য, “ধ্য-্র্যয ” হইলেও, ইহা বাঙ্গালায় কার্ধ্যতঃ হইতেছে 
“জর " ইহাতে আর সত্যকার স্বত্ব ব্যঞ্জন-ধুনি নাই : “ কাৰ্য্য "= চলিত ভাষায় 
[7970 কার্জো], পূর্ববঙ্গে [ ৮৭১৮৭2০ কাইবৃজ্য ], “ অত্যন্ত "= চলিত ভাষায় 
[ottonto Sত্তোবৃতে৷], পূর্ববঙ্গে [ ০i৮৮০॥৫০ ওইত্তন্‌ ত ], ইত্যাদি । র-ফলার 
পূর্বেকার ব্যঞ্জানের উচচারণে কিন্তু দ্বিত্ব হয়, যদিও এ ক্ষেত্রে লেখায় তাহার কোনও 
আভাস থাকে না ; যথা--" বিক্রয়=[ বিক্রয় ]; অপ্রতুলল[ অপৃপ্বোতুল্থ ], 
নম্র-[নমৃম্ন]” ইত্যাদি । ল-কারের পূর্বেকার ব্যপ্রনেরও তজ্রপ দ্বিত্ব-উচচারণ 
হয়: যথা--“ অম্ল অযুয্ন ] ; শুক্লল[ শুক্র ] '’ ইত্যাদি। 

[২.১৯৫] মহাপ্রাণ বর্ণের দ্বিত্ব হইলে, নূতন সংযুক্ত-বর্ণ হয় না--উচচারণ ও লেখা উভয়েই, 
মহাগ্রাণের অন্পপ্রাণ রূপই প্রথম আগমন করে: যথা“ বর্ধ মান ” শব্দে “ ধর ”-কে দ্িত্ব করা হয়, 
“ধূ্ধ” লিখিয়া নহে, কিন্ত “দ্ধ” অর্থাৎ “দ্ধ” লিখিয়া ; “ সধ্য, পথ্য "উচ্চারণে 
[ শৌৰ্খ, পোথুথ ] নহে, কিন্ত [ শোক্খ, পোতৃথ ]; দুখ=[ দুক্খ ], [ দুখৰ ] নহে। 


৫৮ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[২.১৯৬] দুইয়ের অধিক বর্ণে ও মিলিয়া সংবুক্ত ব্যগ্জন স্থষ্টি করে। 
আ-কার, উ-কার প্রভৃতি স্বর-ত্বনি, সরল বর্ণ -সমূহে যেমন, যথারীতি সংযুক্ত-বর্ণে ও 
সেইভাবে যক্ত হয়।: যেখানে সংযুক্ত-বর্ণ লেখার সুবিবা হয় না অথবা ছাপার হরফে 
পাওয়া যায় না, সেখানে হসন্ত-চিহ্ন দিয়া কাজ চালানো হইয়া থাকে । 


আদ্য-অক্ষর-অনুসারে বাঙ্গালা বণ মালার সংযুক্ত ব্যঞ্জন :_ 


“ক:কব্কঈক্তক্যক্ুজুকুক্াক্যক্রর্ুরক্ষ (-ক্ষ)ক্যাক্ষুক্স, 
খ:খ্যখ; ্ 
গ:গগগ্দপ্ধ গু (গণ, গৃ+ন-বাঙ্গালায় এই দুইটার রূপ এক, উচচারণও 
এক সংস্কৃতমতে “ভগ্ম-্ম্ন'” শব্দে দন্ত্য-ন, “ রুগ্র-রুণ্ণ-ক্ৰ 
বম” শব্দে মূর্বন্য-৭) গা গ্যগ্রগ্থাগ্রগ্; 
£খধ্যধ্যঘয়খু, 
:ক্কঙ্খজভ্ব; 
: চচচ্ছচ্ছ, চ্ছজ্ঞচ্যচচুছ, 
: ছ্য (চ্ছ, চ্ছ), 
: জ্ব জ্ব ঘা জ্ঞ (-ভ্7ঞ)জ্যজ্যজভুজ, 
Sah, 
;ক্গঞঞ্চ; 
: টইট্রাট্যট্রটুটু; 
ঠা) 
‘: জাড্ডড্যডডুড্‌, 
: ঢু, 
: পট্ষ্ঠযগওপ্ণ্রণ্যপু; 
: ৎক তত্যত্রত্বথত্বৎপৎফত্তত্মযাত্যব্রত্র্যতুত্ব; 
: থ্যথখু; 
: দগ দঘ দ দ্ধ দ্ধদুদ্যুদ্য(দ্য)ত্রদৃদূ; 
: ধা য্যখ্ ধৰ বব (ধৰ); 
: স্তন্ত্যস্বস্তস্র্যস্থন্দন্দ্যন্দ্ৰন্্যন্বন্ধন্ধ্যন্ধন্থৃ শু ন্য (ন্য)নব্ব; 


এ এ আ এ রে ক প্র সা ভ/ ৪ এ এ এজ পি ঞ এ 


ধ্বনি-তত্ব ৫৯ 


পিচে ছা হননি বৰ 

ফ:ফ্যক্র; 

ব: জব্দন্ধধু ব্ৰ (বগীরি ব4-বীয় ব) ব্তব্য বৰ: ব্লু ব্ব (-বগীয় ব + 
অন্তঃস্থ ব); 

ভ: ভ্যন্রভুভ; 

ম:ম্পম্ফষ্বভ্তন্মম্যমমুন্ব; 

য:য্যযু; 

র: কর্(র) করক্্যব গ (গর) ধর (গর্ঘ) চ (চর) ছু (চ্ছ) ভর (জ্ঞ)বঝ (কক) 
নগর) (তথ ()দর্(দর্)ধর্(দ)ধ্ব (দ্)নর্প (প)ফর্ব ()র্ভ(ব্) 
নর) ধ (ধ্য) লৰ (লৰ) ৰ (র্ব) শ ৰ্ঘ হঁ (এগুলির আবার য-ফলা-যুক্ত হইতে 
পারে) ; 

ল: ন্ধল্পল্টপ্পল্ফ(নৃফ) ল্বলমল্যন্; 

ব:ব্যববক্ৰ; 

শ:স্চশ্ছহশ্রশাশ্যশমরখ্; 

ঘ: ষষ্ট ্ুষ্ঠ্ঠ ছুষ্ঠ্যু  (4ষ” প্রাচীন বাঙ্গালা উচ্চারণে ছিল 
“ঘটা? এক্ষণে “ঘৃণ” বা[শ্ন])ক্যি স্ব ষ্য ঘ্ব; 

স: স্কস্থস্তস্থস্নস্পস্ফস্যস্যত্র ত্র স্ব; (স্ট-ফ1ট-_নৃতিন সংযুক্ত- 
বণ, ইংরেজীর ৪৮-র জন্য)। 

হ: হুহন্স (হম) হ্য হ হল (হু) হব (“হ্য”লভ্ঝ]; অন্যত্র 
উচচারণে হ-কার পরবর্তী ব্যঞ্জন-ংবনির পরে আইসে : হল [বৃহ], ম্ন=[মৃহ] )। 

Eক সংযুক্ত-বর্ণ-সন্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া দরকার। বর্ণ গুলির কোনৃটী কোনৃটার পরে 
আসে, তাহা বিচার করিয়া, সংযুক্ত-বর্ণের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হয়। সাধারণতঃ ছাত্রগণ 
“ক্ষ” ও “নন” “ক্র” (=ক্+র)ও “ক্র” (-ভ1র1উ),৮স্ক” ও “ক্স “গা” ও 
এজ? হু” ও “হু ”-এইগুলির মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলে । 


[২.২] প্রতিবর্নাকর। (Transliteration) 


আজকাল বহু বিদেশী নাম ও শব্দ বাঙ্গাল! ভাষায় স্থান পাইয়াছে ও পাইতেছে। বহু ফারসী 
(ও আরবী) শব্দ বাঙ্গালা আসিয়াছে, এবং উচ্চারণে ও লেখায় এগুলি একেবারে বাঙ্গালা শব্দ বনিয়া 
গিয়াছে। তজ্বপ; কতকগুলি ইংরেজী নাম ও শব্দ বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে । যে-সকল বিদেশী শব্দ 


চে ভাবা-পৃর্ধাণ বাজাজ সাপ 


বারাসাণ) পুজি, জেরিন উদার? বারালা। অনুগারী, ৪ বালান (সেই উপর পৃরীক ৩ 
রী উন অনার কান, জবান সেই পল্জপ্াদাকে, হুদ বিদদে্ী ডাখার $৬ উকা৫1 খারা 
বদ রা ররিরার (কার আবশ্যকার৷ রারি। বক বাবার, 88181109411 ক) লনা গৃ্ীত 
প্রাক, বারালাজ পানির খালার ই বারা রাকাতে হে । বোধন জারী “ রীনা (ক বল দাও জয়ে), 
হারা ( ধরা জায় ), রানিন ( ব্াৱনী উঠান বারিগা। " খানি, “ নাকে, দখা জাৱনী ও উপ 
উায়ারগাকে, নুরের হকির উর পনি খাজানা উ-্কাযোগ গা উন আধাাঘন কবিরা 
জিকিল রদ, * ছানি” কে); গপায়াল ( হললিহীগ সা), আপিন ( কিল লাক), লাট 
(আহ), eine ( এপ আছে )। 28 (জাস্ট ভাঙছে)” । কিছ দেখান পল নূতন পি 


শনি কা চে 


te Adsl Haq (Abdul Hoyos © 118 er)" ঈররাদি। fos” জারী 
শোন, কতি -- কোড, ধাতা” পরা করককনি দত্ত গাছ, ॥ চালিত লাগার 
কথা. এবীগোশাল Nonlgopal. গাগা 1%807815911, efote Maadal” tun । 
কা জা? ও সেক পুৱায় ঈানোরী ভীতি যিদ, এবাগ ইরা গতির বধ | * ধিক 
Mallik ( Mullick ace ), বাক Tarek ( Tarek wrt ), wet Charen ( (7808 ৪ 
(7) নাছ), ‘ee জা 89881 Jang (80811 Jeng আক), te Howdy (Howe 

“= কা & (তর): আদর রানা প্যাদ ইরা ও, ॥৪, ৪ ভোগা বীর 
কৰন ভাঙা বষঠরীর ; রখ.” গাছ 1১81 (7881 গার), কারীর? দাদ উট 178৮ 
(এলজি পাতি (২), (৫ কক He গাছে) 8 Don. লাগা Lah জানা haha, 
Yer Thakur (শুক্র eat Dawn, Lawn, উর সা, উর due 
4%৭ বাত ধলা উাড়িছ, কিন এলি অনা বারা বর): । 

₹. ৯.) বক (81, ৪); ₹ কানে ++ জিনিগার আকণাকক৷ পদি। "৪,৪ 
(77) ১ আহ পোদ বাকিলে, ব্লেক বাধাৰ টনক লেখ ৪8; ই ভুল, কাধ টা বেদ" 8 “ক 
ও ও কাথা কণা খানও হয” জী ০1881 গাছে, 79888; বদ টীরা © নী (৭. 
পরান 8881 বানালে উাগ্ থাক আগা উষটারোনীর পানে " বাদ"): বাদি hal 
(Roby বে); tuft 88009810. eat (87818. ছায়া Mani, রী (70, 
আরা? AN, কৈ 88801 (8808), 88৮1, May জা 879৪9, Cheeta), 
Aly, উঠ « Wye আজ) | ক. ত ৪4 পল * জরা দীক জা. দিয়া, 
Hobart, বি ০টি, ক টা, thee 84197, few টাল, সি ই 
কতী%--100৯01, 78055, 18৮5, ১8051. YAH, 770% 00 জানার । 

“3. ৯-4 (87০৪. 8০3): দঃ উজার ॥% শিকিব (নিও, আকা পাক রী 
৬ কাকার চটক বাগে, ০ এবজ অগ্যাদিক ধারাতে। - দিশ, Hee ( 1899) দার), $4 
Kunde ( 0৮০08 © Kumho wet); wy Abs (Aion জরে), ভাসা 
(Mahmood লা), পাগল Fondan (Ue কারার 1) te et), wt 
108 © 11800 (Wome te en)” 1 

৪7701: "eran 8087517, WUE 8888 : । 

০৬ ০০ (শা, 9 উন বকে): - লব» 1১9৮8 © (লরি, 0 
De (ey. Day পা, eve উল (রর আর); (দঃ Flore গা পার) ॥ ere 
জারী গান, ধুর ভালা গালাদ উর গিয়া, জালা পরাগ গা রা পার. 
০ " teh 


৬০ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সাধারণ্যে প্রচলিত, যেগুলির উচচারণ বাঙ্গালার অনুযায়ী, ও বানান সেই উচ্চারণের প্রতীক,--বিশুদ্ধ 
বিদেশী উচচারণ যেখানে অজ্ঞাত, সেখানে সেই শব্দগুলিকে, মূল বিদেশী ভাঘার শুদ্ধ উচচারণ ধরিয়া 
নৃতন করিয়া লিখিবার কোনও আবশ্যকতা নাই ॥ এক কথায়, 77960:81960 বা সমাজ-গৃহীত 
শব্দে, বাঙ্গালার প্রচলিত বানান-ই বজায় রাখিতে হইবে । যেমন ফারসী “' জমীদার (জ-মীবৃ-দার নহে), 
বরাদ্দ (বর্-আওরদ নহে ), সালিস ( আরবী উচ্চারণ বরিযা। “ থ.লিথ. ” নহে, অথবা ফারসী 'ও উর্দ 
উচচারণকে, পূর্ব-বঙ্গের চলিত ভাঘায় প্রচলিত বাঙ্গালা ছ-অক্ষরেব গ্রাম্য উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া 
লিখিবার চেষ্টায়, “ ছালিছ” নহে )) হাসপাতাল ( হযূপিট্ব্‌ নহে ), আপিস ( অফিস্‌ নহে), লাট 
(লর্ড নহে ), মাষ্টার ( মাস্টার নহে ), খ্রীট (ক্রাইস্টু নহে )”'। কিন্ত যেখানে শব্দ নূতন প্রবিষ্ট 
হইতেছে, কিংবা ভূগোল ও ইতিহাসের আলোচনার জন্য বিদেশী নাম বাঙ্গালা অক্ষরে যথাযথ বা 
উচচারণ-অনুসারে লেখার আবশ্যকতা আসিতেছে, সেখানে যথা-সম্ভব বিদেশী উচচারণ-অনুসারে 
বাঙ্গাল! অক্ষরে বিদেশী নামের প্রাতিলিপি বা প্রতিবণীকরণ হওয়া উচিত। এ বিঘয়ে কার্ধাকর নিয়ম 
করিতে হইলে, আলোচ্য বিদেশী ভাঘার ও বাঙ্গালার ধ্বনিগুলির এবং উভয় ভাঘার বর্ণ বিন্যাস-রীতির 
একটু তুলনা-মূলক আলোচনা ও বিচার আবশ্যক হইয়৷ থাকে । 


[২.২১] [ক] রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা নামের প্রতিবর্ণীকরণ 


অধুনা প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুডিয়া রোমান অক্ষরের পৃসার--ইউরোপীয় সভ্যতার বাহন-স্বরূপ 
ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, জরমান পুভৃতি ভাঘার প্রভাবে । ডাক-ঘরের নামে, রেল-স্টেশনের নামে, 
সর্বত্র রোমান অক্ষরে, বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় নামের পৃতিলিপি দেখা যায়। এ সম্বন্ধে নিয়মা- 
নুবতিতা আবশ্যক । খাস ইংরেজী ভাষাতে রোমান বর্ণের (স্বর ও ব্যঞ্জনের) যে ধ্বনি, তদনুমারে 
পূর্বে প্রত্যক্ষরীকরণ হইত। আজকাল কিন্ত একটী আন্তর্জাতিক রীতি অর্লদ্ধিত হয়--কেবল ইংরেজীর 
উচ্চারণ ধরিয়া রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় নাম লেখা হয় না। নিয়ে বাঙ্গাল! নামের 
রোমান গ্রতিবর্ণীকরণ-বিঘয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রদত্ত হইল।-- 

বাঙ্গালা অক্ষর “ অ ”-_রোমান প্রত্যক্ষর, সাধারণতঃ ৪: দুই-একটি প্রাকৃতজ শব্দে অ-কার 
স্থলে ০ লেখা চলিতে পারে, কিন্তু অন্যত্র, বিশেষতঃ সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী নামের রোমান বানানে, 
অ-কার স্থলে ৪-ই ব্যবহার করা উচিত_09 কদাচ নহে; যথা“ প্রমথ Pramatha 
(Promotho নহে), প্রবোধ Prabodh (Probodh নহে), প্রিয় Priya (৮:০০, Prio 
নহে), প্রফুল Praphulla (Profullo নহে), মণি Mani (Moni নহে), অমিয় +:80159 
(901০ নহে), শঙ্কর Sankar বা Shankar (Shonkor, Shanker, Sunker নহে), 
মহেন্দ্র Mahendra (Mohendro নহে), মহামহোপাধ্যায় Mahamahopadhyaya 
(Mohamohopadhyaya নহে), অতীন্্র Atindra (0tindro নহে); বশীরুদ্দীন 
Bashiruddin (Bochiruddin নহে), শহীদুলাহ Shahidullah (Shohidulla 
নহে), কেরামত আলী Keramat ব। Kiramat Ali (Karamot Ali নহে), আব্দুল 


? ৫ 
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হক Abdul Haqq (Abdul Hoque বা 006 নহে)” ইত্যাদি। কিন্ত “ননী= 
নোনি, কড়ি=কোড়ি, মতি-মোতি” প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃত-জ নামে, ০ চলিতে পারে: 
যথ৷--“ ননীগোপাল Nonigopal, পাচকড়ি Panchkori, মতিলাল 1106118] ” ইত্যাদি । 

অ-কারের জন্য ঘ লেখা পুরাতন ইংরেজী রীতি ছিল, এখন ইহা বজিত হয়: “ মল্লিক 
Mallik ( Mullick নহে ), তারক 'Tarak ( Taruck নহে ), চরণ Charan ( Churan বা 
Churn নহে); সকদর জঙ্গ Safdar Jang (Sufdur Jung নহে), হক Haqq (Huque 
নহে) | 

” আ ”-৪, বা এ (সৰত্ৰ); আ-কারের জন্য পূর্বে ইংরেক্সীতে ০, &0, ৪৮ লেখা হইত, 
এখন তাহা বর্জনীর ; বথা--“ পাল Pa! (Paul নহে), কালীচরণ দাস Kalicharan Das 
(পুরাতন পদ্ধতির Collychurn Doss এখন ঠিক নহে) ; দী Dan, লাহা Lah, সাহা Saha, 
ঠাকুর [hak (পুরাতন বানান Dawn, 149-্লা, Shaw=", Tagore=টেগোর— 
এখন বজিত হওরা উচিত, কিন্ত এগুলি বহুশঃ ব্যবহৃত হয়) ”। 

“ই, ঈ”- সর্বত্র (ই-1, ঈ=;): ই স্থলে ৪৪ লিখিবার আবশ্যকতা নাই। “ই,ঈ 
(07) নামের শেষে থাকিলে, অনেক সময়ে )-রূপে লেখা হয় ; ইহা ভুল, কারণ ) কেবল “য় "-এর 
ও ব-কলার জনা ব্যবহৃত হয় : “ সুবীর=Sudheer নহে, Sudhir ; শীল=Si| বা 91011 (বহ- 
গ্রচলিত ০8] বানানকে ইংরেজ ছাড়া অন্য ইউরোপীয় পড়িবে “ সেআল্‌ ”) ; রবি=Rabi 
(Roby নহে); সুমতি 99109, অনাদি Andi, মাইতি Maiti, চৌধুরী Chaudhuri, 
আলী Ali, কৈজী Faizi (90065, 40805, Maity বা 11৮9৩, Chowdhury, 
Aly, Faizy বা Fyzee নহে) "| ই- বা ঈ-র জন্য ৪ লেখাও ঠিক নহে--“ বিহারী 
Behari, বিন=Benoy, বিজর 731০5, নীরদ Nerode, বিজলী 73611, প্রিয় Preo " 
বর্জনীয_Bibari, 31085, Bijay, Nirad, Bijali, চ05ভুদ্ধ বানান। 

“উ, উ”-_&, (উস, উ-০) : পূর্বে ইংরেজীতে ০০ লিখিত হইত, আজকাল প্রায় সর্বত্রই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ০০ এখন অপ্রচলিত হইয়াছে। ““ হিন্দু Hindu ( Hindoo নহে ), কুণ্ড 
Kundu ( Coondoo বা Kundoo নহে ) ; আবু Abu (4১০০ নহে), মহমদ Mahmud 
(Mahmood নহে), পায়া Pandua (পুরাতন বানান Pundooah ঠিক নহে), উমেশ 
Umes বা Umesh (Woomesh ঠিক নহে) "| 

“qT: “খতেন্্ৰ Ritendra, আকৃতি Sukriti 1 

“ এ ৮৪ (৪7, ৭) ঠিক নহে) : “ দেশব&=Desabandhu বা। Deshbandhu ; দে 
De (Dey, Day নহে), শেন Sen (5eyne নহে) ; শের Sher (Shere নহে)” । আরবী- 
ফারসী নামে, মূল ভাষার বানান বা উচচারণ ধরিয়া, বাঙ্গালা এ-কার স্থলে লেখা চলিতে পারে ; 
যথা--“ হোসেন 09910, বা হুসেন Husain ; শেখ Shekh বা Shaikh ” ইত্যাদি। 
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“উপ (0, ০ বৰ৷ ড. নহে): “কৈলাস Kailas (Kylash, Koylash, 
Koilas নহে), শ্ৰৈলোক্য Trailokya (Troilucko নহে), মৈত্ৰ Maitra (Moitro নহে), 
বৈকু$ Baikuntha (Boicoonto | Bycoonto নহে); সৈফুদ্দীন Saifuddin, জৈনুল 
আবেদিন Zainul Abidin (Soifuddin 11 Syfuddin, Joynal Abedin নহে) | 

“৩৮০৫,” গোপেন্ৰ G০pendra, সরোজ 9৮০], মনোজ 11839], মনোমোহন 
11900700180) গোলাম Golam (বা Ghulam=হ’লাম), সোহম্মদ Mohammad 
(বা 11009700190 মুহম্মদ) ” | একাক্ষর শব্দে, ব শব্দের শেষ অক্ষরে, ও-কার আসিলে, 
ইংরেজীর সাধারণ শব্দের বানান অনুকরণ করিয়া শেঘে একটা৷ অনুচচারিত € লেখা যুক্তিযুক্ত নহে, যদিও 
বহু ক্ষেত্রে এই ৪ লেখা হয়; “ বোস-73০8০, মোম= 5০০, হোম-1702)9 (এই প্রকারের 
কতকগুলি বানান চলিয়া গিয়াছে_কিন্ত ঠিক বানান ০৮ অনেকে লিখেন) ; অশোক 4১৯০1. বা 
Ashok (প্রাচীন স্বরাস্ত উচচারণে Asoka ; Asoke নহে ), ফিরোজ 1706 (Pheroze 
নহে), বিনোদ 0170. (Benode বা Benud নহে), নীরদ=Nirad (19:০০ নহে) "| 

“788 (০%, ০৬ নহে) : “ মৌলিক Maulik, ভৌমিক Bhaumik (Mowlick 
Bhowmick নহে), কৌশল্যা Kausalya বা. Kaushalya, গৌড় Gaur (বা Gauda— 
মংস্কৃত উচ্চারণ ধরিয়া); শৌকৎ Shaukat, রৌশন Raushan, জৌহর 00118" ইত্যাদি। 

«ক খ গঘ ও]: kb ৪ £ 2. (2) ” : “ঙ” আলাহিদা থাকিলে 7 লেখা হয় : “ রঙীন 
Rangin, বাঙলা Bangla’ “ক”-এর জন্য ০ বা ৫ লেখা উচিত নহে; “ কাতিক 
Kartik (Kartick নহে), সাতকড়ি Satkari বা 98৮০7 (কড়ি স্থানে 9০0৮/119 লেখ! ঠিক 
নহে)” । আরবী-ফারসী নামে কোনও-কোনও শব্দে “ ক” ও “ গ ” আরবীর এ ও &,-এর (5 
“কাক ও & ‘ যযৃন্‌ ” বর্ণের) প্রৃতিবর্ণ, সেই জন্য ইংরেজীতে মূল আরবী ধরিয়া বহু মুসলমান নামে 
এ ও &৷ লেখা হয় : “ হক Haq, ইৃহাক Ishaq=I5-॥aq, ফকীর Hai, কানুনগো। 
90880, মকবুল Maqbul, গোলাম Gholam, গরীব Gharib, আগা, Agha, মোগল 
71510] (পুরাতন ইংরেজী বানান M০৪] অপ্রচলিত), আব্দুল গনি Abdul Ghani, গকুর 
Ghafur ” ইত্যাদি। # 

“চহ জত ঝাঞ ch chh j jh n (1) : “ চন্দ্র Chandra, ছায়া Chhaya, জ্যোতিশ 
Jyotish, বাউতল৷ Jhautala (Jhowtollah নহে), পঞ্চানন Panchanan ” ইত্যাদি । 
“মিঞা=মিয়৷=Miy৪n””। ফারসী ও আরবী নামে যেখানে বাঙ্গালা “ জ "-স্থারা এ দুই ভাঘার 
ধ্বনি প্রকাশিত হয়, রোমান প্রতিলিপিতে সেখানে € লেখা উচিত; যথা--জাফর = Jafar, 
কিন্ত জফরুল্লাহ = 25£551181) ; জমাদী অবূ-আওঅল ৪0090 al-Awwal, রমজান 
Ramzan বা. Ramazan (Romjan নহে), আব্দুল জব্বার Abdul Jabbar 
(Z০bbar নহে), রহ্‌জাক Razz (Rajjak 'নহে)” ইত্যাদি । (রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা 
বা সংস্কৃত অথবা ভারতীয় অন্য ভাষার বই আগাগোড়া প্রতিলিপি করিবার সময়ে, কিংব৷ এ 
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সকল ভাষার বচন উদ্ধার করিয়া দিবার সময়ে, সাধারণতঃ ৫ দ্বারা “ চ”" এবং ৫ দ্বারা “ ছ”” 
নিদিষ্ট হয় ; যথা-_“ চন্্=candra, চিত্ৰ =citri, চঞ্চল--০৪/7৫৪1, ছTUপত=Chatrapati, 
ছানোগ্য 01080009858," ইত্যাদি৷) 

“ট ঠডটঢ পণ” 0] 41 2 (বা বিন্দযুক্ত অক্ষরের অভাবে সাধারণ ৮ 6৫ 01.11) : 
“অটল Atal (Atal), ঠাকুর 17510 (শব্দটীর উচচারণের ইংরেজী অনুকরণ Tagore 
রূপ গ্রহণ করিয়াছে), ইড়া 105, নারায়ণ 8:8৮,” ইত্যাদি । 

“তথ দ ধন”_৮ চা) 0 000 20: “ দ্ধ ৮0018: “ সিদ্ধান্ত 81001087769, বদ্ধ = 
Buddha ( Sidhanta, Budha, ভুল) ” | 

“পফবভম”--p ph b bh m. - 

ক “ ফভ ”-এর জন্য, আরবী-ফারসী নাম ব্যতীত অন্যত্র, 7; 01) লেখা উচিত, কদাচ 
£ নহে: “ফণীন্ Phanindra ( Fanindra নহে ), বিভূতি Bibhuti, ভোলা Bhola 
( Bivuti, Vola নহে ), মহাভারত Mahabharata ( Mohavarot নহে ), প্রভা প্রতিভা 
প্রভাত Prabha Pratibha Prabhat ( Prova Protiva Provat নহে ), ভদ্রলোক 
Bhadralok ( Vadralogue নহে); ‘ফকীর Fakir বা 1017, মোস্তফা বা মুস্তাফা 
Mustafa, আফৃতাব Aftab, মুজকৃফর Muzaffar, ফখ্রুদ্দীন Fakbhruddin, মৌলবী বা 
মৌলভী Maulav৮i, গজনবী বা গজনভী 01)8278%1 ” ইত্যাদি । কিন্তু “ শোভান=সুবৃহান = 
Sobhan বা Subhan ( Shovan নহে ) "| 

“যর লব”-__আদ্য “য ৮] বা 9: “যোগেশ Yoge3, Jogesh ; যোগী Yogi, 
Jogi”; “য (য়) পদ-মধ্যে বা অস্তে-্ঠ : “সহায় 98158, অভয় Abhay, অক্ষয় 
Akshay, আদিত্য Aditya, মাণিক্য Manikya, অমূল্য £70015%, ( Omullo নহে) ০ 
ফারসী-আরবী নামে : “ ইয়াসিন-৪510, ইয়াকুব 5৪150, ইউসুফ Yusuf ( Easin, 
Eacoob, Eusoof ব। Yousoof নহে ), হুমায়ুন ₹170708590 " ইত্যাদি । 

“রহ “ল”=1; “ল”=1 (1) নহে) ; “বৰ” ১ আবার বছ সংস্কৃত শব্দে ও 
নামে সংস্কৃতের অন্তঃস্থ ব-এর ঘ উচচারণ-অনুষারে, ““ব "স্থানে ঘ লেখা হয়। বাঙ্গালায় 1১, ৬দুইই 
লেখা চলে ; যেখানে শব্দটীর বাঙ্গালা, উচচারণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, সেখানে 0; আবার যেখানে 
শব্দটীর সংস্কৃত উচচারণের দিকে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লৌকবব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়, 
সেখানে ছ; যেমন “শিব 91৪, বা 99, বরেন্দ্র Barendra ( বা Varendra ), বটকৃ 
Bata( ব৷ Vata- )krishna, বিপিনবিহারী Bipin-bihari বা Vipin-vihari, বিনোদিনী 
Binodini (বা Vinodini), বিবেকানন্দ Vivekananda, বিচিত্রা Vichitra, বিদ্যাতবন 
Vidya-bhavana, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণ ব Prachya-vidya-mabarnava, কাব্যবিশারদ 
Kavya-visarada ; বন=Vana, Van বা Ban (Bon বাঙ্গাল৷ উচচারণ ধরিরা) i) 
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ইত্যাদি। ব-কল৷= : * বিশ্বাস Bis ($1585৪-__সংস্কৃত উচচারণে), অদ্বৈত Adwaita, 
তত্তবভূষণ 'Tattwa-bhushana ” ইত্যাদি | 

% শঘ স”-“শ”স&, বা অভাবে ৪ (অথবা 91); “ঘ”-$ বা ৪; “স”্ও: 
“শ্ৰীশ 918 বা Shrish (99018, 87191) বা Shrees নহে); শশিভূষণ Sasibhushan 
( Shasibhusan নহে); NW Shashthi’। বা" রমেশচন্্র (রমেশ্চন্দর নহে) 
Ramesacandra, Rames-chandra বা Rames Chandra (পুরাতন বানানে Romesh 
Chunder ঠিক নহে) ; কিন্তু জ্যোতি*চন্্, হরি্চন্র=Jyotishchandra, Harishchandra 
( একশব্দ-রূপে লিখিত ), দীনেশচন্দ্র = Dines-chandra বা Dines Chandra " ইত্যাদি । 

“হ,2৮-উভয়ই h; (:=h); “=n (ng ঠিক নহে): “ কসুবাংশু, নিংহ 
Sudhansu, Sinha” i 

“1 n:“ পাঁচুগোপান=Panchugopal, দয়ালটাদ=Dayalchand, রাইটাদ = 
Raichand ; {1i=Khan, fii=Miyan”!. 

“ক্ষ”: “ক্ষিতিমোহন Kshitimohan”; “Es ”=jn: “জ্ঞানরঞ্জন 
Jnanranjan 1 


[২.২২] [খ] বাঙ্গালা নামের ইংরেজী প্রতিব্ণীকরণের এবং 
বাঙলা ভাষায় ইংরেজী উচ্চারণের অনুকরণ 


ও বাজালা বা অন্য ভারতীয় ভাষার নান বা শব্দগুলির ইংরেজী বানান বা কদুচচারণের 
অনুকরণে, বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন-কালে বিকৃত করিয়া বলা, অথবা লিখন-কালে বিকৃত বানানে 
লেখা, অতি-অবশ্য পরিহর্তব্য। ইংরেজরা আমাদের দেশের নাম বা শব্দের উচচারণ ঠিক-মত করিতে 
পারে না; এবং অনেক পমরে বাঙ্গালা বানানের যথাযথ ইংরেজী পৃতিবণীকরণ€ ঠিক হয় নাই। 
অনেকে অনবধানতা-বশতঃ, অথবা অন্য ইংরেজী শব্দের সহযোগে, ইংরেজী-রূপ-গ্রস্থ মেই-সকল 
বাঙ্গালা নাম বা শব্দ ইংরেজীরই অনুকরণ করিয়া বলেন ও লেখেন। এরূপ বরা বাঙ্গালা ভাষার উপর 
অত্যাচার ; এবং ইহা মাতৃভাঘা-সন্ন্ধে শিষ্টতার অভাবের পরিচারকও বটে। “' কলিকাতা” শব্দের 
চলিত-তাঘাররূপ “ ক'বৃকাতা [কোবৃকাতা, কোবৃকেতা]"' অথবা প্রাদেশিক বাঙ্গালা রূপ [কইল্কাতা] 
না বলিয়া, 08190 [ ক্যানৃকাটা ] ( পূৰ্ব-বঙ্গে আবার ইহা বহুশঃ [ক্যাল্কাডা] হইয়। দাড়ার 1) ; 
“কীি” না বলিয়া জা না লিখিয়া, ইহার ইংরেজী অনুকরণ Contai-এর বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ 
করিয়া, [কব্টাই] লেখা ও বলা; “ শজ্তিগড় "স্থলে তঙ্জপ Saktigarh [সাকৃটিগার] বা [সাক্টি] 
বলা; “ চট্টগ্রাম (বা চাটগ'। অথবা চাট্গ) "স্থলে Chittagong [চিট্টাগঙ্] বলা বা লেখা; 
“বগ ''-স্থলে ০88০2% [ বঙ্গ], “ মেদিনীপুর স্থলে Midnapore [নিড্ন্যাপুর], 
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“বালেশুর "স্থলে চ381980:5[ব্যালাসবৃ], “ কটক ”-স্থলে 09০1. [কাটাকৃ], “' বোম্বাই 
স্থলে Bombay [বন্ধে], “ মাদ্রাজ *-স্থলে 11807%3 [স্যাড্রাস], “ মথুরা ”-স্থলে Muttra 
(সাট্রা],  “ কন্যাকুমারী,স্থলে 00290. [ কমোরিন্‌ ], “ হরিষ্বার "স্থলে Hurdwar 
[ হার্ডোয়ার্‌ ], ““ বর্ধমান "স্থলে Burd [বার্ডোয়ান্] “সংস্কৃত *-স্থলে Sanskrit 
[স্যানৃযৃক্রিট্‌] (অথবা কলিকাতার ছাত্রদের মুখে শবন্ত[স্যায়েস্কীট্] !) ”, “ আরবী "স্থলে Arabio 
[আ্যারেবিক্‌] ; বিদেশী নামের মধ্যে “ রুঘদেশ "স্থলে [১৪91 [বাশ্য।], “ চীন *-স্থলে China 
[চায়না], “ পারস্য "স্থলে Persia, [পাণিয়া] প্রভৃতি-কথন ও লিখন, উভয় ক্ষেত্রেই এইরূপ 
অনবধানতা-সন্বন্ধে অবহিত হওয়৷ কর্তব্য। 

নিমু-লিখিত উপাধিগুলির প্রয়োগ-কালেও, মূল বাঙ্গালা রূপের ইংরেজী কদুচচারণ অথব! 
ইংরেজী বানানের বাঙ্গালা প্রতিলিপি, লিখন ও কথোপকথন উভয় ক্ষেত্রেই সর্বথা, বর্জনীয় :__ 
“ চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় ”_-সাধু-তাঘার সংস্কৃতীকৃত রূপ (সংক্ষেপে 
“চট্ট, মুখো, বন্দ, গল্গো ”)) প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ, “ চারটা, ুধূ্জ্য, বীডূ্জযা, গাঙ্গুলি ” চলিত- 
ভাষায় “ চাটুজ্জে বা চাটুজ্যে, যুখুহ্‌জে বা মুখুজ্যে, বীড়ভূজে বা বাঁড়ুজ্যে ( অথবা চাটুর্জো, মুখুর্জে, 
বাঁড়জ্যে)” রূপে প্রচলিত ; এগুলির ইংরেজী অনুকরণ 07660 (বা Chatterjee, Chatar- 
Ji, Chatterjea), Mukberji (বা Mookerjee, Mukharji, Mukerjea ইত্যাদি ), 
Banerji (Banerjee, Banarji, Banerjea ইত্যাদি), ও. Ganguli (Gangoly) ; 
বাঙ্গালা ভাষায়,পূর৷ সংস্কৃত রূপ “ চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় '' লেখার 
অসুবিধ৷ হইলে, চলিত-ভাষার রূপ ““চাটুজ্যে, মুখুজ্যে, বাঁড়.জ্যে, গাঙ্গুলি" ব্যবহার করা উচিত-_ 
বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্তায় বা লেখায় “' চ্যাটাজি বা চাটাজি, মুখাজি, ব্যানাজি, গ্যাঙ্গোলী '' প্রভৃতি 
ইংরেজীর অনুকরণ, ভাঘা-গত বর্বরতা বা অশিষ্টতা বিধায়, সর্বতোভাবে বর্জনীয় । তজ্বপ_-“ ঠাকুর ” 
স্থলে ইংরেজী ['2607৮6-এর নকলে বাঙ্গাল৷ উচ্চারণে [টেগোর], “ মিত্র ” স্থলে Miter [মিটার], 
“বস্তু বা বোস” স্থলে 8৪৮ [বাজ্ু, বাশু] (যথা-_“ ইনি হ’চ্ছেন মিষ্টার বাণ ”), “ দ ” স্থলে 
Dawn [ডন], “ পাল ” স্থলে Paul [পল], “রায়” Ray স্থলে Roy [রয়], অথবা Ra্y-এর 
ইংরেজী উচ্চারণে [রে ], “নন্দী” স্থলে [৪205 [ ন্যান্ডি ], “ দত্ত ” স্থলে 190৮ [ ডাট ] বা; 
Data [ ড্যাটা ] প্রভৃতি পরিত্যাজা | 


[২.২৩] ইংরেজী নামের বাঙ্গাল! প্রতিবর্ণাকরণ 


ইংরেজী শব্দের ধ্বনি বুঝিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রতিলিপি করিতে হইবে-_ইংরেজী বর্ণের 
ঠিক বাঙ্গালা প্ৃতিবণীকরণ- সম্ভবপর নহে, কারণ ইংরেজীতে একই ধ্বনি নানাবিধ উপায়ে 
প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং একই বর্ণ অবস্থা-তেদে বিভিনু-রূপে উচ্চারিত হয়! 

ইংরেজীতে “' ই ” ধ্বনি ও.“ উ ”* ধ্বনি হস্ব ও দীর্ঘ উভয় রূপেই মিলে, হস্ব বা দীর্ঘ অনুসারে 
অর্থের পার্থ ক্য হয়; অতএব বাঙ্গালায় “হন্ব ই; উ* এবং “দীর্ঘ ঈ, উ”’ যথাযথ ব্যবহার 
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৬৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


করা উচিত; যথা i “বিট,” bee “ বীট” ; 808.“ দিক্‌,” ৪৪৩1৫ “সীক্‌” city 
“মিটি”: (সীটা নহে), 9৪৪৮ সীট্‌” (সিট বা শিট নহে) ; 7000 “ রুড,” rude 
“রূড়” ইত্যাদি॥ ইংরেজী শব্দের “এ, ও, অ (হস্ব ও দীর্ঘ), আযা (হস্ব), আ (দীর্ঘ), ই ঈ, 
উ উ”-এই ধ্রনি কয়টা মোটামুটি-ভাবে বাঙ্গালায় লেখা কঠিন নহে। | 


ইংরেজী দীর্ঘ “ এ” বাস্তবিক পক্ষে সংযুক্ত-ংবনি--দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে 
ইহা সন্ধ্যক্ষর “এয (বা এই)” রূপে উচ্চারিত হয়_এই জন্য rail, mail, train-কে অনেকে 
“রেইল, মেইল, ট্রেইন ” রূপে লেখেন। হস্ব “ও ” ইংরেজীতে প্রায় মিলে না“ ও ” সর্বত্র দীর্ঘ, 
এবং দক্ষিণ-ইংলাণ্ডে এই দীর্ঘ “ ও ”-কারের উচচারণ আবার কতকটা “ওউ বা ওর্‌ ”-এর মত; যথা, 
০৪$-"বোউট্‌” | দক্ষিণ-ইংলাগ্ডের “ এই, ওউ ”, এই উভয় স্থলে, স্কট্‌লাণ্ড ও অন্যত্র প্রচলিত 
ইংরেজীর উচচারণ ধরিয়া, বাঙ্গালায় সাধারণভাবে “এ ” এবং “ও” লিখিলেই চলিবে : যথা-_ 
cake=" কেক,” mail boat =" মেল-বোট,” ০০৪৮- কোট ৮ । এতস্তিনু আর দুইটা স্বর-ধ্বনি 
ইংরেজীতে আছে, যে দুইটার অনুরূপ ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই। এ দুইটার একটী but, cut, son, 
monk প্রভৃতি শব্দে পাওয়া যায় ; বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ইহাকে “অ! "-রূপে লেখা হয়; এ ক্ষেত্রে 
“আয” লিখিলেই ভাল হয়, “' 10711-ম্য, ৪০০-স্যব, ৪০7-স্যব্‌ " ইত্যাদি। আর একটী 
ধ্বনি আছে—bird, girl, colonel (=kiirnel ), her প্রভৃতি শব্দে সেটী পাওয়া যায়, ইহা 
হস্ব ও দীর্ঘ উভয়বিধ (হস্ব ধ্বনি__যেমন 0018, শব্দের ৪, again শব্দের পৃথম ৪, ) রূপে মিলে ; 
এই ধ্বনিকে বাঙ্গালায় যথাযথ নির্দেশ করা কঠিন, সাধারণতঃ ইহা “ অ! ”-রূপেই লিখিত হয় 
এখানেও অগত্যা *' আয '' দিয়া লিখিতে পারা যায় (৪87-এর “আয”, bi৷d-এর “ আ "অপেক্ষা 
অধিকতর বিবৃত) : : 

ইংরেজীতে যে কয়টী সংযুক্ত স্বর-ধবনি পাওয়া যায়, সে কয়টাকে লইয়াও গোল নাই : যথা, 
“ আই, আউ, অয় বা অই, ইয়া, এয়া, উজ বা উয়া % | 

ব্যঞ্জন-ধংবনি : b=ব ; ০-ক, স). ০॥=চ, ক, ক্চিৎ শ; ৭=ড (বা ড.); ৫৫-জ; 
{=ফ (ফ.); ৪=লগ, জ ১ ॥=হ; j=জ ; লক) l=ল; m=ম; n=ন; P=প; q=ক ; 
1=র (দক্ষিণ-ইংলাণ্ডের ভদ্র উচচারণে, পদাস্তস্থিত ও পদ-মধ্যে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত £ উচচারিত 
হয় না, কিন্ত স্কটুলাণ ও অন্যত্র হয় ; বাঙ্গালায় এ ক্ষেত্রে !-কে বর্জন না করিয়া, “র্‌ বা রেফ ” দিয়া 
লেখাই উচিত: Lord Birkmyre=লé ব্যর্ক মায়র্)। 


৪-স-যেখানে ৪-এর নিজ দস্ত্য স-এর উচ্চারণ বিদ্যমান, সেখানে কখনও তালব্য শ কা 
র্ঘন্য ঘ লেখা উচিত নহে ; কিন্তু যেখানে ও ইংরেজীতে ৪-এর মত উচচারিত হয়, সেখানে “শব” 
লিখিতে পারা যায় : যেমন “48৪1৪--এশিয়া » (১০০৪1-বাঙ্গালায় “ রুঘদেশ,'_“ রাশিয়া ” বা 
“্াশ্যা” না লেখাই ভাল)। ৪=2=জ বা জ.; ৪-শ; এই ৪৷-এর ধ্বনি আবার -tion 
অক্ষরেও আসে ; এই ধ্বনিকে কখনও দস্ত্য-স দিয়া লেখা. উচিত নহে ; ‘ Shakspere বা 
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Shakespeare=শেকৃল্পিয়র (সেক্সপিয়ার, সেক্ষপীর ঠিক নহে), ৪৩1৮-০৪১৪--নুট-কেষু (শুট কেশ 
নহে), Townshend=টাউনৃশেগ্ড (টাউনসেণ্ড নহে), 91১98910--শেফীল্ড্‌” ইত্যাদি। 
ইংরেজীর ৪% বাঙ্গালায় “ সৃট (স্ট) ” হওয়া উচিত, কিন্তু বাঙ্গালায় “ ্ ” ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; 
সংযুক্ত-বর্ণ “স্ট” না মিলিলে, যথা-সম্ভব, “মৃট ” ব্যবহার করিলে ভাল হয়; “ East 
78910881-ঈস্ট্‌ বা ঈযৃট্‌ বেঙ্গল (“ ইষ্ট ”-রূপে লিখিলে, ইংরেজী স্বর-ধবনি ও ব্যঞ্জন-ধবনি দৃইয়েরই 
লিখনে দুইটী ভুল হয় ), ৫1670180-ুকেমিস্ট্‌, কেমিষুট্‌ ” ইত্যাদি। 

৮-ট (বা ট.) ; ৮১৭ (বা থ.), দ (বা দ.); Y=ভ (ভ.); ৮-ও,উ; আলকৃষৃ, গৃজ্‌ ; 
ব্যঞ্জন বর্ণ )=য়, ইয়; 2=জ (জ.); 21-এর ধ্বনি, ইংরেজীতে pleasure, measure, 
lei৪Ure শব্দে মিলে, বাঙ্গালায় ঠিক-মত লিখিতে গেলে “ঝা (বা ঝ.)” দিয়া লেখা উচিত! 


[২.২৪] ফারসী ও আরবী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ 


ফারসীর ধ্বনি বাঙ্গালায় লিখিবার রীতি নিয়ে প্রদণিত হইল। আরবী উচচারণ ধরিয়া আরবী 
নাম লেখা যায়, কিন্ত সে উচচারণ সাধারণতঃ এ দেশে কেহ বুঝিবে না--তথাঁপি আরবীর উচচারণ- 
অনুসারে আরবী বর্ণ কে বাঙ্গালায় পৃতিবণীকরণের সহজ পদ্ধতিও নির্দিষ্ট হইল। 

আরবী ও ফারসীর হস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ এবং হস্ব উ ও দীর্ঘ উ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবহিত হইতে পারা 
যায়, এবং মুলানুসারে বাঙ্গালায় “ ই, ঈ, উ, উ *' ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না--বিশেঘতঃ ইতিহাসাদিতে 
আরবী ও ফারসী ভাঘা হইতে গৃহীত মুসলমান নাম লিখনের বেলায়। আরবী ও ফারসীতে ] ও £ 
দুইটা ধ্বনি আছে; বাঙ্গালায় 2-এর জন্য বিশেষ অক্ষর নাই, জ-্বারা ] ও 2 দুইয়েরই ধ্বনি প্রকাশিত 
হয়। আবার পূর্ব-বঙ্গে জ-এর উচ্চারণ প্রায় সর্বত্র ৫8 বা 2 | এই জন্য বিশেষ অন্গবিধ৷ হয়_ 
“195] সিরাজ, [3৪22815-রজ্জাক, 181)78-জাহাজ (পশ্চিম-বঙ্গে 191791 ও পূর্ব-বঙ্গ 
2ahaz রূপে উচ্চারিত), 201186-মেজাজ ( পশ্চিম-ব্ধে [71181], পূর্ব-বঙ্গে [7019288]), 
থ৪1১-জব্বার, £৪১:-জবর ” ইত্যাদি । এই জন্য কেহ-কেহ প্রস্তাব করেন, আরবী-ফারসী 
নামে ]-এর ধ্বনি থাকিলে বাঙ্গালায় বর্গীয় “ জ”' লেখা, এবং £-এর ধ্বনি থাকিলে অন্তস্থ “য ” 
লেখা ; “]-জ,” “ ৪-্য”-এই ভাবে বিনা ঝঞ্ধাটে দুইটীর পার্থক্য নির্দেশ করা৷ যাইতে 
পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু কিছু অস্বিধাও আছে। 

আরবী-ফারসীতে ৪ (=৩, ০৮ ০৮), এবং ৪ (=), এই দুইটা শিশ্ধ্বনি আছে। ৪ 
=5-এর জন্য “শ"” ব্যবহার করা উচিত--সর্বত্র ; এবং ৪-এর ধ্বনির জন্য, সংস্কৃতের ও ভারতের 
অন্যান্য ভাষার প্রয়োগের অনুরূপ “ দস্ত্য স”-এর ব্যবহারই কর্তব্য : যেমন“ Sh শাহ, 
Sharif=" রী, Musharraf=মুশৰ্রফ, 110791010-যুশিদ, Danishimand=দাণিশ্মন্দ ; 
Sanaullah=সনাউলাহ, 082090-ওষৃমান, Sul&n=আস্লতান, 909 সুফী, Asghar 


৬৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


অসুর, [8817001/.নাসিরুদ্দীন " ইত্যাদি । “ স-৪”, “' শ-31১- ইহা সহজ- বোব্য, 
এবং সাধু ও চলিত বাঙ্গালার ও সমগ্র ভারতবর্ধের অনুমোদিত রীতি। পূর্ব-বঙ্গের বহু 
মুসলমান লেখক, পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত “ছ”-এর ৪--এই প্রাদেশিক উচচারণ অনুসরণ করিয়া, 
আরবী-কারসীর ৪ অর্থাত ৩, ৮, ৮ স্থানে বাঙ্গালায় “ ছ !" ব্যবহার করিয়া থাকেন-_“' ছানাউল্লা, 
ওছমান, নাছিরুদ্দীন, ছোলতান, খাদেমুবৃ-এবৃছান ” ইত্যাদি । বাঙ্গালা ভাঘার ধ্বনি-তত্তের দিকে 
এবং বাঙ্গাল! বর্ণ মালার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, এই প্রকারে “ ছ ”-এর প্রয়োগ নিতান্ত 
আপতি-জনক। পুরাতন বাঙ্গালায় যত আরবী-ফারসী নাম ও শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সর্বত্রই 
5-এর ধ্বনি বাঙ্গালায় দন্ত “ স "-রূপে লিখিত হইয়াছে ; প্রাচীন সাহিত্যে ইহার ভুরি-ভূরি উদাহরণ 
আছে; “ গয়াসদ্দীন, নসরত শাহ, হুসেন, সিরাজ, সোলেমান *' প্রভৃতি বানানে তাহা স্পষ্ট 
“ গরাছদীন, নছরত, হুছেন, ছিরাজ, ছুলেমান '' আমরা পাই না। বাঙ্গালায় সর্বজন-পৃচলিত ফারসী- 
আরবী শব্দেও “ স” পাই, “' ছ”' প্রায় নাই-ই : যথা--“' সনদ, সন, সাল, সরাই, সেপাই, সাবেক, 
জুরখি, সাজা, সালিস, সান (“সানের মেঝে '), সরহদ্দ, মফ:ঃস্বল, সানকী, সবুর, সহি, খানসামা, 
তমঃমুক, মুসলমান, রসদ, আসমান, খাসী '' ইত্যাদি । ““ ছ” লেখায়, পশ্চিম-বঙ্গে “ মুসলমান "-এর 
পাণ্যে “ মোছলমান ” বানান হইতে কথা-ভাঘায় “ মোচোরমান "' [mochorman] শব্দ স্যষ্ট 
হইয়াছে, “ কিমৃধা =০৪১৭, i55৭ '' শব্দ “ কেচছা। '' [15901010188] হইয়াছে, “ মরপিয়া "= 
marsiya শব্দের “ মর্ছিযা '' বানানে “ মর্চে "' [০৮০১০] রূপ ্লাড়াইয়াছে, “ মিসিল ” 10013] ' 
শব্দ “ মিছিল” [1১০১1] হইয়াছে, “' ওয়াসিলা "= ৭৪৷]৪ শব্দ “ অছিল৷ ”” [achhila], 
“ পমন্দ ”ল[38887)0 শব্দ “পছন্দ "' [pachhanda] হইয়াছে, “' অক্সর ''=akthar > 
88০" দাঁড়াইয়াছে “ আকছার ” [akchhar] রূপে, “ তসর্রুফ "08888 হইয়া দাড়াইয়াছে 
“ তছরুপ '' [6০০1712]; এবং “ ছোলতান, এবছান, মাছিয়া, ছালাম, ছাহেব, ছাদাত ” 
প্রভৃতি শব্দের “ ছ”-দিয়া বানান, চলিত-ভাঘা-ব্যবহারকারী_ অনভিজ্ঞ পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু ও 
মুসলমানদের মুখে Chholtan, Enchhan, Marchhiya, Chhalam, Chhaheb, 
Chhadat রূপে ধ্বনিত হয়,_-ও উচচারণ শুনাই যায় না। 

সুতরাং বাঙ্গালা ভাঘার ও বর্ণ মালার প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, এ ক্ষেত্রে “' ছ'” 
না লিখিয়া, “ ম " লেখাই সমীচীন । এতন্তিনু, মূল আরবীতে ৩, ১০, ৮ তিনটীরই উচচারণ পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ; -এর আরবী উচচারণ হইতেছে দন্তা-স-্ষেসা উত্ম 4 থ.”-__ ইংরেজী think, thing-এর 
&-এর মত, এবং ৬১০ কতকটা “স্ব” বা ৪স্ম-এর মত; কেবল ৩ হইতেছে খাঁটী “ দস্ত্য স"। 
১, 9, ০৯।৮এগুলির উচচারণ, ফারসী ও উর্দূ তে একমাত্র “ ৮” হইলেও, আরবীতে এক নহে ; 
আরবীতে -এর উচচারণ হইতেছে হ, আরগুলির উচচারণ সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক, ১5 ধ.৮”, = 
“দ্ধ "ও =" ধ্ব” জাতীয়। বিশুদ্ধ আরবী উচচারণ যখন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা সম্ভব হইবে 
না, তখন “ ছ”-এর ব্যবহার-দ্বার৷ বিদেশী নামে 01. ও.৪-এর গোলমাল স্থাষ্টি করার কোনও 
সার্থকতা নাই। 


আরবী-ফারসী বর্ণ 


© সপ 


হায়জ.৷ ) 


(০1 Ee UU lee রও ১৮৬০০১৮০০11 হী হি CETL 


আরবী-ফারসী বর্ণ ফারসী ও উর্দু উচচারণ- মূল আরবী উচচারণ- 
অনুসারে অনুসারে 
3 গ [আরবীতে নাই] 
| ল ল 
fl ম ম 
রি ন ন 
5 ওর (বর), ও, উ র, ও (ব্যঞ্জন-ব্ণ ) 
হ হ 
হ্‌ য়,এ,ঈ য় (ব্যঞ্জন-ব্ণ ) 
চে অ, ই (এ),উ (ও) অ, ই (এ), উ (ও) 
1 আ,ঈ (এ), উ(ও) আ,ঈ, উ 
As As 
1) অয়, অও অনু, অও (অর্‌) 


[২.৩] শ্রীতাহাতি, শোক বা বল 
(Stress বা! Respiratory Accent) 


[২.৩১] কোনও ভাষার ১entence বা বাক্যের উচচারণ-কালে, সেই 
বাক্যের অন্তর্গত পদ-সমূহের মধ্যে কতকগুলি পদ একটু বিশেষ জোরের সহিত 
উচ্চারিত হয়। এই জোর, পদের কোনও একটা 91191)19 বা অক্ষরকে 
অবলম্বন করিয়া থাকে । এই জোরকে শ্বীসীঘাত বা ঝৌক অথবা বল (9৮9৪3 বা 
Respiratory Accent) বলা হয় । (নিযে প্রদত্ত উদাহরণগুলিতে, যে অক্ষরে 
এই ঝৌক বা বল পড়ে, সেই অক্ষর বড় হরফে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং অক্ষরটার 
পূর্বে “7” চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।) বাঙ্গালার সাধু-ভাঘায়, এবং বিশেষ করিয়া 
চলিত-ভাষায়, এই জোর সাধারণতঃ পদের আদ্য অক্ষরেই পড়িয়া থাকে ; যেমন-_ 
“আছে (আ'ছে নহে) ; “গোসাই (হিন্দীতে ঝোঁক দ্বিতীয় অক্ষরে__গু 'সাঈ"); 


ধ্বনি-তন্ব ৭১ 


“দেবতা বা +দেবৃতা ;“ক’ৰৃছে ; “স্বাধীন ; “অবলম্বন ;4খরিদ্দার ; “রেল-গাড়ী '; 
ইত্যাদি । “শব্দগুলি স্বতস্ত্র-ভাবে অবস্থান করিলে, এই আদ্য অক্ষরের উপরে বল 
বা শ্বাসাঘধাত পড়ে ; কিন্ত বাক্যে প্রযুক্ত হইলে, শব্দের স্বকীয় বল বহুশঃ 
“খর্ব হইয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষায়, এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য্য পূর্ণার্থ ক্ষুদ্র-ক্ুদ্ 
কতকগুলি খণ্ডে. ( ইংরেজীতে যাহাকে Breath Group অর্থাৎ “একনিংশ্বাস- 
ময় পর্ব” বা “ শ্বাস-পর্ব,” অথবা, 36708907007) অর্থাৎ, “পূণাথক 
পর্ব ” বা “অর্থ-পর্ব ” বলে, এইরূপ খণ্ডে) বাক্য বিভক্ত হইয়া থাকে । 
এইরূপ এক-এক খণ্ডে শ্বাস-পর্বে বা অথ-পর্বে-_একাধিক শব্দ বা পদ 
থাকে । পর্বান্তর্গত এই শব্দ বা পদগুলিতে, এগুলির নিজস্ব শ্বাসাঘাত অব্যাহত 
থাকে না। বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে, আদ্য শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়ে ; 
পর্বস্থিত অন্য শব্দের শ্বাসাঘাত লোপ পায়__মাত্র আদ্য শব্দে একটী শ্বাসাঘাত সমগ্র 
শ্বাস- বা অ -পর্ব-মধ্যে মিলে । যেমন এই বাক্যটা-_ আমাদের সঙ্গে আরে! 
অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল।”' পৃথক্‌-পৃথক্‌ ধরিলে, এই বাক্যের 
প্রত্যেক শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাসাঘাত বিদ্যমান ; কিন্ত বাক্যের মধ্যে প্রযুক্ত হওয়ায়, 
কতকগুলি শব্দ, অবস্থা-গতিকে পড়িয়া, নিজ-নিজ শ্বাসাঘাত বর্জন করিয়াছে ; 
এ বাক্যটা নিযু-লিখিত কয়টা বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে স্বাভাবিক-ভাবেই বিভক্ত হয়, 
এবং প্রত্যেক বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থ শব্দের আদ্য অক্ষরে মাত্র ঝোঁক বা 
বল পড়ে ; যথা__““ “আমাদের সঙ্গে | আরো অনেক যাত্রী | “মন্দিরের মধ্যে | 
"প্রবেশ ক'রেছিল | "| 

ইংরেজীর শ্বাসাঘাত-পদ্ধতির সহিত বাঙ্গালার এ বিঘয়ে বিশেষ পার্থক্য 
দেখা যায়__ইংরেজীর Particle ও Preposition অর্থাৎ অব্যয়, নিপাত ও 
করমপ্রবচনীয ব্যতীত, অন্য শব্দগুলিতে সাধারণতঃ আদ্য অক্ষরে ঝেক বা বল পড়ে; 
এবং বাক্যে ব্যবহৃত হইলেও, প্রত্যেক শব্দটার স্বকীয় বল বা শ্বাসাঘাত অব্যাহত 
থাকে ; যেমন, উপরের বাঙ্গালা বাক্যের ইংরেজী অনুবাদ করিলে, দেখা যাইবে যে 
প্রায় সমস্ত বিশিষ্টা শব্দেই শ্বাসাধাত বিদ্যমান Many ‘other ‘pilgrims 
‘entered the ‘temple (came inside the ‘temple) with 4091 
চলিত -বাঙ্গালায় “ হাওয়া ” শব্দ এবং “‘উত্তুরে' ” শব্দ স্বতন্ত্-ভাবে উচচারিত 
হইলে, প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়ে--“হাওয়৷ ; “উতুরে ''; কিন্ত 


৭২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


একত্র করিয়া বলিলে, এই দুইটা শব্দে মিলিয়া এক বাক্য-খণ্ড হয়, “উত্তুরে” 
হাওয়া,” এবং এই বাক্য-খণ্ডে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে মাত্র শ্বাসাঘাত হয়; 
দুইটা শব্দেই শ্বাসাঘাত দিলে--যেমন “ “উত্তুরে “হাওয়া ”__বাক্য-খগুটা বাঙ্গালীর 
কানে বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু ইংরেজীর [০7৮ ও “Vind উভয় শব্দের 
শ্বাসাধাত, শব্দদ্বয়কে মিলিত করিয়া the ‘North "Wind বলিলেও, লোপ 
পায় না। 


[২.৩২] বাঙ্গালায় বাক্য ব! বাক্য-খওই শ্াাসাঘাত নির্দেশ করিয়া লয়, ইংরেজীতে প্রত্যেক 
শব্দ স্বতন্ন থাকে। বাঙ্গালা বাক্যস্থ শু!স-পর্ব বা. অর্থ-পর্বগুলি যেন কতকগুলি একানুবর্তী পরিবার 
মাথার উপরে কর্তা, শবাসাঘাত-রূপ মৰ্য্যাদা তীহারই প্রাপ্য, এবং পরে কতকগুলি অক্ষর বা পদ, 
শ্াসাধাত-বিঘয়ক নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য বা স্বাধীনতা৷ স্বেচছায় বর্জন করিয়া থাকে ; কিংবা যেন কতকগুলি 
রেল-গাড়ীর সমষ্টি, শাসাঘাত-যুক্ত প্রথম অক্ষর যেন ইঞ্চিন-গাড়ী, বাক্য-খণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে 
টানিয়া লইয়া চলিয়াছে ; আর ইংরেজীর বাক্য যেন সিপাহীদের কুচ করিয়া হাটিয়া যাওয়া, প্রতোক 
প্রধান শব্দের বল বা শ্বাসাঘাত বন্দুকের উপরে সঙ্গীনের ন্যায় নিজ স্বাতস্রো বিদ্যমান, কেহ কাহারও 
অধীন নহে। 


[২.৩৩] বাঙ্গালা শ্বাসাধাত-সন্বদ্ধে সাধারণ নিয়ম এই :-_ 


[১] স্বতত্ত্র“ভাবে উচচারিত শব্দের আদ্য অক্ষরে শ্বাযাঘাত বা ঝোঁক বা 
বল পড়ে। 


[২] বাঙ্গাল! বাক্য, এক- বা একাধিক-শব্দ-যুক্ত বাক্যাংশে, বা বাক্য-খণ্ডে, 
অথবা পর্বে, বিভক্ত হয় ; সাধারণতঃ প্রতি পর্বের অথ সম্পূর্ণ, এবং এক-নিঃশ্বাসে 
ইহা৷ উচচার্য্য ; এইরূপ প্রত্যেক বাক্য-খণ্ডে বা পর্বে, মাত্র একটী করিয়া শ্বাসাঘাত 
পাওয়া যায়; এই শ্বাসাঘাত বাক্য-খণ্ডের প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরের 
উপরই হইয়া থাকে, এবং বাক্য-খণ্ডের অন্তর্গত. অন্য শব্দ-সমূহ তাহাদের 
নিজ-নিজ পৃথক্‌ শ্বাসাধাত হারায়। 


শ্বাসাঘাত বিশেষ প্রবল করিবার চেষ্টায়, রুচিৎ অক্ষরস্থ স্বর-ংবনির পরের 
ব্যঞ্জন দ্বিত্ব করা হয় ; যথা__“ কখনও না--ককৃখনও না (কক্ষনো না) ; সবাই 
-সব্বাই ; জলময়__জ ‘লন্ময় ”' ; ইত্যাদি। 


ধ্বনি-তন্ব ৭্৩ 


[২.৪] বাক্যের আুল্প বা ভদাত্তাদি স্ব 
(Pitch Accent, Musical Accent বা Intonation) 


[২.৪১] পূর্বোক্ত বল বা শ্বাসাঘাত, বাক্য-উচচারণ-কালে অক্ষর-বিশেঘের 
উপরে শক্তি-প্রয়োগের ফল। এইরূপ শ্বাসাধাত ভিন, ভাষায় আর এক প্রকার 
উচচারণ-বৈশিষ্ট্য আছে___কণ্-স্বরের উচচ বা নিমু গতিকে অবলম্বন করিয়া এই 
বৈশিষ্ট্য । ভারতীয় আদি-আর্ধ্য অথাৎ প্রাচীন সংস্কৃত (বৈদিক) ভাষায় এই-রূপ 
কথার সুর বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় ছিল_শব্দের অক্ষর-বিশেষ, উচু বা বড় সুরে 
বলা হইত, অন্য অক্ষর নীচু জুরে বল৷ হইত। বৈদিক ভাষায় ক্-স্বর সাধারণতঃ 
তিন প্রকারের উঁচু-নীচু স্থুরে ফিরিত__[১] উচচ স্বর বা আরোহী. স্ুর-_ইহার নাম 
ছিল উদাত্ত স্বর (High Pitch বা Rising Pitch), [২] নিম স্বর__ইহার 
নাম ছিল অনুদাত্ত স্বর (০w 7১6০), এবং [৩] উচ্চ হইতে নিয়গামী জুর বা 
অবরোহী স্বর-_ইহার নাম ছিল স্বরিত স্বর (Combined Rise and Fall) i 

[২.৪২] বাঙ্গালা ভাঘায় এই প্রকারের সুর বা উদাত্তাদি স্বর, অথবা কণ্্বরের উনুয়ন 'ও 
অবনমন, সাধারণতঃ একক শব্দ বা অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া হয় না--কেবল মাত্র সমগ্র বাকোই 
সার্থ ক-ভাবে ব্যবহৃত হয়। বল বা ঝৌকের বদলে সবুর দিয়া যদি বাঙ্গালা শব্দ উচচারণ করা যায়, 
তাহা। হইলে তাহা বড়ই হাস্যকর লাগিবে: “তুমি? এই শব্দে,“ তু” এই অক্ষরের উপরে স্বাভাবিক 
ঝোঁক না দিয়া, যদি এই অক্ষরকে উদাত্ত স্বরে বলা যায়_-তাহা হইলে “ তু ” এইরূপ উঁচু হইতে 
নীচু স্ুরে উচচারণ করিলে, ঠিক বাঙ্গালার মত উচ্চারণ হয় না। সমগ্র বাক্যকে অবলম্বন করিয়া কিন্ত 
সুরের প্রয়োগ আছে; যেমন-_সাধারণ অনুজ্ঞা-বাচক বাক্য, “ তুমি যাবে ”_এখানে আুরের বৈচিত্র্য 
নাই ; নর চক বাক,“ তুমি যাবে ৮. এখানে” তুমি” শব্দটী উচু বলা হয়, “যাবে এর 
গ্যাঠ -অক্ষর খুব নীচু সুরে বলা হয়, আবার “ -বে অক্ষরের বেলায় সুর বেশ উঁচুতে উঠে। 
চিত্রের দ্বারা এই দুই বাক্যের স্থর-সমাবেশ দেখাইতে পারা যায় :_ 


* 
* 


ক _ এখানে “তু” হইতে আরম্ভ করিয়া সুরের ক্রমিক অবনমন। 
* 


তুমি যাবে। 


* * te 1) 
ক্স. EEE বা _ এখানে “মি” হইতে “যা-'-তে অবনমন, 


উল ০ পরে আবার “' -বে ”-তে-উনুয়ন। 
তুমিযাবে? তুমিযাবে? 


৭8 ভাষা-প্বকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সাধারণ বাক্য, প্রশু-সূচক বাক্য, হর্ঘ-বিশ্যুয়াদি-দ্যোতক বাক্য-__এই বিবিধ পুকারের বাকা- 
সমূহে, বাক্য-গত উদাতাদি স্বর, এক বিশেষ আলোচ্য বিঘয়। স্বর-অনুসারে বাক্য উচচারণ করার 
উপরে, অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ নির্ভর করে ; যথা 


তো মার /ম1!কি দেবেন? 


*+ # 
৮. ল্যান 


তো মার ।আ'কি দে বেন? 


[২.৪৩] দুই-একটী অব্যয়-শব্দে স্থুর যোগ করিয়া, বাক্যের সুরের মত সার্থ কতাপ্আনা হয় ; 
যথা--অবায় শব্দ [যু], ইহাকে “উ”' ক্ূপে সাধারণতঃ লেখা হয়; সুর-অনুসারে ইহার অর্থ 
পরিবর্তিত হয় ; যথা 


“/উ "_চচ হইতে উৰয় স্ৰপৃশ্ে 

“উড ”_উচচ হইতে অবনীয়মান সুর=“ ত বটে” এই অর্থে ; 

“ ১উ "নিম হইতে অবনীয়মান .ও পৃলম্বিত সুরু বেশ, দেখা যাবে, বা “বটে, দেখে 
নেবো ' এই অর্থে ; 

4“উ৮-উচ্চ হইতে ঈষৎ অবনমন ও পুনরায় উনুয়ন--' বটে, কিন্ত’ এই অর্থে; 

“উঁ, (বা উঃ) ”--আকস্মিক ত্রুত উচচারণ-আপত্তি- বা বিরক্তি-বাঞ্জক। 

তক্ধপ, “হা "উচ্চ হইতে উন্মীযমান_পুশে ; 

“হু "_উচচ সমরেখ সুর-স্বীকারে ; 

“হী, (বা হাঃ) ”--আকগ্মিক হত উচচারপ-অনাদরে। 


ধবনি-তত্ব ৭৫ 


[২১.৫] সতিচেছদ-ব্িথি (Punctuation) 


[২.৫১] লিখিত ভাঘা হইতেছে মুখ-নিঃস্থত কথিত ভাষার প্রতিরূপ। 
কথিত ভাষায় ঝোঁক ও সুরের দ্বারা, উচচারিত বাক্যের অথ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত 
হয়। এতভিনু, কথোপকথনে বক্তার স্বল্প- বা দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বিশ্বান্তিও বক্তব্যকে 
সুস্পষ্ট করিতে সাহায্য করে। সাধারণতঃ লেখায় ঝেঁ'ক ও সুরের নির্দেশ করা হয় 
না__কিন্ত প্রশ এবং হর্ষ-বিস্মুয়াদি বিশেষ ভাব, যেখানে কণ্ঠস্বর বা সুরের পরিবর্তন 
সাতিশয় প্রবল, তাহা জানাইবার জন্য লেখায় দুই-একটা চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; এবং স্বল্প 
ব৷ দীর্ঘ বিশ্বান্তিও, অথ -গ্রহণের সুবিধার জন্য, ছেদ-চিহ্ন-দ্বার৷ জানানো হয়। 

[২.৫২] আজকাল বাঙ্গালা লেখায় নিয়নে-প্রদত্ত চিহ্নগুলি, যতি অথবা 
বাক্য-মধ্যে বিরাম প্রভৃতি জানাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই চিহ্ব-মধ্যে 
প্রায় সবগুলিই ইংরেজী হইতে গৃহীত। প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে কেবল 
এক দাড়ি “।” ও ছুই দাড়ি “||” ব্যবহৃত হইত, অন্য কোনও ছেদ- 
চিহ্নের রেওয়াজ ছিল না। বাক্যস্থ শব্দাবলীর মধ্যেও সব সময়ে ফাঁক রাখিয়া 
লেখা হইত না, একটানা লিখিয়া যাওয়া হইত। 

“মহাভারতের কথা-__অমৃত-দমান। 
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্‌ ॥-_ 
এই পয়ারটী সাধারণতঃ নিয়ুলিখিত রূপেই লিখিত হইত :__ 


“ মহাভারতেরকথাঅমৃতসমান। কাশীরামদাসকহেশুনেপুণ্যবান |” 

[২.৫৩] আধুনিক বাঙ্গালা যতি-চিহ্ন :-- 

“, ”__ কমা (০mm) বা গাঁদচ্ছেদ : পাঠ-কালে যেখানে স্বল্প বিশ্রাম 
আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। 

“ ; ”__সেমিকোলন (89701-001011) ব৷ অর্ধচ্ছেদ : যেখানে কমা 
অপেক্ষা একটু অধিক বিশ্বান্তি আবশ্যক, সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। 

“.:”__ কোলন (00107) ব৷ ছেদ-চিহ্ন: অল্প বিশ্বান্তির পরেই, 
বিষয়ান্তরের অবতারণা জানাইবার জন্য, বা পূর্ব প্রস্তাবের পরিণতি- অথব৷ তাহার 
ৃ্ান্ত-্রদর্শনের জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। 


৭৬ ভাঘ।-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“।”__দাড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ : যেখানে একটা পূর্ণ বাক্য বা প্রসঙ্গ শেষ 
হয়, সেখানে দাড়ি দেওয়া হয়। কবিতায় পয়ারাদি ছন্দে শ্লোক বা স্তবকের প্রথম 
ছত্রের শেষে দাড়ি বসানো হয়। ইহা ইংরেজী [্'8]] /০])-এর অনুরূপ । 


“॥”-_ছুই দাড়ি : ছন্দোবিশেষে যে ছত্রে অন্ত্যানুপ্রাসের পুতি থাকে, 
সেখানে বাক্য-শেঘে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। 


4৮ প্রশ্মচিহ্ন : যেখানে গ্রশ করা হয়, সেখানে বাক্য-শেঘে এই 
field ক | এই চিহ্ন-দ্শনে পাঠক স্বাভাবিক-ভাবে স্বর-তঙ্গী-ছ্বারা 
বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করিয়া দিতে পারেন। কোনও বক্তব্য বিঘয়ে লেখকের কোনও 
প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সন্দিগ্ধ শব্দের পূর্বে (বা পরে) বন্ধনীর মধ্যে (1) 
এই প্রশ্ন-সুচক চিহনও দেওয়া হয়। 


“1 ”-_বিস্ময়-বা ভাব-দ্বোতক চিহ্ন: বিস্ময়, আনন্দ, শোক, ভয় প্রভৃতি 
চিত্তের আবেগ প্রদর্শন করিবার জন্য, বাক্য-শেঘে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন 
করিতে হইলেও, যাহাকে সম্বোধন করা হইতেছে তাহার নামের পরে, বা তাহার 
উদ্দেশে ব্যবহৃত পদের পরে, এই চিহনও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 


“__"_-ড্যাশ্‌ (Dash) বা বাক্য-সঙ্গতি-চিহ্ন : বক্তব্যকে বিশদ 
করিবার জন্য, ব্যাখ্যাত করিবার জন্য, বা প্রসঙ্গের প্রতিষেধক কিছু উল্লেখ করিবার 
জন্য, এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। আগে বা পিছনে দুইটী ড্যাশ্‌ দিয়। বাক্য-উদ্ধারক 
চিহ্ছের কার্য্যও হয়। 

“-৮_ হাইফেন (Hyphen) অর্থাৎ পদ-সংযোগ বা শব্দ-বিশ্লেষ- 
চিহ্ন: শব্দের অংশগুলি বিশ্লেঘ করিয়া দেখাইবার জন্য, অথবা একাধিক পদ 
tat মিলিয়৷ একটী শব্দ সৃষ্ট করে, সেখানে পদগুলির সংযোজন দেখাইবার 

i হত 

-- "-কোলন-ড্যাশ, (Colon and Dash) : প্রসঙ্গের দৃষ্টান্তের 
PLT ERG 

["'] বা [“”]--উদ্ধার-চিহ্ন : অন্যের উক্ত বাক্য, অথবা কোনও 

বিশিষ্ট শব্দের প্রতি, পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই চিহ প্রযুক্ত হয় 


ধ্বনি-তত্ব ৭৭ 


“[], (0,111 ভ্রাকেট (Bracket5) বা বন্ধনী: বক্তব্যের 
মধ্যে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা, কিংবা বিরোধী বা বিকল্পে কোনও উক্তি, অথবা 
শব্দান্তর, বন্ধনী-চিহ্ছের মধ্যে লিখিয়া, বাক্যের প্রবাহ হইতে এগুলিকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেখানো হয়। 

£, ০০) এষ ৯৯১ _বর্জন-চিহ্ন : উক্তির মধ্যে কোনও শব্দ ও বাক্য 
বাদ দিলে, কিংবা. অনুল্লিখিত রাখিলে, একাধিক বিন্দু বা তারকা-চিহন ব্যবহার করা 
হয়। 

['1--উপরে-লেখা কমা বা “ইলেক' : শব্দের কোনও অংশ বজিত 
হইলে, বর্জন-স্থানে এই চিহ্ন দেওয়া হয় ; যথা_ চলিলাম-স্চ লাম, বলিত১ 
ববৃত "| অন্ত্য অ-কার উচচারিত হইলে, অনেকে এই চিহ্ৃও ব্যবহার করেন; 
যথ৷--“ যাবে ত'? সে এল"? । 

যতিচ্ছেদ-চিহ্ন ব্যতীত, অন্য বহু সংকেত-চিহ্ন আছে। সবগুলির উল্লেখ 
এ ক্ষেত্রে নিশ্রয়োজন | তবে নিমের এই কয়টী প্রয়োজনীয় :_ 

« ১,”__পরিণতি-ছ্যোতক বা পরবত্তি-রূপ-গ্ভোতক চিহ্ন: ইহাকে 
“হইতে” বা“ পরে ” বলিয়া পড়া যাইতে পারে। “রাখিয়া রাইখ্যা > 
রেখে ” (৭ রাখিয়া "হইতে “ রাইখ্যা, তাহা হইতে “ রেখে”; কিংবা, 
[1 রাখিয়া, পরে ৪৫ রাইখ্যা,”? পরে 6 রেখে 1 

“ < ”_-উৎপত্তি-ষ্ভোতক বা পূৰ্ববৰ্তি-রূপ-ঘোতক চিহ্ন: “ পূর্ব- 
রূপ,” “পূর্বে,” বা “ তৎপূর্বে ” বলিয়া পড়া যাইবে। “ রেখেবরাইখ্যা€ 
রাখিয়া ”_-(“ রেখে "*র পূর্ব-রূপ “ রাইখ্যা»” তাহার পূর্ব-রূপ “ রাখিয়া ” 
কিংবা, “ রেখে,” পূর্বে বা তৎপূর্বে “ রাইখ্যা,” তৎপূর্বে “ রাখিয়া ”)। 

tt NV ”_ধাতু-দ্যোতক 2 ৫ কর্‌ ধাতু-৯/কব্‌ 13 y তদ্রপ ৬৫ ১/খা, 

+/দে, +/নে, /বনৃ। 

i ”_ তুল্যতা-ছোতক : “তুল্য ” বা “সমান,” অথবা “ মিলিয়া ” 
বলিয়া পড়া যাইবে । 

54, ১ ১৫, ৮ যোগ বিয়োগ-, গুণন- ও ভাগ-ঘ্োতক। 


৭৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“ * ”--সন্তাব্য মূল-রূপ-দ্ধোতক চিহ্ন : আধুনিক কোনও শব্দের মূল- 
বা পূর্ব-রূপ, যাহা কোনও বইয়ে পাওয়া যায় না কিন্তু ভাঘাতত্বের বিচার অনুসারে 
যাহা অনুমিত হয়, তাহা জানাইতে হইলে “*%” চিহ্ন ইহার পূর্বে বসে ; 
যেমন-_'“ সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচচ > * সঞ্চ > বাঙ্গাল৷ সীচা ” (-সম্তাব্য- 
রূপ সঞ্চ)। 

“ /৭, ৭ *--জীজি বা গণেশের জাকড়ী : এটী একটা প্রাচীন চিহ্ন, 
দেবনাগরী গুরুমুখী প্রভৃতি বর্ণ মালায়ও মিলে, অধুনা অনেকটা অপ্রচলিত। এই 
চিহ্ন দিয়া পত্রাদি আরম্ভ হইত-_ইহা কারের (পরব্রন্মের নাম-দেযোতক শব্দের) 
অথবা একমাত্র ঈশ্বরের প্রতীক (৭-দেবনাগরীর $-১)। কাহারও-কাহারও 
মতে ইহা গণেশ-দেবতার প্রতীক, গণেশের চিত্র ব৷ প্রতিমূতি-স্বলে গণেশের 
হন্তিমুণ্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ “৭”; কিন্ত এই মত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 


[২.৬] শ্শীশুকাল্র-্বন্নি (Clicks) 


[২.৬১] এ পধ্যন্ত বাঙ্গাল৷ ভাষার স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনির আলোচনা হইয়াছে। এই-সকল 
ধ্বনির নির্দেশের জন্য বর্ণ আছে, এগুলির মিলনে শব্দ স্থষ্ হয়। বর্ণ সবক ধ্বনি ব্যতিরেকেও, এরূপ 
বহু ধ্বনি আছে, যেগুলি মানব-কণে সম্ভবে না__মানব-কঠ-জাত ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণ -দ্বার৷ সে-সব 
ধ্বনি লেখা সহজ-সাধ্য নহে; যেমন বশীর শব্দ, তবলার বোল, পাখীর ডাক, ঝারণার জল পড়ার 
শব্দ, রেল-গাড়ীর গতি-ধ্বনি ইত্যাদি। জগৎ জুড়িয়া এরূপ লক্ষ লক্ষ ধ্বনি বিদ্যমান। মানব- 
কণ্ঠে এগুলির অনুকরণের চেষ্টা হয় মাত্র। “পো, ধিবৃ-তা-তা-বিব্‌, টাগৃডুযাড়ুম, কু-উ, খটাখট্‌, 
বযুঝম্‌ '* প্রভৃতি নান৷ প্রকার তন্ুকার-শব্দ (9০2187১০961 Words) অন্যান্য ভাষার 
মত বাঙ্গালাতেও আছে, এবং বাঞ্গালায় এগুলির বিশেষ পুয়োগও পাওয়া যায়। 

[২.৬২] স্বর- ও ব্যঞ্জন-ধ্বনি ভিনু, মানব-কঠে আরও কতকগুলি ধ্বনি হয়, আমরা কথা- 
বার্তায় সেগুলি খুবই প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সেগুলিকে লেখায় প্রকাশ করিবার জন্য বর্ণ আমাদের 
বর্ণ মালায় নাই। “ অ,আ,ক,খ ” প্রভৃতি বর্ণ -দ্বার৷ যে সমস্ত ধ্বনি নিদিষ্ট হইয়াছে, সেগুলির, 
উচ্চারণে, ক হইতে মুখবিবর ও নাসিকার পথে বায়ু বাহিরে নির্গত হয়। এগুলি ভিনু, বাহির 
হইতে বায়ু মুখবিবরে আকর্ষণ করিয়া কতকগুলি ধ্বনি আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি । সঙ্গে-সঙ্গে 
জিহ্বা, মুখের অভ্যন্তরে, তালুর সন্দুখ-ভাগ বা পশ্চান্তাগ স্পর্শ করে, এবং কণ্ঠের দিকে জিহ্বা আকমিত 
হয়। হর্ধ, বিস্মায়আদি প্রকাশ করিতে, এই-সকল হবনি ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার ধ্বনিকে 
শীৎকার বা শীৎকৃত ধ্বনি অথব৷ শীগুক্ৃতি বলা যায়; এগুলির ইংরেজী নাম 0111 


ধ্বনি-তত্ব ৭৯ 
বাঙ্গালায় এই কয়টী শীৎকার-ধ্বনি মিলে 


১। ওষ্ঠ্য শীকার-ধবনি (5191 010)-_এটাকে সাধারণতঃ “ চুমকুড়ি ” বলে ; 
চুগ্ধন-কালে ওষটদ্বয-পথে মুখের ভিতর বায়ুর প্রবেশ-কালে এই ধ্বনি নির্গত হয়। পাখী পড়াইতে, 
ঘোড়া-গোরু থামাইতে বা ঠাণ্ডা করিতে, এই ওয্ঠ্য শীৎকার প্রযুক্ত হর । এই ও্চ্য শীৎকার উচ্চারণ- 
কালে ঠোঁট দুইটা গোলাকার করিয়া প্রলম্বিত করা হয়; এই জন্য ইহাকে বুল ওষ্ঠ্য 
শীৎকার (Rounded Labial Click) বলা যায়। এতভিনু, ঠোঁট দুইটীকে প্রসারিত 
করিয়া আর এক প্রকার ওঠ্্য শীতকার-ধ্বনি হয়_করুণা বা খেদ বা মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে 
ইহা প্রযুক্ত হয় ; ইহাকে প্রসারিত ওষ্ঠ্য শীৎকার (Spread Labial 0li০) বলা যায়। 
কেহ-কেহ এই ধ্বনিকে বাঙ্গালা লিপিতে “ পৃচ্‌” এই-রূপে লিখিবার প্রয়াস করিয়াছেন। 


২। দন্ত্য শীৎকার (Dental 011০0)-মুখ-বিবর-দ্বারা বায়ু আকর্থণ-কালে, দস্তে ব! 
দন্তমূলে জিহ্বা-ছবারা পুনঃপুনঃ আঘাত করিলে, এই ধ্বনির উদ্ভব হয়। বিরক্তি, অসন্মতি ও অপ্রীতির 
ভাব প্রকাশ করিতে এই শীৎকার-ধ্বনির প্রয়োগ হয়; যেমন-_হঠাৎ সাদ। কাপড়ে কালি পড়িয়। 
গেলে, বা কেহ অপ্রত্যাশিত-ভাবে কোনও ভুল বা অন্যায় করিয়া ফেলিলে। ইংরেজীতে ইহাকে 
U৮ ৮৪৮ রূপে লেখা হয়। ওয্য বর্তূল অথবা প্রসারিত করিয়া ইহাকে উচচারণ করা হয়। 


৩। মুধগ্ঠয শীৎকার (Cerebral বা Retroflex Click)—জিহ্বাগ প্রতিবেষ্টিত 
করিয়া বা উল্টাইয়া এই ধ্বনির উচচারণ করা হয়। ঘোড়ার টপক্‌ ব৷ ভ্রতগতিতে খুরের ধ্বনি 
জানাইবার জন্য, এই শীৎকার প্রযুক্ত হয়। ইহার উচচারণেও ওষ্ঠাধর বর্তুলাকার অথবা প্রসারিত 
করা হয়। 


৪। তালব্য শীৎকার (Palatal! 0০0)__তানুতে জিহ্বার মব্যতাগ-বারা প্রহার 
করিলে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ঘোড়া গোরু ইত্যাদি চালাইতে বা উহাদিগকে ভ্রতগমনে উৎসাহিত 
করিতে, ইহার প্রয়োগ হয়। অন্য শীৎকার-ধ্বনির ন্যায় এই ধ্বনিতেও ও্টদ্বয়ের আকুঞ্চন- ও 
গ্রসারণ-অনুসারে দুই প্ুকারের বৈশিষ্ট্য শোনা যায়। 


এতভিনু, কণ্ঠ্য প্রভৃতি অন্য কয়েক রকমের শীংকার-ংবনি আছে, সেগুলি কিন্ত বাঙ্গালীর 
মুখে ব্যবহৃত হয় না। দক্ষিণ-আফ্কার হটেণ্টট এবং বুশ্মান ও বাণ্টু গোষ্ঠীর কতকগুলি ভাষায় 
এই শীংকার-ধ্বনিগুলি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এবং ভাঘার অন্য ধ্বনির মত প্রযুক্ত হয়, আর 
পাঁচটি সাধারণ ধ্বনির সহিত মিশিয়া এগুলিও শব্দে ব্যবহৃত হয়। 

[২.৬৩] কেবলমাত্র বায়ু আকর্ষণ করিয়া, মুখের অভ্যন্তরে কোনও প্রুকার সংস্পর্শ বা সংঘাত 
না করিয়া, আমরা অন্য দুই-একটা ধ্বনি প্রয়োগ করিয়া থাকি। গায়ে আলপিন ফুটিয়া গেলে, বা 
জ্বালা করিলে, আমরা ওষ্দ্বয় বর্তুলাকার করিয়া হাওয়া টানিয়া লইয়া এক প্রকার ধ্বনি করিয়া থাকি; 
এবং ইহাকে এক প্রকার ওচ্ঠ্য ধ্বনি বলা যায়; এবং খুব ঝাল লাগিলে, আমরা ল-কার উচ্চারণের, 


৮০ ভাষঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


মত জিহ্বাকে মাঝে রাখি, ও পাশ দিয়া হাওয়া টানিয়া লই_ইহা এক-প্রকার পাণক ধ্বনি । কেবল 
এই প্রকারে হাওয়া টানিয়া৷ লইয়া বে-মকল ধ্বনি হয়, সেগুলিকে [1/৮:৪০. অর্থাৎ আশ্বসন- 


জাঁত (উদ্ম ) ধ্বনি বলা হয়। 


[২.৭] ধরবনি-তত্ত্র_ধ্রবনি-সমুহেল ক্রি! 
(Phonology —Behaviour of Sounds) 


[২.৭১] বাঙ্গালা উচ্চারণের ও হ্বনি-পর্রিবর্তনেন্র 
ক্রতকগুলি বিশোেস্ব ল্লীতি 


নিয়ে বাঙ্গালা ভাঘার কতকগুলি বিশেঘ উচচারণ-রীতির আলোচনা কনা 

যাইতেছে। শাধু-ভাঘ৷ ও চলিত-ভাষার সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা- 

ভাষার গতি সম্যক্-রূপে ধরিতে গেলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সকল শ্রেণীর 

(বিশেষতঃ অর্ধ-তৎসম ও বিদেশী) শব্দের পরিবর্তনের ধারা হৃদরঙ্গম করিতে 
হইলে, নিয়ে আলোচিত কয়েকটী উচচারণ-রীতির প্রণিধান আবশ্যক :_ 

[১] স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ ; [২] শব্দের অন্তে, সংযুক্ত 

ব্যপ্তন-ধ্বনির পরে স্বর-বর্ণ যোজন|; [৩] স্বর-সঙ্গতি; 

[৪] অপিনিহিতি; [৫] অভিঞ্তি; [৬] যঞ্তি 

ও বশ্রুতি; [৭] শব্দের অন্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের 


লোপ-বিষয়ে প্রবণতা। 


[২.৭১১] [১] স্বব্ব-ভক্তিন বা বিপ্ৰকৰ্শ 
(Anaptyxis al Vowel Insertion) 


উচচারণ-সৌকর্ষ্যাথ , সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে ভাঙ্গিয়া উহাদের মধ্যে স্বর-্বনি 
আনয়ন করাকে স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে। বিপ্রকর্থ প্রাকৃতযুগেও ছিল; 
যথা--সংস্কৃত “সেহ " হইতে প্রাকৃত তন্ভব “ পেহ, প্রাকৃত অর্ধ-তৎসম 
« সিণেহ 3 সংস্কৃত “রহ”? গ্রাকৃত তন্তুব “ রত্ত,'' প্রাকৃত অর্ধ-ততসম “ রতন, 
রদন, রজণ ''; সংস্কৃত“ পদ্য, প্রাকৃত তব '' পোল্ম," অর্ব-তৎ্সম “পদুম, 
পউম '’। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রকার স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ধের রীতি সাতিশয় 


ধ্বনি-তত্ব ৮১ 


প্রবল ছিল। বাঙ্গালা কবিতার ভাষায় এইরূপ বিপ্রকর্ধের বহুল প্রচার আছে-- 
বিপ্রকর্থ-জাত অর্ধ -তৎসম শব্দে কবিতার ভাষ! ভরপূর গ্রাম্য উচচারণেও বিপ্রকর্থ- 
রীতি বিশেষ প্রবল ; প্রায়ই সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে এই- 
রূপে ভাঙ্গিয়া লওয়া হয়। 

স্বর-ভক্তি বা বিপ্রকর্ধে বিভিন্ন স্বর-বর্ণের আগম হয় :-- 

অ-কারের আগম" রত্ব-_রতন ; কর্ম ধর্ম মর্শ__করম, ধরম, মরম ; 
চন্্র--চন্দর ; সূর্ধ্য [সসূর্জ্য ]সুরজ, ধৈর্য [=ধৈর্জ্য ]_ ধৈরজ ; 
চক্র [_চক্ক্‌]_ চক্কর (চলিত-ভাষায়)) জন্য-_জনম ; লুব্ধ__লুবধ ; 
ুগ্*__মুগধ ; ভক্তি--ভকতি ; মুতি_সুরতি; পূর্ব-_পূরব ; গর্জে_গরজে ; 
নিশিল-_নিরমিল ; স্ত্ধ--স্তবধ, তবধ ''; বিদেশী শব্দ--ফারসী : ' shabr 
শহ্ৰ্_শহর [shohor]; zakhm জখখ.ম্ব_জখম  [jokhom] ; 
Sharm শঁূ-শরম (শরম=' লঙ্জা ') ; 11921) হছু.ম_হজম [hojom] ; 
chashm  চশ্য—চশম ;, mard ল্দূঁমরদ '' ইত্যাদি; ইংরেজী : 
“ mutton=[mitn, ম্যট্‌.ন্‌]- টন : guard গার্ড_গারদ '' ; ইত্যাদি । 

ই-কার : " শ্ী-ছিরি ; হর্ষ-_হরিঘ ; বর্ষণ--বরিঘণ ; প্রীতি__পিরীতি, 
পিরীত :  স্গান_মিনান ; মিত্র--মিত্তির, ইন্দ্র-_ইন্দির . (চলিত-ভাষায়) '' 
ইত্যাদি ; ফারসী--“ 110" ফিক্ত --ফিকির ; %110" জি. -_জিকির, জিগির ; 
1171 নি নিরিখ”? ইত্যাদি ; ইংরেজী-0100, 9]1])-_(চলিত উচ্চারণে) 
“ ফিলিম্‌ ; কিলিপ্‌ "| 

উ-কার : “ দুর্ধোগ__দুরুযোগ ; পন্সিনী_পদুশিনী ; মুগ্ধ, লুন্ব_মুগুধ, 
সুবুধ ; রাজপুত্র-_রাজপুন্তুর, শুদ্র শুদুর .(চলিত-ভাঁঘায়) ; ভুরু ; মুক্তা 
মুক্তা ; শুক্রবার-_শুকুর্বার (চলিত-ভাঘার) ” ইত্যাদি; ফারসী-_-' bu] 
বুর্জ _বুরুজ ; mulk মুক্ধ__ুনুক ; 10110 তুর্ক_ভুরুক ; 01 কুহ্-ব্‌ > 
*ক্বৃফ্‌-_কুলুপ " ) ইংরেজী flute কুট-_কৃলুট, brush ব্যখ-_বুরুশ, 
blue ব্লু-_বুল, | 

এ-কার : " গ্রাম__গেরাম  শ্রাদ্ধ__ছেরাদ্দ ” : ফারসী“ 817 গির্য -- 
সেবেক - ; পোরুগীস--:" 0৮৪৪০ প্রেগু পেরেক: ইংরেজী-- ৪1855 গ্রাফ 
__গেলাস , 0:80 টাম---( গ্রাম্য উচচারাণে ) টেরাম '। 
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ও-কার : “প্লোক__শোলোক; ফারসী-_£071  মুর্ঘহ.__মোরোগ, 
মোরগ “| 

বাঙ্গালায় খ-কার (অর্থাৎ “রি') ব্যপ্রন-বণে র পরে আসিলে (র-ফলী; ও 
হস্ব-ই যুক্ত) সংযুক্ত-বর্ণে র মত উহা উচচারিত হয়__এখানেও বিপ্রকর্থ দেখা যায়; 
যথ৷--“ তৃপ্ত__তিরপিত; কৃপা-_কিরিপা ; স্মজিল__সিরজিল '' ; ইত্যাদি । 


[২৭১২] [২] শব্দের অন্তে সহম্বুক্ত* ব্যঞ্চন-থবনিব্র 
পল স্বল্প-বর্ণ আোজনা 


যাঙ্গাল৷ ভাষায় শব্দের অন্তে দুইটী ব্যঞ্জন-ধবনি থাকে না.) হয় উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া লইয়া' 
স্বর-বর্ণের আগম করিয়৷ বিপ্রুকর্থ করিতে হয়, না হয় উহাদের শেঘে একটী ম্বর-ধ্বনি যোগ করিতে 
হয়, তখন শেঘের দুইটা ব্যঞ্জন এই ম্বর-ধ্বনির উপর যেন ভর দিয়া দীড়ায়। “ ধন, চক্র, সূর্য়, 
(dharm, chandr, ৪৪:5৮) ” প্রভৃতি হিন্দীর মত উচ্চারণ, বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ; হয় “ ধর্ম, চক্র, 
সূর্য্য [=ূর্জ্য] (dbhbrmo, chéndro, 81/0710), লা হয় “ ধর, চন্দ, সুর "ইহাই 
বাঙ্গালার রীতি । এই জন্য ইংরেজীর bench, desk, list, box, বা ফারসীর narm, garm, 
08387, shinakht প্রভৃতি, বাঙ্গালায়, অস্তা-স্বর-যোগে অথবা বিপ্রকর্ঘ-ছার! দাঁড়াইয়াছে ““ বেঞ্চি 
(benchi), ডেস্ক (deshko), বাক (baksho), লিষ্ট: (11911), নরম (0:01), গরম 
(৪:০7), পছন্দ (০1/7900০), শনাক্ত (shonakto) "| 


[২.৭১৩] [তি] স্বব্ন-সঙ্গতি (Vowel Harmony) 


কখনও-কখনও সাধু-ভাষায়, এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাঘায়, পরের বা 
পূর্বের স্বর-ধ্বনির প্রভাবেপ দ-স্থিত অন্য অক্ষরের স্বর-ংবনির প্রকৃতি. অথাৎ 
উচচারণ-স্থান পরিবতিত হইয়া যায়। উচচারণ-গত এই বৈশিষ্ট্যকে বাঙ্গালা ভাষার 
স্বর-সঙ্গতি বল৷ যায়। এরূপ স্বর-দক্গতি সংস্কৃতে নাই, কিন্ত তেলুগু, তুকী প্রভৃতি 
নানা ভাষায় আছে। অনেক স্থলে স্বর-সঙ্গতি পূর্ব-বঙ্গের মৌখিক ভাষার উচচারণের 
অনুরূপ নহে বলিয়া, এ সম্বন্ধে পূর্ব-বঙ্গের ছাত্রগণের অবহিত হওয়া উচিত। 

এই সকল পরিবর্তনের মূল কথা৷ এই- উচ্চ ’ স্বর-ধ্বনির প্রভাবে, “নিয় * 
ও “মধ্য ' স্বর-্বনি। এক ধাপ করিয়।৷ উপরে উঠিয়া আসে, এবং তদনুরূপ “নিয় ' 
ও “মধ্য ' স্বর-ত্বনির প্রভাবে ' উচচ ' স্বর-ংবনি এক ধাপ নীচে নামিয়া আসে। 


হ্বনি-তত্ব ৮৩ 


(পূর্বে ৩৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে উচচ-মধ্য-নিয় ও সম্ুখাবস্থিত-কেন্দ্রীয়-পশ্চাদবস্থিত 
নিবিশেষে স্বর-ধ্বনির পারস্পরিক সমাবেশ দ্রষ্টব্য |) 
বাঙ্গাল৷ ভাষায় স্বর-সঙ্গতির উদাহরণ__ 


[ক] পরবর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি 

[১] পরবর্তী 81199) বা অক্ষরে “ ই” বা " উ” বা " য-ফলা,” 
কিংবা ''জ্ঞ, ক্ষ [=গ'য, খ্য]” থাকিলে, পর্ববর্তী অ-কারের উচ্চারণ | ও ] 
হইয়! যায় ; [ও ]-তে উচ্চারণের এই পরিবর্তন কিন্তু বানানে ধরা হয় না, “ অ"-ই 
লিখিত হইয়৷ থাকে ; যথা“ অতি [-ওতি], অমুক [ওমুক্‌], বস্স [বোশু?, 
ৰন্ুক [বোশুক্‌], চলি [চোলি] (কিন্ত “ চলে, চলা ” প্রভৃতি রূপে অ-কারের 
উচ্চারণ অবিকৃত থাকে ) ; সমীর [শোমির্], গফুর [গোফুৰ্], কবুল [কোবনৃ], 
পথ্য [পোত্থ], হত্যা [হোৎত্যা], দৈবজ্ঞ [দোইবোথ্গ], লক্ষ [লোক্খ] ” ইত্যাদি। 

কিন্ত যেখানে শব্দের আদিতে ‘ন! '-অথে “ অ-” বা“ অন্-"", এবং 
“ সহিত '- অর্থে অথবা ‘ সম্পূণ '-অথে “ স-” বা “ সম্‌-" বসে, সেখানে আদ্য 
জক্ষরেব অ-ধ্বনি ও-কার হয় না। যথা, “ অধীর, অসুখ, অন্যায়, অজ্ঞ, অক্ষম, 
অসীম, অনিশ্চিত, অনিয়ম, অনুচিত, অনৃত ; সসীম, সধুয, সবিনয়, সপিও, 
সমূলক, সিদ্ধ, সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, সম্প্রীতি '' ; ইত্যাদি । 

[২] পরবর্তী ৪1181১16 বা অক্ষরে “অ, আ। এ, ও " থাকিলে, পূর্ববর্তী 
অক্ষরের ই-কার উচচারণে [এ] হইয়া যায় ; যথা--“ গিব্‌ ” ধাতু“ গিবব 
আ >“ গিলা *১* গেলা,” *' গিব্+এ "> গিলে ”১“ গেলে"; কিন্ত 
“ গিলৃ+ই ”১* গিলি,” “ গিব+উক্‌ ">" গিলুক্‌ ”; তজ্বপ “ মিশ্‌” ধাতু 
__“ মেশে, মেশা ; মিশি, মিশুক্‌”; “লিখ” ধাতু“ লেখে; লিখি"; 
ইত্যাদি। সংস্কৃত '‘ দীপবতিকা "স্প্রাকৃতে '‘ দীররট্আ ''-প্রাচীন-বাঙ্গালায় 
“ দীঅটী ”১* *দেঅটী, দেওটী ”'১“ দেউটা " (অ-কারের প্রভাবে “দী 
অক্ষরের ই-কার এ হইল, এবং পরে “ চী ”-এর ই-কারের প্রভাবে পূর্বের ও-কারের 
“উ ”-তে উনুয়ন__(৫) নিয়ম দ্ৰষ্টব্য) । 

(৩) পরবর্তী অক্ষরে '' অ, আ, এ, ও" থাকিলে, পূর্ববর্তী উ-কারের 
উচ্চারণ | ও | হইয়। যায় : যেমন--_ শুন ' ধাতু-- ' শুন্ব-আ ৮১শুনা ?৯ 


৮৪ ৷ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“ শোনা ” ; 4 শুন্এ >“ শুনে >“ শোনে ” ; “স্তন্+ও >“ শোনো ” 
কিন্ত“ শুব্+ই >“ শুনি”; “ শুব্+উক্‌ ”১* শুনুক্‌ ” ; ইত্যাদি। তজ্বূপ 
“দুহ-_দূহা > দোহা, দোয়া ; দুহে > দেহে, দোয়; দুহি > দুই ; দুহক্‌> 
দু'ক্‌”; ইত্যাদি। 

(৪) পরবর্তী অক্ষরে “অ, আ, এ, ও” থাকিলে, পূর্ববর্তী এ-কারের 
উচচারণ “বাঁকা এ,’ অর্থাৎ [ত্যা], হইয়া যায় ; কিন্ত পরে “ই,উ”' থাকিলে, 
এ-কারের নিজস্ব উচচারণ অব্যাহত থাকে ; যথা-___“ দেখু পাতু-_দেখ+আ দেখা 
[দ্যাথা], দেখঁ+এ=দেখে [দ্যাখে], দেখ (বা অ)=দেখে৷ (দেখ) [দ্যাখো] 
কিন্তু দেখ+ই=দেখি, দেখ+-উক্‌=দেখুক্‌ "' ; “ এক-[জ্যাক্], একা [জ্যাক], 
একটা [ত্যাক্টা], কিন্তু “ একটী, একটু "-তে “ই” ও “উ” থাকায়, 
এ-র ধ্বনি অবিকৃত। 

(৪ক) কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পরবর্তী অক্ষরে “ই” বা উ” 
থাকিলে, পূর্বের এ-কারকে টানিয়া ই-কারের উচচারণে উন্নীত করা হয় ; যেমন-__ 
“দে” (ধাতু)+ এ ”-“ দেএ, দেয় ”লদ্যায়]) “দে+ও দেও "> 
[দ্যাও], পরে “দাও”; কিন্ত “দে+-ই "১ দেই,” পরে “দিই, দি” "' ; “দেশী ” 
> “দিশি ” ; “ দিয়াছিল > দিয়েছিল > দিয়িছিল, দিছিল > দিছুল '' (শেষোক্ত 
উচচারণটী অতি-আধুনিক ; দ্বিমাত্রিকতা 'র ফল) ; “ মেশামেশি > মেশামিশি " ; 
“ গিয়াছি > গিয়েছি > গিইছি৯গিছি (‘ গেছি ’ রূপও শোনা যায়) '' ; ইত্যাদি। 

[৫] পরবর্তী অক্ষরে “অ, আ, এ, ও" থাকিলে, পূর্ববর্তী ও-কারের 
উচচারণ অবিকৃত থাকে; কিন্তু “ই, উ" থাকিলে, ও-কার উ-কারে 
পরিবতিত হয় ; যথা__-' শো" ধাতু-_- শো+আ > শোয়া ; শো7এ > শোএ, 
শোয়; শৌো+ও>শোও; কিন্তু শো+ই১শোই শুই, শো4উক্‌১শোউক্‌- 
শুউক্‌>গু'ক্‌ '' ; “ ঘোড়া + (প্রত্যয়) -ঈ "১ ঘোড়ী "স্থলে : ঘুড়ী, ঘুড়ি“; 
“ গোলা 4-(ক্ষুদ্রত্ববাচক প্ৰত্যয়) -ঈ ”' > “ গোলী " স্থলে “ গুলি "; তজ্ৰপ-- 
“ পোথা--পুথী, ছোঁড়া--ছু'ড়ী, নোড়া__নুড়ী ' ; “ পুরোহিত > *পুরোইত- 
*পুরুইত>পুরুৎ '” ; “ আমোদ+-ইয়া আমোদিয়া > আমুদে' ” ; “ নিয়োগী > 
নেওগী১(কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত উচ্চারণে) নেউগী ” ; ইত্যাদি । পরে য-ফলা 
থাকিলে, এই য-ফলার অন্তনিহিত ই-কারের প্রভাবে, আগের অক্ষরের ও-কারও 


ধবনি-তত্ব ্‌ ৮৫ 


উ-কারে পরিবর্তিত হয়-_বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায় ; যথা--“ যোগ্য-যোথৃইয় 
সযুগ্যি [জুখ্গি]; পোষ্য>পোষ্ইয়>পুষ্যি [পুশ্শি] “ ; ইত্যাদি । 

(৬) তিন বা তিনের অধিক অক্ষরের শব্দে যদি শেষে “ই, ঈ"' থাকে, 
তাহা হইলে পদ-মধ্যস্থিত “অ ’’ বা “অ,” “উ "তে পরিবতিত হয় ; যথা__ 
“এখন+ই>এখনি>*এখোনি>এবুনি ; আঠ-পহরিয়৷>আট-পউরে' ; উড়ানী> 
উড়োনী-স্উড়ুনী; কুড়ালী-*কুড়োলিকুড়ল ; সংস্কৃত ছাদনিক৷ প্রাকৃত 
ছাঅনিঅ ছাঅনী > ছাউনী ; ঠাকুরানী > *ঠাকুরোণী > ঠাক্রুইব্‌ > ঠাক্রুন ; 
(প্রাচীন বাঙ্গালা) তেন্তলী > (পূর্ব-বঙ্গে) তেম্তইলৃ, (চলিত-ভাঘায়) তেঁতুল ; 
দীপবতিকা > দীররটিআ > দীঅটা > দেঅটা, দেওটী, দেউটা ; নখহরণিকা > 
নহহরণিআ > *নহরণী > নরুন ; পিঠালী > *পিঠোলী১ পিঠুলী ; শেফালিকা 
> শেহালিআ > শেহলী > শিউলী ; চাকর+-(ভাবে) -ঈ > চাকুরী ; মাদল-4- 
(ক্ষুদ্রাথে )-ঈ > মাদুলী ; নাটক---ইয়৷ > নাটকিয়া ৯ নাটুকে' ; নগর, শহর4- 
-ইয়৷> নগরিয়া, শহরিয়া সনগুরে', শহুরে’ '' ; ইত্যাদি। 

[খ] পূর্ববর্তী স্বরের সহিত সঙ্গতি 

[১] শব্দ-মধ্যে প্রথমে “ ই ” থাকিলে, শেষ অক্ষরের আ-কার, ই-কারের , 
প্রভাবে এ-কারের উচচারণ-স্থানে আকৃষ্ট হইয়া, “ এ "-তে পরিবতিত হয় ; যখা__ 
“ ইচ্ছা-_ইচ্ছে ; মিথ্যা__মিথ্যে ; মিছা-_মিছে; ভিক্ষাঁ_ভিক্ষে ; পিসা 
--পিসে ; মিঠা__মিঠে ; আজিকার, কালিকার__আজকের, কালকের ; দিলাম 
-_দিলেম ; ছিলাম-ছিলেম ; করিতাম--করিতেম, ক'রতেশ ; করিনা-- 
করিনে ; পরিষ্ষার__( *পইবৃক্ধার-_*পইফ্ার )--( কলিকাতা গ্রাম্য উচ্চারণে ) 
[প'কের্, পোশ্কেই]; হিসাব-_হিসেব ; খরীদার--(খইৰ্দার--*খইদ্দার)--খ'দ্রের 
[খোদ্দেব্‌]; বুনিয়াদ-_বোনেদ ; বিলাত--বিলেত ; পিপা-_পিপে ; ফিতা 
--ফিতে ” ; ইত্যাদি। 

(২) আগে উ-কার বা উ-কার খাকিলে, শেষের “ আ ” ও-কার হইয়া 
যায়; যথা-_-“ পুজা__পুজো ; তুলা-_তুলো ;, রূপা--রূপে৷ ; মুলা-_মুলো ; 
ধুলা__ধুলো ; খুড়া__খুঁড়ো ; চুড়া__চুড়ো ; ওখা__শুখো ; দুরার-_দুয়োর 
_-দোর ; শুঅর--শুয়ার__-শুয়োর-_শোর : জুআ-_জুও-_জো। ; হু'কা--হু'কো ; 
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মুসলমান নামে “উল্লা(হ),' পশ্চিম-বঙ্গে বহু স্থলে ‘ উল্লো '__বাহাউল্লাহ-__বাহুল্য 
[=বাহল্লে৷ ] ” ; ইত্যাদি। 

দ্রষটব্য-_-কলিকাতা-অঞ্চলের 'ভাঘায় প্রচলিত উচচারণে " টা__টো-__টে ” 
লক্ষণীয়“ একটা [জ্যাক্টা]_ একটা [এক্টি]) (দুইটা-_দু'টা-__) দুটো ; 
(তিনিটা__-*তিন্ট্যা-__) তিব্টে ; (চারিটা__চাইব্ট্যা_) চার্টে "। 

[৩] দুই অক্ষরের শব্দে, দ্বিতীয় অক্ষরে অ-কার থাকিলে, চলিত-ভাঘায় 
সাধারণতঃ এই “অ”, পূর্ণ ও-কার রূপে, অথবা ঈঘৎ ও-কারবৎ উচচারিত হয় ; 
যথা__“ রতন, কম্বল, গরব, অর্জন, সকল, বরণ, বর্জন, ভারত, কাঁদন, মঙ্গল, 
নিয়ম, বিষম, সুজন, পূরণ, বৃহৎ, বেদন, কৈতব, মোহন, গোবর, লোটন, সৌরভ, 
গৌরব ; ডজন, বোতল, মোরগ, ডবল, গজল, নম্বর, 1০6০1 মোটর [=মটোর] ”' ; 
ইত্যাদি। 


1২.4১৪] [৪] অপিনিহিতি (Epenthesis) 


শব্দের মধ্যে “ই "বা “ট ” থাকিলে, সেই “ই "বা “উ"-কে আগে 
হইতেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতি বাঙ্গালা ভাঘার একটী বৈশিষ্ট্য। এই 
রীতির নাম-করণ হইয়াছে অপিনিহিতি। এই রীতি, বাঙ্গালা ভাষায় মধ্য-যুগ 
হইতেই (চতুর্দশ শতক হইতেই) বিশেঘ গ্রবল-ভাবে দেখা যায়। য-ফলার মধো যে 
ই-ধ্বনি আছে, তাহাও প্রকট ই-কার হইয়া, এই রীতি-অনুসারে পূর্বে আইসে। 
অপিনিহিতি এক সময়ে সমগ্র ব্গদেশে বিদ্যমান ছিল, এখন পূর্ব-বাঙ্গের ভাষায় 
ইহা প্রায় অবিকৃত-ভাবেই সংরক্ষিত আছে। পশ্চিম-বঙ্গের তাঘায়-_-কথোপকখনের 
চলিত-ভাষায় তথা সাধু-ভাঘার শিষ্ট উচচারণে-_অপিনিহিতি এখন আর শোনা যায় 
না; অপিনিহিত “ই” বা “উ” হয় লুপ হইয়াছে, না হয় এই “ই” ও 
“উ "কে অবলম্বন করিয়া পশ্চিম-বঙ্গের উচচারণে আর একটী নুতন উচচারণ- 
রীতি (অভিসশ্রতি) আসিয়া গিয়াছে (অভিশ্বতি-সন্বন্ধ পৃষ্ঠা ৮৭-৯১ দ্রষ্টব্য) । 

অপিনিহিতি সাধু-ভাঘার গ্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অপিনিহিতির দৃষ্টান্ত-_ই-কারের 
অপিনিহিতি : “ রাখিয়া=রাখু-ই-য়া রাইখ্‌-ই-য়া (খ-এর পরে অবস্থিত ই-কারের 
খ-এর আগেই উচচারণ) ৯ (পুরাতন-বাঙ্গালায় ও আধুনিক পূর্ব-বঙ্গে) রাইখ্যা > 
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রেখ্যা, রেখ্যে রেখে “ ; “ আলিপনা > আইলৃপন৷ > আলপনা”) ; “কাল 
ইয়া কালিয়া > কাইলিয়৷ কাইল্যা কলে ” ; “আজি, কালি৯আইছু, কাইন্ু 
৯আ'জ, কা'ল”; “রাতিরাইতসরা'ত, রাইতের বেল। > (কলিকাতা-অঞ্চলে) 
রেতের বেলা ”'; ; “গাঠি ৯ গাইইসগাঠ_গাইঠের কড়ি (কলিকাত অঞ্চলে) 
গেঁটের কড়ি"; “ জালিয়া ডাইল্যা জেলে ” ; ইত্যাদি। 

উ-কারের অপিনিহিতি : অপিনিহিত উ-কার সাধারণতঃ পরে ই-কারে 
পরিবতিত হইয়া যায় : “সাথৃ1উয়া, (উত্র)> সাথুয়া সাউথুআ৷ ৯সাইথুআ > 
সেখো "; “* জলুয়া জউলুয়া জইলুআজ'লো৷ [জোলো]” ;-“"দজস্প্ 
দু > দাদু > দাউদ > দা'দ”; “সাধু > সাধুয়ের > সাউধের > সাইধের 
>সেধের '' ; ““ মাঝুয়া ৯ মাউঝুয়া »মাইঝুআ ৯মেঝো, মেজো ” ; ইত্যাদি । 

য-ফলার অন্তনিহিত ই-কারের .অপিনিহিতি এখন পূর্ব-বজের উচচারণে 
বিশেঘ-রূপে বিদ্যমান: “সত্য, কন্যা, কাব্য, যোগ্য, কার্য বা কার্ধ্য,” প্রাচীন 
উচ্চারণে [সততিয়, কৰ্নিয়া, কাব্বিয়, যোগৃগিয়, কার্ইয় বা কার্জিয়?, পূর্ববঙ্গের 
উচ্চারণে [শইত্ত, কইন্লা, কাইব্ব, জে-ইগৃগ, কাইর্জ.]। সংযুক্ত বর্ণ য় 
“ক্ষ, জ্ঞ ” উচ্চারণে [খ্য, গণ্য] বলিয়া, ইহাদের বেলায়-ও ই-কারের অপিনিহিতি 
হয় : “ লক্ষ-লখ্য [লইকৃখ]; যন্ঞ=জগ'য [জ.ইগৃগ] "| 

দ্ৰষ্টব্য" ব্রাচ্ধ " শব্দ কলিকাতার উচচারণে [ব্রায়ুহো] অথবা [বাহমো], অর্থাৎ: যেন 


“' বাম্য "', এবং এই য-ফলা-যুকত শব্দ-অনুমানে, পূর্ব-বঙ্গে অপিনিহিতি-যুক্ত রূপ [বাইয্ম] শোনা যায় 


Eঞ অপিনিহিতি ঠিক ই-কার বা উ-কারের আগম নহে-_অনেকাক্ষর 
শব্দে এই স্বর-বর্ণ যথাস্থানেই থাকে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব হইতেই যেন ইহার 
আবাহন ঘটিয়া, উপরস্ত পূর্বের অক্ষরে ই-কার বা উ-কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাক্ষর 
শব্দে এই স্বর-বর্ণের স্বস্থান হইতে পূর্বে আনয়ন ঘটে। 


[২.৭১৫ [&] অভিশ্রলভি (Umlaut, Vowel Mutation) 
“ই” এবং “উ ” (বা “উ” হইতে জাত “ ই ” ), অপিনিহিত হইলে, 
পূর্ধ-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এখনও উচচারিত হইরা৷ থাকে ; কিন্তু পশ্চিম-বজে (বিশেষতঃ 
চলিত-ভাষায়), এই “ ই ” -ধ্বনি, একাক্ষর শব্দে সাধারণতঃ লোপ পাইয়া থাকে, 
এবং একাধিক অক্ষরময় শব্দে পূর্ব-স্থিত স্বর-ংবনিকে প্রভাবান্নিত করিয়া, উহাকে 
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পরিবতিত করিয়া দেয়। এইরূপ পরিবর্তনকে এক প্রকার ‘ আত্যন্তর সন্ধি ' বলা 
যাইতে পারে ; যেমন-__সাধু-ভাঘার “ রাখিয়া ” শব্দ: এই রূপটী ছিল প্রাচীন 
বাঙালার ; অপিনিহিতির ফলে ““ রাখিয়া ” হইল “ রাইবিয়া,”' পরে “ রাইখ্যা ”” 
--" রাইখ্যা ” পূর্ব-বঙ্গে এখনও প্রচলিত, প্রাচীন কালে পশ্চিম-বঙ্গেও প্রচলিত 
ছিল; পরে পশ্চিম-বঙ্গে “আ7-ই ”-র সন্ধি হইয়া “রেখ্যা, রেখ্যে ” রূপের 
মধ্য দিয়া “রেখে” রূপে, “রাখিয়া ” পদের শেষ পরিণতি দাঁড়াইল। 
“রাখিয়া ">“ রাইখ্যা ” (অপিনিহিতি)-“ রেখে ” (অভিশ্রুতি)। “আ+ই+ 
আ ”-_এইরূপ স্বর-সমাবেশ, সংক্ষিপ্ত হইয়া দীড়াইয়া গেল “ এ+-এ "তে : 
এই প্রকার অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে, পূর্-স্থিত স্বরের পরিবর্তন অথবা 
পূর্বস্থিত স্বর-বর্ণের নব-রূপ-বারণকে অভিশ্রুতি নাম দেওয়া হইয়াছে । 

অভিশ্বতি নানা ভাষায় দেখা যায়। ইংরেজী, ও ইংরেজীর সহিত সম্পৃক্ত জর্মান, সুইডীয়, 
ওনন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য কতকগুলি ভাঘাতে অভিশ্বণতি মিলে । প্রাচীনতম ইংরেজী যুগে man 
(mann) শব্দের বহুবচন ছিল +1019111-16, পরে *mann- ; এই শব্দের বিকারে, বছবচনে men 
(menn) রূপ দাড়াইয়াছে ; অপিনিহিত i বা ই-কারের প্রভাবে, & বা আ-কারের € বা এ-কারে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে (*mann-i>*mainn>menn>men) | Franc. “কাক বা 
ফ্রান্স-দেশের অধিবাসী জাতি-বিশেঘ_ইহ] হইতে -i৪০ প্রত্যয়-যোগে স্বষ্ট, প্রাচীনতম ইংরেজীতে 
বিশেষণ শব্দ ছিল চ৮9॥০-i১৪০ ; এখানেও, 1-ধ্বনির প্রভাবে পড়িয়া, অভিশ্ৃতির ফলে, &-ধবনি ৪ 
হইয়া গেল, এবং শব্দটী দীড়াইল Frenics0, পরে Frensh ও French | এইরূপ অভিশ্ুতির 
ফলে man—men, France—French-এর মত, mouse—mice, sat—set, food— 
9০৫ প্রভৃতি শব্দে স্বরবর্ণে র ব্যত্যয় ঘ্টিয়াছে। ইংরেজীর এই গব পরিবর্তন, বাঙ্গালার ““ রাখ-_ 
রেখ, কর-_কোৰ্‌-, হার--হেতৃ-, খা-খে-” পরিবর্তনের অনুরূপ । 

বাঙ্গালা চলিত-ভাঘায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য. এই অভিশ্বতি। এই রীতি-অনুসারে 

সষ্ট বহু শব্দ ও পদ, চলিত-ভাঘা- হইতে এখন অল্পে-অন্নে সাধু-ভাঘাতেও গৃহীত 
হইতেছে ; যথা__সাধু-ভাঘার অনুমোদিত রূপ ““ থাকিয়া, ছালিয়া, মাইয়া, চাহিয়া” 
স্থলে “ থেকে, ছেলে, মেয়ে, চেয়ে” ইত্যাদি। 

সাধু-ভাষার প্রভাবে বহু স্থলে অপিনিহিত ই-কারের লোপ হয়, অভিশ্রতি পুরাপুরি হয় না; 
যথা“ আজি কালি > আইভ্‌ কাইল্‌ > আ’জ কা’ল> আজ কাল "" (অভিশ্ৰৃতি হইলে “ এজ 
কেল্‌” হওয়া উচিত ছিল, পশ্চিম-বঙ্গে কোথাও-কোথাও গ্রাম্য উচ্চারণে এই রূপ বিদ্যমান ছিল) ; 
“চারি চাইর-»চা'র, চার * (কিন্ত ₹ চাইরের তিন-চেরের তিন ”_এখানে এ-কার পাওয়া 
যায়); “সাধু সাউধসাইধ৯সা'ধ ” (কিন্ত “পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের-সাইধের '' 
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__এই প্রবাদে এ-কার দৃষ্ট হয়) ; “ (সংস্কৃত) গ্র্থি» (প্রাকৃত) গণ্ঠি»(প্রাচীন বাঙ্গালা) গাঠিসগীইঠ 
>গাঁ'ঠ, গাঠ, গীট (গাইঠের কড়ি>গেঁটের কড়ি)”; “ চাউল২চাইল-্চা'ল, চাল (কিন্ত 
চাইলের হীড়ি>চেলের হাঁড়ি)” ; “ রাখিল-৯রাইবৃল, রাইখুলেসরাখুলো, রাখলে”; “চলিল 
চইনৃল২চ'নূল”' ([চোলুলো]_এখানে, চ-এর 'অ-কারের 'ও-কারে পরিবতিত হওন অতিশ্বতির 
ফল)। আ-কারের পরে অপিনিহিত ই-লোপ হইলেও, ই-এর সংস্পর্শে আ-কারের উচ্চারণ বঙ্গ- 
দেশের বু স্থলে তালব্য বা সন্থুখাবস্থিত [আ'] হইয়া যায় (পৃষ্ঠা ৪০-৪১)। 


অভিশ্র্ঘতির উদাহরণ 


[১] *অ+ই4অ ৯. অ'-ও+ও১:.“চলিল > *চইন্ল > 
চললৃ্[চোল্ৃলো] ; নড়িল > নইডুল > ন'ড়ুল[নোডলো]; বলিব > বইন্ব > 
ব'বৃব, বলবো [বোনৃবো]; ধরিব > ধরবো ; সত্য-*সৎতিয় > (উচ্চারণে) 
শোত্তো] ; লক্ষ_লখ্য-*লক্খিয় > (উচ্চারণে) [লোক্‌খো] ” ; ইত্যাদি | 

[২] “অ+ই+আ, বা এ” > “অ'=ও+-এ "2. “চলিয়া > চইল্যা 
> চ'লে-্[চোলে] ; করিয়া > কইর্যা > ক'রেস্[কোরে]; (তুমি) করিবা > 
কইর্বা > ক'ৰৃবে [কোর্বে] ; ধরিলে > ধইৰূলে ৯ ধ'রলে [ ধোর্লে |; অভ্যাস= 
অবৃভিয়াষ্‌ < ‘ অভ্যেস * (উচ্চারণে) [ওবৃভেশ্‌] ; পরিষ্কার > *পইবৃফ্কার, *পইফ্ার 
--( কলিকাতার গ্রাম্য উচচারণে ) [ পোশৃকের ] '"; ইত্যাদি । 

[৩] “আ4ই+অ বা ও > “এ-ও”: “ (সংস্কৃত) অবিধবা > 
(প্রাকৃত) অবিহবা > (অপভ্ৰংশ). অইহঅ > (পুরাতন বাঙ্গালা) আইহ > আইঅ, 
আয়্য > এও, এয়ো ; রাখিহ > রাখিঅ, রাখিও > রাইখ্যো > রেখো ; খাইহ > 
খেয়ো, খেও ” | সাধু-ভাষার প্রভাবে, ““বাসিল > বাসৃল, নাচিব > নাচবো '' 
প্রভৃতি স্থলে আ-কার সংরক্ষিত হইয়াছে। 

[8] “আ+ই+আ ” > “‘“এ+এ”: “রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে; 
আসিয়া > আইস্যা > এসে ; বাছিয়া > বেছে; পানিহাটী *পাইবৃ্হাটা, *পাইনাটী 
> পেনেটী ;  কীদিহাটী > কেঁদেটী '' ; ইত্যাদি । “ রাখিলা > রাখুলে "-- 
এইরূপ ক্ষেত্রে সাধু-ভাষার প্রভাবে আ-কার রক্ষিত হইয়াছে। 

[৫] “অ, আ, ই, উ, এ, বা ও+আই+আ "১ যথাক্রমে “ অ+-ও, 
আ, ই, উ, ই, উ+-ই+-এ ” : “ বলাইয়া > ব'লিয়ে, বলিয়ে' [ বোলিয়ে ]; 
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নাচাইয়া > নাচিয়ে’ ; ডিঙ্গাইয়া > ডিঙিয়ে’ ; শুধাইয়া > শুধিয়ে" ; দেওয়াইয়া 
(=দেআইয়া) > দিইয়ে’ ; শোয়াইয়া > শুইয়ে’ ৷” 

[৬] “অ+ইআ+ই "> “অ'=ও+এ+ই ” : « করিয়াছি > ক'রেছি 
[= কোরেচি] ; বসিয়াছিল > ব'সেছিল "| 

[৭] "অ, আ, আই, ই, উ, এ, ও+অ+ইঅ। ” > যথাক্ৰমে “ অ’=ও, 
আ, এ, ই, উ, ই, উ+-উ+-এ 2“ নগরিয়া-> ন'গুরে, নগুরে’ [নোগুরে]; 
শহরিয়া > শহুরে’ ; চন্দ্র=চন্দর, চন্দরিয়া > চন্দুরে [চোন্দুরে] ; কান্দনিয়া > 
কীদুনে' ; বাইগণিয়া > বেগুনে'; শিখনিয়া > শিখুনে' ; জুড়নিয়া > জুড়ুনে' ; 
দেঅনিয়া > দিউনে’ ; কোন্দলিয়া > কুঁদূলে’ ”। 

[৮] “অ+উ+-আ "১৮ অ'=ও+ও ” : “ জলুয়া জ'লো [জোলো] 
পটুয়া > প'টো [পোটে৷ ] ” ; ইত্যাদি। 

[৯] “আ+উ+অ ” ১“ এ+-ও ৮2 ৭ সাথুয়া > সাউথুআ৷ > সাইথুআ৷ 
> লেখো ; গাছুয়া > গেছো ; মাছুয়া > মেছো ; তারা > তারুআ (অনাদরে) > 
তেরে! ; চারু4(অনাদরে) আ > চেরো ; আশু4-(অনাদরে) আ > এশো ; 
মাধব > মাধ (অনাদরে) আ > মেধো ”? ; ইত্যাদি । 

দেখা যাইতেছে যে, চলিত-তাঘায়, অপিনিহিত ই-কারের প্রভাবে পূর্ববর্তী 
অ-কার ও-কার হইয়া যায়, আ-কার এ-কার হইয়া যায়, এবং অপিনিহিত ই-কারের-ও 
লোপ হয়। অভিশ্রতির ফলে সৃষ্ট চলিত-ভাঘার এই-সব রূপে, যেখানে অ-কার 
ও-কার হইয়া গিয়াছে, সেখানে লুপ্ত ই-কারের চিহ্ন-স্বরূপ ()-চিহ্নকে পরিবতিত 
অক্ষরের শীর্ধদেশে বসাইয়া বর্ণ-বিন্যাস করাই বাঙ্গালা ধ্বনির ইতিহাসের অনুযায়ী 
হইবে ; যেমন“ চলিয়া > চইল্যা, চ'ল্যা > চ'লে " (“ চোলে, চলে” ” বা শুধু 
“চলে ” নহে)। “ রাখিয়া > রাইখ্যা, রেখে" ” ১ এখানে (')-চিহ্ন না দিলে-ও 
চলে--“ রেখে ” | 

দ্রষ্টব্য :-স্বর-পঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিধতির কারের ফলে, সাধু-ভাষার আদর্শ হইতে 
(অর্থাৎ 81৫ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গানার আদর্শ হইতে ) উচচারণ-বিঘয়ে চলিত-াঙ্গালা (বিশেঘতঃ 
কলিকাতা-অঞ্চলে) বিশেষ-ভাবে বিচ্যুত হইয়াছে। চলিত-ভাঘা লিখিবার সময়ে, অনেক ক্ষেত্রে 
সাধু বাঙ্গালার গ্রভাৰ কাধ্যকর হয় ; চলিত-ভাষাতে কলিকাতা অঞ্চলের বিকৃত মৌবিক রূপ সব সময়ে 
লেখা হয় না__বহ ক্ষেত্রে সাধু ও মৌখিক বা চলিত, এই দুইয়ের মাঝামাঝি কূপ লিখিত হয়। আবার 
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অনেক স্থলে, চলিত-তীঘার বা কলিকাতার মৌখিক ভাষার কূপের প্রভাবে, সাধু-ভাষার পদ-ও বিকৃত্ত 
হইয়া যায় ; ফলে, চলিত-বাঙ্গালায় একই পদের একাধিক রূপ দেখা যায়; যেমন-__সাধু-তাঘার কপ 
“ দৌড়াইতেছে,”” কলিকাতার মৌখিক ভাঘার রূপ “ দৌড়চেচ”” ; ইহাদের পরস্পরের প্রভাবে 
« দৌড়াচেছ, দৌড়োচেছ, দৌড়চেছে” প্রভৃতি রূপও অনেকে লেখেন। ভক্মপ--/“শিখাইতাম_- 
পিখুতৃম ; শিখাতাম, শিখাতেম, শিখোতম, শিখাতুম ” প্রভৃতি । পরে ক্রিয়া-পদের চলিত-রূপ প্রসঙ্গ 
ডষ্টব্য [৩.০৯।১২গ]। 


[২4১৬] [৬] ম্মশ্রঙ্গতি ও (অন্তঃসহু-) ব শ্ৰমত 
(Insertion of Euphonic 91198 _-“ 9 2 00 TA) 


বাঙ্গালাম শব্দের অভ্যন্তরে পাশাপাশি দুইটা স্বর-ধবনি থাকিলে, যদি এই দুই স্বর মিলিয়া একটি 
যৌগিক স্বরে বা স্ধ্যক্ষরে পরিণত না৷ হয়, তাহা হইলে এই দুইটা স্বরের মধ্যে Hiatus বা ব্যঞ্তনের 
অভাব-দনিত ফাঁকটুকুতে, উচচারণ-সৌকর্য্যার্থ অস্তঃস্থ-য় (5) বা অনস্তঃস্থ-ব (ৱ=ঘ৮=ওয়, ও)-এর 
আগম হয়। uph০৷n) অর্থাৎ শ্রগতস্ুখকরস্বের জন্য এই অপুধান বাযঞ্জন-ংবনির আগমকে 
(ইংরেজীতে এইরূপ *বনিকে 0049 বলে) সুতি ও রতি ( অন্তঃস্থ-ব-খ্ৰুতি ) 
বলা হয়। “মা আমার ”--এই বাক্যাংশটাতে, দুইটা পদ পাশাপাশি বসিয়াছে বলিয়া, দূইটী আ-কার 
পর-পর আসিয়াছে ; সাধারণতঃ বাঙ্গালীর মুখে এখানে যতি হয়" মা-ূ- আমার "| বাঙ্গালা 
ভাঘাতে গান করিবার কালে, এই আগম বিশেঘ-ভাবে কর্ণ গোচর হয় ; যথা“ সকল অহঙ্কার হে 

আমার ডুবাও চ'খের জলে=[শকলো-মৃ-অহঙ্গারো হে-ম-আমার ডুবাও চোখেরো জলে] ” ; ইত্যাদি । 
য-শরপতি য়-বর্ণ -দবারা নিদিষ্ট হয়; ৱ-শ্রতি-স্বন্ধে কিন্ত লিখন-বিঘয়ে বাঙ্গালা ভাঘা উদাসীন-- 

4 ওয়, ও, য়" এই তিনটাই ব্যবহৃত হয়; যথা--“ রাখিজা__রাখিয়৷ ; খাআ-_খাওয়া ; (সংস্কৃত) 
শ্কর--(মাগধী প্রাকৃত) -শুঅল-_(বাজালা) শৃওর, শুয়রস্[$সা] ; ধোআ-_ধোওয়া [0100৮] ; 
মোআ-_যোয়া [০৮৪]; মালপুআ-_মালপৃয়া [72958]; পিআনো [01900]-পিয়ালো ; 
মাহা-_নাআ--নাওয়া [098] ; কেআরী-_কেমারী ; কেঅড়া-কেওড়া ” | য়-কার ও ব্র-কারের 
অদল-বদলও দেখা যায় ; যথ৷--দেআল [0681]_ দেওয়াল [dewal], দেয়াল [09591] ; ছায়া 

[01758] হাওয়া [chhawa] 
[২.৭১৭] [৭] স্পব্দেি অনভ্যন্তরক্ছ লাল ও 
হ-কাঁব্রের লোপ প্রবণতা (Tendency to Drop 
Internal “rr” and “h" ) 

বাঙ্গালা উচচারণের ইহা আর একটা বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যের ফলে, বহু. 
সংস্কৃত ও বিদেশী এবং প্রাকৃত-জ শব্দ, বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের রূপ অনেকটা 
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বদলাইয়া ফেলিয়াছে। শব্দের অভ্যন্তরে অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে র-কার (রেক) 
থাকিলে, সেই র-কার চলিত-বাঙ্গালা উচ্চারণে বহু স্থলে লুপ্ত হয়; এবং দুই 
স্বরের মধ্যাবস্থিত হ-কার-ও সহজেই লুপ্ত হইয়া যায়| অন্ত্য হ-কার-ও লোপ-প্রবণ 
বর্ণ | যথা__ 


[১] র-এর লোপ : “ করিতে৯ক'বৃতেক'ত্তে [কোত্তে] ;' তর্ক-তকৃক ; 
ধর্মস্ধন্ম ; কর্ণ > কল্প; অর্ধ > অদ্ধ) সূর্য্য > সৃভ্জি ; ২ 
মারিল=মারৃল, মারলে [মালে]; করিলাম--ক'ব্লাম, ক'র্লুম-ক'ললাম, ক'লুম ; 
(ফারসী) শীরীনী > শির্নী > শিন্নী ; গৃহিণী *গিব্হিণী > গিবৃনী > গিন্নী ; 
নৃত্য>নের্তঁ>নেত্ত ; চর্ব্য-[চোবেবা, চক্ব]"' ; ইত্যাদি। 

ক্রিয়া-পদে, ব-এর' পূর্বস্থিত র-কারের লোপ হয় না; যথা-_“ করিবার 
সকর্ৰার (' কব্বার “বা ‘ ক’ৰৃবার ' ল্[কোর্বার] নহে) ; ধরিবার-ধর্বার ; 
হারিবে>হারৃবে ''। কতকগুলি বিদেশী শব্দে র-লোপ হয় না; যথা“ সৰব্বকার, 
দর্বার (কিন্তু সব্দার>সদ্দার) ; ক্র্নিশ ; সার্কুলার (কিন্তু ‘ রিপোর্ট '-স্থলে 
“রিপোর্ট ' শুনা যায়), চার্জ, পার্-সেন্ট ” ; ইত্যাদি । সংস্কৃত শব্দে র-লোপ করা 
না-করা, বক্তার শিক্ষার উপরে নির্ভর করে; সংস্কৃত ও অন্য শব্দের বানানে 
এই জন্য র-লোপ করা হয় না। 

[২] হ-লোপ : “ ফলাহার> *ফলাআর>ফলার ; পুরোহিত>*পুরোইত> 
পুরুত; গাহিলাম>গাইলাম ; কহে>কয় ; চাহে>চায়; সিপাহী>সেপাই ; 
স্ুরাহী-সোরাই ; মহোৎসব>মোচছব ; মহার্ঘ>মাগুগি (র ও হ--উভয়ের লোপ) ; 
পন্ুরহ-_পনেরো ; সাধু>সাহু>সাহ>সাহা বাসা; (আরবী>ফারসী) অল্লাহ 
=-আল্লা-; আলাহিদ৷>আলাদ৷ ; হযৃ-রাহী-হামরাই ; শাহ্‌>শা, শাহা "| 

হ-কার-লোপ-বিষয়ে প্রবণতার ফলে, সাধু-ভাষ৷ ও চলিত-ভাষার রূপের 
মধ্যে একটা প্রধান পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে; যথা-__“ দূহে--দোয় ; গাহে 
-_গায়; গাহিল--গাইল, গাইলে ; চাহিবে--চাইবে ; নাহিয়াছিল__-*নাইয়াছিল 
>নেয়েছিল ; কহে--কয় ; বহা--বওয়া '’ ; ইত্যাদি । 

- দ্ৰষ্টব্য“ বধূ>বহু, বহু>বউ, বৌ ; মধুডমহু>মউ, মৌ ; দধি>দহি> 
দই, দৈ '’; ইত্যাদি । 


র ete ৯৩ 

মন্তব্য_ পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার সাধারণ বাঙ্গালা হ-কার, কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট-ধবনিতে পরিবতিত 
হয় (পৃষ্ঠা ৫০ দ্রব্য); এই হ-কার-জাত কণঠনালীয় স্পৃষ্-্বনি লুপ্ত হয় না, ইহা সাধারণতঃ শব্দের 
মধ্য হইতে শব্দের আদ্য অক্ষরে নীত হয়; যথা__ আহার-['আআর] | 

E অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে অবস্থিত র-বর্ণ কে লুপ্ত করিয়! দিবার স্বাভাবিক ঝোঁক আছে 
বলিয়া, বহু স্থলে (বিশেষতঃ অশিক্ষিত ব৷ গ্রাম উচ্চারণে) ইহার প্রতিক্রিয়া হয় ; এবং তাহার ফলে, 
অল্প-শিক্ষিত লেখকের হাতে, যেখানে “ রব." নাই. সেপানে-ও র-য়ের আমদানী হয়, 'ও অশুদ্ধ বানান 
সৃষ্ট হয়; যথা_-“সাহাধ্য (= সাহায্য), চিন্তার্ণিত (=চিন্তানৃত), জৰ্ম (প্বাচীন-বাঙ্গালায় = 
জন্যু-শব্দের বিকৃত রূপ ' জন্ম -র পরিবর্তে) : মোকদস।>-মোকদম। '; ইত্যাদি । 


[২.এ২) তৎসম বৰ সৎংস্তুত শন্দ-সম্মহ্ষে 
ক্ৰতক্ৰগুলি ব্বিথ্ি 


[২:৭২১] [১] পত্ব-বিথান ও হ্বজ্ব বিথান 
(Cerebralisation of 561) 2) 80013) 


[১] পজ্বব্িথানন 


এটি বাঙ্গালা অর্থাৎ গ্রাকৃত-জ শব্দের বানানে মূর্ধন্য ''ণ "-এর ব্যবহার 
ক্লচিৎ দেখা: যায়--কিস্ত ূর্ধন্য “ ণ "-এর বিশিষ্ট উচ্চারণ বাঙ্গালায় এখন অজ্ঞাত ; 
এই সকল গ্রাকৃত-জ শব্দে দস্ত্য ‘ন '’ লিখিলে কোনও ক্ষতি নাই--দক্ত্য “ন” 
লেখাই বরং ভাল ; গ্রাকৃত-জ শব্দে কেবল-মাত্র দস্ত্য “ন,” এই রীতি স্বীকার করিয়া 
লওয়া 'উচিত। গ্রাকৃত-জ শব্দে যে মূর্ধন্য “ণ '' লেখা হয়, তাহা, হয় মূল সংস্কৃত 
শব্দের প্রভাবে, না-হয় অনুরূপ সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে ঘটিয়া থাকে । কতকগুলি 
শব্দে মূর্বন্য “ণ”' ও দন্ত্য “ন” দুই-ই ব্যবহৃত হয়; যথা--“রাণী-- 
রানী; ঠাক্রাণী, ঠাকরুণ-ঠাকুরানী, ঠাকরুন ; কাণ--কান ; দোণা--সোন৷ ; 
ঝারণা-_ঝরনা : পুরাণ--পুরানো ; হারাণ__হারানো, হারান; বাণান-_বানান ; 
পরণ__পরন ” ; ইত্যাদি । বিদেশী শব্দেও কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দের 
বানানের অনুকরণে “' ণ ” লেখা হয় (সাধারণতঃ শব্দের শেঘে), কিন্তু এ ক্ষেত্রেও 
দন্ত “ ন "লেখাই সমীচীন ; যথা--"“ কোরাণ (“পুরাণ ' শব্দের দেখাদেখি )-- 
কোরান (অথবা মূল আরবী শব্দের উচচারণ প্রদর্শ নের চেষ্টায়-_কোরৃ-আান অথবা 
কব ৰৃ-'আনৃ) ; দ্রবীণ--দূরবীন ; কুণিশ--কুর্নিশ্‌ ; ইরাণ, তুরাণ--ঈরান, - 
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তুরান ; ফর্াণ__ফর্মান ; ট্রেণ--ট্রেন ; রিপণ__রিপন ; নশ্মাণ--নর্মান ; জা্্মাণী 
_র্মানি '’ ; ইত্যাদি । 
সংস্কৃত শব্দে কিন্তু যেখানে মূর্ষন্য ''ণ' আছে, সেখানে এই বর্ণ কে 

যথাযথ-ভাবে রক্ষা করা উচিত। 

সংস্কৃত শব্দের মুর্খ ণ্য “ ণ ”-কে, উৎপত্তি-হিসাবে, [১] দস্তয-ন-ঘাত, এবং [২] মৌলিক, এই 
দুই শ্ৰেণীতে ফেলা যায় : [১] সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের মূর্ধ ন্য-ণ, দন্ত্য-ন-য়ের বিকারে উত্পনু ; 
সংস্কৃত উচচারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম-অনুসারে, দস্ত্য-ন মুর্ধ ন্য-ণ-তে পরিণত হইয়া থাকে; 
এবং [২] কতকগুলি বিশেষ শব্দে, মূর্ধ ন্য-ণ মৌলিক অক্ষর-রূপে বিদ্যমান; এই শব্দগুলিতে মূর্ধ ন্য-ণ 
মংস্কৃতের আদি অবস্থা হইতেই আছে, এখানে মুর্খ ন্য-ণ সংস্কৃতের উচচারণের নিয়ম-অনুসারে দস্তা-ন 
হইতে উদ্ভূত নহে । এই প্রকারের মৌলিক-প-যুক্ত সংস্কৃত শব্দ সংখ্যায় অল্প, এবং এইরূপ শব্দ মনে 
করিয়! রাখিবার বিঘয়। বাঙ্গালায় প্রচলিত এইরূপ কয়েকটী শব্দ--“' অণু, আপণ (' দোকান ' 
অর্থে), কঙ্কণ, কণা, কফোণি, কল্যাণ, গণ, গণু-ধাতু, গুণ, গৌণ, খুণ, চিক্তণ, তুণ, নিক্কণ, নিপুণ, 
পণ, পণ্য, পাণি (=হস্ত), পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিকৃ, বাণ, বাণিজ্য, মণি, মৎকূণ, লবণ, লাবণ্য, 
বিপণি, বীণা, বেণী, বেণু, শণ, শাণ, শোণ, শোণিত, স্বাণু '। 


সংস্কৃত ভাষায় দস্ত্য-ন-এর মূর্ধ ন্য-ণ-তে পরিবর্তনের নিয়মকে ণত্ব-বিধান 
বলে। পত্ব-বিধান, যখা__ 

[১] ট-বগের পূর্বে-স্থিত দক্তয-ন মূর্ধন্য-ণ হয় : "বণ্টন, কণ্টক, লুণ্ঠন, 
অবগুঠন, চণ্ড, খণ্ড, দণ্ড, ভাণ "'। 

[২] “থ, খু, র, ঘ' এই কয় বর্ণের পরে বদি প্রত্যয়ের দন্ত্য-ন আইসে, 
তাহা হইলে তাহা মূৰ্ধ ন্য-ণ হইয়া যায় : যথা--“খাণ, পিতৃণ (পিতৃ+খণ), ঘৃণা, 
কৃষ্ণ (</ক্ষ্+ন), বর্ণ (৬/বৃ৯বর্+ন), বিষ্ণু (<৩ বিঘ-“-নু) ; পূর্ণ 
(</পূ>পূৰ্ব+ন) ''; ইত্যাদি। 

[৩] একই পদের মধ্যে, প্রথমে “ খ, থ., র, ঘ,'’ ও পরে স্বর-বর্ণ, ক-বগ , 
প-বর্গ , ঘ-, ব-, হ-কার ও অনুস্বারের ব্যবধান, এবং ইহার পরে দন্ত্য-ন-_-_এ ক্ষেত্রেও 
দত্ত্য-ন মূর্ধ ন্য-ণ হইয়! যার ; যথা__ করণ (৬/কৃ৯কৰ্‌+অন), দর্পণ (₹/দৃপৃ 
স্দর্ঘু+অন), শ্ববণ (৬/শ্ুশ্বব+অন) ; হরিণ, বক্ষ্যমাণ, রুক্মিণী, বিঘয়িণী, 
পর্য্যাণ, স্যক্কণী, বিষাণ, নির্বাণ, কৃপণ, রেণু, লক্ষণ, লক্ষ্মণ ” ; ইত্যাদি। কিন্ত 
“থ, র, ঘ” ও পরবর্তী দক্ত্য-ন-এর মধ্যে অন্য বর্ণের ব্যবধান থাকিলে, 
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পন্য হয় না ; যেমন-- মর্দন (২/মৃহম৭অন),দর্খন (৬/দৃহদ অন) ; 
পার্থ না, কর্তন, অর্চল,,, বণ না, রচনা, রঞ্জন '' ; ইত্যাদি। পদের অস্তে দত্ত 
(অর্থাৎ হসজু-ুক্ত দস্তা-ন)মূ্ধন্য-ণ হয় না-_পূর্বেকার অক্ষরের “খা, র, ঘ “-এর 
পরে স্বর-বর্ণ, ক-র্গ, প-বর্গ, ঘ-, ব-, হ-কার ও অনুস্থার থাকিলেও মূর্ঘন্য-ণ 
হয় না ;যেমন--_“ বঙ্গ, শ্রীমাহ্‌ "| 

[8] যেখানে দুইটা পদ মিলিয়া একটী শব্দ, সেখানে উপরের [২] ও 
[৩]-এর নিয়ম কার্ধ্যকর হয় না ; যথা-_“ দুর্নাম (দুৰ্‌7নাম '_দুর্ধাম ' নহে), 
হরিনাম ( হরিণাম ’ নহে), ত্রিনয়ন, বারিনিধি ” ইত্যাদি । “সূ্প +নখ1আস 
সূর্প খা (‘যাহার কুলার মত নখ এমন নারী) "--এই শব্দ ব্যক্তি-বিশেষের 
(রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনীর) নাম বলিয়া, ইহা এক-পদ-রূপে বিরেচ্য ; সেই জন্য 
এখানে, পূর্বের নিয়ম ধরিয়া, পত্ববিধান হইল ; কিন্ত “ তায়ননখ ” (‘ তামার 
মত অর্থীৎ লাল নখ যাহার ')-শব্দ কাহারও নাম নহে, ইহাতে দূইটা পদের অর্থ 
বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌ আছে, তাই এখানে “ণ” হইল না। তত্জপ, “ ত্রিহায়ন, 
চতুর্‌+-হায়ন ” এই দুই শব্দ ‘তিন বঙ্রের বা চারি বৎসরের শিশু ' বুঝাইলে, এক- 
পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং সেখানে মূর্বন্য-ণ হয়_-“ ত্রিহায়ণ, চতুর্থারণ ” ॥ 
কিন্ত ‘তিন বৎসর বা চারি বতসর * অর্থে, পদন্বয়ের অর্থ পৃথক্‌, এবং সেখানে, 
দস্তয-ন-ই থাকে ; তুলনীয়__মাসের নাম “ অগ্রহায়ণ " 

[৫] উপরের দুইটা নিয়ম-অনুসারে। “প্র, পরা, পরি, নিৰ্‌” এই চারি 
উপসর্গের ও “ অন্তর "-শব্দের পরে-স্থিত “ নদৃ, নয়, নশ্‌, নহ্‌, নী, নুদৃ, অনু, হব i 
এই কয়টা ধাতুর দ্তয-ন মূর্বন্য-ণ হয়; যথা“ নমে,” কিন্তু “ প্রণমে ”;. 
“নষ্ট_প্রণ্ট ; নীত-_প্রণীত ; নতি--পরিণতি ; হনন-_প্রহণন ” ১ ইত্যাদি । 
“প্র, পরি ” ইত্যাদি উপসর্গের পরে “নি” উপসগ থাকিলে তাহা 0128 
যথা--“ নিধান__গ্রণিধান ; নিপাত_-গ্রণিপাত * ; ইত্যাদি। “ পরায়ণ, পারায়ণ, 
উত্তরায়ণ, চাল্রায়ণ, নারায়ণ ” শব্দের ণ-ও এই কারণে নুর্বন্য-ণ হয় (“ পর, পার, 
উত্তর, চান্দ্র, নার--অয়ন *)। 

এতস্িনু, অন্য কতকগুলি শব্দ-স্বন্ধে বিশেষ নিয়ম আছে, বাঙ্গালা ভাষার, : 
' পক্ষে সেগুলি তত আবশ্যক নহে। [নয়ালাখত শব্দগুলি দ্রষ্টব্য :_- 


৬ 


৯৬ ) ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“অহ” শব্দ (দন্ত্য-ন) : "আহ্নিক, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ”-তে দপ্ধ্য-ন ; 
“প্ৰাহ, পরাহু, পূর্বাহ্‌, অপরাহ্‌ '"__এবানে মূর্ব ন্য-ণ। 

“প্রকল্পন, পরিগমন ”__এখানে মূর্ষন্য-ণ হয় না (নিয়মের প্রতিকূল) । 
“আম্ুবণ, শরবণ, ইক্ষুবণ ” ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে “ বন "-শব্দের দন্ত্য-ন- 
স্থানে মূর্ধ ন্য-ণ হয়-_বিশেষ নিয়ম-অনুসারে ; বাঙ্গালায় কিন্তু সাধারণতঃ '' আশ্র- 
বন, শর-বন, ইক্ষু-বন '' প্রভৃতি লেখা হয়। 


[১খ] হজ্ব-বিথান 


মূর্বন্য-ঘ-এর প্রাচীন উচচারণ এখন বাঙ্গালায় অল্াত। তথাপি, খাট 
বাঙ্গালা অথ ২ প্রাকৃত-জ শব্দে কখন ও-কখনও মংস্কৃত বানানের অনুকরণে মূর্ধ না-ম 
লিখিত হইয়া থাকে ; যেমন “' ঘোলো, ঘোল (ষোড়শ) ; ভয়ঘ৷ ঘী (‘ মহিম 
শব্দের পৃভাবে) ; আঁঘ, আঁইঘ (' আমিঘ ' শব্দের প্রভাবে); ঘষা (<ঘর্ঘ) : 
নিঘুতি (এনিঘুপ্তিক), উড়িষ্যা (<গুঁড়ীবিঘয়-), আউঘ (-আ-বৃছ)” ; ইত্যাদি । 
বিদেশী খব্দেও তজ্বপ “স" বা "*শ স্থলে ক্কচিৎ “'ঘ ' মিলে: যথা-- 
“মুঘলমান (! মুসলমান 'স্থলে), কানখুফি (' খুশ্কি " স্থলে), জিনিগ (= জিনিশ), 
পোষাক (= পোশাক), বারকোঘ (=কোশ), বালাপোঘ,  তক্তপোঘ, খরগোঘ 
(সর্বত্র ‘শ '-স্থলে ' ঘ '-ই সাধারণ) ; রুঘ (' রুপ" স্থলে উ-কারের পরে স-স্থানে 
ঘ', রুঘ-ভাঘায় Rus=' রুম জাতির মানুষ, Ru৪৪ian '--ইংরেজী গ্রাম্য 
উচ্চারণে Rooshian), বুরুষ (brush বাশ) ; ইত্যাদি । ‘কতকগুলি প্রাকৃত 
শব্দে ঘ '' এক রকম স্ুদূঢ়-ভাবেই বাঙ্গালা বানানে গুহীত হইয়া গিয়াছে ; কিন্ত 
বিদেশী শব্দে “ ঘ ” না লিখিয়া, উচ্চারণ-অনুসারে '“স ” বা “শ ” লেখাই উচিত। 
সংস্কৃত, “ ট '-এর পূর্বে কেবল “ ঘ '' ব্যবহৃত হয়-_" & " ; সেই জন্য ইংরেজী 
শব্দে ৪ অথাৎ [ফ্ট] থাকিলে, ''স্ট”' না লিখিয়া সাধারণতঃ '"% '' লেখা 

“ষ্টেশন, খ্ৰীষ্ট "| হিন্দীতে সংযুক্ত-বর্ণ ন্থ আছে--বাঙ্গালা '' শট " অক্ষর 
এত দিন ছিল না, সেই জন্য কেবল “ষট্‌ " ব্যবহার করা হইত; কিন্তু এরূপ 
ক্ষেত্রে ইংরেজী-জানা বাঙ্গালীর মুখে “ ঈ "কে ৪1)৮এর পরিবর্তে ৪৮রূপেই 
- উচ্চারণ করা হয়। সম্প্রতি ইংরেজীর উচচারণ যথাযথ ভানাইবার জন্য সংযুক্ত বণ 
“স্ট” গঠিত হইয়াছে । 


ধ্বনি-তত্ব ৯৭ 


উৎপত্তি বিচার করিলে, মূর্ধন্য-ণ-এর মত মূর্ধন্য-ঘ-ও দূই শ্রেণীতে পড়ে 

[১] সংস্কৃত উচচারণের নিয়মে তালব্য-শ ও দক্ত্য-স হইতে উৎপনু মূর্ধন্য-ঘ ; এবং 

[২] সংস্কৃত-ভাষার আদিকাল হইতে বিদ্যমান মূর্ধন্য-ঘ, অর্থাৎ মৌলিক- যুক্ত শব্দের দৃষ্টান্ত : 
« আঘাঢ়, ইন ধাতু, ঈষৎ, ঈৰ্ঘ৷ (ঈর্ধ্যা), উষা (উঘা), উদর, উতম, ওঘধি, উ্ঘধ, কোঘ, কর্ষণ, গণ্ঘ, 
গ্রীদ্ম, ঘর্ষণ, তুঘার, তুঘ, তুষ্‌ ধাতু, দৃছ ধাতু, নিকষ, পরুঘ, পুরুষ, পৃষ্প, পৃত্যুঘ (পৃত্যুঘ), পুদোষ, 
পাঘাণ, পুষ্‌ ধাতু, পৌষ, ভাষ্‌ ধাতু, ভাঘা, ভিঘক্‌, ভী্ম, ভূষণ, মহিঘ, মহিষী, মুঘিক (মুখীক), মেঘ, 
যুঘ, রোঘ, বিশেষ, বিশেঘণ, বিঘ, বিষণ, বর্ষণ, শেষ, শোঘ, শ্রেষ,. শর্মা, ঘট্‌, ঘোড়শ, ঘণ্ড, সর্প, 
হর্ঘ” ইত্যাদি। 

ঘত্ব-বিধানের নিয়ম__ 

[১] ৭-কারের পরে মূর্বন্য- হয়; যখা-_" ধাঘি, বৃষ, ধাষত, বৃষ ' 
ইত্যাদি । 

[২] “অ, আট” ভিন্ন স্বর, এবং ক” ও “র”--পদ-স্থিত 
এই কয়টা বর্ণের পরে প্রত্যয়াদির দন্ত্য-ন আসিলে, মূর্ধ ন্য-ঘ-তে পরিবর্তিত হয় ; 
যথা__" কল্যাণীয়েঘু (কিন্ত স্বীলিঙ্গে ‘কল্যাণীয়াস্থ '), মুমূর্ষু মুমুক্ষু, চিকীৰ্ষ৷ ” 
ইত্যাদি । 

উপসর্গের ই-কার ও উ-কারের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর দস্ত্য-ন 
ূর্ধন্য-ঘ হয়; যথা__-“ অভি++/সিচ» সেক7অ-অভিঘেক; স্থা+অন 
স্থান, স্থা৯স্থি+ত-ুস্থিত__কিস্ অধি+ স্বান=অধিষ্ঠান, অনু+ স্থান= অনুষ্ঠান, 
প্রতি+স্থিত= প্রতিষ্ঠিত; নি-+স্মাত=নিষ্ণাত ; সিদ্ধ, কিন্তু নিঘিদ্ধ, নিষেধ; 
সনু, নিষণু ” ইত্যাদি । কতকগুলি ধাতুতে কখনও কখনও এইরূপে দস্ত্য-স 
র্ধন্য-ঘ হয়, কিন্তু সর্বত্র নয়; যথা__“ অনুসন্ধান, বিসর্গ, অনুস্বার '' 
ইত্যাদি। 

[৩] দুইটা পদ সমাস-যুক্ত হইয়৷ একটা শব্দ হইয়া গেলে, প্রথম পদের 
শেষে “ ই, উ, থা, ও ” থাকিলে, পরবর্তী পদের আদ্য দস্তয-স মূরধ ্য--তে পরিবতিত 
হয় ; যথা__“যুধি+স্থিরস্যুধিটির ; অগ্িস্তোস-অগ্রিষ্টোম ; +স্ু-ষঠু; 
যাতৃ-স্বসা-মাতৃত্বসা ; পিতৃ+ন্বসা-পিতৃঘ্বসা ; গো+স্থ-গোষ্ঠ ; হরি+ 
সেন=হরিঘেণ ; সু--সমা=সুষম! ; স্থ4-সেন=সুঘেণ ; বি+সমসবিষম '' ; 
ইত্যাদি । 


7— 1497 B.T. 


৯৮ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


এই নিয়মের ব্যত্যয়“ সাৎ”' প্রত্যয়ের দ্তয-স অবিকৃত থাকে ; 
যথা“ ভূমিসাৎ, অগ্রিসাৎ।"" 


দ্রব্য: শাস,” ধাতুর-ক্ষপভেদে “ শিষু_ুশিঘৃ,' তাহা হইতে “শিষ্য, শিষ্ট, অনুণিষ্ট ” ; 
“নি+স্যন্দ” হইতে, “ নিস্যন্দ বা নিঘ্যন্দ" (দুই রূপ); “প্রস্থ” হইতে, ' অগ্রগামী ' 
অর্থে “পৃষ্ঠ,” অন্য অর্থে “ প্রস্থ”; “বিস্তর” হইতে “ কুশের আসন’ অর্থে “ বিষ্টর,” 
অন্য অর্থে “ বিস্তর "| 


[২.৭২২] [২] গুণ (First Gradation), ল্ছিি (Second 
Gradation), © সনম্প্রসাল্প (V০০৭li৪ati০n) ; অপশ্রচত 
(Ablaut, Apophony, Vocal Alternance al Vowel 
Gradation) 


সংস্কৃত স্বর-ধংবনিগুলির মধ্যে '' অ, ই, উ, থা (=রৃ), ৯ (বৃ) "-কে মূল স্বর ধরা হয়। এই 
মুল শ্বরগুলির দীর্ঘ রূপ হইতেছে “ আ, ঈ, উ, প্র” (দীর্ঘ ই-কারের প্রয়োগ নাই)। অবশিষ্ট স্বর 
“ এ, ই, ও, ও ” মুলা স্বর “ অ, ই,উ” হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; “ এ, এ, ও, ও,” এগুলি যৌগিক 
স্বর--এগুলিকে সন্ধ্যক্ষর (বা সঞ্ধি অর্থাৎ একাধিক স্বরের মিলন হইতে জাত অক্ষর) বলে। গুগ ও 
বৃদ্ধি, এই দুই নিয়ম-অনুসারে এই চারিটী নূতন স্বরের উত্তব হয়। “ ই, উ, থা, =” যখন কোনও 
পদের মুল অর্থ ৎ ধাতু-জাত অংশে থাকিত, তখন প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্বর-্বনি অনুদাত্ত থাকিত, 
ইহারা কখনও উদাত্ত হইত না (পূর্বে দর্টবা-_পৃষ্ঠা ৮৫ ), কিন্ত দীর্ঘ স্বর থাকিলে উদাত্ত হইতে পারিত, 
এবং গুণ- ও বুদ্ধি-ুক্ত রূপে সাধারণতঃ উদাত্ত হইত। হস্ব অবস্থায় মূল স্বরের মধ্যে,“ ই, উ, থা,» ” 
কে দুর্বল রূপ (Weak F০rm৷৪), এবং এগুলির দীর্ঘ এবং গুণ- ও বৃদ্ধি-যুক্ত রূপকে ইহাদের 
সবল রূপ (Strong Form৪) বলা হয়। 


মূল স্বরের পূর্বে “অ” যোগ হইলে, গুণ (First Gradation বা Strong 
Gradation) হয়; যথা 


, 


পট, উ ৰ"; 


গুণ .. ..  "“অ4নঅ, অ+ই, অ+উ, অ+, অ+৯ 
“অ+আ। অ+, অ+উ, আথ, _-”| 


মূল প্বর-হন্ব (দূর্বল রূপ)“ অ, ই, উ, খ, 2"; 
Me 


ধ্বনি-তব ৯৯ 


“ অ”-তে অ-কার যোগ হইয়া গুণ হইলে, .' অ”-ই থাকে, পরিবর্তন হয় না। গুণের ফলে-- 


অত = **  আ-কারের গণ 
অ+ই, অ+ঈ =অই, অঈ>এ .. ই-, ঈ-কারের গুণ ; 
অ+উ, অ+উ =অউ, অউ>ও .. উ-, উ-কারের গুণ; 
অথ, অ+ঞ্ধী ৮অরু ০... থা-, খ্‌-কারের গুণ 
অ+? জী ১৮:35, ৯-কারের গুণ। 


বাঙগালায় একটা স্বরের পাশে যে-কোনও আর একটা স্বর বসিয়া 7)10))071 বা যৌগিক 
্বরের স্থষ্টি করিতে পারে ; যেনন--“'এই, কেউ, যাই, জুয়া স্দুআ”' ইত্যাদি (পূর্বে র্টবা- পুর্ঠা ৩৪); 
সংস্কৃতে তাহা হয় না_সংস্কৃতে সাধারণতঃ দুইটা স্বর পাশাপাশি থাকিতে পারে 'না, থাকিলেই উহাদের 
মিলন বা সন্ধি হইয়া, একটী শ্বরে পরিবর্তন হয়; যেমন" অ+ই>এ, অ-উ১ও ” এবং “অ+ 
ই-&, আ+উ>3 "। 

গুণের পরে আবার আদিতে যদি অ-কার যোগ ক্র! হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধি (Second 
Gradation বা Long Gradation) হয়; যথা 


অ+ গুণ অন্মজা .* bi ন ৪ অ-কারের বৃদ্ধি; 
অ+গুণ আস্মআ ** ৮ রি ৪ আ-কারের বৃদ্ধি; 
অ+-গুণ এ (অর্থাৎ অ+-অই, অ4-অট) =আই, আট>এ ই-, ঈ-কারের বুদ্ধি; 
অ+-গুণ ও (»অ+-আঅউ, অ+-অউ)স্"আউ, আউসও **  উ-, উ-কারের বুদ্ধি; 
অ+গুণ অর্‌ (-অ+অ+-থ, অ+-অ+-.)৯ আৰ »,. খন খ.-কারের বুদ্ধি; 
অ+-গুণ অল্‌ (=অ-+ অ+») =আল্‌ +: কারের বৃদ্ধি। 


হার এবং “ উ, উ "এর গুণ ও বুদ্ধিতে যে “' এ, খর, ও, ও "' উদ্ভূত হয়, সময়ে-সময়ে 
নেই “ এ, গর, ও, ও ”-এর মূল রূপটী, অর্থ [ৎ “ অই, আই, অউ, আউ '' রূপ, ফিরিয়া আইসে, এবং 
এই মিলিত শ্বরগুলি, শব্দের মধ্যে, “' অন, আয়ু, অৰু, আবু (অন্তঃন্ব ৱ-যুত্ত রূপ--অব্‌। আর 
এ, 8 বা &দ, ১৮) ” রূপে স্বর-বর্ণে র পূর্বে দুষ্ট হয়। 

“ অ আ, ই ঈ, উ উ, ঝ খু, »-এর পূর্বে যেমন * অ” বা” অ+" যোগ করিয়া গুণ ও 
বৃদ্ধি হইয়া “ অই (সমু, এ), আই (সত, 8), অউ (আহ্‌, ও), আউ (আৱ, ৰ) “ প্ৰভৃতি 
হয়, তেমনি “ই, উ, থা (=রৃব), = (দল) "এর পারে অ-কার আসিয়া বলিলে '' ইজ (+১৭) 
=য়, উজ (0+%, U৪ বা V৪)=ৱ বা অন্তঃ্ব ৰ, খখলর্দত্র, »অস্মৃজস্ল,'' অর্থাৎ 
“ ষ, র, ল, ব”' এই চারিটা অন্তঃস্থ বর্ণ হয়, অর্থাৎ '' ই, থ,»,উ “ এবং “য়, র,ল, ২ '' (অধব৷ 
“য,র, ল,ব”), একই ধ্বনির অবস্থা-গতিকে বিভিনু প্রকার ভেদ। গয়, র,ল, ব" হইতে 
ইহাদের অন্তনিছিত অ-কার-কে বাদ দিয়া এগুলিকে '' ই, থা, >, উ “-তে পরিবর্তন করাকে, সংস্কৃত 
ব্যাকরশে জন্প্রসার্ণ বলে (" সঞ্্রগারণ, ০৮098186190) | ইউরোগীর বাকরণকারগণ 


৯৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


এই নিয়মের ব্যতায়__“ সাত” প্রত্যয়ের দন্ত্-স অবিকৃত থাকে ; 
যথা__" ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ।” 


দ্রব্য :--“ শাস.” ধাতুর-র্ূপতেদে “ শিযু=শিছু,'” তাহা হইতে “ শিষ্য, শিষ্ট, অনুণিষ্ট ' ; 
“নি+স্যন্দ” হইতে, “নিস্যন্দ ব৷ নিষ্যন্দ' (দুই রূপ); ““প্র+স্থ” হইতে; “ অগ্রগামী ' 
অর্থে “ পরষ্ঠ' অন্য অর্থে “ প্রস্থ“; “বি+ত্তর" হইতে “ কুশের আমন ' অর্থে “ বিষ্টর,” 
অন্য অর্থে “বিস্তর "| 


[২.৭২২] [২] গুপ (First Gradation), বদি (Second 
Gradation), © সম্প্রসান্পণ (V০০ali৪ai০n) ; অপশ্রচতি 
(Ablaut, Apophony, Vocal Alternance al Vowel 
Gradation) 


সংস্কৃত স্বর-ধবনিগুলির মধ্যে “অ, ই, উ, থা (সর), ৯ (বু) "-কে মূল স্বর ধরা হয়। এই 
মূল শ্বরগুলির দীর্ঘ রূপ হইতেছে “অ, ঈ, উ, ্ন”” (দীর্ঘ 3-কারের প্রয়োগ নাই)। অবশিষ্ট স্বর 
“এ,ঞ্র,ও, ও ” মূল স্বর “অ, ই, উ” হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; “ এ, এ, ও, ৪,” এগুলি যৌগিক 
স্বর-_এগুলিকে সন্ধ্যক্ষুর (বা সন্ধি অর্ধাৎ একাধিক স্বরের মিলন হইতে জাত অক্ষর) বলে। 3 ও 
বৃদ্ধি, এই দুই নিয়ম-অনুসারে এই চারিটা নূতন স্বরের উত্তব হয়। “ ই, উ, ৯” যখন কোনও 
পদের মুল অর্থাৎ ধাতু-জাত অংশে থাকিত, তখন প্রাচীন সংস্কৃতে এই স্বর-ধ্বনি অনুদাত্ত থাকিত, 
ইহার৷ কখনও উদাত্ত হইত ন৷ ( পূর্বে দরষটব্য_-পৃষ্ঠা ৮৫ ), কিন্ত দীর্ঘ স্বর থাকিলে উদাত্ত হইতে পারিত, 
এবং গুণ- ও বৃদ্ধি-যুক্ত রূপে সাধারণতঃ উদাত্ত হইত। হস্থ অবস্থায় মূল স্বরের মধ্যে,“ ই, উ, থা, = ” 
কে দুর্বল রূপ (Vek ০0009), এবং এগুলির দীর্ঘ এবং ও৭- ওবৃদ্ধি-ুক্ত বূপকে ইহাদের 
সবল রূপ (Strong Form৪) বলা হয়। 


মুল স্বরের পূর্বে “অ” যোগ হইলে, গুণ (First Gradation বা Strong 
Gradation) হয়; যথা 


মূল স্বর--ভ্রস্ব (দূর্বল দূপ)_-“ অ, ই, উ, খ, 2"; 

ত “ত, ঈ, উ, থব"; 

গুণ .. ৯ “অ+, অ+ই, অ+উ, অ+, অ+৯" 
“অনআ, অ+, অ+উ, অধ, --৮| 


ধ্বনি-ততব ৯৯ 


“ অ”-তে অ-কার যোগ হইয়া গুণ হইলে, .“' অ”-ই থাকে, পরিবর্তন হয় না। গুণের ফলে-- 


অ+আ =ত্া bo আ-কারের গুণ 
অ+ই,অ+ঈ অই, অঈ>এ .. ই-, ঈ-কারের গুণ ; 
অ--উ, অ+উ =অউ, অউ>ও .. উ-, উ-কারের গুণ ; 
অ+ধা,অ+ধ্। অরু *.  -* খ-, খ্‌-কারের গুণ 
অ+? ্অলু 5৯.৭5 =-কারের গুণ। 


বাদগালায় একটি স্বরের পাশে যে-কোনও আর একটা স্বর বসিয়া Diphthong বা যৌগিক 
্বরের সৃষ্টি করিতে পারে ; যেনন--“এই, কেউ, যাই, জুয়া _ভজুআ” ইত্যাদি (পূর্বে দ্র্টব্য-পৃষ্ঠা ৩৪); 
সংস্কৃতে তাহা হয় না--সংস্কৃতে সাধারণতঃ দুইটা স্বর পাশাপাশি থাকিতে পারে 'না, থাকিলেই উহাদের 
মিলন ব৷ সন্ধি হইয়া, একটা স্বরে পরিবর্তন হয় ; যেমন-“ অ+ই৯এ, অ+উ৯ও” এবং “আ+ 
ইএ, আ+উ১ও ”। 

গুণের পরে আবার আদিতে যদি অ-কার যোগ কর৷ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধি (Second 
Gradation বা Long Gradation) হয়; যথা— 


অ+গুণ অল. ৮১ রি ,.... অ-কারের বৃদ্ধি; 
অ+-গুণ আস্আ *+, রহ ২৫: ও আ-কারের বৃদ্ধি ; 
অ+গণ এ (অর্থাৎ অ+অই, অ+অঈ)স-আই, আঈস ই-, ঈ-কারের বৃদ্ধি ; 
অ+-গুণ ও (-অ+-অউ, অ+-অউ)=আউ, আউসও ১. উ উ-কারের বৃদ্ধি; 
অ+-গুণ অর্‌ (-অ+অ+থ, অ+অ+থ:)৯আৰ্‌ +. খন কারের বৃদ্ধি ; 
অ+-গুণ অল্‌ (সঅ+অ+৯)-আল্‌ *: কারের বৃদ্ধি 


"ই,ঈ” এবং “ উ, উ ”-এর গুণ ও বৃদ্ধিতে যে “ এ, এ, ও, ও ” উদ্ভূত হয়, সময়ে-সময়ে 
সেই “ এ, বর, ও, ও ”-এর মূল রূপা, অর্থাৎ অই, আই, অউ, আউ”* রূপ, ফিরিয়া আইসে, এবং 
এই মিলিত শ্বরগুলি, শব্দের মধ্যে, “অয়, আয়, অব, আব্‌ (অন্তঃস্থ ৱ-যুক্ত রূপূ_অৱ্‌, আৰু 
হুম, চক বা ৪, 8৮)” রূপে স্বর-বর্ণে র পূর্বে দৃষ্ট হয়। 

“অ আ,ই ঈ,উ উ, বা ধু, »৮-এর পুর্বে যেমন “ অ "বা “ অ+" যোগ করিয়া গুণ ও 
বৃদ্ধি হইয়া “ অই (-অযূ, এ), আই (= আয়, এ), অউ (=অৱ্‌, ও), আউ (-আর্, ও)" প্রভৃতি 
হয়, তেমনি “ই, উ, থা (স্র্),৯ (সু) *-এর পরে অ-কার আসিয়া বমিলে “ ইঅ (it+a=ya) 
লয়, উজ (94৮, U৪ বা ৮৪)=ৱ বা অন্তঃস্থ ব, খঅ-বৃঅ্র, *অ-বূঅস্ল,” অর্থাত 
“ য, র, ল, ব” এই চারিটা অন্তঃস্থ বর্ণ হয়, অর্থাৎ“ ই, ধা, »,উ” এবং “য়, র, ল, রব” (অথবা 
“য, র, ল, ব”), একই ধ্বনির অবস্থা-গতিকে বিভিনু প্রকার ভেদ । “য, র, ল,ব” হইতে 
ইহাদের অস্তনিহিত অ-কার-কে বাদ দিয়া এগুলিকে “ ই, থা, ৯, উ ”-তে পরিবর্তন করাকে, সংস্কৃত 
ব্যাকরণে সম্প্রসারণ বলে (“ সম্প্রসারণ Vocalisation) ॥ ইউরোপীয় ব্যাকরণকারগণ 


১০০ 


ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


এই “সম্প্রসারণ ” শব্দটীকে আবার “ ই, প্র, », উ ’’-এর অ-কার যোগে “য়, র, ল, র"-তে 
পরিবর্তন জানাইতেও ব্যবহার করেন। 

অতএব, গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণে, অ-কারের আদিতৃত বা অন্তে অরস্থান লইয়া, নিমুলিখিত 
ভাবে সংস্কৃতের স্বর ও অস্তঃন্থ ধ্বনিগুলি পরস্পরের সহিত সম্পৃক্ত :_ 


মূল রূপ (দুর্বল রূপ) 
অ 
তা 
ই (ঈ) 
উ(উ) 
খ (থ.) 


বৃদ্ধি ১২ সম্প্রসারণ 
bl ; শু 
আ৷ Fie - 
ও, আয় an য (লয়) 
ও,আৰু' -*. বর) 
আৰৃ টার র 

আল্‌ তত ল 


সংস্কৃত ধাতুর মূল স্বর-ধ্বনি উপর্যুক্ত রীতি-অনুসারে, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের ফলে, ভিনু ভিন্ন 
রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে ; যথা 


মূল 
পত্‌ ধাতু 
খাদ্‌ ধাতৃ, $ 
দিশ্‌ ধাতু, দিক্‌ 
নী'ধাতু, নীতি 


শর ধাতু, শ্রতি 
দহ ধাতু,দু্ধ 


যুদ্‌ ধাতু, যুগ 
ভূধাতু, স্বায়ংভূব, ভূমি 
কৃধাতু, কৃতি, কৃত 
ধূ ধাতু, ধুতি, ধূত . . 
কুপধাতু,কৃণ্ 
ছু-য়জ্‌ ধাতু (ইজ্‌) 
বচ=রচু ধাতু (উচ) 
বদৃরদ্‌ ধাতু (উদ্‌) 


গুণ 


বৃদ্ধি ১১. সম্প্রসারণ 
নি-পাত - 
খাদ্য, খাদক .. ~ 
দৈশিক - 
নাইঅক =নায়ক ৮ 


শীত শ্রাৰ _ 


কার, কারপ 
ধারণ 

কাল্পনিক ১ 

যাজক, যাজক ইজ্যা, ইষ্ট (ইজ্‌ >ইশ্‌--ত) 
বাচক, বাচ্য উক্ত (উচু>উক্‌+-ত) 
বাদ, অনুবাদ অনুদিত (অনু+উদৃ+ইত) 


ধ্বনি-তত্ব ১০১ 


সংস্কৃত ভাষায় সরবত্র-_স্বন্ত ও তিডস্ত প্রকরণে (অর্থাৎ শব্দ- ও ধাতু-রূপে), এবং কৃৎ- ও তদ্ধিত- 
প্রকরণে_এইরূপ ধাতুগত স্বর-ধ্বনির পরিবর্তনের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে 
উৎপনু এই প্রুকার গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্প্রসারণ-হারা বিভিনীক্ত বছ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় আছে। গুণ-, 
বৃদ্ধি" ও সম্প্সারণের অন্তনিহিত নিয়মগুলি ভাল করিয়া বুঝিলে, সংস্কৃত শব্দ-সমূহের উৎপত্তি 
সাধারণতঃ সহজেই ধরা যাইবে, একই পর্যায়ের বহু সংস্কৃত শব্দের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ ও সম্বন্ধ 
স্ষ্ট হইয়া উঠিবে। যথা“ গো. (< গউ), গব্য (< গউ+য়, গর্‌ য়), গাবী (< গাউ+ঈ, 
গার্‌ +), দিগ ('দুইটী গোরু আছে যার, ছবি+গু=গৃ+-উ- এখানে অ-কার লোপে, “গো! এ 

গউ * শব্দের দুর্বল রূপ, “ গৃউ= গু ') ”। 
বাঙ্গালা তাষার প্রাকৃত-জ শব্দে চিৎ সংস্কৃতের গুণ ও বৃদ্ধির নিদর্শ নরক্ষিত আছে; যথা 


চল্‌ খাতু__চলতি (গুণ) ** _ চালয়তি (বৃদ্ধি) [সংস্কৃত] 
চলদি, চলই **  চালেদি, চালেই [প্রাকৃত] 
চলে *,. চালে [বাঙ্গালা] ; 

কটু ধাতু_ক্রট্যতি (দুর্বল রূপ) ..  ভ্রোটয়তি (গুণ-_সবল রূপ) [সংস্কৃত] 
টুটটদি, টুটই ১.  তোডেদি, তোডেই [প্রাকৃত] 
টুটে ১১... তোড়ে [বাঙ্গালা] । 


ধাতুস্থ স্বর-ংবনির গুণ-, বৃদ্ধি- ও সশ্প্রসারণ-জনিত পরিবর্তন, সংস্কৃত ভাষার একটি বিশিষ্ট 
রীতি। আদি-আর্য-ভাঘা হইতে সংস্কৃত এই রীতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পারসীক, গ্রীক, লাতিন, রুঘ, 
ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা, আদি-আধ্য-ভাষার শাখা ; এই ভাঘাগুলিতেও এই পুকারে ধাতুর স্বর-পরিবর্তনের 
নিয়ম আছে; যথা: ইংরেজী sing—sang—sung—song ; drive—drove—driven ; 
give—gave—given—gift ; thrive—throve—thriven—thrift ; see—saw— 
৪6-58%’ ; ইত্যাদি । গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ, এই তিনচী একই রীতির বিভিনু অঙ্গ ; 
এই মূল-রীতি ইউরোপীয় ভাঘাতভুবিদূগণ-কর্তৃক Ablaut (জরমান শব্দ), Apophony (গ্রীক 
শব্দ) বা Vowel Gradation অথবা Vocal Alternance, এই কয়টা নাম-দ্বার৷ বণিত হয়। 
এই বিষয়ে সর্বগ্রাহী নাম সংস্কৃতে নাই ; জরমান শব্দ Ablaut-এর প্রতিবূপ গঠন করিয়া, এবং 
গ্রীক শব্দ 40500700)-র আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া সৃষ্ট অপশ্রুচতি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত 
হইতে পারে। 


[২.৭২৩] [৩] হি (Liaison বা Assimilation) 


দুইটী (বা ক্চিৎ দূইটীর অধিক ) ধ্বনি একই পদে, অথবা দুইটা বিভিন্ন 
পদে, পাশাপাশি অবস্থান করিলে, দ্রুত উচচারণের সময়ে তাহাদের মধ্যে 


১০২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


'আংশিক- বা পূৰ্ণ -ভাবে মিলন হয়,কিংবা একটীর লোপ হয়, অথবা একটী অপরটীর 
প্রভাবে পরিবতিত হয়। এইরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে সন্ধি বলে। 


সকল ভাঘাতেই এইরূপ সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাঘাভেদে পৃথক্‌ 
হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাঘায় উচচারণে যে পরিবর্তন ঘটিত, বর্ণ বিন্যাস বা বানানে 
তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রদশিত হইত। কিন্ত অনেক ভাষায় আবার সন্ধি-জাত মিলন 
বা লোপ অথবা উচচারণের পরিবর্তন, লেখায় দেখানো-ই হয় না। 


খাটি বাঙ্গালা সন্ধির দৃষ্টান্ত: কলিকাতার চলিত-ভাঘায়, “ দেই দিই (স্বর-সঙ্গতি)>দি (দুইটী 
ই-কারে মিলিয়া একটী ই-কারে পরিবর্তন); জুয়া জুও জো (স্বর-সঙ্গতি এবং তৎপরে সঙ্ধিতে 
উ-কার-লোপ) ; বিয়া »বিয়ে»ব্যেবে ; দিয়া»দিয়েদ্যেদে; কোথা যাবে কোত্যাবে 
[ কোজজাবে ] (থা-এর আ-কারের লোপ, পরে পরবর্তী, য-কারের অর্থাৎ জ-এর প্রভাবে থ-এর পরি- 
বর্তন); পাঁচ সেরল্ল[পাশ্শের] (স-এর অর্থাৎ শ-এর প্রভাবে চ-এর পরিবর্তন) ; বড়-ঠাকুর বট্‌- 
ঠাকুর (ড-কারের অ-লোপ, পরে ঠ-এর প্রভাবে ডূ-এর ট-তে পরিবর্তন) ; পাঁচ জন-[পাঁ্জন] ; 
হাত-ধরা ৯ [হাদ্ধরা] ; মেঘ ক'রেছে[মেক্োরেচে] ” ইত্যাদি উচচারণ আমরা সর্বদা কানে শুনি, 
লেখায় কখনও প্রদর্শন করি না। ইংরেজী সন্ধির দৃষ্টান্ত : extraordinary—উচ্চারণে [ikstror- 
dinari] (৪ এবং ০-এর সন্ধিতে গৃথম স্বর-ধ্বনির লোপ) ; 078678--উচচারণে [0৮02] (draw 
শব্দের অ-্থবনি ও -£৪ প্রতায়ের স্বর-ধ্বলির সঞ্চি) ; five pence [11%-41)01)8]--উচচারণে 
[1170008], P-র প্রভাবে পূর্বের ৮-এর এ পরিবর্তন ; e৪৪৫৭--উচচারণে [1১9£9, বেগৃড়ু.], 
-৪ পৃতায়ের 0-এর ঘোঘ-ধবনি, £% বা গ-এর ঘোঘ-ধ্বনির সাহায্যে এখানে অবিকৃত; কিন্ত 
1০০5৫ উচ্চারণে [ ॥॥uk=লুক্ট্‌.]--এখানে অযোঘ ]এর প্রভাবে €৭-এর 0-ধবনির অযোঘ 
তে পরিবর্তন ; h০৮৪e4-৪॥০০-উচচারণে [hor৪-৪॥৷] না৷ হইয়। [horshshu বা hoshshu, 
"হস্ত" স্বানে “হর্স” বা “হুশ “]। 
খাঁটি বাঙ্গালা সন্ধিরও নিয়ম আছে ; বাঙ্গালা উচচারণ-রীতি, পূর্বে যাহা 
আলোচিত হইয়াছে, তাহার সহিত বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ম জড়িত। কিন্ত বাঙ্গালা 
শব্দের উচচারণে যে সন্ধি আসিয়া পড়ে, সাধারণতঃ বানানে তাহা লেখা হয় না। 
খাঁটি বাঙ্গালা সন্ধি-তত্ত এখনও কতকটা আলোচন৷ ও গবেঘণার ব্যাপার হইয়া 
আঁছে। তবে এইটুকু প্রপিধান কর৷ আবশ্যক : বাঙ্গালার উচচারণ-রীতি, সংস্কৃতের 
উচচারণ-রীতি হইতে নান বিষয়ে পৃথক্‌ বলিয়া, সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গালার পক্ষে 
খাটে না--বাঙ্গাল৷ সন্ধির অন্য নিয়ম আছে। এগুলি পরে (“সন্ধির পরিশিষ্ট ' 
অংশে ) উল্লিখিত হইয়াছে। 


ধবনি-তষ ১০৩ 


বাঙ্গাল। ভাঘায় সংস্কৃত শব্দ একক পাওয়া যায়, আবার অন্য শব্দের সহিত সমস্ত বা বিলিত 
অবস্থায়ও পাওয়া ফায়। এই নিলিত রূপে, সন্ধিছেতু মূল শব্দগুলির ধ্বনি ও তদনবলদ্বনে সেগুলির 
বানান অনেক সময়ে বদলাইয়! যায় বলিয়া (এবং ভাঘায় আগত সংস্কৃত শব্দের সংযোগে আবশাক-নত 
নূতন শব্দ-স্ষ্টি হইলে, সংস্কৃতের নিয়ম-অনুসারে তাহাদের সন্ধি হয় বগিযা), বালা ভামায় পৰি 
সংস্কৃত শব্দের আলোচনায় তাহাদের সন্ধির নিয়মও জানা আবশাক ; বেনন--সংস্কৃত “তি” ও 
“' আচার " এই দুইটী শব্দ পৃথগৃভাবে বাঙ্গালায় পাওয়া যায়; কিন্ত ' অতি" ও“ আচার "' (8814 
5০১১৮৪] মিলিয়। হইল “" অত্যাচার ''; প্রাচীনকালে “ অত্যাচার "এৰ উচচারণ ছিল কতটা 
যেন (অং-ইআ-চা-র, at-ii-chi-ra, ৮৮-98-0100], কিন্তু এখন বাঙগালার ইহার উচচারণ 
গাড়াইয়াছে [ওকত্যা-চার্‌, ০৮৮৪-০7] (পূব [ওইভাচার,। oit-ta-tanr)) | * অত্যাচার "' 
শব্দের গঠন বুঝিতে হইলে, সংস্কৃতে “ ই '' ও '' অ! পর-পর আদিলে মিলির যে“ রা" হয়, এবং 
এই “য়া ” -এর “য় (য) "" যে য-ফলার কূপ ধারণ করিয়া পুধ-বাঞনের সহিত হুক হয, এই গন্ধি-নিয়ম 
জানিতে হইবে“ উপরি4উপরি (upari-+upari > uparyupari, 00087550081] নে 
বানানে “' উপধুপরি, উপধুপরি,” আধুনিক উচচারণে পশ্চিম বঙ্গের সাবু তামার [00১০7101১90], 
পূর্ব-বঙ্গে [00017299061] : এই রূপে, এখন প্রাচীন সংস্কৃত ধরণে উঠচারণ কর হর না নলিয়া, 
সন্ধির সার্থকতা সহজে বোঝা যায় লা এবং নিয়মগুলি কিছু কট-সহকারে দনে রাবিতে হয়। 
প্রাচীন উচচারণ ধরিয়া জিনিসটী আলোচনা করিলে, সন্জি-পরকরণ অতি সহরর-বোধ। ছইরা। ধায়। 
অন্য উদাহরণ" বধ্+ আগমন (wadhii +igamana),বত্বাগনন," প্রাচীন উচ্চারণে 
[ৱধ্ৱাগমন] =[wadhwigamana] ; এখন বাঙ্গালা ইহার উচচারণ ধাড়াইরাছে [বোদ্বাগমো্] 
=[boddhagomon] ; “নৌ+ইক "" হইতে "নাবিক" [n u+ikamniwika), 
এখনকার উচচারণে আর অন্তঃস্থ র-কার নাই--ৰগীয়-ন হইয়াছে, [abi]; “ সাধু+ঈ 
=সাধ্ৰী " [s4dhu+i=35d৮wi, ] এখন বাঙ্গালা উচচারণে [shiddhi] ; "cue 
তচছক্তি " ; “' মনঃ+-গত>মনোগত '' ইত্যাদি । ভাষায় আগত সংস্কৃত শন্দের সন্ধির উদাহরণ 
Cape of Good Hope-এর অনুবাণ, '' উত্তধ-মাশ। অন্তরীপ--উত্তযাপ। অস্তরীপ ''; 
“ ভারত-+-টঈশৃরী-ভারতেশুরী ; বদ্গেশ্র ; ৰিচার-+আলরবিচারালয় '' ; ইত্যাদি। 


স্বর-বণে শ্বর-বর্ণে নিলিয়৷ যে সন্ধি হয় তাহার নান স্বর সন্ধি ; বারন- 
বর্ণে বাঞ্জন-বর্ণে এবং বাঞ্ন-বর্ণে স্বর-বর্ণে মিলিয়া যে সন্ধি হয়, তাছার নাম 
বাপ্জন-সন্ধি। 
স্বর-সন্ধির নিয়ম 
এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতে বাঙ্গালার মত দুইটি স্বর-ধবনি পাশা” 
পাশি থাকিতে পারে না___পাশাপানি আসিলেই তাহাদের সংযোগে, দুইটার পরিবর্তে 
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একটা অক্ষরের স্থষ্টি হয়। “এ, ও” মুলে ছিল “ অই, অউ ” এবং “এ, উ 
মূলে ছিল “ আই, আউ ”-__সন্ধিতে এই চারিটি বর্ণে র এই প্রকৃতি প্রকট হয়। 

কেবল দুই-চারিটী বিশেষ স্থলে সংস্কৃত ভাষায় দুইটা স্বর পাশাপাশি থাকিলেও 
সন্ধি হয় না; সন্ধি করা হয় নাই এরূপ স্বরকে প্রগৃহা বলে ; যণা-__“ কবী+- 
এতৌ>কৰী এতৌ ; সাধু+ইমৌ১সাধূ ইমৌ।” 

[১] দুইটা পদে বা পদাংশে, একই স্বর-বর্ণ হস্ব-ভাবেই হউক বা দীর্ঘ- 
ভাবেই হউক, পর-পর বা পাশাপাশি অবস্থান করিলে, এই উভয় অবস্থান মিলিয়া 
উক্ত স্বর-বর্ণের দীর্ঘ-রূপে পরিণতি হয়, এবং এই দীর্ঘ-স্বরে পদ ব! পদাংশ দুইটি 
মিলিত হয় ; যথা__ 

অ+ঁঅ-আ! : বেদ+-অস্ত৯বেদাস্ত ; ধর্ম 4অধর্ম-স্ধর্মাবর্ম ; অন্য1-অন্য> 
অন্যান্য ; অপর-4-অপর৯ অপরাপর ; বর4-অতয়১বরাভয় ; নব+-অনু-নবানু, 
নর+-অধম৯নরাধম ; ইত্যাদি। 

অ+-আ-ুআ! : দেব+-আলয়>দেবালয় ; জল+ঁআশয়জলাশয় ; হিম 
+আলয়৯ হিমালয় ; ঈশবর+আদেশ১ঈশুরাদেশ ; চন্দ্র+আনন>চন্দ্রানন ; পুস্তক 
+আগার-পুস্তকাগর ; ইত্যাদি । 

আ+অ-ুআ : আশ৷+-অতিরিক্ত> আশাতিরিক্ত ;  আজ্ঞ।4-অধীন 
আজ্ঞোবীন ; বিদ্য।4-অলঙ্কার>বিদ্যালঙ্কার ; মহা7অর্ণ ব৯স্মহার্ণ ব ; নিন্দ 4-অর্ 
>নিন্দার্হ ; হত্য৷+-অপরাধ> হত্যাপরাধ। 

'আ+আ-ুআ : দয়৷4-আৰ্দ>দয়ার্ছ ; মহা4-আশয়>মহাশয় ; বিদ্যা 
+আলয়৯ বিদ্যালয় ; শিল14আসন১শিলাসন ; মাত্রা +আধিক্যসমাত্রাধিক্য ; 
আশা 4-আনন্দআশানন্দ। 

ই4ই-ুঈ : গিরি+ইন্দ্রগিরীন্র ; অভি-ইই্ঈঅভীষ্ট ; অতি+ইত> 
অতীত ; মুক্তি4ইচছা১সমুক্তীচছা । 

ই+ঈ-ইঈ : ক্ষিতি+ইঈশ২ক্ষিতীশ ; প্রতি+ঈক্ষা৯প্রতীক্ষা ; অধি+ঁ 
ঈশ্বর অধীশৃর | 

ঈ+ই-ঈ: শচী+ইন্দ্র>শচীন্দ্র ; মহী+ইন্দ্রসমহীন্দ্র। 

ঈ4ঈ-্ঈ: সতী+ঈশ১সতীশ ; রজনী+ঈশ১রজনীশ | 


হ্বনি-তত্ব ১০৫ 


উ+উ-উ : স্থ+উক্ত > সূক্ত ; ভানু+-উদয় > ভানুদয় ; গুরু+উপদেশ > 
গুরূপদেশ ; সাধু+-উত্তম > সাধৃত্তম। 

উ4উ-উ : লঘু+-উমি > লঘূমি। 

উ+উ=উ : বধু3-উক্তি > বধুক্তি। 

উ+উ=উ: ভূ+উ্্ৰ > ভূরর্ব। 

খ+খ-খু : পিতৃ+খণ > পিতৃণ। 

[২] “অ” বা “অ” পূর্বে থাকিলে, পরবর্তী স্বর যদি “ই” বা 
“দ্র” হয়, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া “এ” হয়; যদি “উ” বা “উ” 
হয়, তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া “ও” হয়; “থা” হইলে, অৰ হয়) 
“১৯” হইলে “অন ” হয়; “এ” বা “এ” হইলে, “শর” হয়; এবং 
“ও” বা“ ৮ হইলে,“ ও ” হয়; যথা 

অ+-ই, ঈ=এ : দেব+ ইন্দ্র > দেবেন্দ্র ; রাজ+ইন্দর > রাজেন্দ্র; পূর্ণ + 
ইন্দু > পূর্ণেন্দু; গণ+ইশ > গণেশ ; পরম+-ঈশ্বর > পরমেশ্বর । 

আশ+ই, ঈ=এ : যথ৷+-ইষ্ট > যথেষ্ট; উম৷+-টশ > উমেশ). রমা4ঈশ 
> রমেশ। 

অ+-উ, উ=ও : হিত+উপদেশ ৯ হিতোপদেশ  সূর্ধ্য+উদয় ৯ সূর্যোদয় ; 
পর্বত+উর্্ব > পর্বতোধ্ব ; এক+উনবিংশতি > একোনবিংশতি। 

আ+4উ, উ-ও : মহা+উদয় > মহোদয়; মহা4উতসব > মহোৎসব ; 
মহা7উম্নি > মহোমি | 

অ+ধ-্অৰ্‌ : দেব+খষি > দেবছি। 

আ+খ-্অৰ্‌ : মহা+থঘি > মহষি। 


[এই নিয়মের ব্যত্যয় ; “ পরম+ খত > পরমর্ত -- অ+থা--অর্‌, ৮) কিন্ত “শীত+ 
ধত > শীতার্ত, ক্ষুধা +খত > ক্ষুধার্ত "এই দুই শব্দে, “শীত ব। ক্ষুধার দ্বারা কাতর (খত), এই 
অর্থে তৃতীয়া-তৎপুরুঘ সমাস হওয়ার কারণে, বিশেষ-তাবে এই দুই শব্দে “ অ, আ+থ১অরূ ” 
না৷ হইয়া, বৃদ্ধি হইয়া “ আর্‌ “ হয় 1] 


অ+এ, ও=এও: এক+এক > একৈক ; হিত+-এষী > হিতৈষী ; রাজ 
+্শৃর্ধ্য > রাজৈশৃর্ম্য ; মত+-রক্য > মতৈক্য। 
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আ+ঁএ, ত্র : সদা+এব > সদৈব ; মহা+শৃ্্য > মহৈশৃষ্য। 
অ+-ও, ৪-ও : মাংস+ওদন > মাংসৌদন ; দিব্য+ওঘধ > দিব্যোঘধ। 
আ।7ও, ও-ও : মহা7ওঘধ > মহৌষধ । 


[৩] পূর্বে যদি “ই ঈ,উ উ,বাখা” থাকে, এবং পরে যদি অন্য স্বর-বর্ণ 
আসে, তাহা হইলে “ই ঈ” স্থানে “ য় (য-ফলা),” “উউ ”' স্থানে “ ব (অন্তঃস্থ 
র, ব-ফল1),' এবং “প্র” স্থানে “র" (রেফ) হয়; এই “য,ব,র”' (ফলা- 
রূপে) পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয় ; যথা__ 


ই, ঈ+অ, আ, উ, উ, থা, এ, এ, ও, ও : অতি+ অন্ত > অত্যন্ত; অতি+ 
আচার > অত্যাচার ; উপরি+-উপরি > উপধ্যুপরি (অর্থাৎ উপর্যুপরি) ; প্রতি 
উত্তর > প্রত্যুত্তর ; অতি+উর্্ব > অত্যুর্ব ; প্রতি+এক > প্রত্যেক ; অতি 
ইশর্ধ্য > অত্যৈশ্বর্য্য ; ইতি+ওহ্‌ > ইত্যোয ; নদী+অন্ু > নদ্যন্থু ; নদী+ 
উপকণ্ঠ < নদ্যুপকণ্ ; ইত্যাদি । 

উ, উ+অ, আ, ই, ঈ, থা, এ, ও, ও, ও : অনু+অয় > অন্বয় ; স্থর+আগত 
> স্বাগত; অনু+ইত > অন্বিত ; বছু4খচ > বহবূচ ; অনু+এঘণ > অন্বেষণ, 
পণ্ড+অধম > পশ্বধম ; বধ+-আনয়ন > বংবানয়ন ; ইত্যাদি । 

ধাঅ, আ, ই, ঈ, উ, উ, এ, ও, ও, ও: পিতৃ+অনুমতি > পিত্রনুমতি ; 
পিতৃ+আলয় > পিত্রালয় ; মাতৃ+উপদেশ > মাক্রপদেশ; ইত্যাদি। 


[৪] পূর্বে “এ, ও, ও, ওঁ” থাকিলে, পরবর্তী যে কোন স্বরের যোগে 
“ এ ওঁ (অৰ্থও সন্ধ্যক্ষর অই, আই) ” স্থলে “ অয, আয়”, এবং “ ও ও (অথাৎ 
সন্ধ্যক্ষর অউ, আউ)” স্থলে “অব্‌ আৰৃ (অন্‌, আর্‌)”' হয়। (এইরূপ সন্ধি, বাঙ্গালায় 
দূইটী বিভিন্ন পদের মিলনে হয় না__পদ-মধ্যে ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে স্ষ্ট 
শব্দে এইরূপ সন্ধি পাওয়া যায়) ; যথা__“ নে+অন > নয়ন (অর্থীৎ নী ধাতুর গুণ 
নই, আত্যন্তর সন্ধিতে নে ; নে-নই+অন-নইঅন-নয়ন) ; শে+অন > শয়ন 
(শী ধাতুর গুণ-_শেশই+অন-্শয়ন) ; নৈ+অক > নায়ক (নী ধাতুর বৃদ্ধি 
নাই বা নৈ; নাই+অক-নায়ক); গৈ+অক > (গাইঅক-) গায়ক ; শ্ৰো+ 
অন > শ্ববণ (শ্রু ধাতু হইতে শ্রউ ব৷ শ্ব₹+অন--শ্বণ, শ্ৰবণ) ; পো4+অন > 
পবন (পু ধাতুর গুণ-__পউ বা পো ; পউ+অন--পর্‌+অন--পবন) ; গো+এষণা 


ধবনি-তত্ব ১০৭ 


> গবেষণা (গো-_গউ বা গর +এণাগরেষণা) ; পৌ+অক > পাবক (পূ_ 
পৌ বা পাউ+অক-পাব্‌ +অক=পাৱক, পাবক) ; নৌ+4ইক ১» নাবিক (নৌ 
__নাউ+ ইক-নাউইক, নাহ্‌-ইক, নাবিক, নাবিক) ; ভৌ+উক > ভাবুক (ভৌ-- 
ভাঁউ+উক-ভীব্‌ +উক-ভীবুক)” ; ইত্যাদি 


স্বর-সন্ধির নিয়মের ব্যত্যয় 


উপরের নিয়ম কয়টী, সংস্কৃতের স্মর-সন্ধির সাধারণ নিয়ম | এতস্তিনু, সকল নিয়মের প্রতিকূল 
সন্ধি কতকগুলি স্থলে দেখা যায়। ইহাদের কতকগুলির সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ পৃথক্‌ নিয়ম 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আবার কতকগুলির সম্বন্ধে তীহারা বলিয়া গিয়াছেন যে এইরূপ 
সন্ধি “ নিপাতনে সিদ্ধ,” অর্থাৎ নিয়য়-বহির্ভূত। এইরূপ সন্ধির ব্যত্যয়-ফলে উদ্ভূত কতকগুলি শব্দ 
(বাঙ্গালায় যেগুলির ব্যবহার আছে) নিয়ে প্রদত্ত হইল :_ 
“ কূল4-অটা > কুলটা '" ; সীম+অন্ত-“সীবি' অর্থে “সীম,” 
‘দেশের সীমা ' অর্থে “সীমান্ত”; “মার্ত+অও > মার্ভও ” ; '“বিদ্ব-+ওষ্ 
> বিষ্বৌষ্ঠ ” (নিয়মানুসারে), এতভিনুনিপাতনে “বিদ্বোষ্ঠ” ; তজ্রপ “রজ্ৌষ্ঠ, 
রক্তোষ্ঠ ” ;“ শুদ্ধ4ওদন > শুদ্ধোদন ”:«স্থ4ঈর > স্বৈর (স্তরীলিঙ্গে স্বৈরিণী) ; 
অক্ষ+উহিণী > অক্ষৌহিণী ; অন্য+অন্য > অন্যান্য, এবং অন্যোন্য ; 
গ্র+উঢ > প্রৌঢ় ; সার+অঙ্গ > সারঙ্গ ; প্র7+এষণ > প্রেঘণ ; যনস্4ঈঘা > 
“মনীষা ; গো+ঈশ্বর-গউ+-ঈশ্বর-গহ +ঈশ্বর-গবীশবর (অধিকন্ত নিয়মাতিরিজ 
গবেশুর)” ; তন্জপ, “ গো+ইন্দ্র > গবেন্ত্র গৌ-+-অক্ষ > গবাক্ষ "৷ 


ব্যঞ্জন-সন্ধি 


[১] অধোঘ স্পর্শ বর্ণের ঘোষ-বর্ণে পরিণতি__ 

[ক] ্বর-বর্ণ পরে থাকিলে, পূর্বে অবস্থিত অধোষ-বর্ণ “কচটতপ”, 
যথাক্রমে ঘোঘ-বর্ণ “গ জ ড (ড়) দ ব”-তে পরিণত হয়; যখা__“ বাক্‌+ঈশ 
> বাগীশ ; দিক্‌+ অন্ত > দিগন্ত ; নিই+অস্ত > শিজন্ত ; ঘই+আনন > মড়ানন ? 
জগৎ ঈশ্বর > জগনীশৃর ; সুপৃ-অস্ত ৯ স্বস্ত ; ঘট থতু > ঘড়খঁতু, ঘ্ড়তু 
ইত্যাদি। কিন্তু “ যাচ্‌-অক > যাচক,” “ যাজক ” নহে-_এবানে এই নিয়মের 
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[খ] বগের ঘোঘ-বর্ণ (তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ__“গ ঘ,জঝ,ডঢ,দধ, 
বত”) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (“য--য়, র,ল, ব ”) পরে থাকিলে, “ক চট তপ” 
ঘোঘ-বর্ণে পরিণত হয় ; যথ৷--“ দিক্‌4-গজ > দিগৃগজ, দিগ্গজ ; বাক্‌4+জাল > 
বাগজাল ; প্রাক7জ্যোতিঘ > প্রাগ্ুজ্যোতিঘ ; স্বকৃ4-ধর৷ > খবপ্ধরা ; ঘট্‌--দর্শ ন 
> ঘড়দর্শ ন; জগৎ4-বন্ধু > জগদ্বন্ধু ; উদ্‌ বা উৎ4-ঘাটন > উদঘাটন ; উৎ4-ভব 
> উত্তব ; মৃৎ7ভাও > মৃদ্তাণ্ড ; অপৃ4জ > অজ ; অপৃ+-ধি > অন্ধি ; বৃহৎ+-রথ 
> বৃহদ্রথ; উৎ+যোগ > উদ্যোগ, উদ্যোগ; উৎ+যম > উদ্য়ম > উদ্যম; 
তরৎ4বাজ > তরদৃবাজ > ভরদ্বাজ ; বাক্‌--লোপ > বাগৃলোপ ; ঘট্‌4+-বর্গ > 

”; ইত্যাদি। 

এই সম্পর্কে নিয়ে প্রদত্ত [৩ ক, খ, গ] নিয়ম (পৃষ্ঠা ১০৯) ডর্টব্য। 

[গ] বর্গের পঞ্চম বর্ণ (অর্থাৎ নাসিক্য-বর্ণ)'' ৬ ঞ ৭ ন ম"' পরে থাকিলে, 
পূর্বস্থিত অধোষ-বর্ণ “ক চ ট ত প,” ঘোষ-বর্ণ "'গ জ ড দব"”-তে 
৮৬৪ হয়; অথব। বিকয়ে, স্বকীয় বর্গের নাসিক্য-বর্ণে পরিবতিত হয়; 

--“দিকৃ+নাগ > দিগৃনাগ, অথবা দিষ্নাগ ; দিকৃ+নির্ণয় > দিগৃনিণ য়, 
a: ঘট্‌+-মাস > ঘড় মাস, ঘণ্মাস ; জগৎ4-নাথ > জগন্নীথ, জগদৃনাথ ; 
পরিধদূ বা পরিঘৎ--মন্দির > পরিষহূমন্দির, পরিঘণুন্সির; তদ বা তৎ4-মধ্য > 
তদ্মধ্য, তন্যুধ্য ”; ইত্যাদি। “ময় ” প্রত্যয়ের এবং 2 A Meh 
কিন্তু কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়; যথা___“ বাঙ্ময় ; মৃন্ুয়; চিন্মুয়; এতন্মাত্র ” 
ইত্যাদি । 

পদের অস্তে স্থিত ত-এর পরে “ হ” থাকিলে, ত-স্বানে “দ” ও হ-স্থানে 
“ধ ” হয় ; যথ৷--“ পৎ+হতি ৯ পদ্ধতি ; উদ্‌ বা উৎ+-হৃত > উদ্ধৃত ”' ইত্যাদি । 

[২] ঘোষ ম্পর্শ-বর্ণের অধোষ-বর্ণে পরিণতি-- 

বগের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ, কিংবা “ স,” পরে থাকিলে, বর্গের তৃতীয় 
ও চতুর্থ বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয়__বিশেষতঃ ত-বর্গ সম্পর্কে ; যথা“ তদ্+ 
কাল > তৎকাল ; তদৃব+ত্ব > তৎত্ব=তত্ব ; তদ্‌+পর > তৎপর ; তদ্‌+ফল > 
তৎফল ; তদৃ+-সম > তৎসম; রর ক্ষুধ+পিপাসা > 
ক্ষুংপিপাসা ” ; ইত্যাদি । 
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[৩] পরবর্তী বর্ণের সহিত সারপ্য বা সাগোত্র্য লাভ__ 


[ক] তীয় বর্ণের চ-বর্গের বর্ণের সহিত সারপ্য বা সাগোত্র্য লাভ 
হয়: 

“চ বা ছ.” পরে থাকিলে, “ত ও দ’'সস্থলে “চ” হয়; যথা 
“ সৎ চরিত্র > সচচরিত্র ; বিপদৃ+চয় >বিপচচয় ; উদ্‌ বা উৎ+ছেদ > উচ্ছেদ ; 
বিপদৃ+চিস্তা > বিপচ্চিন্তা ''। 

“জা” বা “ৰা” পরে থাকিলে, “ত” 3. দ "স্থানে “জ'' হয়) 
যথা“ উৎ4-অল১ উজ্জল, উজ্জল ; জগৎ--জন৯জগ্্জন ; যাবৎ+-জীবন> 
যাবজ্জীবন; সৎ4-জন>সভূজন ; তদ+জন্যতভ্জন্য ; কৃৎঝাটকা 
কৃভৃঝটিকা ; পদ্‌+ঝটিকাপড়্ঝটিকা |" 

তালব্য-শ পরে থাকিলে, ত-বর্গের বর্ণের স্থানে “ চ”' হয়, এবং “চ 
ও তালব্য-শ, “ ছ তে পরিণত হয় ; যথা--“ উর্দু বা উৎ+ শৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল ) 
চলৎ4-শক্তি>চলচছক্তি ; তদ+শতিস্তচ্ছক্তি ; উৎ+ শ্বাস> উচ্ছাস '' ; ইত্যাদি। 
চ-ব্গের পরে “ন* থাকিলে, তাহা “এ” হইয়া যায় ; যথা“ যাচ4না 
৯যাচ্ঞা, যাচ্ছ ; রাঙ্‌4-নী>রাজ্ঞী, রাজী " ; কিন্তু পূর্বে তালব্য-শ থাকিলে, এই 
দস্ত্য-ন পরিবতিত হয় লা ; বথা-__“ প্রশ্ন“ 


[খ] ত-বগীয় বর্ণের ট-বর্গে পরিবর্তন: 


ট-বর্গের পূর্বে আসিলে, তবর্গ, ট-ব্গে পরিণত হয় ; যথা “উৎ+টলন 
>উট্টলন ; উৎ4-ডীন>উডটীন ; বৃহৎ+ঢকা ১ বৃহড্ঢকা , তদৃ+টীকাতত্রীকা '' ; 
ইত্যাদি। 

ূর্বন্য ঘ-এর পরে তবর্গ আসিলে, ট-বর্গে পরিণত হয়; যথা__ 
“আ-কৃঘ+ত > আকৃষ্ট ; দৃশ্্দৃত্বতি> দৃষ্টি; ঘম্ব7থ > ঘষ্ঠ; সৃত্ > +সৃশৃ 
> স্রঘ+তা > অষ্টা, প্র-বিশ্-প্র-বিঘত৯ প্রবিষ্ট ” ইত্যাদি । 

[গা “ ল” পরে থাকিলে পূর্ববর্তী “ত ” ও “দ ”, ল-এর সহিত সারপ্য 
লাভ করে; যথা-_““ উৎ4-লেখ > উল্লেখ ; উৎ4-লক্ফ > উতলক্ষ ; ত+লোক ১৯ 
তল্লোক ; সম্পদ+লাত৯সম্পল্লাভ ” ; ইত্যাদি । সংস্কতে দন্ত্য-ন-ও“ ল ” হইয়া যায়, 


2) 
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কিন্ত উহার অনুনাসিকত্ব একেবারে যায় না, উহা চন্্রবিন্দুতে পরিণত হয় ; যথা-_ 
“ বিশ্বাব্লোক১»বিদ্বাল্টলোক, বিহ্বাল্লোক ; মহানু+-লাভ>মহাল্লীভ |. 


[8] নাসিক্য ও অনুস্বার__ 

[ক] শ্পর্শ-বর্ণ পরে থাকিলে, পদের অন্তঃস্থিত '' মৃ '', যে বর্গের বর্ণ 
পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বা নাসিক্য বণে পরিণত হয় ; বিকল্পে এই নাসিক্য 
বর্ণকে অনুস্বার-ূপেও লেখা যায়; যথা--“ সহ7ঁকলন--সঙ্কলন, সংকলন ; 
সহ্‌+গীত৯ সঙ্গীত (সঙ্গীত), সংগীত; সহ্‌4+ঘাতসসঙ্ঘাত, সংঘাত; বরহ 
+চ>বরঞ্চ; সহ্4চয়সঞ্চর ; কিয়ু+-চিৎ>কিঞ্চিৎ;  সহতাপ-সম্তাপ ; 
বসুম্ব+-ধরা> বসুন্ধরা ; সমু--ধান> সন্ধান ; সমু--ন্যাগী>সনযাসী ; কিযু4-নর 
>কিনুর ; কিযু+-পুরুষ> কিম্পুরুঘ, কিংপুরুষ ; কিহু+ভূত>কিস্তৃত ; সয়+মান 
>সন্মান '’ ; ইত্যাদি । 

পদের মধ্যে ত-এর পূর্বে যৃ-স্বানে এইরূপ ন্‌" হয়; যথ৷--"' গস়ব+ 
তব্য গন্তব্য ; /শযুূ>শাযু+ত>শাস্ত ; কিহ+তু-্কিন্ত : পরহ4তুস্পরস্ত ; 
নি-য়হ্+তা (তৃ)৯নিয়স্তা ''; ইত্যাদি। 1 

[বাঙ্গালায় ক-বগ ভিন্ন অন্য স্পর্শ -বর্ণে র পূর্বে অনুস্থার লেখা হয় না, কিন্ত 
বাঙ্গালার বাহিরে অনুস্বারের প্রচলন বেশী ; আমরা লিখি “ সন্ধল্প , সঙ্গীত, সঞ্চয়, 
সঞ্জয়, পণ্ডিত, খণ্ড, কিন্তু, কিনুর, চন্দ্র, সন্ধ্যা, সম্পূর্ণ, সম্ভব, সম্মান,” কিন্ত দেব- 
নাগরী অক্ষরে, গুজরাটা ও মারহাটীতে, এবং আজকাল হিন্দীতেও, বাঁধন, 
মঁনীন, বন্য, ভজয়, দত্তিন, বত, জানু, বিলৰ, স্বর, ডা, মদুযায, বম, 
হাঁনান গ্রচলিত। বাঙ্গালায় “ ২ ''-এর উচ্চারণ “ উ "-এর সহিত অভিনু বলিয়া, 
বাঙ্গালা বানানে ক-বর্গের পূর্বে বিকল্পে অনুস্বার লেখা হয় ; যথা--"' সংকল্প, 
সংগীত"; কিন্তু “সংচয়, সংজয়, পংভিত, খংড, কিংতু, কিংনর, সংপূর্ণ, 
সংভব, সংমান " লেখা হয় না। ] 

এই [৪ক] নিয়মকে পূর্ববর্তী [৩]-এর নিয়মেরই অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে-ইহাও 
পরবর্তী বর্ণে র সহিত সারূপ্য- বা সাগোত্র্য-লাভের নিয়ম । 


[খ] অন্তঃস্থ- বা উদ্মবর্ণ (য রলব,শঘস,হ”) পরে থাকিলে, . 
পদের অন্তস্থিত মৃ-স্থানে অনুস্বার হয়; যথা-_“ সহযোগ > সংযোগ ; 
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সহ+রক্ত > সংরক্ত ; সহ্+লগ্ন > সংলগ্ন ; সম্ব-শয় > সংশয় ; যবয়ুব-সহ। > 
সৰ্বংসহা ; স্্‌+হার > সংহার ”; ইত্যাদি। (কেবল “সমৃ1৬/রা্ ''-- 
এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়--“ সংরাজ্‌ '' না হইয়া “ সম্রাছ্‌ '' হয়, ম-কার 
অবিকৃত থাকে ।) 

এই নিয়ম-অনুসারে, অস্তঃস্থ-ব (= )-এর পূর্বে অনুস্বার হওয়া উচিত; “' সংবাদ, কিংবা, 
প্রিয়ংবদা, বশংবদ, শ্বয়ংবরা, সংবরণ '’ ইত্যাদি শব্দ, প্রাচীন সংস্কৃত উচচারণে ও লিখনে অনুস্বার-যুক্ত 
হইত (sam-wada, kim-wi, priyam-wadi, wasam-wada, SWayatn-Ward, 
8an-Warana) | কিন্ত বাঙ্গালায়-অস্তঃস্ব-ব-এর প্রাচীন ' (বা ) ধ্বনি পরিবতিত হইয়া, বগীয়- 
ব বা ঢ হইয়া গিয়াছে, এবং এই ৮-এর প্রভাবে পড়িয়। পূর্ববর্তী অনুস্বার মূ হইয়া গিয়াছে [Sh০m- 
bad, kimba, priyomboda, boshombodo, shoyombora, shomboron]— 
এবং তদনুসারে বাঙ্গালা অক্ষরে বানানেও বহুশঃ “সাদ, কিম্বা, প্রিয়দ্বদ, বশদ্বদ, স্বয়ধরা, সহরণ '' 
দৃষ্ট হয়। “ংব”স্থলে “দ্ব" লেখার কারণ-_এই উচচারণে পরিবর্তন । কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখনও 
বাঙ্গালায় সংস্কৃত-ভাঘার রীতি-অনুসারে “ ২ ব '' দিয়া এই-সকল শব্দ লেখা অধিকতর শিষ্ট-রীতি-সন্মত 
বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, “ং ব" লেখাই ভাল। 

[গ] দন্ত্য-ন-এর পরে উ্ম-বর্ণ “ শ, ঘ, স, হ '' থাকিলে, সেই নি, 
অনুস্বার হইয়া যায় ; যথা_-“+/দব্খ্‌ > দংশ্‌ ; শর্য > শংষ্-_প্রশংসা , জিঘাব্স 
১জিঘাংস ; বৃর্হিত > বৃংহিত ”; ইত্যাদি । 

[৫] স্বর-বর্ণের পরে “ছ"' আসিলে, ছ-স্থানে “চছ '' হয়; যথা 
'পরি4-ছেদ > পরিচ্ছেদ ; বৃক্ষ, তরু, বট + ছায়া > বৃক্ষচছায়া, তরুচছায়া, 
বটচ্ছায়া ; অব+-ছেদ৯অবচ্ছেদ ; বি+ছেদ-বিচ্ছেদ ; মধু+ছন্দঃ৯ মধুচ্ছন্দাঃ 
(ব্যক্তির নাম); গায়ত্রী+-ছন্দ:>গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ; ভাঘা +ছন্দঃ৯ভাঘাচ্ছন্দঃ “ 
ইত্যাদি। 

[৬] উৎ্উপসর্গের পরে স্থা-ধাতু ও স্তন্ভূ-খাতুর স-কারের লোপ হয়; 
যথা“ উৎ+-স্থান > উত্থান ; উৎ+ স্থাপন > উত্থাপন ; উৎ--স্তম্ভ > উত্তন্ত ''। 

[৭] “সম” ও “পরি " উপসগ দ্বয়ের পরে কৃ-ধাতু আসিলে, ধাতুর ' 
পূর্বে স-কারের আগম হয়; যথা--“ সম্+-কৃত>সংস্কৃত ; সহ্‌7কার২ সংস্কার ; 
পরি--কার > পরিযৃ-কার > পরিক্কার (ঘত্ব-বিধান-অনুসারে স-স্থানে ঘ-_৯৭ পৃষ্টা 
দ্রষ্টব্য)” ; ইত্যাদি। 
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[৮] হ-কারের পূর্বে “তত বা পদ থাকিলে, “ ভৃ"স্থানে - দু" 
হয়, “দ্‌ ”' অবিকৃত থাকে, এবং হ-কার, ধ-তে পরিবতিত হয় (২4 হ--দ+হ 
দৃধদ্ধ) ; যথা__“ উৎ+হৃতস্উদ্ৃত; তদ্ব+হিত>তদ্ধিত ।'' 

[৯] পদের মধ্যে “ঘ (হ-কারের সহিত সংপৃক্ত ), ধ ” এবং ' ভ "-এর 
পরে ত-কার আসিলে, “হৃত (হত), ধৃত, ভূত ” যথাক্রমে “গৃধ (প্র), দৃধ (দ্ধ), 
বৃধ (বধ) "-তে পরিণত হয়; যথা 7 হত) দূহ্‌--ত> *দূঘৃত 
>দুগ্ধ ; বুধ+ত-বুদৃধলবুদ্ধ ; লভৃ+-ত>লৰ্ধ=লন্ধ '’ ; ইত্যাদি । 


বুধ 


[১০1 বিসর্গ-সংক্রান্ত সন্ধি 

[ক] পদের জরি “র্‌” ও “স্‌ (ঘ্‌) "স্থানে সংস্কৃতে বিসগ হয়; 
যথা__“ অহর্‌__অহঃ ; অন্তর্__অন্তঃ ; মনয্ব-মনঃ ; বয়য্বূবয়ঃ ; আশিয়, 
আশিষ্‌-_আশী:, শী” ॥ র-স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে র-জাত বিসর্গ, ও 
স্থানে যে বিসর্গ হয় তাহাকে স-জাত বিসর্গ বলে। বাঙ্গালায় এই অন্ত্য বিগ 
উচচারিত হয় না। (কিন্ত “বয়স্‌ (এবয়ঃ)” শব্দের স-কারকে অ-কারাস্ত-বৎ 
করিয়া, বাঙ্গালায় “বয়স " শব্দ গঠিত হইয়াছে ।) 

[খ] বিসর্গ -যোগে অ-কারের ও-কারে পরিবর্তন-- 

(/০) অ-কারের পরে বিসর্গ থাকিলে, এবং অ-কার পরে থাকিলে, পূর্ব 
অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত 
হয়, এবং পরবর্তী অ-কারের লোপ হয়; এই লুপ্ত-অকার কখনও 
কখনও “ই” অক্ষর-্থারা প্রদণিত হয় ; যথা“ বয়ঃ+অধিক- 
১বয়োহধিক, বয়োধিক ; তত:+অধিক১ততোহধিক, ততোধিক ; 
যশঃ+-অভিলাষ১যশোহভিলাঘ, যশোভিলাঘ ” ; ইত্যাদি। 

(%*) বর্গের তৃতীয়, চতুথ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা “য, র, ল, ব, হ ' পরে 
থাকিলে, অ-কার ও অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ও-কার 
হয়, ও-কার পর্ব বর্ণে যুক্ত হয়; যথা__“' মনঃ+-গত>মনোগত ; 
মনঃ+মোহন৯মনোমোহন ; মনঃ+যোগ১মনোযোগ ; অধঃ+ 
মূখ>অধোমুখ ; পুরঃ4+হিত>পুরোহিত ;  মন:4রম৯ মনোরম ; 
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সদ্যঃ:+জাত > সদ্যোজাত; মনঃ+জ > মনোজ; সরঃ+জ > 
সরোজ ; সরঃ+বর > সরোবর ” ; ইত্যাদি। 

[গ] বিসগ ও “র্‌” 

(4০) স্বরবণ, বগে র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা “য, র, ল, ব, 

’ পরে থাকিলে, “অ, আ ” ভিন্ন স্বরের পরস্থিত বিসর্গ -স্থানে 
নক” হয়; “র্‌” পরবর্তী স্বরে যুক্ত হয়, কিংবা রেফ-রূ-প 
পরবর্তী ব্যগ্তনের সহিত সংযুক্ত হয়; যথা“ নি:+অবধি > 
নিরবধি ; নি:4আকার > নিরাকার ; দুঃ+আত্ম। > দুরাত্বা। ॥ দুঃ7 
অপনেয় > দুরপনেয় ; চক্ষুঃ+উন্মীলন > চক্ষ্রুন্রীলন ; বহিঃ+- 
গমন'> বহিগমন ; নিঃ+গত > নির্গত; দুঃ+গতি ৯ দুর্গ তি; 
নি:4ধোঘ > নির্ধোষ ; নি:4ঝর > নিঝ র ; নিঃ+জল > নির্জল ; 
দুঃ+দম > দুল ;দুঃ+বোধ > দুর্বোধ ; আবিঃ+ ভাব > আবির্ভাব ; 
প্রানুঃ+ভাব > ্ানুর্ভাব ; দুঃ+যোগ > দুর্যোগ ; আশী:+বাদ, 
বচন > আশীর্বাদ, আশীর্চচন ; দৃ:+অবস্থা > দুরবস্থা ; জ্যোতি 
ইন্্র» জ্যোতিরিন্ত্র; মুহঃ+মুহঃ > মহরুছঃ;  চতুঃ+ভুদদ, 
হস্ত > চত্রুভুজ, চতুর্বস্ত ”; ইত্যাদি। 

(5০) স্বরবর্ণ, বগে র তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অথবা “ য, র, ল, ব, 
হ"* পরে থাকিলে, অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নিজ মুল 
কূপ অর্থাৎ বৃ-ভাব ফিরিয়া পায়, এবং এই বৃ-কার পরবর্তী স্বরে 
যুক্ত হয়; যথ৷--" পুনর্স্পুনঃ4+আগত > পুনরাগত, পুন:+অপি 
> পুনরপি ; প্রাতর্‌_প্রাতঃ+আশ > গ্রাতরাশ ; অন্তর-অন্তঃ 
নঁধান > অন্তর্ধান ; পুনঃ4-বার > পুনর্বার " ; ইত্যাদি । 

[ব] বিসর্গের “শ, ঘ, স”-তে পরিবর্তন__ 

(4০) “চ” কিংবা “ছ” পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ -স্থানে তালব্য 
“শৃ” হয় ; যথা__নিঃচয় > নিশৃচয়, নিশ্চয় ; দুঃ+চরিত্র > 
দুশ্চরিত্র ; শির:+-ছেদ>শিরশ্ছেদ ; দুঃ4+চিকিৎস্য>দুণ্চিকিৎস্য ''; 
ইত্যাদি । 

৪--1497 B.T. 
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(৮০) “ট” কিংবা “ঠ” পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ -স্বানে মূর্ধন্য “মৃ” 


হয় ; যথা__“ধনু:4টক্কার ধনুট্ক্কার ; নিঃ4-ঠুর> নিঠুর'” ; ইত্যাদি । 


(৬০) “ত” কিংবা “থ” পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ -স্থানে দস্ত্য 


(০) 


লা, 


মৃ" হয়; যথা__“ ইতঃ+ ততঃ > ইতস্ততঃ ; নি:+তেজ > 
নিস্তেজ ; মন:+তাপ > মনস্তাপ ” ; ইত্যাদি । 
“ক খ, প ফ” পরে থাকিলে, অ-ক;র ব৷ আ-কারের পরস্থিত 
বিসর্গ, দক্ত্য “মৃ” হয়, এবং “অ, অ!” ভিন্ন অন্য স্বরের 
পরস্থিত বিসর্গ, মূর্ধ ন্য “ ঘ ” হয় ; যথা“ নমঃ+ঁকার > নমস্কার ; 
পৃরঃ4কার > পুরস্কার ; তিরঃ+-কার > তিরস্কার; শ্রেয়ঃ1-কর > 
শ্রেয়স্কর ; মন:+কামনা > মনস্কামনা ; অয়ঃ4কান্ত > অয়স্কান্ত ; 
ভাঃ+কর > ভাস্কর; বাচঃ+পতি > বাচম্পতি ; যশ:7কর > 
যশস্কর ; নিঃকর্ণব্‌ > নিন্ধর্ম৷ ; নিঃ4-কলঙ্ক > নিফলক্ষ ; ধনুঃ 
+পাণি > ধনুষ্পাণি ; ভ্রাতুঃ+ পুত্ৰ > ভ্ৰাতুপুত্ৰ ; আবিঃ4-কার > 
আবিষ্কার ; নিঃ+কৃতি-নিভৃতি ; চতুঃ+-কোণ>চতুন্কোণ ; চতুঃ4- 
তয় > *চতুথতয় > চতুষ্টয় ; বহিঃ+-কৃত > বহিষ্কৃত '’ ; ইত্যাদি । 


কিন্তু বহু শব্দে এই নিয়ম পালিত হয় না-_বিসর্গ অবিকৃত থাকে (বিশেষত: 
“ক, প’’-এর পূর্বে) ; যথা_“ মনঃকল্লিত, শিরঃকম্পন, মনঃকষ্ট, অন্তঃকরণ, 
শিরঃপীড়া, তেজঃপুঞ্জ, অধঃপাত, যশঃপ্রার্থী, পয়ঃগ্রণালী, নভঃগ্রদেশ ; দুঃখ”; 
ইত্যাদি। | 
(1/0) “শ, ঘ, স” পরে থাকিলে, বিসর্গ অবিকৃত থাকে, বা বিকল্পে 


পরবর্তী ৪1702190 বা৷ শিশৃ-ধ্বনিটার সহিত সারূপ্য লাভ করে 
( বাঙ্গালায় অবিকৃত বিসগ-ই প্রচলিত); যথা-_“ নম:4-শিবায় 
> নমঃশিবায় (বা নমশৃশিবায় ); মনঃ+শান্তি  মনংশান্তি (বা 
মনশৃশান্তি ) ; তপঃসাধন (বা তপস্সাধন) ; মনঃসংযম '’ ; ইত্যাদি। 


[ঙ] বিসর্গ লোপ-- 
(4০) জ-কার ভিন স্বর পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী অ-কারের পরস্থিত বিসর্গে র 


লোপ হয়, লোপের পর আর সন্ধি হয় না (এই সম্পর্কে পূর্বে প্রদত্ত 
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[খ] (/০) নিয়ম দ্রষ্টব্য) ; যথা__“ অতঃ+-এব> অতএব ; তপঃ7 
আধিক্য > তপআধিক্য ; শিরঃ+উপরি > শিরউপরি ; যশ:7-ইচ্ছা। 
> যশইচ্ছা” ; ইত্যাদি । 

(০) র-কার পরে থাকিলে, পূর্ববর্তী বিসর্গ -স্থানে যে “বৃ? হয়, তাহার 
লোপ হয়, এবং পূর্ব স্বর দীর্ঘ হয় ; যথা-__“ নি:+রোগ > নীরোগ ; 
নি:+রস১৯নীরস ; নিঃ-রব> নীরব ; চক্ষু+-রোগ> চক্ষুরোগ ” ; 
ইত্যাদি । 

(৬০) “স্ত, স্ব বা স্প” পরে থাকিলে, বিকয়ে বিযগের লোপ হয়; 
যথা--“ নিঃ+স্ত > নিস্তব্ধ বা নিস্তব্ধ) অন্তস্থ, অন্তস্থ ; বক্ষঃ- 
স্থল, বক্ষস্থল ; দুঃস্থ, দুস্থ; মনঃস্থ, মনস্থ ; নিঃস্দন্দ, নিষ্পন্দ ” ) 
ইত্যাদি। 

(০) স্বর-বণ , বগে র তৃতীয়, চতুখ ও পঞ্চম বণ অথবা“ য, র, ল, ব, 
হ””-এর পূর্বে আসিলে, সম্বোধন-মূচক সংস্কৃত অব্যয় “ভোঃ "এর 
বিসর্গের লোপ হয়; যথা__“ভোঃ রাজন্। > ভো রাজন! ; 
ভোঃ অবনীপতে ৷ > ভে৷ অবনীপতে 1” ; ইত্যাদি। 

নিয়ম-বহিভূত সন্ধি 

উপ্যু্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কতকগুলি সস্ির উদাহরণ লক্ষণীয়_ 

« গীঃ+পতি > গীশপতি (‘ গীর্প তি, গীঃপতি রূপ-ও হয় )) অহব্‌ শব্দের বৃ-্থানে সব 
হইয়া অহন্1অহর্৯ অহরহঃ, অহনৃ+নিশ > অহনিশ, অহঃ+রাত্র > অহোরাত্র, অহঃ4কর > 
অহস্কর, অহঃ +পতি ৯ অহস্পতি বা অহর্পতি; হরি+চন্দ্র > হরিশ্চন্্র ; গো-পদ > গোপন ; 
বৃহৎ+পতি > বৃহস্পতি; বন+পতি > বনম্পতি; পুংস্+লিঙ্গ > পুংলিঙ্গ, পুংর+জাতি > পুংজাতি ; 
তদ্‌+কর > তঙ্কর ; আপদ > আল্পদ; আ+চধ্য ৯ আশ্চর্য্য; ঘছ ( ঘট )4-দশ > ঘোড়শ ; 
দিৰৃ+লোক, দিহ+ মণি > দ্যুলোক, দুযুমণি ; পতং4-অঞ্জলি>পতঞ্জলি ; পশ্চাৎ4-অর্ধ > পণ্চার্ধ ''। 

সংস্কৃতে ধ্বনি-পরিবর্তনের আরও বহু উদাহরণ আছে, সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম-গিদ্ধ, 
কতকগুলি আপাত দৃষ্টিতে নিয়ম-বহির্ভূ ত, কিন্ত বাঙ্গালায় আগত গেই-রূপ ধবনি- বা বর্ণ -পরিবর্তন-2ুজ 
শব্দ তত বেশী নহে, এবং যেখানে সেই-রূপ শব্দ পাওয়া যায়, সেখানে বিশেষ বা উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য 
ন! রাখিয়া পুরা শব্দটী আয় করাই সহজ । এই হেতু, সেই প্রকার শব্দের সন্ধির আলোচনা বাঙ্গালার 
পক্ষে অপুয়োজনীয়। 


১১৬ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
সন্ধি সন্বদ্ধে কতকগুলি সাধারণ কথ! 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, খাঁটি বাঙ্গালার সন্ধির নিয়ন ও সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম সম্পূর্ণ রূপে পথক; 
সুতরাং বাঙ্গানার অ-সংস্কৃত অর্থাৎ প্রাকৃত-জ, অর্ব-তৎসন ও বিদেশী শব্দে, উপরিনিখিত সংস্কতের 
সঞ্চিন নিয়মাবলী প্রযোজা বহে--অ-সংস্কৃত শব্দে ই সকল নিয়মের পরয়োগ করিলে, ভাষার পৃকৃতির 
বিরোধী হয়। “" তুমি আমার উপর অস্তষ্ট”-কে ““ তুম্যাযারোপরাসন্ত '' বনিলে যা সিখিলে, 
বাঙ্গালা হয় না। বান্গালায় ইট স্বর-বর্ণ মিলিত না হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করিয়া থাকে ; সংস্কৃতের 
অ-কারান্ত শব্দ সাধারণতঃ হস্ত হইয়। বান্গানায় উচচারিত হয়; এই হিসাৰে সন্ধি করিয়া লিখিলে, 
বরং “তুমি আমারুপরদন্তই '' লেখা যায়--কিন্তু তাহাও বাপ্দালার রীতি-বিরুদ্ধ। বাঙ্গালাতে 
“ চিতোর +উদ্ধার "' সন্ধি করিয়া “ চিতোরোদ্ধার "” নিখিনে, না-বাঙ্গালা না-সংস্কৃত, কিছুই হইল 
ন। ; “ চিতোর "'বাককানায় হস্ত শব্দ_[চিতোর] : “ চিতোর+উদ্ধা্ =চিতোকরুদ্ধার ”-ই হওয়া 
উচিত; কিন্তু সন্ধি করিরা এ-বপে লেখ। অপেক্ষা, শব্দগুলি বাঙ্গালায় পৃথক রাখাই ভাল। 
কিন্ত সাধারণতঃ অ-সংস্কৃত শব্দের মধো, বা সংস্কৃত ও অ-মংক্কৃত শন্দের মধো, সন্ধি না করিলেও, 
সন্ধি-গ্রধিত বড়বড় পদ সাধু-বাঙ্গালার বাকোর মধ্যে সংস্কৃত ভাষার আভিঞ্জাতা বহন করিয়া আনে ' 
বলিরা, সংস্কৃত পদের অনুকরণে অ-সংস্কত (বিশেষত: বিদেশী) শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের সন্ধি 
সাধু-ভাঘায় বহু স্থলে মিলে; যথা--“ দিল্ীশুর, ইংলগাণিপতি, বিটেনেশুরী ( ভারতেখুরী '-র 
অনুকরণে), আইনানুনারে (' নিয়ধানুমারে 'র দেখাদেবি), হিসাবাদি, কোটাবত, গ্যাসালোক, জাহাছ্ো- 
পরি” ইত্াদি। এ-রূপ স্থলে সহি না করিয়া, কেবল পদ-সংযোজক (হাইফেন) চিহ্ন-দ্বারা সমাস-যুক্ত 
করিয়া দিলেই যথে্ট হয়, বঝিবার পক্ষেও সৃহায়তা হয়; যথ৷--““ আইন-অনুসারে, হিসাব-আদি, 
কোট-আধুত, গ্যাপ-আলোক, জাহাব্র-উপরি "" ইত্রযাদি। কিন্তু এই-ক্ূপ সনধি-দ্ারা গ্রথিত কতকগুলি 
মিশ্ব-শব্দ বাালায় চলিয়। গিয়াছে--“ দিল্লীশুর, ববিটেনেশুরী, আইনানুসারে '' ইত্যাদি বহশঃ বাবহ্ৃত 
ছ্‌ 
kt প্রাকৃত-্জ ও সংস্কৃত শব্দেরও সমাগ- বা সংযোগ-কালে, ক্চচিৎ সংস্কতের অনুকরণে সন্ধি দেখী 


যায়; যথা--“ বক্ষোমাঝে, সনোমাঝে " ; আবার সংস্কৃত হইতে ভা্দিয়া বাঙ্গালা পন তৈয়ার করিয়া, 
মংস্কৃতের ধরণেও সন্ধি করিতে দেখ যায় ; যথা--“' মনান্তর (সংস্কৃত “ মনম্‌ * হইতে উদ্ভূত বাঙ্গাল! 
“অন! শব্দ + অন্তর" শব্দ: সংস্কৃত রীতিতে “ মনঃ'+ অন্তর ' > “ মনোহগ্তর * এবং খাটি 
যাঙ্গানা রীতিতে “ মন্‌ 4 অন্তর '>* মনন্তর * হওয়া উচিত); যশাকাঙ্ক্ষা (সংস্কৃত “যশসৃ* 
হইতে বাঙ্গালা “ যশ্‌ '+' আকারক্ষা ') ; প্রায়াগভা (সংস্কৃত ' প্রাঃ" হইতে বাঁদাল৷ ‘পায় '+ 
“আগত। '); পাহাড়োপরি (' পর্বতোপরি'র দেখাদেখি ) ; ষনাগুন (মন+আগুন); ঢাকেশুরী ; 
দিভীশুর; মক্তেণুর ; ঘাড়েশৃর ; ( সংস্কৃতের “ জগবন্ধু, জগন্মোহন, জগভ্জন* প্রভৃতির বিকারে 
বাঞালা) জগবঞ্ঠু, জগমোহন, জগ্রজন ” ইত্যাদি। 4 জ্যোতি:+8ঈশ, জ্যোতিঃ+ইন্্র, তেজঃ+ 
ইণ্ত,'' বাঙলার বহুণঃ বিদর্গে র দিকে দৃষ্টি না রাখার, “ জ্যোতীশ, জ্যোতীন্ত্র, তেজেন্দ্র" প্রস্ৃতি 
অশুদ্ধ রূপে নিলে (দ্ধ র্ূপ_-' জ্যোতিরীশ, জ্যোভিরিন্্র, তেজসিন্্র' ইত্যাদি )। 


ধ্বনি-তন্ব ১১৭ 


সংস্কৃতের পদ-মধান্থিত ধাতু ও প্রতায়ের এবং উপসর্গ ও ধাতুর সন্ধি বঝিয়া লইলে, অনেক 
সময়ে সংস্কৃত শব্দের আলোচনা সহজ হয়। কিন্তু এইরূপ শব্দ বাঙ্গানা ভাষার সম্পূর্ণাক্গ শব্দ-হিগাবে 
আগিয়াছে, বাঙ্গাল। ভাঘার পক্ষে এগুলি যেন ্বয়ংপিদ্ধ ; যথ।--“' মৃন্ময়, সংসদ, পরিষদ, বহিষ্কার, 
নয়ন, পাচক, প্রাপ্তি, অত্যাচার, উড্ীন, উত্থান ”” ইত্যাদি। এগুনির সন্ধি-বিএ্ষে বাঙ্গাল। ভাঘার 
অন্য তানশ আবশ্যক নহে। 

সংস্কৃত সমাসময় পদ একটি পর্ণ -শব্দ-রূপে যেখানে ব্যবহৃত হয়, সেখানে লেখায় শব্দের ভিতরকার 
সন্ধি অব্যাহত রাখ। কর্তব্য : “ বিদ্যালয়, প্রাতরাশ, সারমাখ, ভম্যধিকারী, অন্তরায়, সরোবর, ভ্রাতুদপুজ, 
শিরশ্ছেদ, বাগ্ররোধ ” ইত্যাদি । কিন্তু সংস্কৃত সব্ধি-যুক্ত সমন্ত-পদের অংশীভূত পদ, বাঙ্গালা ভাগায় 
যেখানে পৃথক্‌ বা স্বাধীন পদ-রূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে বাঙ্গান। গদ্যে বা পদ্যে, ভাঘার লানিতোর 
বা ছন্দোগতির অনুরোধে; সন্ধি ভাঙ্গিয়া পৃথক্‌ শব্দ-রূপে যথেচছ বলিতে বা লিখিতে পার। যায়; 
যথা“ নয়ন-অমৃত-নদী প্রবাহিত হয় যদি; একদা ভাদ্রের গঙ্গা, তরঙ্গ-উচ্ছাসে ; নিশাশেঘে ঝ'রে 
পড় বন্থুধা-উপরে, সিউলি সুন্দরি 1; নূপুর গুপরি' যাও আকুল-অঞ্চনা, বিদ্যুৎ্চঞ্চনা ; কনক:আসনে 
বসে দশানন বলী ; হৈমলঙ্কা-অলক্কার বীরবাহু-সহ ; কনক-উদয়াচলে নিনমণি যেন; কমল-আলয় 
সরঃ) তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আনিম্পন। ; প্রদীপ-আলোকে এম! ধীরে-বীরে ; সন্ধ্যা- 
আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে চাকা ” ; ইতাদি। বিশেষতঃ, যেখানে মিলিত পদ দুইটীর 
নিজ-নিজ্ অর্থ অব্যাহত থাকে, সেখানে সন্ধি করিলে যদি শবতি-কটু বা দূরুচচাধ্য হয়, তাহা হইলে 
যা্গাল৷ ভাবায় প্রায়ই সন্ধি করা হয় না; যথা__" সন্ধযা-আফিক ; ঈশৃর-ইচছায় ; যথা-অতিন্ষচি ; 
পিতৃআজ্ঞ৷ ; পিতৃ-ঝণ ; স্ত্রীআচার; প্রীতিউপহার ; দেশ-উহ্থার ; দৃষ্ট-আকধণ ; শ্রীষদ ; বাহ- 
আবেটন ; নাম-উচ্চারণ ; শ্রৎ-চন্দ্র ; শ্ীঅমরনাথ ; শ্রীদখুরচন্্র”” ; ইত্যাদি । 

সন্ধির পরিশিষ্ট : খাটি বাঙ্গালা মৌখিক সন্ধি 

স্বর সন্ধি--দুইটী স্বর পাশাপানি অবস্থান করিলে, বাঙ্গালায় সে ?ুইটী অবিকৃত থাকে। বাঙ্গালা 
শ্াসাঘাতের প্রভাবে শব্দের অত্যন্তরন্থস্বরের লোপ হয়--পূর্বে ইহ! আলোচিত হইয়াছে ('' হিমাত্রিকতা এ 
পর্যায়, পুঃ ৩৮) “শ্বাসাবাত, ঝোঁক ব। বন” পৰ্যায়, পৃঃ ৭০)। স্ব্-সগতি, অপিনিহিতি ও 
অভিশু্মতর ফলে, শব্দের অভ্যন্তরে যে সন্ধি হয় ও স্বর-ংবনির যে পরিবর্তন ঘটে, তাহাও পূর্বে 
বনিত হইয়াছে (“ স্বর-সঙ্গতি,” “ অপিনিহিতি ” ও “' অভিশব্তি ” পর্ধারপৃঃ ৮২-৮৬, পৃঃ ৮৮ 
৮৭ ও পৃঃ ৮৭-৯১)।, এই প্রকার ম্বর-ধ্বনির পরিবর্তন বাঙ্গালায় বহশঃ লেখায় পদত হয় না। 

স্বর- ও ব্যঞ্জন-মিশী সন্ধি- দুই +চার > দুচচার; জুযাচোর, ভুওচোন > 
জোচেচার ; দুহিছে, দুইছে > দুচেছ ; কহিছে, কইছে > ক'চ্ছ; ধুইছিল > ধুচিছল ”; ইত্যাদি । 

ব্যঞ্জন-সন্ধি__ 

[১] ঘোঘ- ও অযোদ-ভেদে তিনু শ্রেণীর ধৃইটী ব্াগ্রন-ধ্বনি পাগাপাণি থাকিলে, ্বিতীয়চী 
যদি ঘোঘ-বর্ণ হয়, পৃথযটী অঘোঘ হইলে ইহার উচচারণ ঘোঘবৎ হয় ; এবং দ্বিতীয়টী যদি অযোঘ-বর্ণ 


১১৮ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


হয়, তাহা হইলে পৃথমটী ঘোষ থাকিলেও উচচারণে অযোম হইয়া যায়; যথা--“ এক+গণ "> 
উচ্চারণে [ত্যাগ্গুন]; “ এক ঘ1” > [যাগ ঘা] ; “ মুখ ধোয় ''>[ মগধোয় ]; “রাগ করে” 
[রাক্‌ করে]; “ বড় + ঠাকুর, বডৃঠাকৃর ” > বট্ঠাকুর ;“ৰাধ্‌ তাকে "৯ [বীত্তাকে] ; তক্গপ, “মেষ 
ক'রেছে > [ষেক্‌ কোরেছে]; কাজ কর।> [কাঁচ করা]; হাত ধরা৯ [হান্ধরা]; এত দিন > [এ 
দিন] > [ত্যাদ্দিন] ; হাট বাজার > [হাড়-বাজার্‌)--[হাট্‌ বাজার]-3 শোনা যায়--ট-বর্গে র ঘোষব২ 
রূপ প্রায়ই হয় না ; মাঠ ঘাট > [মাড় ঘাট, মাট্‌ বাই] ; পাপ ভয়» [পাৰ্‌ ভছ্]; উপকার >[উপৃগার] > 
[উব্গার]; কাজ চালানো > [কাচচারানে।] ; নাট-সন্দিত্ব > [মাড্যবন্দিতব, নাইমন্দির] ; সাত গুণ > 
[সাদৃগুণ] ; সব পাওয়া > [সপৃ পাও] ; সব কাজ > [সপ্‌ কাছ] ''; ইত্যাদি। বক্তা একটু সচেত 
হুইয়া কথা কহিলে, বহ স্থলে এই পৃকার ধোঘ বা অধোঘে পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু যেখানেই বক্তা 
অনবহিত হইয়া কথা বলেন, যেখানেই এইরূপ পরিবর্তন হয়, বা হইবার দিকে একটা পূবণত৷ আসে। 

[২] পরবর্তী বর্ণের সহিত সারূপ্য ব সাগোত্রা লাভ 

[ক] চ-বর্গের পরে “ শ ঘ স”" থাকিলে, “ চ" পরবর্তী শ-ধ্বনিতে পরিবতিত হয় : যথা 
“পাচ শ > [পাশ্‌ শো]; পাচ দিকা> [পাশুসিকা ] ; পাচ সের > [পীশুশের] "| 

[খ] ত-বর্গের পরে চ-বর্গের ধ্বনি বহ স্থলে চ-বর্গের সঙ্গে বিকরে নিণিনা যায়; যথা 
“মাত জন > [শাহজন, শাভুজন্]; বাদ যাবে > [বাজ্জাবে]; নাত-জামাই > [নাদৃ-জাযাই, নাঙজ্‌- 
জামাই]; হাত ছানি-ৃহাচ্হানি]" ১ ইতা।দি। 

[গ] পূর্বে “ র,”' পরে অনা ব্যঞ্জন আমিলে, র-কার সাধারণতঃ পরবর্তী ব্াঞ্জনের সহিত সারূপা 
লাভ করে (“ শব্দের অত্যন্তরস্থ র-কার ও হ-কারের লৌপ-বিৰয়ে প্রবণতা '' পুসঙ্গ ভ্র্টব্য) ; যথা 
“তর্ক, তজ) মুর্ব, মূক্খু; স্বৰ্গ [শগ্গ]; মহা, মহাঃ [মাগ্গি]; চর্চা [চচচা]; ক'রৃছে, 
ক'চ্ছে; সৃচ্ঠা, মুহা, মুচেহা ; গর্জন [গহন]; কর্ত [কহুজে৷]; নির্মর [নিজ্ধন]; 
কর্ণ [কনু]; চরণাহৃত>চৰব্নামের্ত>চনামেত্ত ; কর্তা, কত্তা ; করিতে ক'রতে, ক'ত্তে; পার্ত> 
পাত; শর্নী [শদ্দী] ; বন [বন্ধন]; সর্প ,সগ;সব্ব কর্ণ > সব্ব কন্ব; ধর্ম,[ধন্ম]; কার্ধয [কাহৃছ]; 
সূর্য [শুহৃজা, সূর্ধ্যশুৃজি]; চার লাখ [চানৃরাব] ; যার্লুষ [মান্য]; গর্ব [গব্ব]; 
দর্শন > (গ্রাম্য উচ্চারণে) [দশশন]” ; ইত্যানি। 

যেখানে শব্দটী স্ুপৃচলিত নহে, সেখানে র-কার এইরূপ পরিবতিত হয় না। ক্রিয়া-পদে 
“-ইব "-পুতায়-স্থিত “ ব "-প্ত্ায়ের পূবে “র '' আনিলে, চনিত-ভাষায় সেখানৈ র-এর পরিবর্তন 
ঘটে না: “ করিবার, কর্বার ; ধরিবে, ধ'র্বে ”' ([কব্বার, বোব্বে] হয় না)। 

মোটাযুট-তাবে, ইহাই বাঙ্গারার মৌবিক ব্যঞ্জন-সঞ্জির নিমম। প্রায় সত্ৰই পরবর্তী ব্যঞ্জন- 
ধ্বনির প্রভাবে, পূ্বর্তী বাঞ্জন-ধবনির পরিবর্তন হয়--এইরূপ পরিবর্তনকে প্রত্যাবর্ত সমীকরণ 
(Regressive Assimilation) বলে। ইহার বিপরীত রীতি_পুণুরাবর্ত সমীকরণ 
(Progressive Assimilation) অর্থাৎ পুরোবর্তী- ধ্বনির পৃভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন, 


ধ্বনি-তত্ব ১১৯ 


বাঙ্গালায় অজ্ঞাত না হইলেও নিতান্ত বিরল; যখা__“ ফারসী 28.6 জুবৃুৎ > বাঙ্গালা জব্দ, জন্দ 
“(পূর্ববর্তী ধ্বনি ব-এর প্রভাবে পরবর্তী ত-এর বোষবৎ ভাব )”। 


[২.৮] ছন্দঃ 01030], Metrics) 

মানুষ সহজ-ভাবে যে ভাঘায় কথাবার্তা বলে, সেই ভাঘার গতির একটা ভঙ্গী আছে। অর্থ- 
অনুসারে, বাক্যে আগত পদের ক্রম স্থির হয়; এতস্তিনু, সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় বাক্যকে 
তুল্য-গুণ-যুক্ত অংশে ভাগ করিবার, অথবা কোনও পুকার অলঙ্কার-মণ্ডিত করিবার প্রয়াস করা হয় না। 
কথোপকথনের তাঘার বাকা-রচনা-রীতি ও সহজ গতি-ভঙ্গীর উপরে গদ্য-সাহিত্যের ভাষা প্রতিটিত। 
সহজ- ও সরল-ভাবে কিছু বলিয়া যাইতে হইলে, সাধারণ-তাবে কোনও-ক্িছু আলোচনা৷ করিতে 
হইলে, বা চিন্তার আদান-প্রদান করিতে হইলে, এই গদ্য-ভাষা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উপযোগী, 
সার্থক ও সুন্দর শব্দ-চয়নের উপরে, এবং অন্তনিহিত ভঙ্গীচীকে মনোহর করার উপরে, গদ্য-ভাঘার 
শক্তি ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। 

কিন্তু কৰিত্বশক্তি-গৃভাবে, মানুষ যখন কল্পনা ও শৌন্দর্ঘা-বোধ এবং অপাধিব বস্তুর অনভতির 
অধিকারী হইয়া চিন্তা করে, বা দেখে, অথবা কিছু দেখিবার চেষ্টা করে, এবং যাহা গে চিন্তা করিয়াছে 
বা দেখিয়াছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহে, তখন সাধারণ কথোপকথনের বা গদোর ভাঘায় তাহার 
কুলায় না; তাহার ভাষায় প্রায়ই রস-বন্তর প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে একটী সুঘমা-মপ্ভিত স্পন্দনে, একটী 
শ্ৃতিমধুর মৃত্যা- বা তাল-ভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। ভাঘার এই সুঘমাময় স্পন্দন বা গতি-মারধ্যক 
ছন্দ? (বা ছন্দ) বলা হয়। বাক্যকে, ময়ান-গুণ-যুক্ত, পরস্পরের সহিত সমতুল, কতকগুলি বাক্যাংশে 
বিভক্ত করায়, বহু স্থলে ছন্দোবোধ জন্মে । ধ্বনি- ও অর্থ-ঘটিত নানা প্রকার অলঙ্কার, অনেক সময়ে 
এই ছন্দকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে, এবং ছন্দের সহিত অনেক সময়ে একার্দীভূত হইয়া যায় ; কিন্ত 
ভাষার এই স্পন্পনময় ভঙ্গীর নিজের একটী বিশেষ শক্তি ও ব্যঙ্তনা থাকে। Rhythm বা 
ছন্দোগতি, মানবের অস্তঃপ্রকৃতির ও বাহ্য বিশুপ্ুকৃতির তাবৎ ব্যাপারের মধ্যে অস্তনিহিত বিয়াই, 
মানবের ভাষাতেও ছন্দ আসিয়। গিয়াছে। 

কোনও ভাবার ছন্দ, সেই ভাষার স্বাভাবিক উচচারণ-পদ্ধতির সহিত বিশেষ- 
ভাবে জড়িত ; ভাষার স্বাভাবিক উচচারণ-রীতির বিরুদ্ধে গমন করিলে বা উহাকে 
বিকৃত বা পরিবতিত করিলে ছন্দঃস্থষ্ট হইতে পারে না। উচচারণ-রীতি যেখানে 
সম্পূণ-রূপে পৃথক্‌, এরূপ অপর কোনও ভাষার ছন্দোবিধি, যথাযণ-রূপে একটা 
বিশেষ ভাষায় গৃহীত হইতে পারে না; এরূপ ক্ষেত্রে, বিদেশী ছল্দোবিধিকেই 
পরিবতিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে । 

বাঙ্গালা ভাষার ছন্দের প্রকৃতি ও সূত্র, এবং বাঙ্গালা ছন্দের প্রকার-ভেঘ 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল (পরিশিষ্ট, [৫.১] )। 


স্প্পলাললী্ী। 


[৩] রূপ-তত্ব 
[৩.০১] শব্দ 5 শবন্দ-গঞনঃ স্পব্দের গলন সমুহক 
শ্ৰেণী বিভাগ ১ সৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ 

[৩.০১১] সশব্দ ০৭৪) 5 শব্দ সান হা শব্দ গজন 
(Formation 0f Words) 5 শব্দের গন শুহ্সক্ক 
শ্রেলী' Formal Classification of Words) ৯ এ্রক্ষ ত 
হলা লাত (5০০৪) 5 প্রার্তিপিদি (Word Bases) 5 
পদ (Inflected Words) 5 প্রত্যহ (5036৪) 5 লিল জ্তি= 
Cnflexions) 5 স্ণ্দেল্প আসর্থ-সুহ্ক্ক শ্রেণী লিজ্ঞাগ 
(Semantic Classification of Words) 5 বাক) 
বিভিজ্স প্রক ক্রেন পদ (Parts cf Speech) | 

বিশেষ বা স্বত্ব পদাথ বা ভাবকে প্রকাশ করে, মানব-মুখ-নিঃস্থত এমন 
একটী ধ্বনিকে বা একাধিক ধ্বনির সমষ্টিকে (কিংবা তজ্বূপ ধবনি বা ধবনি-সম্ঠির 
লিখিত রূপকে) শব্দ (Wr) বলে ; যথা--“এ; ও; কে; মা; ভাই; চাদ ; 
হাত; পা; গাছ; গোরু; ঘোড়া ; ছেলেমি ; ভদ্র; সুন্দর; মনুষ্য ; বরান্নণ; 
সাধুতা ; আতিথ্য ; জমী ; খাজনা ; দখল ; দলীল ; মোল্লা ; পুলিস; মাষ্টার ; 
দেখা ; চলন ” ; ইত্যাদি। 

“পদার্থ ' অর্থে, বৈশেঘিক-দর্শ ন-মতে, * দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সবিশেষ, সমবায়, অভাব " ; 
জটাধর-মতে, “ ভাব, ধ$, ততু, সত্ব, বস্তু * ; অর্থাৎ যাহা-কিছু আমরা চক্ষু, কর্ণ, জিহব।, ত্বক্‌ প্রভৃতি 
ছন্রিয়-থারা গ্রহণ করিতে পারি, এবং বুদ্ধি-, কল্পনা- ও অমুভূতি-দ্বারা চিন্তা, দর্শ ন বা উপলব্ধি করিতে 
পারি, তাহাই পদার্থ (0৮19০)। শব্দ-হারা যাহা-কিছু দ্যোতিত হইতে পারে, শব্দের পৃতিপাদ্য 
যাহা-কিছু, তাহাই পণার্থ। 

শব্দ দুই প্রকারের: [১] মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ (3170019 W০rdও বা 
Root Words), এবং [২] লাধিত (Derived Words বা! Composed 
Words) 


বূপ-তত্ব ১২১ 


[১] যে শব্দকে বিশ্রেষ করিতে পারা যায় না, যাহা কোনও পদাখে র 
অভিধ| বা নাম, এবং যাহার প্রকাশিত অর্থই চরম ;_-যে শব্দকে ভার্গির। বা 
বিশ্ব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে, হয় যে ভাবার শব্দ সেই ভাষায় তাহার বিশ্সেষ 
সম্ভব হয় মা, না হয় তাহার ভগ বা বিগ্রিঈ অংশের কোনও অথ হয় না; 
সেইনপ শব্দকে মৌলিক বা ল্মংসিন্গ শব্দ বল! যায় ; যেমন__'' ম। ; ভাই; 
হাত; প৷ ; চীৰ ; ঘোড়া ; উট; ছা; বউ; নাক; রঙ”) ইত্যানি। 


অনা ভাঘা হইতে গৃহীত শব্দ, সেই ভাঘার মৌলিক বা মূল শব্দ না হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় 
যদি সেগুলির বিশ্রে এবং বিশ্রেঘ-অনুযায়ী ভগু অংশের অর্থ গৃহ =! হয়, তাহা হইলে বাঙ্গানার পক্ষে 
সেগুলি মৌলিক শব্দ বলিয়৷ গণ্য হইবার যোগ্য ; যেমন--“' হস্ত, চরণ, চন্দ্র, সূর্য্য, ষনুনা, গতি, 
ভক্তি, আতিথ্য ; জাহিন, নাজির, বাজেয়াপ্ত, মঞ্জুর, মহকুষ। ; প্রিন্টার, রোমান্টিক, পিজবোর্ড, 
ইয়ারিং, গ্রীক, ভোট ”" ; ইত্যাদি । উপযুক্ত শব্দগুনির মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত হইতে কতকগুরি 
ফারগী হইতে, বাকী গুলি ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় আনিয়াছে। এগুলির সধো প্রায় পৃতোকটীই নিজ 
নিজ ভাঘায় মুল শব্দ নহে, এগুলিকে বিগ্লে করা যার ; যেমন--“ ভক্গ” ধাতু+' তি” প্রত্যয় 
করিয়া "' ভক্তি,” “ভজ ” ধাতু অর্থে ভজন করা, ও “ তি” ভাব-প্রকাণক প্রত্যয় ; “ অতিথি '' 
শব্দের অস্তে “ অ”-পৃতায় যোগ করিয়া “ আতিথা " শব্দ (এই প্রতায়যোগে মূল শব্দের আদ্য 
স্বর-বর্ণের বৃদ্ধি হয়) ; “ বালেয়াপ্ত ” শব্দ ফারসীর “‘ বাল,” (অর্থাৎ “পুন; ব৷ প্রতি") ও 
“য়াকৃং ” (অর্থাৎ * আধ, প্রাপ্ত, গত ') এই উভয়ের নিরনে নিপু ; “' মহকুষ। '' (খুলে মহকমহ্‌ ) 
শব্দ আরবীর * হ.কম ” খাতুতে “ মফ্‌‘অলহ ” ওজনে বা পর্যায়ে, ম-উপসর্গ যোগে এবং 
ধাতৃর স্বর-২্বনির যখা-রীতি পরিবর্তনের ফলে মিশন ; “প্রিন্টার,” তঙ্ধপ ইংরেজীর print 
“খ্রিল্ট " বাতুতে -৪৮ এআর” প্রতায়-যোগে গঠিত ; এবং “ পি্বোট” ও « ইয়ারিং 
সমাস-মুজ শব্দ 79৪9০-১০০৭, “ পেস্ট+বোর্ড ” ও ৫৪7-758 “ ইয়ার +রিঙ “ হইতে জাত। 
(ইংরেজীর “ গ্রীক,” “ ভোট ”_এই দুই শব্দকে ইংরেজীর বিদেশাগত মৌলিক শব্দ বলা যায় 1) 
বাঙ্গালার পক্ষে কিন্তু এইরূপ বিশ্বে নিরর্থ ক ; বাঙ্গালার পক্ষে এই প্রকারের শব্দকে মৌলিক, 
পৃ্ণার্ঘ, অবিনিষ বা অবিভক্ত শব্দ বলিয়া ধরাই সঙ্গত হইবে। 

কিন্ত বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ--মৌলিক ও সাধিত শব্দ--এত অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে 
যে, সংস্কতের এই সকল সাধিত শব্দের সাধন- বা গঠন-পৃণাসীর আলোচনা, বাঙ্গালা ভাবায় ইহাদের 
প্রয়োগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় ; যেমন“ ভূ*' ধাতু হইতে জাত শব্দ" ভূতি, অনুভূতি, 
বিভূতি, ভাব; ভব, ভবন, উদ্ভাবন, ভব্য,. ভাব্য, ভূত, ভবিষ্যৎ, ভবিতবা, বুভূঘা, ভাবী ”; “ কু ধাতু 
হইতে “ কৃত, কৃতি, কর্তা, কর, করী, কার, কারী, কারণ, কর্তব্য, চিকীধা।” ; “ গর” ধাতু হইতে 
“ গত, গতি, গম, গমন, গন্তব্য, গন্ভা, গমনীয়, জঙ্গম, নিগনিৰ ” ; ইত্যাদি। এতন্তিযু, বাঙ্গালার 


১২২ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


প্রায় তাবৎ ধাতুই সংস্কৃতের ধাতু-সযূহ হইতে উদ্ভূত, বহু ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ধাতু এবং সংস্কৃত ধাতু বা ধাতু- 
জাত কোনও-না-কোনও রূপ অভিনু ; যেমন_-“ কৃ-কর্‌) চন্‌ ; ধ--ধর ; দা--দে ; নীঁ_নে ; লড় 
লহ; জ্ঞা--জানাতি--জানৃ ; দৃশ_দৃক্ষ--দেখ ” ; ইত্যাদি। এই হেতু সংস্কৃত সাধিত পদগুলিকে বাঙ্গালা 
ব্যাকরণে, সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষারও সাধিত পদের পর্যায়েই ফেনা হইয়া থাকে, এবং তননূগারে 
মূল সংস্কৃতের ধাতু-পরত্যয়াদি ধরিয়া সেগুলির গঠন আলোচিত হইয়। থাকে । কিন্ত ফারপী ও ইংরেজী 
গৃতৃতি বিদেশী শব্দ-সহক্ধে এইরূপ করা হয় না) কারণ, (১) এগুলি সংস্কৃত শব্দের তুলনায় সংখ্যায় 
অর : (২) সংস্কাতের মত এই-সব বিদেশী ভাঘার--ইহাদের ধাতু ও প্রত্যয়ের-_বাঙ্গালার সহিত 
কোনও মৌলিক যোগ নাই; বিনেশীর ভাষার শব্দকে বিখ্ষে করিলে, খাঁটি বাঙ্গালা অর্থা২ 
গ্বাক্ত-জ শব্দের সহিত উহার কোনও দুর বা নিকট সম্পর্ক অনৃভূত হয় না। 


[২] সাধিত শব্দ দুই প্রকারের: [ক] প্রতায়-নিষ্পন (1190630 
Words), এবং [খা সমস্ত (Componunded Words) । 


[ক] যে-সকল শব্দ বিশ্রেষ করিলে, তাহাদের মধ্যে মৌলিক-ভাব-দ্যোতক 
একনি অংশ পাওয়া যায়, এবং ও মৌলিক ভাবটীর প্রসারক, সঙ্কোচক অথবা অন্য 
উপায়ে উহার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনও অংশ (যাহাকে প্রীত্যর় 
বলে)পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দকে প্রতা-নিষ্পন্ন শব্দ বলে ; যেমন-_ 
" অঙান| " শব্দ : “জান্‌ ”--এই অংশ হইতেছে শব্দটীর মূল বা ধাতু, জ্ঞানার্থ ক; 


তাহাতে '‘ অ! '*-প্রত্যর-যোগে হইল “ জনা ”'-_-“ অ!” -এর প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া 
হইতে বিশেব্য-ভাব প্রকাশ করিতে; এবং “না ’-অথে শব্দের পূর্বে বঙিয়াছে 
“অ - প্রতার : “ অ-জান্-আ > অজানা ”। “ছেলেমি ”__মূল শব্দ “ছা ” 


(শিশু) +“ -আল "প্রত্যয়, স্বার্থে ; “ ছাআল ” শব্দ, ব-শ্ুতিতে “ ছাওয়াল ” 
(পৃঃ ৯১), তৎপরে “-ইয়।” -প্রৃত্যয়-যোগে, হস্বাথে --“ ছাওয়ালিয়া,” সংক্ষেপে 
“ ছালিয়া,” অপিনিহিতি ও অভিশ্বস্তির ফলে “ ছেলে ” ; তাহার উত্তরে “ -আমি,” 
তাবার্থে বা ক্রিয়াথে (সংক্ষেপে “-মি ”) প্রত্যয়“ ছেলেমি ” ; “ রাখালি ” 
_মুল অংশ “ রাখ্””-!রক্ষ। করা ';-*যে করে’ এই অথে “-আল (প্রাচীন- 
বাঙ্গালা -ওআল)” প্রত্যয় : “ রাখ+ওআল, আল "= রাখাল, তাহার ভাব বা 
কাৰ্য্য অর্থে “-ই (:ঈ) ” পৃত্যয়--“ রাৰ্7-আল+-ই--রাখালি ” ; “হাতল ”__ 
“হাত” শব্দ+সাদৃশ্যাথে বা সংযোগাথে “-ল” প্রত্যয়; ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ১২৩ 


[খা যে-সকল শব্দকে বিশ্রেষ করিলে, একাধিক মৌলিক প্রত্যয-নিপনন 
শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলিকে সমস্ত (অর্থাৎ সমান যুক্ত বা মিলিত) শব্দ বলা হয় ; 
যথা__“ পা-গাড়ি, হাত-পাখা, জল-পথ, টাদ-মুখ, কমল-আঁখি, দিন-রাত ” ইত্যাদি । 


[৩০১২] প্রক্লুতি বা ধাতু 5 প্ৰাতিপদিক 5 পদ 


ভাষায় যাহার বিশ্রেষ সন্তবপর নহে, এমন মৌলিক শব্দকে প্রকৃতি বলে। 
যখন এই গ্রকৃতি-দ্বার৷ কোনও দ্রব্য, জাতি বা গুণ, অথবা অন্য পদার্থ দ্যোতিত 
হয়, তখন তাহাকে নীম-প্রকৃতি ব৷ সংজ্ঞা-প্রকৃতি বল! হয়। 
প্রত্যয়-নিপনু শব্দের বিশ্লেষে, মৌলিক তাব-দ্যোতক যে অংশটুকু পাওয়া 

যায়, তাহা যদি কোনও দ্রব্য বা জাতি বা গুণ না বুঝাইয়া, অবস্থান বা গতি বা অন্য 
কোনও প্রকাবের ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু প্রকৃতি, অথবা 
সংক্ষেপে ধাতু বলে ; যেমন__“মা, গাছ, চাঁদ, হাত, হাট, নাট, কাঠ ”__এগুলি 
নাম-প্রকৃতি ; “জানু, রাখ, খা, যা, ধো ”__ এগুলি ক্রিয়া-প্রকৃতি বা ধাতু । 
বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদ বিশ্রেষ করিলে, ইহাদের প্রত্যয় ও বিভক্তি বাদ দিলে, 
ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ -বাচক যে মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাও ধাতু; যথা-_“ চলা, 
চলে, চলিল, চলুক্‌, চলিতে, চলায়, চলাইবে ” প্রভৃতি ক্রিয়া-পদ এবং “ চলন, চলন্ত, 
অচল, চাল, বেচাল, চালান, চল্কানো, চালুনি '” প্রভৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের 
মধ্যে, একই চৃ-ধাতু বিদ্যমান, এবং এই চন্ৃ-ধাতুতেই প্রতায় ও বিভক্তি যোগ দিয়া, 
ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া, এই-সব পদের স্থষ্টি হইয়াছে। 

নাম-প্রকৃতিতে কিছু যোগ না৷ করিয়া ইহাকে শব্দ-রূপে প্রযুক্ত করা যাইতে পারে । কিন্ত 
বাক্যে প্রয়োগ করিতে হইলে, এই নাম-প্রকৃতিতে সাধারণতঃ বিভক্তি-চিহ্ন যোগ করা হয়। ধাতু 
নিজে শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না_ ইহাতে প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ করিয়া তবে শব্দটি হয়? 
এই প্রত্যয় বা বিভক্তি সাধারণতঃ প্রকট ও দৃশ্যমান, কিন্তু কখনও-কখনও প্রকট বা৷ উহ্য থাকে 
(যেষন-_“ চল্‌, খা, দেখ্‌ ” প্রভৃতি অনুজ্ঞার ক্রিয়া : এগুলিতে আপাততঃ কোনও প্রত্যয় দেখা যায় না, 
কিন্ত প্রাচীন-বাঙ্গালায় “অ” বিভক্তি ছিল,“ চল’, খাঅ, দেখ’ ” ; এখন এই অ-কার প্রত্যয়টী 
লুপ্ত হইয়া গিয়াছে) । 

বিভক্তি-বিহীন নাম-পৃকৃতি, অথবা সাধিত শব্দ ; এবং ক্রিয়া-পদের বিশিষ্ট প্রত্যয়-যুক্ত কিন্ত 
বিভজ্তি-স্বীন ধাতৃ-পৃকৃতি বা ধাতু, এই উভয়কে প্রাতিপদিক (Base, Word-Base)_ 
মাম-প্রাতিপদিক ও ক্রিয়া-প্রাতিপ দিক--বলে। (4 বা পৃত্যয় এবং Inflexion 
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ৰ! বিভক্তির পার্থকা নিয়ে ড্টবা।) প্রাতিপনিকের পরে বিভক্তি-যুক্ত হইরা তবে বাক্যে 
প্রযুক্ত পন (Inflected Word) =? হর। (প্রতিপদ শব্দের অর্থ ‘আর্ত '; 
ইহা, হইতেই বিভক্তিযক্ত পদের আরম্ভ বা সূত্রপাত, এই জন্য ইহাকে প্রাতিপপিক 
স্লে।) “যা, হাত, চলন, বই, পড়া =" পাঠ-ক্ৰিয়৷ *”-এগুরি হইল বিভক্তি-হীন নাষ-প্রাতিপনিক 
(Noun-base) ; এইগুলি হইতে জাত বিভজ্ঞান্ত পদ--" সায়ের, হাতে, চলনের, বইয়ে, পড়াতে ” 
ইত্যাদি। “রাখ” ধাত্ু+-ইল” প্রত্যয়“ রাখিল” (্রতীত ক্রিয়া-বাচক) ; “‘ চন + -ইব 
প্রভায়-্চলিব '' (ভবিঘাৎ ক্রিয়া-বাচক) ; “ থাক্‌ -ইত-্থাকিত ” (পুরানিতাবন্ত ক্রিয়া-বাচক) ; 
এগুলি ক্রিয়ার প্রাতিপদিক (ড৩৮-138৪৫) : “' রাধিলাম, চলিবার, থাকিতে "'-_”"-আষ, 
"আর, -এ '' বিভক্তিযোগে, কিয়া-পদ স্থ্ট হইয়াছে। বিভক্তিগুলি সাধারণত: স্বস্পট-ভাবে শব্দের 
বা ধাতুর সহিত সংলগু হয়; আবার কখনও-বা, শব্দ বা ধাতুর সহিত মিলিত! যায়, বা লুপ্ত হইয়া যায়, 
অথবা উহ্য থাকে। “মায়ে বলে, পড় পুত৷ ”-_"' মা” প্রাতিপদিক শব্দ, তাহাতে কর্তৃবাচক 
বিভক্তি “-এ (-য়ে)” যুক্ত হইয়া দীড়াইল বিশেঘ্য-পদ কর্তৃকারক “" মায়ে ” ; ““ বলে =" বল্‌” 
ধাতু, বর্তমান কালে প্রসপুরুতবাচক: বিভক্তি “ -এ "যোগে ; “ পড় ”__“ পড় ”-ধাতু+অনল্ঞা- 
সূচক বিভক্তি “-অহ,” সংক্ষেপে “ -অ (বা ও)” (“ পঢ়হ, পড়হ>পড় ') “ পুত৷ '--" পুত” 
শব্দ, আদর-সূচক আ-পৃত্যয় যোগে “' পুতা,”' সঞ্বোধনে, বিভক্তি নাই । “* আরি "--এই সর্ধমাফ 
শব্দের প্রাতিপদিক রূপ “' আমা-,” কর্তৃকারকের বিশেঘ বিভর্তি-যোগে “ আমি "| “এ! বলিলেন” 
এখানে “ মা '" প্রাতিপদিক রূপের উপর পৃথমার বিভক্তি “এ” উহ্য, বা বিশেষ বিভক্তি নাই। 

'অসমাপিকা ক্রিয়ায় এবং.কতকগুলি অব্যয়-শব্দে বিভক্তি যুক্ত হয় না-_সেই-সব শব্দের সন্ধে, 
প্রাতিপদিক রূপ বলিয়া কোনও অসম্পূর্ণ রূপ ধরা হয় না। 


এই-রূপে দেখা যাইতেছে যে, ভাঘা-গত পদ বিশ্বেঘ করিলে, আমর! পাই _ 
[১] ন'ম-প্রকতি বা সংজ্ঞা প্রকৃতি (Noun-Root) ; 
[২] ক্রিয়া-প্রকুতি বা ধাতু (Verb-Root) | 
এগুলির অর্থ সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট করিয়া দিবার জন্য, ইহাদের সহিত বর্ণ ৰা 
বর্ণ -সমষ্টির যোগ হর, সেই বর্ণ বা বণ-সমষ্টিকে বলে-_ 

[৩] প্রহ্ায় (Affix): প্রত্যয-্থারা প্রকৃতি (বিশেষতঃ ক্রিয়া- 
প্রকৃতি ) অন্য ধাতু বা শব্দের সৃষ্ট করে। প্রত্যয়াস্ত পদকে প্রাতিপাদিক (Word- 
Base ) বলে ; এবং, 

[৪] বিভক্তি (Infexion বা Termination ) : এগুলির যোগে, 
শব্দ ও ধাতু, পদের পরিণত হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয়। বিভক্তি-যোগের পরে 
শব্দে আর কিছু যোগ হয় না। 


বূপ-তত্ব ১২৫ 


[৩.০১৩] প্রত্যয় (Formative Affixes)— 
[১] কত ও [২] তদদ্ধত 


ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়া যে-সকল প্রত্যয় শব্দ-স্থষ্টি করে, সেগুলিকে 
কৃৎ-প্রতায় (Primary 40599) বলে; যেমন_“৬/দেব+অন-দেখন ; 
১/বা+আস্খাআ, খাওয়া ; ৮/চন্ৃ+অন্ত > চলন্ত; ৬/চাল্+অ > চাল, চান”) 
ইত্যানি। (সংস্কৃত কথ_-“৬/দৃ+অন-্দর্শ ন ; +/মব7+তি৯ মতি; +/কৃ+ 
অ-্কর ; ১/ভী+অ-্তয় ; ৬/জাগৃ+উক-জাগরূক ” ; ইত্যাদি । কৃষ্পপ্রত্যয়- 
সিদ্ধ পদকে কৃ স্ত বলে । কতকগুলি কৃৎ্পপ্রত্যয়-্থার৷ মূল ধাতু হইতে অন্য ধাতু 
গঠন কর। হয় ; এইরূপ কৃষ্প্রত্যয়কে ধাহবয়ব বলে ; যেমন_-“ /দেখ্+আ= 
দেখা" (যথা_“সে দেখায়, আমি দেখাই," ণিজন্ত রূপ)। শব্দের সহিতও যে প্রত্যয় 
যোগ করিয়া, নূতন ধাতু গঠিত হয়, তাহাও ধাত্ববয়ব, অতএব তাহাও ক্‌ৎ -প্রতায়ের 
মধ্যে গণ্য ; যখ।-_“ দাগ+আ। > দাগ। (দাগ দেওয়।) ; চমক+-আ। > চযুকা” | 

নাম-শব্দ. বা সাবিত শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় সংযুক্ত হয়, তাহাকে 
তদ্ধিত (Secondary 40593) বলে; যেমন--" সাধু+-তা > সাধুতা ; 
মিঠ।4 -আই > মিঠাই; চাক।1--ঈ, -ই > ঢাকাই ; হিন্দু{-স্ব=হিন্দুত্ব ; 
জেঠ1--আমি > জেঠানি '’ ; ইত্যাবি। 


[৩.০১৪] বিভক্তি (5165195): [১] শব্দ-বিভতক্তিৎ 
(Noun বা Nominal and Pronominal Inflexions, at 
. VL 
[09919731079] Inflezxions) ও [২] ক্ৰিম! জি ভকত্তিৎ 
(Verbal Inflezions <1 Conjugational Inflexions) It 


শব্দ-বিভক্তি-যোগে নাম (ও সর্বনাম) পদ হয়-_বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের 
যচন ও কারক প্রকাশিত হয় ; যথা“ মায়েরা, তাদের, চাদের, সকলকার, ঘরে, 
যাড়ীতে, হাতে, আমার, তীকে ” ইত্যাদি । প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যবহৃত 


" শব্দ-বিভক্তিরূ- একটী নাম হইতেছে স্ুপৃ; বিভক্তি-যুক্ত নাম বা সর্ধন 


সুবন্ত (হুপৃ+অস্ত) পৰ বলে। 
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ক্রিয়া-বিভক্তি, ধাতুতে ও পৃত্যর্-নিষ্প্ন বাতু-প্রাতিপদিকে যুক্ত হইয়া, ক্রিয়া- 
পদের স্থাষ্টি করে। ক্রিয়া-বিভক্তির একটা প্রাচীন সংস্কৃত নাম তিঙ্‌; বিভজ্ঞযন্ত ক্রিয়া- 
পদকে তিঙন্ত (ভি+অন্ত) পদ বলে। ধাতুর উত্তর কাল-বাচক প্রত্যয়, ও তাহার 
উত্তর বিভক্তি, এই সকলে মিলিয়া ক্রিয়া-পদ হয় ; যথা-_“ ক্র্1-ইল্‌-করিলৃ4+ 
-আম-ুকরিলাম ; খা+ -ইবৃ=খাইবৃ+- -এন২খাইবেন ” | বর্তমানের ক্রিয়ায় কিন্ত 
কাল-বাচক বিশেষ রূপ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না__ইহাতে শুধু বিভক্তি-দ্বারাই 
কাল ও পুরুষ উভয়ই ব্যক্ত হয় (যথা-__“ করে, করি, করিয্কর্+ -এ, -ই, 
-ইফ্‌)” ইত্যাদি । 

প্রকৃতি- ও প্রত্যর-্থারা কেবল অসংলগু শব্দ-স্থষ্টি হয় মাত্র । বিভক্তি-দ্বারাই বাক্যে ইহাদের 
পরস্পরের সংযোগ বা সহ সুস্পষ্ট হয়, পূর্ণ অর্থে র পৃকাশ হয়। যেখানে বিভক্তির অভাব হয়, সেখানে 
বাক্যে ব্যবহৃত বিতক্তি-হীন শব্দগুলির অবস্থান স্ুনিদিষ্ট থাকে, শব্দের ক্রম (Word-Order) দ্বারা 
সেখানে বিভক্তির অভাব পূরিত হয়। '' বাঘ” ও “ মানুঘ " এই দুইটী শব্দ ; '' মার " একটী ধাতু; 
বিভক্তি-যুক্ত পদ ““ বাষে,” বিভক্তি-যুক্ত অথবা বিভক্তি যাহাতে উহ্য আছে এমন পদ “' মানুঘকে ”' বা 
“ মানুষ '’ এবং বিভক্তি-যুক্ত ক্রিয়া-পদ “' মারে '' ;--তিনে মিলিয়া বাক্য হইল,“ বাঘে মানুঘকে মারে " 
বা “বাঘে মানুষ মারে "। বাক্যটীর কর্তায় ও কর্মে বিভক্তি থাকায়, বাক্যগত শব্দের ক্রম একটু 
উন্টাইয়া দিলে, অর্থ-বিকৃতি হয় না; যেমন--“ মানুঘকে বাঘে মারে ”। কিন্ত যেখানে কর্তায় 
বা কর্মে, কোথাও প্রকট-রূপে বিভক্তি থাকে না, সেখানে-_প্রথমে কর্তা, পরে কণ, শেৰে ক্রিয়া--এই ক্রম 
পরিবতিত করিয়া দিলে, অর্থ সঙ্কট ঘটে ; যথা-__“ বাধ মানুঘ মারে "" স্থলে ““ মানুঘ বাঘ মারে,” 
এই-রূপে কর্তা ও কর্মের অবস্থান উ্টাইয়া দিলে, অর্থ অন্য-রূপ হইয়া যায়। 
বাঙ্গালায় ধাতুর বা শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ না করিলে, অর্থ গুহই হয় না; যথা“ বাঘ 
মানুষ মার্‌”। বিভক্তির কাধ্য-_সধস্ক-ব্যঞ্জনা, অর্থাৎ বাক্যস্থ পদগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের 
প্রকাশ কর।; প্রত্যয়ের কাধ্য-ধাতু বা প্রাতিপদিকের জা এবং মৌলিক শব্দ 
বা ধাতুর কাধ্য-_মৌলিক-পদার্থ -ব্যঞ্জনা। 
[৩.০১৫] শব্দের অর্থ-মুলক শ্রেণী বিভাগ 
(Semantic Classification of Words) 

উপরে, সাধন বা গঠনের দিক্‌ দিয়া শব্দ-বিচার করা হইল। অর্থের দিক্‌ 
দিয়া বিচার করিলে, মৌলিক তথা প্রত্যয়-নিশ্নু এবং সমস্ত বা সমাস-যুক্ত শব্দকে 
এই কয়টী শ্রেণীতে ফেলা যায় :--_ 

[১] ঘেগিক বা যোগ শব্দ (Words of Derivative Sense) : 
প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যোগে, বা একাধিক শব্দের সংযোগে, যে অথ হওয়া উচিত, 


বূপ-তত্ব ১২৭ 


এই-দকল শব্দে সেই অথ ই প্রকাশিত হয় ; যথা-_-“ রাখাল (“যে রাখে বা রক্ষা 
করে,’ বিশেষ করিয়া ‘যে গোরু রক্ষা করে ') ; মিতালি (‘ মিতা বা বন্ধুর ভাব '); 
দাতা (‘যিনি দান করেন ') ; অণ্ড (' ডিম হইতে যে জীবের উৎপত্তি ') ; পিতৃ- 
হীন, রাজপুরুষ, মালগাড়ী '’ ; ইত্যাদি। 

[২] রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ (Derived Words of Specialised 
ene) : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অনুযায়ী অর্থ না হইয়া, যেখানে শব্দের দ্বারা অনা 
কিছু বিশেষ পদাথ বুঝাইয়! থাকে, সেখানে সেই প্রকার শব্দকে রূঢ় বা রূঢ় শব্দ 
বলে ; যথা“ জেঠাম, জেঠামি (মূল-গত অথ‘ জেঠার মত কাজ ') রূঢ়ি 
অর্থ__'চাপল্য ') ; শক্র (ধাতু ও প্ৰত্যয়-গত অ্থ__“যে ধ্বংস করে, রূড়ি অথ -- 
“যে বিরোধী হয় ') ; সন্দেশ (‘ মিষ্টাণু অর্থে ; মূল অর্থ, “সংবাদ ') ; পাঞ্জাবী 
(‘এক প্রকারের জামা '- অর্থে); হস্তী, করী (মুল-গত অর্থ --' যাহার হাত 
আছে? ; কিন্তু পশু-বিশেষ ‘ হাতী '-অথে” বটি)” ; ইত্যাদি । 

[৩] ঘোগরূঢ় শব্দ (Compounded Words of Specialised 
189086) : একাধিক শব্দ বা ধাতুর যোগে নিষ্পনন, অথবা সমাস-যুক্ত শব্দ, যেখানে 
অপেক্ষিত অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, বিশেষ কোনও অর্থে ব্যবহৃত হয় (যেমন, 
সমগ্র জাতিকে না বুঝাইয়া, সেই জাতির অন্তর্গত কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে 
বুঝায়), সেখানে তক্রপ শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে ; “ সরোজ (“যাহা সরোবরে 
জন্মায় '__সর:+জ, “পদ্ম '-অর্থে কটি); জলদ (জল-দ-“যাহা জল দেয় '-- 
বিশেষ অথে মেঘ); সুহৃৎ (বত সুন্দর হৃদয় যার '--ৱ্রিশেষ অর্থে 
“বন্ধু ') ; রাজপুত (“রাজার পুত বা পুত্র '__বিশেষ অর্থে ‘ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধ্‌-জাতি- 
বিশেষ ?)” ; ইত্যাদি। 
[৩.০১৬] বাক্য ও বাক্যগত বিভিন্ন প্রকানেল্স পদ 
(Sentence ও Parts of Speech) 
বক্তা যাহা বলিতে চাহে, তাহাকে পূণ-রূপে গ্রকাশ করে এরূপ পদ বা 
পদ-সমা্টকে বাক্য বলে; যথা-_-“ জল পড়ে ; পাত৷ নড়ে ; মা ডাকিতেছেন ; 
আমি কল্য কলিকাতায় যাইব; তুমি আসিলে পরে আমরা খাইতে বসিব ; যদি 
সেনা দেয় তাহা হইলে আমি দিব” ; ইত্যাদি । একপদমর বাক্যে; অনা পদ 


৯২৮ তাছা-প্ক্ষাপ স্বাক্ষালা ব্যাকরণ 


উদ বা আনুরিবিত খাকে ; এক্পরষর় বাকোর নিব ল '--'' দেখ। '' (অগ্জ 
[৮0=' তৰি ইগ বা উহ ৰেখ '); “ এলো" (সতুনি আইস') ; " ' তোমাৰ 
হাতে কি? বই '” (আগা 'বই আছে '); '' ' আৰি পরীক্ষার টী 
সইরাহি'-- বেশ।' "' (=' বেশ হইয়াছে ' ) ; “'' সে বাড়ী যাবে ?'-_ যাক্‌' '') 
ইত্যাৰি। 

[গাল ভাঙার বাক্ষোর প্রক্ষৃতি ও বাক্ষো শব্দের ক্রম ইত্যাদি, বাক্য. 
রীতি (53778 বা 0/073.01487) অংশে আলোচিত হইয়াছে।] 

বাকা-হবো, বাকো বাৰহৃত পদ্ষগুলির কার্মা ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিটা 
ক্ষরিলে, এলিকে নৃখা পাঁচট খ্েণীতে ফেলা ধায় : [.] মাম বা বিশ্ম্থো; [২] 
বিশেষণ; [৬] সধনাম ; [8] হিয়া; এবং [৫] অধ্যয় ও অব৬-্থ|নায়। 


[0১] দাম, সংজ্ঞা বা! বিশেষ্য (8০9) 


ৰে শব্দ, ছুট অগব। অদৃষ্ট, চক্ষু কৰ্ণ মন আৰি উত্তিয়েক গ্রাস, অথবা ইল্িয়- 
দিত ত অনভুূতি-সাপেক্ষ কোনও পাক নাম, এবং যাহাকে বাকা-মধো 


 সল্রসটঃক়ারাগেই, কোনও সাজা বা বিশে রবোর আকৃতি মানগ-চান্ছে উদ হয : আখবা 
সাদিক গাৱশা৷ চাঙ কিনে আযারিক্চ আনুতৃডি পাড়ি প্রাক্জা কোনও গুণ বা। ব$ ঝা ভাঙা একটি 
স্ব পাগ (জপ আবাদের বিকট পতিত ক, জা) লে বোর আগাবা। গুণ ৰা ব্য ব) কাখোর 
০১১১১ ৯ পি Shag tir Re ‘100 pre 
বকজেশ ; কলিকা ; | ১ গৌয়াশো ; জো; আকৰ; গৌর; bs 
rahe fers md 5 আভ্ৱাটলৈ ; টাকুক; পীর) সখ; ঘুঃৰ ; খাড়া; 
স্যার; ধরি; জীৱৰ; ১8; 8%; রনি; হত; শ61; শুক; 
রদ বিশেষ গণ ক) আরোপ ভাতা উনের বিশেষ জাতি ধর ক 
শখ ক বিবি হাঃ বালিকা, এই পৰ্দা আক-শল্দাকে [লিঙ্ক «দে; 
শানু: খাকে-মাতী জাতৰ "এখানে বিশোধণ-পাব “ ভালে ”' ৰা বিশোষপ-বা্ পল্স, 
PA EET ON? বিশেষ ' হারুষ ৰা এক আনা 
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হানু্কে ' বিলি ' বা পু করা৷ হালৈ; ভাপ..." লাদ গোড়া ; বৰ গাছ; উৰী গাড়ি; বারের 
জীবন; ধীকা চলন ; টাকার লোড ; পো! মোর); রডের তাগৰান ''; ইতলাৰি। কিশোৰ বর রাজ, 
ছে বন্ধ একটাও বেণী লাই, তাহাকে বিশেষগণযোগে তারাৰ জাতি, ॥যাতে পৃথক করির৷ পাখাৰ উপ 
খা, লাম আপনা হইতেই বিনি ইরা নাছ; দে.” বূভধনোৰ ; কনর; কনিকা"; কিছ 
"শি কা জানী বুদ্ধকেক, পৌ) আকবর ৰা বাল! আনৰৰ ৰা বিতর বাৰৰ, পাঢ়ীদ কলিকা * 
--বইটজপে উক্ত-পূকাৰ লাষ,লহুষের অবগ্থ-বিদয়ে বিলি পুশ্শ ন কৰা৷ গাধ। 


[২] বিশেষণ (Adjective) 


যে পল্দের দ্বারা পানের, দা ক্রিয়ার, বা গলা কোনও নিপেষণের, উপ ৰা 
ধর্ম, কারধা বা অনস্থা-বিছরে বিলিটডা প্রকটীত হয়, তাহাকে বিশেষণ খলে ; মোম 
“ পাচ হাত ; লতা দাড়ী ; উচু নধর; খুব ভাল লোক ; অতি দিব ধাৰুখ , বেগ 
গায়; চনৎকার নাড়ে ” ; ইত্যাদি । দারছ্ধৰাচন ধর বিভক্তিৰ দাষণপারও বিশেষণ” 
স্বানীর : “ ভাতের হী, লোলার ধাত, নাহার স্বাতী: । অগরালিক। ও কা 
কিকা-প*$ বিশেষগণপে প্ৃধুক্জ দয় : '' লাঠিযা"লাটিককী চলে ; গোল ৰখাৰ ; 
আলৃছে কাল “| 


1৬ Hae (Pronoun) 


ৰাকোর হবো প্রনুক্ত আপদ কোল ও লারের পকিব বাদন হত, বারণ 
পদকে লনাদ ৰলে,। এই প্ৰক্ষাত পক্ষের জলা এনা এই পল ধাৰত 
চয়। মধ" বাহ-ৰাৰৃক বাড়ী বিধাড়িলাহ, উদিলার [লি বাড়ী জাই: : এবারে 
"তিনি ” পল, '' রার-বাধু ' এই লাবের পরিব্ঠে বান হারে ' আছি 
খলিরাডিলাহ হে ডোমার লাতে একর বার .....এখালে বক্তার পরিবর্তে, ' পারি,” 
ও নাধাকে বল৷ হইতেছে তামার পরিব্ে ' যোগার ' বাবত হঈীরেছে। 
" কে ধায় ।''=--এবালে '' কষে” পল কোগ$ অসত উ অনুরিবিয়-প্ বাজিব 
কাদে বাবত ইইরাছে। 

লাবাঙলেদ ৰাৰাটাৰোৰ যাদ৷ এরই লায-শালদানেে ছানা উরে নানার 
প্রাযোধন ধর জা। 

tart 


১৩০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৪] ক্রিয়াপদ বা আখ্যাত (ড০:৯) 


যে পদ-্থারা, বাক্য-স্থিত কোনও পদার্থের অবস্থান-সন্বন্ধে.; বা তন্দ্রা, 
তৎপ্রতি কিংবা তদর্থে কোনও-কিছু করণ- বা ঘটন-সন্বন্ধে; এবং এই অবস্থান, 
করণ ব৷ ঘটনের কাল ও রীতি-স্বন্ধে-_পূর্ণ বোধ জন্মে, তাহাকে ক্রিয়া৷ বলে। 

পদার্থ বা বিশেষ্যের অবস্থা- অথবা কাধ্য-সন্বন্ধে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করে বলিয়া, ক্রিয়া-পদের 
আর এক নাম আধ্যাত; ক্রিয়ার এই লক্ষণের কথা স্মরণ করিয়া, এই ' আখ্যাত ’-নামটী প্রাচীন 
ভারতীয় ব্যাকরণকারগণ-কর্তৃক পৃযুত্ত হইয়াছিল ; এবং আধুনিক কালে ডেনমার্কের বৈয়াকরণ পণ্ডিত 
81818 (যাদৃভিগৃ) এই হেতুই ক্রিয়া-পদ বুঝাইবার জন্য ডেনীয় ভাঘায় নূতন-নাম-করণ করিয়াছেন 
—Udsagnsord (=Out-sayings-word), অর্থাৎ ‘যে শব্দ-্থারা বিশেঘ্যের অবস্থা-স্ন্ধে 
পরিস্ফুট করিয়া বলা যায় '। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার বাঙ্গাল! ব্যাকরণে Verb অর্থে 
আখ্যাতিক পদ এই সংজ্ঞাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরেজী ভাঘার V৮ শব্দ, লাতীন ভাষার 
Verbum [রের্বুষ] ও তজুজাত ফরাসী ভাঘার $91১০ শব্দ হইতে গৃহীত ; ইহার অর্থ ' শব্দ' 
_অর্থাৎ, বাক্য-মধ্যে পৃযুক্ত বিশেষ-অর্থ-দ্যোতক শব্দ। জর্মান ভাঘায় ক্রিয়াকে Zeitwort 
(=Tide-word)" বা “ কাল-নির্দেশক শব্দ’ বলে--যেন কেবল কাল-নির্দেশই ক্রিয়ার কাধ্য ; 
জর্জানে Tatwort (= Deed-word) বা “ ক্ৰিয়া-পদ ' শব্দও প্রযুক্ত হয়। “ক্ৰিয়া-পদ,'' Verb, 
Zeitw০rt ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা, “ আখ্যাত " শব্দ-দ্বারাই ক্রিয়ার লক্ষণ আরও সুন্দর রূপে 
প্রকাশিত হয়। বাক্যের মধ্যে উদ্দেশ্য নাম-পদ, অর্থাৎ ক্রিয়ার যে কর্তা, তাহার বিশেঘ-ভাবে 
অবস্থানের ব৷ বিশেছু কাধ্যের বিধান বা ব্যাখ্যা করে বলিয়া, এইরূপ ক্রিয়াকে বিধেয়-পদ 
(Predicate)-ও বলে। 

ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত-_-“ রাম যায়; শীত পড়িয়াছে ; খাওয়া শেষ হইল ; 
লোভ ত্যাগ করিবে ; ন্যায়-ধর্মই রাজ্য রক্ষা করে ; আমি কাল সকালে দেখা করিব ; 
মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন “' ; ইত্যাদি । এই-সকল বাক্যে পদার্থের অবস্থান 
বা তাহাদের দ্বারা কৃত কর্ম, অথবা তাহাদের সম্বন্ধে কোনও কিছু ঘটন-_এই সব 
ব্যাপারের পূর্ণ পরিচয় পাইতেছি, এবং বাক্যস্থ বিষয়টার কাল-সন্বন্ধে এই ক্রিয়া- 
পদের দ্বারাই আমাদের পূর্ণ বোধ ঘাটতেছে। 

“সে করিবে ”-_“ করিবে ”' ক্রিয়া-পদ, ভবিষ্যৎ-বাচক, ইহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিতক্তিবিহীন প্রাতিপদিক রূপ “ করিব্‌ ” হইতে যে ক্রিয়া- 
দ্যোতক নাম-শব্দ স্থষ্ট হইয়াছে (যেমন “ করিবা ”-_যথা, “ করিবা-র, করিবা- 
মাত্র ”), তাহা। হইতে কাল-বিষয়ে, অথবা উদ্দেশ্য- বা বিশেঘ্য-বিষয়ে, অথবা কর্তার 
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বিয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না। অসমাপিকা ক্রিয়া “ করিবা”-পদটাকে এই 
জনা '' আখ্যাত "বলা চলে না। 


[6] অব্যয় ও অব্যয়-স্থানীয় পদ 
(Indeclinables—Conjunctions, Interjections, etc.) 


বাকা-গত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরম্পরের সম্বন্ধকে 
স্থান-, কাল. পাত্র- ও প্রকার-বিঘয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে 
অবায় বলে। 

সংস্কৃত-ভাঘায় এইরূপ পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া-পদের ন্যায়, লিঙ্গ-, বচন-, 
কারক-, এবং কাল- ও পুরুঘ-বাচক পৃত্যায়-ৰিভক্তি গহণ করিত না ; বিভক্তিযোগে এগুলির মুর রূপের 
অথবা অর্থের কোনও ব্যয় অর্থাৎ ‘ক্ষয় বা সঞ্ধোচ বা পরিবর্তন ' হইত না।_এই জন্য এগুলিকে 
অব্যয় বলা হইত; যথা“ অপি; চ; তথা উত; তু; ননু+'; ইত্যাদি বাঙ্গালায় এইরূপ 
বিকার- স্বীন অব্যয় শব্দ আছে; যথা আর ; না) ও) তো”; ইত্যাদি। এতন্তিনু, সংস্কৃত ও 


পদের সংযোগে স্থষ্ট বাক্যাংশ, বাঙ্গালা-ভাঘায় অব্যয়-রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা_-“বরং; কিন্তু; 
অর্থাৎ; বলিয়া; ভাহা-হইলে ” ; এগুলি অব্যর-পধ্যায়েই পড়ে। সব্যনের আলোচনা-কালে 
এগুলি বিচার কর! হইবে। 


[৩.০২] শব্দ-গঞন-ক্কুৎ- ও ততক্ধিত-প্রত্য্ন 
(Word Formation : Affixes—Primary and Secondary) 


[৩০২১] বাজ্ছাল! (প্রাক্কত-জ ) ক্ুত-প্রত্/ন্স : 


ক্রিয়া-প্রকৃতি বা বাতুতে যে পৃত্যয় যুক্ত হয়, তাহাকে কৃত বলে। বাঙ্গাল! 
ভাষার কৃষ্প্রত্যরগুলি সাধ্যরণতঃ প্রাকৃত প্রত্যয় বা শব্দ হইতে লব্ধ এততিন 
সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে সংস্কৃতের বিশেষ কৃত্প্রতায় পাওয়া যাঁয়--এগুলির দুই- 
একটী আবার খাঁটি বাঙ্গালা বা গ্রাকৃত- ধাতুর সহিতও ব্যবহৃত হয! 

নিয়লিখিত প্রাকৃতজ কৃ্প্রত্যয়গুলি বাঙ্গালায় মিলে; প্রাকৃত ধাতুর 
সঙ্গেই এগুলির প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাঙ্গালায় গত তংসন ধাতুর সহিত এগুলি 
প্রারই যুক্ত হয় না। 


১৩২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা বাকরণ 


[১] “-অ” প্রত্যয় :. আধুনিক বাঙ্গালার উচ্চারণে এই প্রত্যয় এখন 
লুগ্ত। ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়-যোগে, ধাতু-গত ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দের স্থষ্ট 
হয়; যথা--" ধর-পাকড়, ভাঙ্গ-গড়, ভাঙ্গ-.র ; রহ-সহ করা, পাক ধরা, ফাট 
ধরা, চল নাই ; কাট-স্থাট ; ছাড় (ছাড়-পত্র), বাড়-বাড়ন্ত ; জিত (হার-জিত) ; ” 
ইত্যাদি । সকল ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয় না; বিশেষত; স্বরাস্ত ধাতুর উত্তর 
এই প্রত্যয় মিলে না । (অনেক স্থলে, প্রাকৃত-জ শব্দের বিকারে জাত লুপ্ত-অ-কারান্ত 
শব্দের সহিত, এই অপ্পত্যয়ান্ত. শব্দ অভিনু ; কিন্তু বাঙ্গালায়, অর্থ ধরিয়া, 
প্রত্যয়টার অস্তিত্ব অনুমান করা৷ যাইতে পারে। বাঙ্গালায় এই অপ্প্রত্য়-যুক্ত 
শব্দগুলি ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্য হইয়া থাকে ।) 

[২] “-অ” প্রত্যয় : এই “অ” উচ্চারিত হয়, এবং ইহা অনুরূপ প্রত্যয় 
4-ও ” বা “-উ” হইতে অভিন্ন । প্রবণতা, ঈঘন্তাব, এবং কল্প-ভাব অর্থাৎ 
“প্রায় এইরূপ, পূর্ণ ভাবে এইরূপ নহে '--এই অর্থে, ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হয় ; 
যথা__“ কীদ-কীদ (কাদো-কীদো), মরো-মরো, পাকো-পাকো, উড়ু-উড়ু, নিবো- 
নিবো বা নিবু-নিবু, ডুবু-ডুবু, দাউ-দাউ করিয়া জলা, হবু-জামাই হোউ ” ইত্যাদি । 
এই প্রত্যয়-বিশিষ্ট শব্দের সাধারণতঃ দ্বিত্ব হয়__এবং এগুলি বিশেষণ-শব্দ। 

[তা *“-অন,” বিকারে স্বর-বর্ণের পরে ““-ওন " : ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য 
্থাষ্টি করে, এবং অর্থ বহুশঃ ক্রিয়া-বাচক হইতে বস্ত-বাচক হইয়া যায় ; যথা__ 
4 ৮/খা-যা-অনসখাওন;৮/হ-_হ-অন৯হওন ; /থাক্‌-_থাকন ; +/নাচ-_ 
নাচন; দেখন,.বি'ধন (রেঁধন), ঝুলন).+/উজা__উজান ) শুনন, ফলন, 
কীদন "| “মরণ (মরন), করণ (করন), ধ্-_ধরণ (ধরন), বার-_ধারণ 
(ধারন) ইত্যাদি কতকগুলি শব্দে সংস্কৃতের “ -অণ,” এই যূর্বন্য-প-যুক্ত রূপ 
প্রাওয়া যায়। বস্ত-বাচক__ +/ঝাড়__ঝাড়ন (ধুলা প্রভৃতি ঝাড়া," এবং 


“খুলা ঝাড়িবার বস্তু-খ '), /ফুডু __ফোড়__ফোড়ন,/ঢাক্‌-_ঢাকন ” ইত্যাদি । 


ক্রিয়া-বাচক প্রত্ায়-হিসাবে, “' -অন ”-এর ব্যবহার চলিত-ভাঘার ও সাবু- 
ভাষায় কিছু কম ; অধুনা পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষাতেই ইহার প্রচলন অধিক । 

“অন **প্রত্যয়ের প্রসার-- 

[৩ক] " অন+-আ>-অনা,'" এবং দ্বিমাত্রিকতা-হেতু অ-কার-লোপে 


“ন: যথা--ক্ৰিয়া-বাচক--“ +/কান্দ__কান্দন+-আ১কাননা, *কানুনা, 
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কাননা১»কাবৃনা, কান্না ; ১/গাহ+-অন+-আগাহনা, গাজনা২গাওনা ; +/দে 
+-অন+-আ১দেনা ; ২/পা4-অন+--আ১--+*পাঅনা, পাওনা ; +/রান্ধ7 
-অন+--আসসরান্ধনা, রাবৃনা>রানু। ”; ইত্যাদি। বস্ত-বাচক-__-“ /কুই_ 
কুটনা (খণ্ডে খণ্ডে কাটা শাক-শব্ৃজী ; +/বাট__বাটনা ; +/ঢাকৃ__ঢাকনা ; 
৮/বাজ্‌__বাজনা | বিশেষ্য ও বিশেষণ-_“ ৬/মাহ্ু__মাঙগন,  মাজনা ; 
৬/শুখা__শুখানা, শুখনা ” | দুই-এক স্থলে ধাতুর দেখাদেখি নাম-প্রকৃতিতেও এই 
প্রত্যয় যুক্ত হয়; “ছা (শাবক)_-ছানা ; পো. (-পোত)__পোনা; 
পক্ষ-পাখ__পাখনা ” | 


[৩খ] “-অন+-ঈ, -ই>-অনী (অনি), স্বর-সঙ্গতির ফলে “-উনী, 
-উনি,” ও পরে দ্বিমাত্রিকতার কারণ “-উ” লোপে ““ -নী,-নি” : স্বল্পতা- 
দ্যোতক ক্রিয়া অর্থে, ক্ষুদ্র বস্তু অর্থে, এবং ‘সে এই কাধ্য করে ' এই অর্থে ; 
যথা__“ নাচুনী (= নর্তন,' তথা নর্তকী?) কাদুনী ; বীধুন-_ৰীধুণী ; 
ঢাকন-_ঢাকনা, ঢাকুনী, ঢাকনি ; (ছেদন-__ছেদনিকা_-ছেঅনিআ৯) ছেনী ; 
(ছাদনিকা) ছাউনী ; করণী-_করুণী (করুনি);  সহ-_মহনী-_মউনি 
(ফোল-মউনি) ; বিননী, বিনুনি ; রীধুনী (যে রীধে) ; পোড়ন__পোড়নী ; অলন 
--জনুনী (চলিত-ভাষায় জলুনি-পুডুনি) ” ; ইত্যাদি । 

[8] ““নজন্ত,” স্্রীলিক্ষে “ -অস্তী, -অস্তি (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে, উত্তি)-_ 
বাঙ্গালার শতৃ-শানচ্‌-বাচক প্রত্যয় (729৮1010191 Adjective) : “এইরূপ 
করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় আছে,__এই অর্থে, এই প্রত্যয় বিশেষণ এবং বিশেষ্য 
গঠন করে ; যথা-_“ ৯/জী+-অন্ত৯জীয়ন্ত জ্যান্ত ; (সংস্কৃত ধাতু) জীব্-_জীবস্ত ; 
চলন্ত, ভাসস্ত, ঘুমন্ত, বাড়ন্ত, উঠন্ত, হাসন্ত ; নাচুস্তি, দেখুস্তি ” ; ইত্যাদি। এই 
প্রত্যয় এখন বাঙ্গালায় আর জীবন্ত নহে--সব ধাতুর সহিত জুড়িয়া ইহা ব্যবহার কর৷ 
যায় না, মাত্র কতকগুলি ধাতুর লহিত ইহা যুক্ত হয় । ইহার রূপও প্রাচীন বাঙ্গালার | 

এই “অস্ত ৮ প্রত্যয়েরই রূপ-ভেদ ও উহার সহিত অনেকটা একার্থ ক-- 

[৫] “অত” গ্রভায়, প্রসারে “ -অতা, -অতী (অতি) -তা,তী,-তি ? : 
*২/ফির্‌--ফিরত৯ ফেরত, ফিরতী, বিলাত-ফেরত্ৃ, বিলাত-ফেরতা ; +/চ্ব-- 
চলতি ভাঘা ; উঠতি বয়স; বহত। নদী, সব-জাব্তা (ছিন্দির প্রভাবে) ; 
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পারত-পক্ষে '' ; ইত্যাদি। “আমার জানত (-জানতো) লোক : করত, করতঃ 
(-করতো-_অথ, “করিবার পর ') ”__এই দুই শব্দে অ-কারীস্ত অত-প্রত্যয়-ই 
বিদ্যমান। 


এই প্রত্যয়ের প্রসার-জাত “ -অতি, -তি ""-প্রত্যয়, ক্রিয়া এবং বস্তু জানাইতেও 
ব্যবহৃত হয়; যথা_-“কষৃতি (ফারসী কমু শব্দ, ধাতু-রূপে ব্যবহৃত) ; গুণতি, 
ভরতি, বাড়তি, ঝড়তি-পড়তি ” ; ইত্যাদি । “ (ভক্তি, মুক্তি, যুক্তি, মতি, গতি, 
নতি" প্রভৃতি তিপ্রত্যয়ান্ত বহু শব্দের বাঙ্গালায় ব্যবহারের ফলে, সংস্কৃত 
“সতি” প্রত্যয়ের প্রভাব এ স্থলে কিছু আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়|) 


“নয নিবেদন" অর্থে “ বিনতি” শব্দের উৎপত্তি পৃথক্‌ ; সংস্কৃত “ বিজ্ঞপ্তিকা "১ 
প্রাকৃত “ বিগুত্তিজ ”-সবাঙ্গালা “ বিনতী, বিনতি”। এই শ্রেণীর “-অতি, -তি” প্রত্যয়াস্ত 
শব্দাবলীর সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াসে, আরবী “মিনুৎ ” শব্দে (অর্থ, “প্রার্থনা ') 
-ই-যোগ করিয়া, “ বিনতি "-র অনুরূপ ও সমার্থক “' মিনতি ” শব্দের স্ষ্ট হইয়াছে ; তজ্বূপ আরবী 
“ ৱকালৎ==ওকালৎ ”-এর প্রসারে “ ওকালতি,”' এবং ইহার দেখাদেখি ইংরেজী “ জজ্‌ ” শব্দ 
হইতে “‘ জজিয়ৎ_-জজিয়তি "' (তুলনীয়, হিন্দুস্থানীতে “' পঞ্জাবী ” হইতে * পঞ্জাবিয়ৎ ৬ 


[৬] “-আ ”: নিষ্ঠা, অর্থাৎ কর্ম-বাচ্যের অতীত-কাল-দ্যোতক বিশেষণ 
(Passive বা Past 7১৪161০1919) এবং ক্রিয়া-বাচক বা তাব-বাচক বিশেষ্য 
(Verbal Noun) জানাইতে, ধাতুর উত্তর “-আ ” প্রত্যয় হয়: যথা-- 
“//কর--কর! ” ::(১) নিষ্ঠা=“ কৃত’ অর্থে, যথা “করা কাজ”; (২) 
ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য“ করা” (= করপবক্রিয়া ')। তজ্ধপ “ চলা, খাওয়া, 
দেখা, দেওয়া, জানা, রাখা '' ইত্যাদি । 
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[৭] “-আ”: এই আ-ত্যয়, উৎপত্তির দিক্‌ হইতে দেখিলে, [৬]- 
সংখ্যক প্রত্যয় “ আ” প্রত্যয় হইতে ভিন্র। [৬]-সংখ্যক নিষ্ঠা আ-প্রতায় 
আসিয়াছে সংস্কৃত “-ইত ” বা “ত” প্রত্যয় হইতে, এবং এই [৭]-সংখ্যক “-আ "- 
প্রত্যয় আসিয়াছে “অক ” (বা “-আক »)) প্রত্যয় হইতে ; তদ্ধিত “ -আ৷ " 
(তদ্ধিত আ-সন্বন্ধে নিয়ে দ্ৰষ্টব্য) ও এই ([৭]-সংখ্যক) দ্বিতীয় আ-প্ৰত্যয়ের 
পরস্পর জড়িত থাকা সম্ভব ; কিন্ত বাঙ্গালার প্রয়োগে ইহাদের পৃথক্‌ করা, সময়ে- 
সময়ে কঠিন হয় । 


রূপ-তত্ব ১৩৫ 


ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় বসাইয়া যে শব্দের স্থষ্ট হয়, তাহা একক ব্যবহৃত হয় না, অন্য শব্দের 
সহিত মিলিত বা সমস্ত (অৰ্থাৎ সমাস-বন্ধ) হইয়া তবে ব্যবহৃত হয়; এবং কর্তা, করণ বা অধিকরণ 
অর্থে এই সমস্ত-পদ প্রযুক্ত হয়; যথা-_“ ভাতঃরীধ৷ হাঁড়ী (করণ); তাত-রাধা বামুন (কর্তা); 
গলা-কাটা দাম (অধিকরণ বা করণ), গলা-কাটা দোকানদার (কর্তা); কাপড়-কাচা সাবান; পাঁঠা-কাটা 
খাঁড়া ; ইট-বহা মজুর ; বুক-তাঙ্গা দূঃখ ; পাখ-মারা, বাধ-মারা ; মুখ-ধোয়া জল (‘ মুখ ধুইবার জল ' 
ও “যে জলে মুখ ধোয়া হইয়াছে ') ; আখ-মাড়া কল”; ইত্যাদি (তুলনীয়, সংস্কৃত “ অবিমারক, 
ইষ্টবহক, ইক্ষুমর্দক, গলকর্তক ” ইত্যাদি)। 


এই নিষ্ঠা আপ-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দের সহিত অন্য শব্দের সমাস করা যায়, এবং 
বহুশঃ সেইরূপ সমস্ত-পদ যে-বিশেঘ্যের বিশেষণ, সেই বিশেঘ্য-শব্দ সমস্ত-পদস্থ 
ক্রিয়ার কর্মস্থানীয় হইয়া থাকে; যথা--“ ঘরে-পাতা৷ দই ; পায়ে-চলা পথ; 
সুর-বাঁধা বীণা ; টেঁকি-াটা চাউল ; কৃয়া-তোলা জল ; বাদুড়-চোষা আম '' ; ইত্যাদি। 


[৮] “-আ।”' : ণিজন্ত ক্রিয়ার (অর্থাৎ অন্যের দ্বারা করানো ক্রিয়ার), 
নাম-ধাতুর (অর্থাৎ বিশেষ্য হইতে স্থষ্ট ধাতুর) এবং কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার প্রত্যয়। 
ধাতুর অংশবৎ ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই প্র ত্যয়কে ধাত্ববয়ব বলা হয় ; যথা__-“ ৬/কর্‌ 
+-আ > ৬/করা--_করায় ; ৮/জাব্4-আ > ৮/জানা-_জানায় ; +/চাধ+আ 
> চাখা ; ৯/ধো+-আ > +/ধোয়া ; ৮/৫শা-__ শোয়; +/খা__+/ 
খাওয়া ; রাঙ্গা =রক্তব্ণ +-আ > ১/রাঙ্গা __রাঙ্গায় (-“রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে,’ 
নাম-ধাতু) ; “ চপেটাঘাত ’ অর্থে চড়-শব্দ > +/চড়া নাম-ধাতু ; বিঘ-_ +/বিঘা 
(নাম-ধাতু) ; শাণ__ +/ শাণা ; +/বিধ-_ +/বেঁধা (যথা_“ কান বেঁধায় ") ; 
শুৰ ৬/শোনা (“ কথাটা ভাল শোনায় না -_কর্ণ-বাচ্যে) ; +/কহ-_/কহা৷ 
(কর্ম-বাচ্যে--‘ সে লোক ভালো কহায় বটে, কিন্ত আসলে সে লোক ভালো 
নয়?)” ; ইত্যাদি। 

[৯] “-আই ”' : ভাব-বাচক ক্রিয়া-দ্যোতক, এবং ক্কচিৎ ভাব- হইতে 
বস্ত-দ্যোতক ; ধাতু ও শব্দ, উভয়ের উত্তর এই প্রত্যয় আইসে-_- যাচাই, বাছাই, 
খোদাই, ঢালাই, লড়াই, (কাঠ-)ফাড়াই, বামনাই, বড়াই, রাজাই (= রাজত্ব '__ 
অপ্রচলিত), লক্বাই, চৌড়াই (চড়াই), দোলাই, মিঠাই, তালাই, পাল্টাই, চোরাই, 
সাফাই (ফারসী ‘ সাফ্‌ ' হইতে) ” |. (“ চড়াই, উত্রাই, সেলাই, ধোলাই, চোলাই '' 
_-এই “-আই ” প্নত্যয়ান্ত শব্দগুলি হিন্দস্থানী হইতে গৃহীত; এবং হিন্ুস্থানী 


১৩৬ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“বনাঈ * শব্দের বিকারে আমাদের “বানী” শব্দ-_“সেকরার পারিশ্বমিক ' 
অর্থে”; হিন্দুস্থানীতে আমাদের “ -আই '' প্রত্যয়ের রূপ হইতেছে “ -আঈ “)। 

[১০] “-আইৎ,” চলিততাঘায় “-আত,” স্ত্রীলিজে “ -আতী '' : ধাতুর 
উত্তর (এবং শব্দের উত্তর) শতৃ-বাচক প্রত্যয়, অথবা ‘ তাহার আছে ' এই অথ- 
দ্যোতক প্রত্যয় ; যখা__ধাতুর উত্তর“ ডাক্‌-_ডাকাইত, ডাকাত; বাইতি 
(‘ যে বাজায় '__প্রাচীন বাঙ্গালা “ ৬/বা "বাজানো '); শব্দের উত্তর__ 
“ সেবা___সেবাইত ; ঢাল-_ঢালাইত ; সঙ্গ__সাঙ্গাইত, সাঙ্গাত ; পো__পোহাইতী, 
পোয়াতী-“সম্তান- বতী, শিশুর মাত৷ ' "| 

[১০ক] এই “-আইও, -আ”' প্রত্যয়ে, ভাবাথে “-ঈ বা -ই "' যোগ করিয়া 
“ -আইতী, -আতি ” প্রত্যয় পাওয়া যায়“ ডাকাইত--ডাকাইতী, ডাকাতি "| 

[১১] “-জাও” : ধাতুর উত্তর, ভাবাথে এই প্রত্যয় হয়__“ চড়াও, 
ঘেরাও, ছাড়াও, বনিবনাও ”| হিন্দুস্বানীতে এই প্রতায়ের রূপ “আৱ ”' : হিন্দু- 
স্থানী “ ফৈলার " হইতে বাঙ্গালা “ ফয়লাও, ফালাও "__ প্রসার ' অর্থে । 

[১২] “-আনৃ, -আন (আলো) ” : এই প্রত্য়-যোগে পিজন্ত ক্রিয়া 
হইতে ক্রিয়া-বাচক ও তাহার অথ -পরিবর্তনে ক্চিৎ বস্ত-বাচক বিশেষ্য কষ্ট হয়; 
যথ৷-_“ আঁচানো ; জানান্‌ (“জানান্‌ দিয়া যাওয়া '), জানানো (‘ তাকে জানানো 
না-জানানো দুই-ই সমান '); চালা (‘ মাল চালাৰ্‌ দেওয়া '__-' ইটের গাড়ীর 
চালান্‌ '), চালানো (‘ এ কাজ চালানো আমার ছারা সম্ভব নয় ') ; মানাব্‌ ( মানার 
সহি ’), মানানো, শোনানো ” ; ইত্যাদি। নাম-ধাতু হইতে-_“ জুতা__জূতাব্‌, 

' জুতানো ; যোগ-_যোগাব্‌, যোগানে! ; ঠক__ঠকানো ; হাত__হাতানো ; কম__ 
কমানো ; জমা-__জমানো ” ) ইত্যাদি। 

বিশেঘার্থ “ -আৰৃ,” সামান্যার্থে “-আনো ” প্রত্যয় হয়। এই “ আৰৃ, 
আনে৷ *' প্রত্যয়ের প্রসার 

[১২ক] “-আনি, -আনী,” ও তাহার বিকারে “-অনী, -অনি, -উনী, 
উনি ” : ভাব-বাচক ক্রিয়া জানাইতে ব্যবহৃত হয়-_কচিৎ বস্ত-বাচক নাম-রূপেও 
ব্যবহৃত হয় ; বথা__“ শুনানী, শোনানী ; পারানী, দেখানী, ঝণকানী ; নিড়ানী ; 
উড়ানী, উড়ানি, উড়নি, উড়নি ; জালানি ; ঝণাকানী, ঝাকানি, ঝাঁকুনি ; শেজ- 
তুলানী, শেজ-তোলানী, শেজ-তুলুনি ''। 


[১৪] “-ই” : কতকগুলি, খাতুতে “ই” প্রতার পারা যায়--ভাব- 
বাচ্যে ; এই “-ই " চলিত-ভাঘার নুণ হয়, কিন্ত অপিনিহিত অবস্থায় পূর্ব-বঙ্গের 
কথ্য ভাঘায় ইহা বিদ্যমান থাকে; যথা“ মারি (মাইর )--মাৰৃ ; হাসি 
__(হাইয্‌)--হাস (চলিত-ভাঘার শব্দ হাপসিএহস্য) ; মারি-বরি৯মাইব্-ধইব্ল_ 
(চলিত-ভাঘায় মার-ধোর্) ; হারি--(হাইর্‌)--হারৃ ''; ইত্যাদি । 

[১৫] “ইত” (চলিতভামার আনুঘঙ্গিক ই-কারের লোপের ফলে “-ত 
অভিশ্বুতি-হেতু পূর্ববর্তী অ-কারের উচচারণ ও-কার হয়) : ইহা বাঙ্গালা ভাষার 
শতৃ-প্রত্যয়, সাধারণতঃ পদটীকে দ্বিত্ব করিয়া ব্যবহৃত হয়, [8,6] “ -অস্ত, অত ” 
প্রত্যয়দ্বয়ের সহিত সম-মূল , যথা__'" ১/কর্-ইত্ন এলকরিতে (করিতে 
করিতে) > চলিত-ভাঘায় ক'রতে (কোর্তে); ১/চাহ-4-ইত্+এচাহিতে > 
চাইতে : চলিতে-4আছে--চলিতেছে ” ; ইত্যাদি । 

[১৬] “-ইব” (চলিত-ভাদায় | ৰ,’ আনুঘঙ্গিক ই-লোপ এবং তদনাস্তর 
অ-কারের অভিশ্রচর্তিতে ও-কারে পরিবর্তন) : ভবিদ্যং কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক 
রূপ এই প্রতায়-্বারা সাধিত হয় ; যথা ১/কর্ইবৃলকরিব্--করিব্+ অ= 
করিব, করিব্‌ + এন্‌=করিবেন ; চলি", খাইৰৃ-, যাইব্‌-, দেখিৰ্‌- ” ইত্যাদি। 

[১৭] “-ইব৷ ” : এই প্রত্যয়ের যোগে তাব-বাচক ক্রিয়া হয়ঠয্ধী 
এরিবা-মাত্র, দিবার জন্য।” এই “ইয়া. বাহার চলিত-ভাষায় ই-কার 
লোপে “বা ” হয়, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ধাতুতে অ-কার থাকিলে, অভিশ্তিস্থারা 
তাহার ও-তে পরিবর্তন ঘটে না| 

অন্তব্য_[১৬] “-ইব” এবং [১৭] “ইবা » উৎপ্জিতে পৃথক্‌ ; “ইৰ "এর মুন, 
সংস্কৃতের “-তব্য ” বা “-ইতব্য'' প্রতায় (চলিতৰ্য > চলিঅৰূৰ ৯ চলিব, চ’লৃব) ; এবং 
“স্ইবা” -এর মূল, সংস্কৃতের '“ -এয়্য ” (*চরেয়্য- > চলেব্ব- > চলিবা-, চনূৰ৷-) ৷ 

[১৮] “ইয়া” : অসমাপিক! ক্রিয়ার প্রত্যয়, চলিভ-ভাঘার, -4+ রি 
(অভিশ্রতি সহ): যথা-_: করিয়া--ক রে, বহিয়া-_বয়ে, খাইয়া--খেয়ে, 
চাহিয়া-__চাইয়া > চেয়ে ” ইত্যাদি 


১৩৮ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১৯] “ইয়ে” : কতকগুলি ধাতুর উত্তর, “ সেই বিষয়ে প্রবীণ বা নিপুণ ' 
অর্থে, চলিত-ভাষায় এই প্রত্যয় মিলে ; যথা__-“ খাইয়ে”, গাইয়ে', বাজিয়ে’, 
চলিয়ে’, বলিয়ে’, নাচিয়ে” ” ইত্যাদি। (মূল রূপ__“ *খাঅইয়া, গাহইয়া, 
বাজইয়৷, চলইয়া, বোলইয়া, নাচইয়৷ "' প্ৰভৃতি বাঙ্গালায় এখন অপ্রচলিত) 

[২০] “ইন্‌ ”: অতীত কালের ক্রিয়ার প্রাতিপদিক রূপ এই থ্রত্যয়- 
যোগে হয় (চলিত-ভাঘায় ““-ল্‌ ”, সঙ্গে-সক্ষে ই-কার লোপ, এনং অ-কারের 
অতিশ্বতি-জাত ও-কারে পরিবর্তন, এবং চলিত-তাঘায় ধাতুর “ আই '' মিলিরা 
এ-কারে পরিবতিত হয়__কিন্ত মূল ধাতুতে ““-হ- '’ থাকিলে, এই হ-লোপের পরে 
অবশিষ্ট “ আ+4ই ” মিলিয়া “ এ” হয় না, “ আই ” থাকে) ; যথা__“ চলি, 
খাইল্‌ (চলিত-ভাঘার খের-), যাইব, চাহিব্‌ (চাইহ্‌)” ইত্যাদি । ইহার-ই প্রসাে-_ 

[২০ক] “-ইলে” প্রত্যয়__অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্যোতক : চলিত-ভাঘায় 
“লে! ; “চলিলে--চ’নবলে, বহিলে-_বইলে, খাইলে-_খেলে, চাহিলে__ 
চাইলে, রহিলে--রইলে ” ইত্যাদি। 

[২১] “-উজা (উয়) " (চলিত-তাঘায় ‘‘-ও ”__আনুঘঙ্গিক অভিশ্বপতি 
সহ): “সে. করে এই অর্থে; “ /পেড়=‘ পাঠ করা '__পড়ুয়া > পড়ো 
(=' ছাত্ৰ ') ; ৬/খা__খাউয়া, খেয়ো; +/পড় (পতিত হওয়া)-__পড়য়া > 
প'ড়ো (*প'ড়ো বাড়ী?) ; ইত্যাদি। প্রত্যয়টা তদ্ধিতের মত, অন্য শব্দের 
সঙ্গেও প্রযুক্ত হয়, এবং সম্পর্ক জানায় ; যথা-_“ সাথ___দাথুআ > সোথো ; 
জল- _জলুয়া > জ'লো ”' ; ইত্যাদি । 

[২২] “-উক "প্রসারে “-উক-+-আ-উকা। " : স্বভাব প্রকাশ করে : 
যথা_-“ ৬/মিশৃ__মিশুক ; ৬/খা__খাউকা__খেকো |?” ইহা নাম-পদের সহিতও 
যুক্ত হয় ; যথা" পেট-_পেটুক ; মিখ্যা--মিথ্যক ; হিংসা__হিংসুক '' | 


[২৩] “-ক”- প্রসারে “-কা, -কী, -কি” : স্বার্থে, এবং সংযোগ 
জানাইতে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; যথা--“ ৬/মুড়__মোড়ক ;. +/টাব্-_টনক ; 
৮/চড়-__চড়ক ; ৬/ছব্‌-_ছলক ; ₹/ফাট্‌__ফাটক, ফটক ; সড়ক; সড়কী ; 
মড়ক (< মড়া) ; চুক; পটকা ; ৬/চনৃ-_চন্কা ; ৬/বৈঠ__বৈঠক ; হেঁচকা, 
হেঁচকী ; ছড়কা '’ : ইত্যাদি। “-ক” প্রত্যয় নাম-পদের সহিতও ব্যবহৃত হয়। 


বূপ-তত্ব ১৩৯ 


[২৪] এতদ্কিলু, ধাতুর প্রসারক কতকগুলি কৃৎ-প্রত্যয় বাঙ্গালায় 
পাওয়া যায়। এগুলির দ্বারা ধাতুর অর্থ উঘৎ পরিবতিত, পরিবধিত বা সঙ্কুচিত 
হইয়া) থাকে । (এইরূপ বাতু বহুশঃ নাম ধাতু হইয়। থাকে)। যথা__ 

[২৪ক] "-ক-” 2 ১/কঁছী_কৌচকা ; খি'চকা ; টপকা ; খাব 
গয়কা ; ঠমকা ; ২ নড়্‌__নডকা ; ভড়কা ; +/বহ্‌-_বহুকা। বখা। বকা , জমকা ; 
সালা ; ১/মূচ_ সুচকা ; +/চন্_ চত্বুকা , টসৃকা '' ; ইত্যাদি। 

[২৪খ] “+৯-৮ 7 ক্ষ) কহ; ঘঘটা ; চিপটা ; জাপটা ; 
পাশাটা ; দাপট ; লপটা ” ; ইত্যাদি । 

[২৪গ] “-ড-” : এ ড়া বেড় দাবড়া। হে আঁচড় ৷ ড়া, 
নি'চড়৷ ; চুনড়৷ ; চাপড় ; ধাৰড়৷৷; নিজড়া দৌড় (সাত তৰণ ড) দাও 
হাকড়া ; ছড়া '’ ; ইত্যাদি । “ তাড়া" ধাতু, বিশেষ্য “ ত্রযদট '' হইতে) । 


[২৪৭] “-র- “ ঠাহরা, চুমরা, ঝ'করা, হাঁকরা, ডুকরা, ফুকর৷ iu 
[২৪৪৬] "কু"! « আগল৷, খৌমন৷, ছোরলা, থে তল৷, দীদলা পিকলা, 


ফুসলা, বাওল৷, হামলা "’ ইত্যাদি। 
[২৪চ] * -স-, -চ- » ২ * গুমসা, চকসা, ঝলসা ; ধামসা, লেঙ্গচা, বালসা, 
ভাপসা, ভাঙ্গচা, ভেঙ্গচা (< ভঙ্গমুখভঙ্গী) " ইত্যাদি। 


র্‌ 


বাঙ্গালায় বহু সংস্কৃত ক্দন্ত শব্দ'র্যবহৃত হয় সংস্কৃত ধাতু" ও সংস্কৃত 
পরত্য-যোগে কি করিয়া এই-লকন শব্দ “গঠিত/হইল, সে আলোচনা লং 
এত অন্তু কনতাজানা ভাখার এই প্রকার পের বিশ সাল 
এগুলির আলোচনা বাঙ্গালা ব্যাকরণের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয় এগুলির 
এরা আনো না বুঝব, নি এরি, যোগ 
লা। কখন-কখন সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় রাজানা ধাতু ও প্রতায়ের সদ সান? 
এবং যেখানে পার্থক্য থাকে, সাধারণতঃ সেখানেও এই দু 5) 
হয় না। সংস্কৃতের সহিত তুল্য-রূপ বাজালা ধাতু ও প্রত্যয় ; বা এচ 
কল=চনন মিলস সহ রম আজান. 788 


১৪০ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


কর্-অন= সংস্কৃত করণ, বাঙ্গালা করন "| ঈঘৎ পরিবতিত রূপে বাঙ্গালায় বিদ্যমান 
সংস্কৃত ধাতু ; যথা_“ (সংস্কৃত) দিনদিন (বাঙ্গালা) পড় --পড়ন ; খাদৃ-- 
খাদন, খা__খাওন ; মিশ্বাপন__মিশান ”; ইত্যাদি 
বালালা সাধু-ভাঘায়, খাঁটি বাঙ্গালা বলা নে, সাধারণতঃ 

কোনও পরিবর্তন হয় না; যেমন-:“ রাখ+ -ইয়া ৯ রাখিয়া, চনৃ+-ইব্-+-এ-চলিবে " টা 
চলিত-ভাষায় প্রত্যয়াদি যোগের সঙগে-সঙ্গে যে কতকগুলি উচচারণ-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে, সেগুলি 
অপিনিছিতি, অভিশু্তি- ও স্বরসঙ্গতি-মূলক ; এবং সাধু-ভাষার প্রাচীনতর ও সম্পূর্ণ বূপগুলি 
বিদ্যমান থাকায়, চলিত-ভাষায় এই সকল পরিবর্তনের ধারাও সুপরিস্ফুট ; যথা“ রাখৃ+- -ইয়া- 
রাখিয়া, রাইখ্যা > রেখে; চন+-ইব- -এ= > চলিবে > চইনৃবে, চ'ব্ৃবে [চোলৃবে] ; মিল 
আ=মিল৷ > মেলা” ; ইত্যাদি। 


কিন্ত সংস্কৃতে কৃৎ (এবং তদ্ধিত) প্রত্যয় যুক্ত হইলে, গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্পূসারণ হেতু, ধাতুর স্বকীয় 
স্বর-ধ্বনির বহুশঃ পরিবর্তন হইয়া যায়, এবং শব্দস্থ 851187)16 বা৷ অক্ষরের উদাত্তাদি স্বর বা সুরেরও 
পরিবর্তন ঘটে ; এতত্তিনু, ধাতুর স্বর- বা ব্যঞ্জন-বর্ণে র বিলোপও হইতে পারে। প্রত্যয়-রূপে পৃথুক্ত 
অরক্ষরটী হয় তো এক ; কিন্ত এই এক প্রত্যয়-ই, বিভিনু অবস্থায় ভিনু ভিনু ধাতুতে, অর্থে র পরিবর্তনের 
সঙ্গে-সজে, তাহাদের রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে ; যেমন__বিশে্য. পদ-দ্যোতক 
“অ” প্রত্যয় ; ইহার যোগে নানা প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা" বুধ (= ১ জানা) 
+-অস্বুধ” (‘ যে বুঝে বা জানে, পণ্ডিত,'_-এখানে ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই); “ */বদৃ+ 
অ-্বদ” (‘যে বলে’ ; যথা_-“ বংশবদ, প্রিয়ংবদ,'-_এখানেও ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই); 
কিন্ত “ »বদ+-অ-্যাদ” (বলা, বলার ভাব,--এখানে ধাতুতে “বৃদ্ধি” হইল, অ-কার আ-তে 
পরিবতিত হইল) ; “ অনু+-% জন্‌ +-অ-অনু-্জ ” (এখানে জন্-ধাতুর ন-কারের লোপ হইল) 
“ জি+ -অ-্জই-অ-্জয় ”' (এখানে ধাতুর স্বর-ধ্বনির “ গুণ" হইয়াছে)। 
প্রত্যয়গুলির শক্তি, এবং প্রত্যয়-যোগে ধাতুর রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত 
* ব্যাকরণকারগণ প্রত্যয়গুলির এমনভাবে নাম-করণ করিয়াছেন, যাহাতে নাম-দ্শ ন-মাত্রেই সেগুলির 
কাধ্য পুরাপুরি বুঝিতে পারা যায়। মূল প্রত্যয়টাকে (অর্থাৎ যে একটী বা একাধিক অক্ষর প্রত্যয়ের 
“কাজ করে, সেটীকে বা সেগুলিকে) ধরিয়া, তাহার অগ্নে ও পশ্চাতে অন্য কতকগুলি বর্ণ জুড়িয়া 
দিয়াছেন ; এই বরণ গুলি বিশেম-বিশেষ অর্থের অথবা বিশেঘ-বিশেষ পরিবর্তনের নির্দেশক ; যেমন 
“বুধ + -অলবুধ ” ; এ ক্ষেত্রে, এই “ -অ ”-প্ৰত্যয়কে, সার আমা বলিয়া, ইহাতে “' কৃ”” বর্ণ 
ভুড়ি, দিয়া, ইহার নাম-করণ হইয়াছে “ ক্+অ”স “ক”, প্রত্যয়; “ কৃ” দ্বারা পাণিনির ব্যাখ্যা- 
মতে এইটুকু দ্যোতিত হয় যে, রর করানোর *'-পৃত্যয় যুক্ত হয়, তাহার 


"3 স্বম-ধ্বনি “' ই, উ, থা, ৯ ”-_এই কয়টীর একটী (এই স্বরগুলির গুণ বা বৃদ্ধি হয় না), এবং ইহার দ্বার 


“সে করে’ এই অর্থ দ্যোতিত হয়; এবং এই অর্থে, “জ্ঞা, পরী, কৃ”, দদীর্ঘ-্বর-যু্ত এই তিনটা ধাতুর 


রূপ-তত্ব ১৪১ 


পরে যে “অ” আইসে, তাহাকেও “ ক” নামে অভিহিত কর! হয়| “ %/বদৃ+অ =" বাদ,” 
এখানে “ অ প্রত্যয়ের পূর্বে “ঘৃ” বর্ণ ও পরে“ ঞ '” বর্ণ জুডিয়া দিয়া, ইহার নাম করা হইয়াছে 
“ঘএ৮-হ7অ+-ঞ৮ ; “এ ”’-এর অর্থ এই যে, ধাতুতে যদি হব স্বর থাকে এবং সেই স্বরের পরে 
যদি অন্য ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে এই হস্ স্বরের গুণ হয়, আর যদি ধাতুতে স্বর-ধ্বনির পরে ব্যঞ্জন 
না থাকে, তাহা হইলে এই স্বর-ধবনির বৃদ্ধি হয়; এবং যদি ধাতুতে অ-কার থাকে, তাহা হইলে 
অকারের বৃদ্ধি হইয়া আ-কার হয় ১_এবং “ হৃ”” দ্বারা ইহাই দেযাতিত হয় যে, ধাতুর অস্তে-স্থিত “চু” 
স্থানে “কৃ” ও “জু” স্থানে “গৃ” হয়; “ ঘঞ "নামে পরিচিত এই “ অ ”-প্ৃত্যয়-দ্বারা ভাব- 
বাচ্যের বা কর্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-বাচক নাম-শবদ স্থষ্ট হয়। “গ্রিয়ম+ /ব€+অ +- প্রিয়ংবদ " : 
এখানে যে “ অ » প্রত্যয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে “ খচ্‌" বব +অ+চু '; গ্ৰ” ইহা 
প্রকাশ করে যে, প্রত্যয়-নিষ্পনু শব্দটীর পূর্বে কর্মকারকে ম-কার-যুক্ত একটী পদ বসিয়াছে (“ প্রিয় 
+বদ-গ্রিয়ংবদ ৮), এবং “ চূ” দ্বারা ইহ! সূচিত হয় যে, ধাতুর স্বর-ধ্বনিতে না আসিয়া, প্রত্যয়ের 
স্বর-ধ্বনিতে উদাত্ত উচচারণ আইসে (“ বদ ”-এর “ দ”-অক্ষরটী উদাত্ত)। “ অনু” শব্দে যে 
“ অ”-পুত্যয় আছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে “ ড ” (“ড7অ ”), এবং এই “ ভূ "বর্ণ ছারা 
ইহ! সূচিত হয় যে, ধাতু স্বরাস্ত হইলে উহার স্বর-বর্ণ, এবং ধাতু ব্যঞ্জনাস্ত হইলে উহার স্বর ও অন্ত্য 
ব্যান উভ্যাই, লুপ্ত হয়; যেমন“ অনু+- ৯/জন্4অ”-এখানে “জন (ছুন্‌.)/-ধাতুর স্বর 
“অ” ও অস্তিম ব্যঞ্জন “ন্‌” দুইয়ের-ই লোপ হইল, ধাতুর মাত্র “ভূ” অবশিষ্ট রহিল, এবং 
এই “ভু ”’-তে “অ ”’প্রত্যয় যোগ হওয়ায়, প্রত্যয়াস্ত ধাতুর রূপ হইল“ জ”_-“ অনুজ" 
“অনুজ |“ ৬জি+অ”হজি-এর “গণ? জই,” “ জই+অ-জয় ”_এই “ অ "প্রত্যয়ের 
নাম “ অচু ”-“ চ্‌»-বর্ণ ্থারা প্রত্যয়ের স্বর-ধ্বনির উদাত্ত উচ্চারণ দ্যোতিত হইতেছে (উপরের 
« প্রিযংবদ ” শব্দের “ বচ্‌ '' প্রত্যয় দর্টব্য)। 

এইরূপে, কর্তা বা ভাব বুঝাইতে যে “ অ *-প্ৃত্যয় হয়, তাহার সহিত নান৷ বর্ণ জুড়িয়া দিয়া, 
ধাতুর উপরে তাহাদের প্রভাব পরিস্কুট করে এমন ভারে তাহাদের নাম-করণ পাণিনি-প্রমুখ সংস্কৃত 
বৈয়াকরণগণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই-রূপে প্রতায়ের নামকরণের জন্য, সেগুলির কাধ্য- 
বাচক যে ধ্বনি বা বর্ণ যোগ করা হয়, সেগুলিকে অন্নুবন্ধ বলে। অনুবন্ধের বর্ণ কে বাদ দিয়া 
(সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাঘায়, আগত এই-সব বর্ণ কে “ ই ” ৰা লোপ করিয়া), যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, 
সেইটুকুই হইতেছে নত্যকার প্রভার । “উ, কৃ, খু, ই, এ, টড, তু বুধ হা ₹ বৃ 
ব, শু, ঘৃ” প্রভৃতি অনুবন্ধ বর্ণের অর্থ ও প্রয়োগ সংস্কৃত (পাণিনীয়) ব্যাকরণের খুটিনাটির বিঘয়। 
কিন্তু তাহা হইলেও, বাঙ্গালা ভাঘায় আগত সংস্কৃত শব্দের পূর্ণ আলোচনার জন্য, এইরূপ অনুবন্ধ-যুক্ত 
(পাণিনির ব্যাকরণে ব্যবহৃত) প্রত্যয়-নাম যথাসম্ভব মনে রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। 

বাঙ্গানায় আগত সাধারণ সংস্কৃত শব্দে প্রাপ্ত আবশ্যক সংস্কৃত কৃষ্প্রত্যয়ের তালিকা নীচে 
প্রদত্ত হইল-_তালিকায় প্রথমে প্রতায়-স্বরূপ অক্ষরটী বা অক্ষর গুলি, ও পরে অনুবন্ধ-বর্ণ -ুকত প্রত্যয়ের ' 
নাম দেওয়া হইল :__ 


। 


১৪০ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


কর্‌+অন-সংস্কৃত করণ, বাঙ্গালা করন ” | ঈঘৎ পরিবর্তিত রূপে বাঙ্গালায় বিদ্যমান 
সংস্কৃত ধাতু; যথা“ (সংস্কৃত) প-_পঠন, (বাঙ্গালা) পড়__পড়ন; রা 
খাদন, খা-_খাওন ; মিশ্বাপন--মিশান "; ইত্যাদি। 

বাঙ্গালা সাধু-ভাঘায়, খাঁটি বাঙ্গালা ধাতৃতে প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ হইলে, সাধারণতঃ ধাতুর 
কোনও পরিবর্তন হয় না; যেমন“ রাখ -ইয়া৯ রাখিয়া, চনৃ+-ইব্‌-+-এচলিবে " ইত্যাদি। 
চলিত-ভাঘায় প্রত্যয়াদি যোগের সঙ্গে-সঙ্গে যে কতকগুলি উচচারণ-রিকৃতি ঘটিয়া৷ থাকে, সেগুলি 
অপিনিহিতি-, অভিশ্রতি- ও ্বরসঙ্তি-মূলক ; এবং সাধু-তাঘার গ্রাচীনতর ও সম্পূর্ণ রূপগুলি 
বিদ্যমান থাকায়, চলিত-ভাঘায় এই সকল পরিবর্তনের ধারাও সুপরিস্ফুট ; যথা“ রাখৃ+ -ইয়া- 
রাখিয়া, রাইখ্যা > রেখে ; চল্+-ইব-+-এ > চলিবে > চইনৃবে, চ’ল্বে [চোলৃবে] ; ম্লি+- 
আ.-ুসিলা ৯ মেলা ” ; ইত্যাদি। 


কিন্ত সংস্কৃতে কৃৎ (এবং তদ্ধিত) প্রত্যয় যুক্ত হইলে, গুণ-, বৃদ্ধি- ও সম্পূসারণ হেতু, ধাতুর স্বকীয় 
স্বর-ধ্বনির বহুশঃ পরিবর্তন হইয়া যায়, এবং শব্দস্থ syllable বা অক্ষরের উদাত্তাদি স্বর বা সুরেরও 
পরিবর্তন ঘটে ; এতস্তিন, ধাতুর স্বর- বা ব্যঞ্জন-বর্ণে র বিলোপও হইতে পারে। প্রত্যয়-রূপে প্রযুক্ত 
অক্ষরটী হয় তো৷ এক ; কিন্ত এই এক প্রতায়-ই, বিভিনু অবস্থায় ভিনু ভিনু ধাতুতে, অর্থে র পরিবর্তনের 
সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাদের রূপেরও নানা প্রকারের পরিবর্তন আনয়ন করে যেমন-_বিশেঘ্য. পদ-দ্যোতক 
“-অ” প্রত্যয় ; ইহার যোগে নানা প্রকারের পরিবর্তন দেখা যায় ; যথা“ বুধ (বুঝা, জানা) 
+ -অ=ৰুধ '’ (‘ যে বুঝে বা জানে, পণ্ডিত,_-এখানে ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই) ; “ */বদৃ+ 
অস্বদ ” (“যে বলে’ ; যথা" বংশবদ, প্রিয়ংবদ,”--এখানেও ধাতুতে কোনও পরিবর্তন নাই); 
কিন্ত “ ৯'বদ্‌+ -অ=বাদ ” (বলা, বলার ভাব,'__এখানে ধাতুতে “বৃদ্ধি” হইল, অ-কার আ-তে 
পরিবাতিত হইল) ; “ অনু-- / জনু + -অ=অনু-জ '” (এখানে জন্-ধাতুর ন-কারের লোপ হইল) ; 

«“ /জি-+ -অ=জই-অ=জয় '’ (এখানে ধাতুর স্বর-ধ্বনির ‘ গুণ” হইয়াছে) ৷ 
A পৃত্যয়গুলির শক্তি, এবং প্রত্যয়-যোগে ধাতুর রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া পাণিনি-পুন্ুখ সংগ্কৃত 
ব্যাকরণকারগণ প্রত্যয়গুলির এমনভাবে নাম-করণ করিয়াছেন, যাহাতে নাম-দর্শ ন-মাত্রেই সেগুলির 
কার্য পুরাপুরি বুঝিতে পারা যায়। মূল প্রত্যয়টাকে (অর্থাৎ যে একটা বা একাধিক অক্ষর প্রত্যয়ের 
“কাজ করে, সেটীকে বা সেগুলিকে) ধরিয়া, তাহার অগ্নে ও পশ্চাতে অন্য কতকগুলি বর্ণ জুড়িয়া 
দিয়াছেন; এই বর্ণ গুলি বিশেঘ-বিশেষ অর্থের অথবা বিশেঘ-বিশেঘ পরিবর্তনের নির্দেশক ; যেমন 
“বুধ্‌1-অলবুধ ” ; এ ক্ষেত্রে, এই ‘‘ -অ *পরত্যয়কে, মাত্র “ অ+ না বলিয়া, ইহাতে “কৃ” বর্ণ 
ছুডিয়া দিয়া, ইহার নাম-করণ হইয়াছে “ ক্‌+অ ৮“ ক” প্রত্যয়; “ কৃ” দ্বারা পাণিনির ব্যাখ্যা" 
মতে এইটুকু দ্যোতিত হয় যে, যে ধাতুর সঙ্গে এই “ ক” নামে পরিচিত “অ ”-পত্যর যুক্ত হয়, তাহার 
! স্বর-্বনি “ ই, উ, থা, ৯”-_এই কয়টীর একটী (এই স্বরগুলির গুণ বা বৃদ্ধি হয় না), এবং ইহার ছারা 
* লে করে’ এই অর্থ দ্যোতিত হয়; এবং এই অর্থে, “জ্ঞা, প্রী, কৃ”* দীর্ঘ-্বর-যুক্ত এই তিনটী ধাতুর 


বূপ-তন্ব f ১৪১ 
পরে যে “অ” আইনে, তাহাকেও "' ক” নামে অভিহিত করা হয়। “ /বদৃ+অ "=" বাদ,” 
এখানে “ অ "প্রত্যয়ের পূর্বে” বর্ণ ও পরে “এ” বর্ণ দুড়িয়৷ দিয়া, ইহার নাম করা হইয়াছে 
“ঘঞ”-_“ হ4অ +" ; “এ এর অর্থ এই যে, ধাতুতে যদি হস্ব স্বর থাকে এবং সেই স্বরের পরে 
যদি অন্য ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে এই সবরের গু হয়, আর যদি াতুত স্বর-ধনির পরে বায়ন 
না থাকে, তাহা হইলে এই স্বর-ধবনির বৃদ্ধি হয়; এবং যদি খাতুতে অ-কার থাকে, তাহা, হইলে 
অকারের বুদ্ধি হইয়া আ-কার হয় এবং 5৭ দ্বারা ইহাই দ্যোতিত হয় যে, ধাতুর অস্তে-্থিত “চু” 
স্থানে “ কৃ" ও “জ্‌ স্থানে “ গু” হয়ঃ “ ৰঞ ”নামে পরিচিত এই “ অ ”-পৃত্যয়-দ্বার৷ ভাব" 
বাচ্যের বা কর্-বাচোর ক্রিয়া-বাচক নাম-শব্দ স্থষ্ট হয়। “ প্রিয়্+ %বদ+অ ৮৭ গ্রিয়ংবদ " : 
এখানে যে “ অ "প্রত্যয়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে “খহ৮-হঘ4৮) “খু ইহা 
প্রকাশ করে যে, প্রত্যয়-নিষ্পনু শব্দটীর পূর্বে কর্মকারকে ম-কার-যু্ত একটী পদ বসিয়াছে (' প্রিয় 
+বদ-প্রিয়ংবদ ”), এবং “ছু ” দ্বারা ইহা সূচিত হয় যে, ধাতুর স্বর-ধ্বনিতে না আসিয়া, প্রত্যয়ের 
স্বর-ধ্বনিতে উদাত্ত উচচারণ আইসে (বদ ”-এর “ দ”-অক্ষরটী উদাত্ত)। “ অনুজ ” শব্দে যে 
“অ ”-পৃতায় আছে, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে “ ড” (ভূঅ "), এবং এই “ভূ "বর্ণ ছারা 
ইহা। সূচিত হয় যে, ধাতু স্বরাস্ত হইলে উহার স্বর-বর্ণ, এবং ধাতু, ব্যঞ্জনান্ত হইলে উহার স্বর ও অন্ত্য 
বাঞ্জন উভয়ই, লুপ্ত হয়; যেমন অনু এজন +অ”_ এখানে“ জন (ভজন, )”-ধাতুর স্বর 
॥ ত! ও অস্তিম ব্যঞ্জন “ন্‌” দুইয়েরই লোগ হইল, ধাতুর মাত্র “ভূ” অবশিষ্ট রহিল, এবং 
এই “ দ্‌ ”-তে “ অ ’’-প্ত্যয় যোগ হওয়ায়, ত্যাস্ত ধাতুর রূপ হইল “জজ” অনুজ 
“অনুর” । “ এ জি--অ’’_জি-এর ও. জই,” “ জই+অস্জয় "এই “অবতার 
নাম“ অহ্‌”--“ চু "বর্ণ ছারা প্রত্যয়ের ্বর-ধ্বনির উদাত্ত উচচারণ দ্যোতিত হইতেছে (উপরের 
« প্রিযংবদ” শব্দের “ খচ্‌ ' প্রত্যয় দ্রষ্টব্য) ৷ 

এইরূপে, কর্তা বা তাৰ বুৰাইতে বে“ পুত হয়, তাহার সহিত দান ভি দিয়, 
ধাতুর উপরে তাহাদের পুভাব পরিস্ফুট করে এন ভাবে তাহাদের নাম-করণ পাণিনিপযুখ সং 
ৈণকরণগণ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই-রাগে পানের নামকরণের জন্য 
বাচক যে ধ্বনি বা বর্ণ যোগ করা হয়” গেগুনিকে অন্তুব্ন্ধ বলে। ৪২0 
(সংস্কৃত ব্যাকরণের ভাষায়, আগত এই-নব বর্ণকে “ ইত” বা লোপ করিয়া), যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, 
সেইটুকুই হইতেছে সত্যকার প্রত্যয় | “উ,কু, {STL 
বু” প্রভৃতি অনুৰন্ধ বর্ণের অর্থ ও প্রয়োগ মং (নিন) ব্যাকরণের খুটিনাটি বা 
কিন্ত তাহা হইলেও, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের পূর্ণ আলোচনার জনা, 
(পাণিনির ব্যাকরণে ব্যবহৃত) প্রত্যয়নাম যথামন্তব যনে রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। 

বাঙ্গালা আগত সাধারণ সংস্কৃত শব্দে পরা আবশ্যক সংস্কৃত কু, 
প্রদত্ত হইল-_তালিকায় প্রথমে পৃত্যয়-স্বরূপ অক্ষরটী বা অক্ষরগুলি, 
মাম দেওয়া হইল :- 


১৪২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১] শুন্য প্রত্যয় : যেখানে ধাতর উত্তর কোনও প্রত্যয় যুক্ত হয় না, মুল 
ধাতুই শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয় ;--এই-রূপ শব্দকে যুগপৎ Verb-Root ও Root- 
Word বা ২০০৮-০৪ অথাৎ ধাতুপ্রকৃতি ও নাম-প্রকৃতি বলা যায়। 
কতৃবাচ্যে ও তাবে, উভয়বিধ অথে, প্রত্যয়-হীন ধাতু এই-রূপে নাম বা৷ শব্দের কার্য 
করে ;__কেবল, যেখানে ধাতু হরস্ব-্বরান্ত, সেখানে ধাতুর পরে একটী '“তৃ.(ৎ)” 
বসে ; যথা--“ উদ্্‌++/ভিদ্বউত্তিদ (“যাহা ভেদ করিয়া উপরে উঠে ') ; মেনা+ 
৬/নী-সেনানী (“যিনি সেনাকে চালান ') ; ভাঘা4৬“বিদ্ৃ-ভাঘাবিদ্‌ (‘যিনি 
ভাষা জানেন’; সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের রূপ ধরিয়া, তৃ-কারাস্ত ‘ ভাঘাবিৎ ' 
রূপই বাঙ্গালায় সাধারণ)__তজ্জপ, ধর্মবিৎ, ব্গবিৎ, তত্ববিৎ, ভূগোলবিৎ ইত্যাদি ; 
পরি4-+/সদৃ-পরিষত, পরিঘদূ (' সভা ') ; উপ+নি+৬/সদৃ-উপনিঘত, উপনিঘদৃ 
(“যাহার জন্য গুরুর কাছে বসে, তত্বজ্ঞান, বরন্নজ্ঞানের শাস্ত্র ') ; সভা7৬/সদ- 
সভাসদ ( সভায় বসে যে); স্বয়হ7/ভূক্বযন্তু; ইন্জ++/জি-ইন্্রজিৎ 
(তৃঁকারের আগম,_-' ইন্দ্রকে যে জয় করিয়াছে ') ; বি+/পদৃবিপদৃ-_তক্ধপ 
আপদ, সম্পদ; ৬/চিৎচিৎ (জ্ঞান) ; সহ্+বিদৃ-সংবিৎ ; আ+-২/শায়ু 
আশিষব, আশী: ; বি++/দ্য (বা /দ্যুৎ)=বিদ্যুৎ; বন্গ+৬/হবৃলব্র্গহা ; 
বীর+ /সূলবীরস্‌ ; অগ্র4/নী-অগ্রণী ; স্ব+-/রাড্=স্বরাভ্‌ (স্বরাট'__ 
সংস্কৃতের প্রথমার একবচনের এই রূপই বেশী প্রচলিত; বাঙ্গালা “স্বরাজ ' 
শব্দ কিন্ত সংস্কৃত ‘স্বরাজ্য ' হইতে জাত ); সম্‌+৬/রাভ্-সম্াট (সংস্কৃতের 
প্রথমার. একবচনের রূপ); অংশ-4-৯/ভহৃ-অংশভাজ্‌ > অংশতাক্‌ ; দ্ঃখ+ 
+/ভভ্্‌-দুঃখভা্‌ > দুঃখতাক্‌ ; ক্রব্য+৬/অদৃ-্রব্যাৎ, ক্রব্যাদ্‌ (‘যে কাঁচা 
মাংস খায় ')”। 

প্রত্যয়-বূপে কোনও অক্ষর বা বর্ণ যুক্ত না হইলেও, ধাতু ক্কচিৎ ঈঘত পরিবতিত 
হয়। প্রত্যয় না থাকার (অর্থাৎ শূন্য প্রত্যয়ের)-ও নাম-করণ সংস্কৃত ব্যাকরণে 
হইয়াছে ;- -ধাতুর স্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও উদাত্ত-স্বরের অবস্থান ধরিয়া, “ ক্কিব্‌, ক্রিপৃ, 
প্রি, ঘি, বিচু, বিট” এই নামগুলি প্রযুক্ত হয়। “ক্কিপ্‌ ”প্রত্যয়ই বেশী 
সাধারণ ; উপরের দৃষ্টান্তগুলি “ক্কিপৃ *-প্রত্যয়ের নিদর্শন; কেবল ““ অংশভাক্‌, 
দুঃখভাক্‌” হইতেছে “থ্রি "প্রত্যয়ের নিদর্শন, এবং “ক্রব্যাৎ” হইতেছে 
“ বিট্‌ ” প্রত্যয়ের উদাহরণ । , 
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[২] “-অ *্প্রত্যয় : কর্তার, অথবা, ভাবের প্রকাশ করিবার জন্য, এই 
প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়__এটী সংস্কৃতির একটা বহুলপপ্রযুক্ত প্রত্যয় । ধাতুর পরি- 
বর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়।, এবং পূর্ব-পদের সহিত যোগ তথা সাধিত পদের অর্থ 
বিচার করিয়া, এই প্রত্যয়ের কার্ধ্য অবস্থা-গতিকে বিভিন্ন হয়; এবং পূর্বোল্লিখিত 
অনুবন্ধ-সমূহ যোগ করিয়া, এই সকল বিভিননতা প্রদশিত হয়। তদনুসারে, 
এই “অ প্রত্যয়ের বিভিন্ন রূপ হয়; ইহার এই কয়টা বিভিন্ন রূপ 
লক্ষণীয় :-- 

[২ক] “-অ-্অ '’: অন্য-প্রত্যয়-যুক্ত ধাতুতে তথ৷ ব্যঞ্জনান্ত গুরু-স্বর-যুক্ত 
ধাতুতে এই ““-অ "' যোগ করিয়া, ভাব-বাচক সংজ্ঞা বা নাম স্থা্টি করা হয় ; নব- 
সুষ্ট এই-রূপ ভাব-বাচক শব্দ, সংস্কৃতে স্ত্রীলিজের শব্দ হয় বলিয়া, এগুলিতে উপরস্ত 
“অ! "প্রত্যয়ও যুক্ত হয় ; যথা_-“করা '-অর্থে কৃ-ধাতু, তাহাতে ইচছা-দ্যোতক 
“সন্‌ "প্রত্যয় যোগ করিয়া, “৬/কৃ+সব্‌ '' মিলিয়া হইল “ চিকীর্ঘ ” (সবৃ- 
প্রত্যয়ের ধাতুতে “স্‌” যোগ হয়, ধাতুর অভ্যাস বা দ্িত্ব-ভাব হয়, এবং 
ধাতুর আত্যস্তর পরিবর্তনও হয়__“/কৃ+ফ্‌ "=" কীর্7য্‌ "অভ্যাস দ্বারা 
“ *কিকীৰ্+-সৃ ” স্থানে “ চিকীর্+ফ্‌,” ঘত্ব-বিধানে ““ চিকীর্্‌ ”); তাহাতে এই 
“অ” যোগে “ চিকীর্ঘ ”+ অ "০ চিকীর্ঘ” ; তদনন্তর স্ত্রীলিঙ্গে “ আ 
(=টাপৃ) "প্রত্যয় যোগ করিয়া “ চিকীর্থা ” শব্দ, অর্থ “করিবার ইচ্ছা '; 
তক্ধপ “ ৬/পা4সনৃ ” = “পিপায্‌ ” 4+ “অ” = “পিপাস "+ “আ ”- 
“পিপাসা ” শব্দ-- পান করিবার ইচ্ছা ' ; তজ্বপ, “ দিদৃক্ষা (৬/দৃশ্‌), জিজ্ঞাসা 
(৬ক্ঞা)” ইত্যাদি; “*/ঈহ্‌ (ব্যঞ্জনান্ত দীর্ঘ-্বর-যুক্ত ধাতু)+-অ-+-আ=ঈহা 


("ইচ্ছা ’) ৮, তদ্বৎ “ উহা (তর্ক), বাধা, শিক্ষা, পীড়া, হিংসা, লভ্জা, 


অসুয়া, সেবা, ভিক্ষা, দীক্ষা, রক্ষা, প্রশংসা ” | 

7" [২খ], “-অ=অঙ ”' : “ভিছ” প্ৰভৃতি কতকগুলি ধাতু, যেগুলি গ্রতায়াস্ত 
নহে, এবং যেগুলিতে দীর্ঘ স্বর-ংবনিও নাই, সেগুলি হইতে পূর্ববৎ স্ত্রীলিঙ্গময় 
ভাব-বাচক সংজ্ঞা স্বষ্টি করিতে, এই “ অঙ্‌ (=অ) ” প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা-_ 
“ /ভিদব4-অঙ্+-আ (টাপৃ) ''=“ ভিদা,” অথ ‘ভেদ '; “শ্ৰদ্ বা শরৎ ৬/ধা 
+ অঙ্‌ (অ) + টাপৃ (=অ৷) 
=" চিন্তা ৮; “ //ক্পৃ্‌+-অঙ+টাপৃ=কৃপ৷ ” ; “ /ভৃ+-অঙ+টাপৃ=জর। ”। 


jt 


”=“শদ্ধ৷ "; “/চিন্ত + অই + টাপৃ ৮. 


১৪৪ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[২গ] “-অ=অচু ” : “ পচ্‌ ” প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয়- 
যোগে কত্তৃবাচ্যে (অর্থাৎ ‘এই কার্য সে করে’ এই অথে) সংজ্ঞা স্থাষ্টি হয়) 
যথা__“ নন্দ (= যে আনন্দ করে), চর (“যে চরে বা ঘুরিয়া বেড়ায় ') ; ৮/চুর্‌ 
--চোর ; অর্থ (যোগ্য) ; চরাচর ; চলাচল; গ্রহ (-“যে গ্রহণ করে বা 
ধরে ’)” ইত্যাদি । 

ই-কারান্ত তথা অন্য কতকগুলি ধাতুতে এই “ অছ্‌ "-প্রত্যয়-যোগে ভাব- 
বাচক নাম স্থ্ট হয়; যথা__“+/জি4অচ্‌-জয় ; +/নী-_নয়, প্রণয়, বিনয়; 
১/ভী-_ভয় ; /চি-_চয়, সমুচচয়, নিচয় ; /স্ত--স্তব ; ৮/বৃঘ- বর্ষ (= বর্ধণ- 
কার্য); গুহা7+/শী+অচ্‌_গুহাশয় ; তজ্বূপ, পাৰ্শ্ব শয় ” ; ইত্যাদি। 

[২ঘ] “-অ-অণ্‌ ” : পূর্বে কর্ম-পদের কোনও শব্দ যুক্ত হইলে, পরবর্তী 
ধাতুতে যে “ অ "প্রত্যয় আইসে, তাহাকে “ অথু ” বলে; যথা“ কুম্তকার '' 
=" কুন্ত++/কৃ4অপ্‌”; তদ্ৰূপ “ গ্রস্থকার, শাস্ত্রকার, চাটুকার ; তন্তবায় (তস্ত+ 
১/বে+অথ্‌); দ্বারপাল ” | 

[২৩] “-অ=অপৃ ” : বিশেষ করিয়া দীর্ঘ খ্‌-কারান্ত ও উ (অর্থাৎ, উ উ) 
-বর্ণান্ত ধাতু হইতে এই প্রত্যয়ের যোগে ভাব-বাচক সংজ্ঞা গঠিত হর ; যথা__ 
“ আ+4-/দৃ4অপৃ-আদর ; বি/স্7অপৃ-বিস্তর ; +/ভুঅপৃ-তব; 
+/জপৃ+অপৃ-জপ ”; তজ্বপ “ স্বন, যম, সংযম, নিরুণ '' ইত্যাদি। 

[এতত্সম্পর্কে নিম দত্ত,“ ঘঞ্” প্রত্যয় দর্টব্য-_[২ঠ]  অ- 
ঘ্ঞ” |] 

[২চ] “নক”? ; ব্যঞ্নাস্ত ধাতুর স্বর-ংবনি যদি “ই, উ, থা, ৯. 
থাকে (অথবা, যদি “ উপধা ” বণ, অথাৎ শেষ ধ্বনি বা বর্ণ, “ই, উ, খ, ৯ 
এই কয়টার একটী হয়), তাহা, হইলে কর্তৃবাচক (‘সে করে’ এই অর্থে) 
সংজ্ঞা-শব্দ এই “ অ=ক ”-পুত্যয়-যোগে নিপন্ হয় ; যখা--২/বুধ7ঁক-বুধ ; 
Vলিষু-ক=লিখ ; /মিন্+-ক=মিল ''/; ইত্যাদি । 

“জ্ঞা, প্রীত কৃ”, এবং উপসগ -যুক্ত আ-কারান্ত ধাতুর উত্তরও এই অথে 
“ক »*প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা_-“ */প্রী+ক-প্রিয় ; ৮ভা4ক-জ্ঞ, বিল, 
গ্রা-জ্ঞ, অন্ঞ ; নৃ+৮/পা+ক-নৃপ; জু4৮/স্থাক-সুস্থ, স্ব++/স্থা7ক- 


রূপ-তত্ব ১৪৫ 


বস্থ ; ৮/হব্‌ (ধৰ্)+ক-তব, শর বৃত্ৰযু , কৃত ; +/দা+ক--দ, যথা_-জলদ, 
শোকাপনুদ ” ; ইত্যাদি। 

[২ছ] “-অ-ুকঞ্র” : কতকগুলি সর্বনাম-শব্দের পরে, জ্ঞানার্থক দৃশ্‌- 
ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে এই প্রত্যয় হয় ; “তাদৃশ, মাদৃশ, সদৃশ, কীদৃশ, ঈদৃশ “| 

[২জ] “-অ-খছ্‌ ” : ধাতুর পূর্বে কর্মপদ থাকিলে, এবং সেই কর্ণপদে 
“ বৃ ”-বিভক্তি যুক্ত হইলে, যে “ অ "প্রত্যয় ধাতুতে সংযুক্ত হয়, তাহাকে “ খচ্‌ 
বলে। “সে করে’ এই অথে ইহার প্রয়োগ ; যথা__“ প্রিয়1৮/বদ+খছ্‌ "=, 
« প্রিয়সূ-বদ-অ > প্নিয়ংবদ " ; তজ্বূপ, “বশংবদ ” ; “তয়7+/কৃ+খছ-ভয়হ- 
কর > তয়ঙ্কর ” ; “ তুর+১/গহ7খছ্‌-তুরঙম ”; তদ্বৎ, “ পরস্তুপ, সর্বংসহ, 
ধুরন্ধর, যুগন্ধর, বসুন্ধরা, ক্ষেমঙ্কর, শুতক্কর, পুরন্দর, তগন্দর, বিশবম্তর, অন্রংকষ, বাচংযম, 
ধনপ্রয়, শক্রপ্য়, রিপুঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয়, পুরঞ্জয়, সর্বন্ধর, বিশবন্ধর ” ইত্যাদি । 

বাঙ্গালা “ ভরম্তর” শব্দ এইরূপ শব্দের আংশিক অনুকরণে গঠিত। 

[২] “-অ-ুখর্‌” : ধাতুর পূর্বে উপসর্গ “সু” বা “দুঃ (দুদু) “ 
আপিলে, বিশেঘণ-অর্থে “ খলৃ-অ ”-প্রত্যয় হয় ; যথা“ সুকর (“ সহজে যাহা 
করা যায় ?), দুর, সুগম, দুর্গম "| 

[২৩] “-অ=খশ্‌ ” : পূর্বে কর্মপদ থাকিলে, “ তদ, তপৃ, মহ্‌ ” প্রভৃতি 
কতকগুলি ধাতুর উত্তর, “সে করে’ এই অর্থে এই “খশ্লুঅ **প্রত্যয় হয়; 
এবং পূর্ববর্তী কর্মপদে “মু ”-এর আগমও হয়; যথ৷-_'' অরুত্ধদ (= মৰ্মস্থলে 
কষ্ট প্রদানকারী?) ; ললাটন্তপ ; পত্ডিতন্মন্য (= যে নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া 

মনে করে’) ; ইরস্মদ (--“হস্তী-_ইরা বা জল ছারা যে প্রমন্ত হয় ') ; জনমেজয় 
(জনয়+এজয়--‘ জন বা লোককে যিনি কল্পান্বিত করেন ') ; স্তনন্ধয় (স্তনমব-- 
-১/ধে--স্তন্যপায়ী ?); অন্রংলিহ ; অসূর্ধ্ম্পশ্যা (স্ত্ীলিঙ্গে আ) "| 

[২ট] “-অলুধ ”: ধাতুর উত্তর করণ-বাচ্যে বা অধিকরণ-বাচ্যে এই 
প্রত্যয় যোগ করিয়া, সংজ্ঞা বা নাম-পদ হয়; যথা“ দত্তচছদ (= ‘ ও, যারা 
দন্ত আচ্ছাদিত হয়), প্রচ্ছদ ( যদ্দারা কিছু আচ্ছাদিত হয়?) ; কর (যয্দারা 
কিছু করা যায়-_হস্ত ') ; আকর (“ যেখানে খাতুদ্রব্য আকীর্ণ থাকে --/কু) ; 
শর (“যাহার ছার হিংসা করা যায় '__/শৃ) ; আলয়, নিলয় (‘ যেখানে অধিষ্ঠান 
করা যায়_:/লী+); পরিসর (স্থল যাওয়া ') ” 

10149? B.T. | 


১৪৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[২ঠ] “-অ=ঘঞ্” : এই প্রত্যয়ে, ধাতুর স্বর-ধ্বনির ‘গুণ ' বা বৃদ্ধি" 
হয়, ধাতুর শেষে “ চ, জ” থাকিলে, এই “চ,জ ” যথাক্রমে. “ক, গ' হইনা 
বায়, এবং ঘঞ্প্রত্যয়-যোগে যে শব্দ স্থষ্ট হয়, তাহা ভাব, কর্ম, করণ, সম্পুদান, 
অপাদান বা অধিকরণ প্রকাশ করে, কর্তাকে কখনও প্রকাশ করে না; যখা-- 
“ +/পছ+ঘঞ-পাক, +/ভূঁ-ভাব, +/বুধ, বোধ,_ ৬/ভহ্-__ভাগ, ৬যছ-_ 
বাগ, ১/ভুছ্ক--তোগ, +/পই-পাঠ, ৬/পদ্-_পাদ, ১/দা-দায, ১/লভ_ 
লাভ, +/লুভী_লোভ ” ইত্যাদি । 

দ্রষ্টবা-_“ বিস্তর__বি+-+/ভ্+অপৃ,' কিন্তু “' বিস্তার==বি4- /স্থ+- 
ঘঞ” 0 45/হয়্‌1+অপৃলহস, ৮/হয4ঘএলহাস " ; তদ্বপ “৬/যহ্-যাম "| 

[খ্ড] “-অ-ট ”: পূর্বে অধিকরণ-বাচক শব্দ থাকিলে, চর্-ধাতুর উত্তর 
এবং “ দিবা ” প্রভৃতি শব্দ-যুক্ত কৃ-বাতুর উত্তর “ট= অ "-প্রত্যয় ক্তৃবাচ্য 
প্রযুক্ত হয়; যথা“ খচর, ভূচর, জলচর, বনচর ; দিবাকর, নিশাকর, গ্রভাকর ''। 
তজ্বপ “পুরঃসর, পুষ্টিকর, যশস্কর, অর্থ কর, কর্মকর, কিন্কর '' ইত্যাদি। এই 
প্রকার “ট-অ "-যুক্ত শব্দের স্্বীলিঙ্গে '“ঈ "প্রত্যয় হয়। 

[২] “-অহটক্‌” : কর্মকারক পূর্বে থাকিলে, উপসর্গ -বিহীন “গা 
(গৈ)” ও “পা” ৰাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে “ টক্‌ "-প্রত্যর হয়)“ সামগ, মধুপ "। 
“ বাতথু (তৈল), জার়াখু, শতঘী, গোখু ”-_এই কয়টা শব্দেও ' টকৃ”' গ্রত্যার। 

[২৭] “-অলুটছ"; “রাজন (রাজা), অহঃ, সখি (ষখা) :-_এই 
কয়টা শব্দে, সমাস-বিশেষে “ টচু= অ "প্রত্যয় হর ; যথা__" মহারাজ, বর্মরাজ ; 
বিবুধসখ  (ঘষ্ঠীতৎপুরুঘ ; বহুব্রীহিতে “ বিবুবসখি ' ")। 

[২ত] “-অ-ড” : গয্-ধাতুর পূর্বে অন্ত প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ আসিলে, 
কর্তৃবাচ্যে “ ড "প্রত্যয় হয়-_“ ডু ”-এর অর্থ, ধাতুর স্বরের লোপ হইয়া তাহার 
স্থানে “অ” হয়; যথা--' পারগ, সর্বগ, উরগ, বিহগ, জগ, দুর্গ ; গিরিশ 
(€গিরিতে শয়ন করেন" এই অর্থে গিরি+৮/শী+ড; এই শব্দের অন্য ব্যুৎপন্তি 
আছে--' গিরি আছে যার ”, গিরি+ আছে '-অরথে তদ্ধিত শ-প্রত্যয়) ; তুরগ * ; 
ইত্যাদি । অন্য ধাতুর যোগেও এই প্রত্যয় হয়__“ পঙ্কজ, অনুজ ; শোকাপহ ; 
নগ ; পরিখা (পরিখ__গ্রাতিপদিক রূপ, স্ত্রীলিঙ্গে আ-প্রত্যর) ; শক্রহ, দল্যুহ ”; 
ইত্যাদি । 


রূপ-তস্থ ১৪৭ 


[২৭] “-অ=ণ”: জন প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে এই 
প্রত্যয় হয়; যথা--“ জাল (“যে জলে’), চাল (যাহা চলে’), রাম, তান, 
লেহ (অবলেহ), শ্লেষ, ব্যাধ, ভাব, গ্ৰাহ, শ্বাস” ইত্যাদি। 

[২দ] “-অ-ুশ” : কর্তৃবাচ্যে ; “ গোবিন্দ (৮/বিদ্বীশ, “যিনি গো 
অর্থাৎ জীবাভাকে জানেন ') ; অরবিন্দ (“অর বা চক্রাকার দল যে ফুল পাইয়াছে, 
পদ্ম?) ”। 

[৩] কর্তৃবাচ্যে “ অক "প্রত্যয় অনুবন্ধ-যোগে ইহারও রূপ-ভেদ আছে; 
যথা__ 

[ওক] “-অক-খু.ক্‌” :+%নী- নায়ক, শর শ্রাবক, %পঠূ পাঠক, %/নখ্‌-নাপক, 
%কৃ_কারক, +তু--তারক, */স্মু_স্মারক, ক পছ্‌_পাচক (যেরাধে'), %জব্_নক, গা 
(গৈ)__গায়ক, %/পালি_-পালক, +রিচু_রেচক” ইত্যাদি। 

[৩খ] “-অকলবুঞ্চ” : ” নিন নিন্নক,%/ হিংব্-হিংসক ”। 

[৩গ] “ -অকল্বুদ” : এখানে ধাতুর পরিবর্তন হয় না; *%/জীব্‌_জীবক, +/নন্দ_ 
অন্দক "| 

[ও] “অক”: “শিল্পী? অর্থে; “0 নৃংঁনর্তক, *%খব-খনক, %রঞ্জ-_রজক”'। 

[৪] “ -অন্ত-_অত "প্রত্যয় : “করিতেছে, বা করিয়া থাকে ' অর্থে ; 
এই প্রত্যয়ের একটা বিশেষ নান আছে--শতৃ-প্রত্যয়। পুংলিঙ্গে এক-বচনে (কর্তৃ- 
কারকে) এই প্রত্যয় “-অন্‌ ”', স্ত্রীলিজে “-অতী ” ৰা “নঅস্তী ”, ক্লীবলিঙ্গে 
4 -অঙ” হইয়া যায় ; সমাসে ইহার প্রাতিপদিক রূপ হয়“ -অ$ ») যথা-:+/অস 
+শতৃ-সন্তৃ--সব্, সতী, সং (ঝঙ্গালায় যে “সঙ? শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিজে ও 
ব্যবহৃত হয়, তাহ। প্রাকৃত ‘সন্ত--দত্ত ' রূপ হইতে উদ্ভূত) সংস্কৃত “সব্‌ ' শব্দ 
বাঙ্গালা অপ্রচলিত) ; /মহ+শত্মহজু__মহানু, মহতী, মহৎ; +/ভূ-তবার, 
ভবতী, ভবৎ "1. বাঙ্গালায় সমন্ত-পদেই এই প্রত্যরাস্ত পদের বেশী প্রয়োগ হইয়া 
থাকে ; যথা-::“ চলচছজি=চলৎ4-শক্তি ) ভবতসকাশে ; জলদচি-জলৎ+অচি ; 
তরছ্ধাজ-ুতরৎ+বাজ (“যিনি বাজ অর্থাৎ অনু বহন করেন'); জমদগ্িএ 
জমৎ4-অগ্নি (যিনি অগ্নিকে আহার করেন?) ” ) ইত্যাদি । 

[৪] “-অন”: কর্তৃবাচ্যে ও ভীববাচ্যে, ক্রিয়া- বা বস্ত-দ্যোতক 


প্রত্যয়। 


১৪৮ তাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৫ক] “-অন ”’=[ন্যু] (প্রত্যয়ের নাম) : করণ-অর্থে, যাদ্বারা কাৰ্য্য 
নিশনু হয়, এই অর্থে; “/নী-_নয়ন (‘ যদ্ধার৷ লোকে নীত বা চালিত হয়__ 
চক্ষু?) ; চৰ্বূচরণ ; সাধ__সাধন ; কৃ_করণ ; যা--যান (“যদ্দারা যাওয়া 
যায়”); বহ-_বাহন; শী-_শয়ন (শয়ন-কারধ্য' অর্থে); স্থা_স্থান ; ভব 
ভবন ; ভূষ্ব-_ভূষণ ” ; ইত্যাদি । 

[৫] “ -অন =] : কর্তৃধাচ্যেও ভাববাচ্যে ; “%শী-শয়ন (‘ শয়ন-কাধ্য অর্থে)? 
ইক্ষু ঈক্ষণ; পতৃপতন; গর্জ_পর্জন; তৃপ্বতর্পপ; মন্বননন ; দাঁদান; খ্বা-খাণ, 
জা-_জান; শু শ্রবণ ; অধি+ / ই--অধ্যয়ন ; দৃশ্--দৰ্শ ন ; নৃত্বনর্তন ; রুদ্-_রোদন ; মু-সরণ ; 
চি_ চয়ন) আনান ”) ইত্যাদি। 

[৫গ] “-অন”লল্যুট্]: ভাব-বাচ্যে ; “+/গহ-_গমন, Vপী— 
পান, ১/কৃ__করণ, +/চ- চলন, /শুহু_শোভন " ; ইত্যাদি । 

[৫ঘ] “-অনলনুযু” : কৰ্তৃবাচ্যে ; ““%/নল্গ_নন্দন, +/মদূ-সদন, »/ সাধ্_সাধন, 
Vবৃধ্_বর্ধ ন, ॥/ রস্ব_রমণ, ॥/ভীষ্ব_ভীঘণ, এ/ নাশ্ব_নাশন, //সহ-সহন, এ/দযু_দমন, / তথ 
_তপন ” ইত্যাদি । 

[৫৩] “-ন”স্যযুছ] (প্রত্যয়ের নাম) : ক্রোধা ও ভূষার্থ ধাতুর 
উত্তর, কর্তৃবাচ্যে “শীল (স্বভাব)' আদি বুঝাইতে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা 
1/ক্রুধা_ক্রোধন; +/কৃপৃ-_কোপন ; +/মত্মগ্ুন ; +/অলয4২/কৃ-_ 
অলঙ্করণ ” ; ইত্যাদি। 

[৫চ] “-অন "প্রত্যয়ের প্রসারে, স্ত্রীলিঙ্গে আ-যোগে, “অনা 
ভাবাথে ; “৬/অর্চ-_অর্চন, অর্চনা; গৃ-_গণন, গণনা; কৃতৃ- কল্পনা ; 
ধৃ-_ধারণা ; যন্ত্র-_যন্ত্রণা ; বিদ্-_বেদনা ; বন্দু-_বন্দনা ” ; ইত্যাদি। 

[৬] “-অনীয়-অনীয়র্ ” : কর্ণবাচ্যে ও ভাববাচ্যে, “যোগ্য অথবা 
কর্তব্য” এই অর্থে; যথা__১/পা- পানীয় ; কৃ--করণীয়, স্মৃ-স্মারণীয়, 
রক্ষু_ রক্ষণীয়, মন্-_মননীয়, ছিদ্বছেদনীয় ; তজ্বপ, রমণীয়, সেবনীয়, দর্শ নীয়, 
পূজনীয়, পালনীয় ” ; ইত্যাদি। 

[৭] “-আন, মান” প্রত্যয় : “ আন-ুশানচ্‌ "সংস্কৃতির আত্মনেপদ 
ধাতুর উত্তর, শতৃ-স্থলে এই “ শানচ্‌”*প্রত্যয় হয়; যথা-“ অধীয়ান, শয়ান, 
আসীন "| 


2১১. 


বূপ-তত্ব ১৪৯ 


[৭ক] “-আন--কানছ” : যথা-_-“ অনুচান, যুযুধান ৷” 

(নিয়ে [৩৫]-সংখ্যক “মান, -মাণ » প্রত্যয় দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ১৫৩) ৷) 

[৮] “-আলু_আলুচ*-পরত্যয় : শীলাথে ; “ নিদ্রানু, শ্রদ্ধালু, দয়ালু, 
তন্দ্রাল”। 


[৯]. বত 

[৯ক] “-ই-ইক্‌ “ কৃষি, গিরি ” | 

[৯] “-ই=ইঞ “বাপি”। 

[৯গ] “2ইলই৭৮ 2৮ আজি (='ক্ষেত্ৰ’') "৷ 


[৯ৰ] “-ই=ইন্‌ " : “আত্মন্তরি | 


কি”: ভাবে ; বিধি, নিধি, সন্ধি, আবি” ; কৰ্মে ও অধিকরণে, “ পয়োধি, 


[৯৬] *“-ই 


প্রযুক্ত হয়। এই প্রত্যয়-যোগে, কর্তৃবাচকে একবচনে পুংলিজে ““-ঈ”, 
স্ত্রীলিঙ্গে “ -ইনী,” ক্লীবলিজে “-ই ” হয় ; বাঙ্গালায় সাধারণতঃ এই দীর্ঘ-ঈ-যুক্ত 
রূপই প্রযুক্ত হয়, স্ত্রীলিঙ্গের “-ইনী »প্রত্যয়ান্ত বূপও বহু স্থলে ব্যবহৃত হয়। 
“ইন্‌ ”'-প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ সমাসে “ই ’রলপ গ্রহণ করে, এবং বাঙ্গালায় 
তদনুসারে এই “ই ''যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে ; যথ৷--“ মানী, মাঁনিনী ; 
মানিজন, গুণিগণ, ধনিজন ”” ইত্যাদি। 

[১১ক] “-ইন্=ইনি ” : “জয়ী, শ্রমী, প্রসবী, ক্ষমী, শমী, দোষী, 
দরমী, যোগী (স্ত্রীলিজে যোগিনী) "| 

[১১খ] “-ইন্লুণিনি ” ; পুংলিজে “ৰ,” স্্রীলিজে “ ইন," সমাসে 
পুংলিজে ও ক্লীবলিঙ্গে “ -ই * রূপ গ্রহণ করে। ঈ-কারান্ত রূপই বাঙ্গালায় অধিক 
প্রচলিত ; যথা_-“ মন্ত্রী, উৎসাহী, অপরাধী, সত্যবাদী, স্থারী, অধিবাসী, প্রতিরোধী, 
অধিকারী, মাংসভোজী, সদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, অনুগামী, 
সোমযাজী, শক্রঘাতী, ত্যাগী, ভোগী, অনুরাগী, বিবেকী ”' ইত্যাদি ৷ 

[১১গ] “-ইহ্‌লিণুব ": “পরিত্যাগী, দুঃখভাগী, বিবেকী "| 


তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১২] “-ইছু-ইজুহ”":. “শীল, ধৰ্ম, এবং সমযকৃ-াপে করা ' অর্থে ; ““ সহিষ্ণু, বিষ, 
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[১৩] “-ঈ=চি ”: অভূত-তন্তবার্থে, অর্থাৎ “আগে ছিল না, পরে 
হইয়াছে ' এই অথে ; ““ অঙ্গী-কার, স্বী-কার, সমী-করণ, সমী-ভবন, হস্বী-করণ, 
দী্ঘ-ভুত, দীর্ঘা-করণ; (সংস্কতের অনুকরণে বাঙ্গালায় প্রযুক্ত ) আবাঁ-করণ, 
তালব্ী-কৃত, কণ্ঠ্যী-করণ ” ; ইত্যাদি। 

[১৪] “দর *্পত্যয় : “ গভীর, শরীর ”। 

[১৫] “-উ "প্রত্যয় ; যথা__ 

[১৫ক] “-উ-্উ”: “পিপাস্থ, চিকীহু, লিগ্সু, বুতুক্ষ, ঈপ্সু'' 

[১৫খ] “-উ্উপৃ" : “কার, স্বাদু, সাধু, পায়ু” । 

[১৫গ] “উড”: -“বিভু, প্রভু” 

[১৬] “উক ”: শীলাথে ; “ কামুক, ঘাতুক ”। 

[১৭] “উর”: শীলাথে ; যথা__ 

[১৭ক]  -উর_কুরচ্‌” : “ ৰিদুর, ছিদুর, ভিদুর ৮ । 

[১৭৭] “-উর-্ষুরচূ” : “ ভঙ্গুর, মেদুর, ভাসুর (=' উজ্জ্বল’) ”। 

[১৮] “স্উর”: “ স্থুর,র্জ.র "| 

[১৯] “-ত, ইত; -ন, -”প্রতায়: ‘হইয়াছে’ এই অর্থে, ধাতুর 
উত্তর করবা বিশেষণ করে। সংস্কৃতে এই প্রত্যয়ের, ও (২০) সংখ্যক 

“ তবৎ ’ “প্রত্যয়ের, মিলিত-তাবে এই দুইটার একটা নাম আছে-_নিষ্ঠা-প্রতায়। 
“তলজ ” ;যথা-_“ কৃত, খ্যাত, জ্ঞাত, ঘাত, প্রীত, স্মিত, যুক্ত, মুক্ত, লিপ, স্থিত, 

উপ্ত, তপ্ত, বুধ, ২ টি ইত্যাদি। 

এই ““স্ত **পরত্যয়, ধাতুস্ব ব্যগ্রনের সহিত মিলিত হইয়া, “-ট, -ধ, -ঢ ' 
রূপও ধর্মে; বথা--“্ভ্‌ > স্বশৃত-_স্, দিশৃ-_দিষ্ট, প্ৰচছ (পৃঘ)-_ 
পৃষ্ট, ক্ষ_কৃষ্ট, দুহ্-দৃষ্ট, শ্রিতব- গ্রিষ্ট; লভূ--লব্ধ, দহ > দব4ঁত- দগ্ধ, 
লিহ-_লিগ্ধ, বুধ- বুদ্ধ; রক, বহ--উচ, লিহ-_লীঢ় ” ; ইত্যাদি। 
কতকগুলি ধাতুর ধাতুর উত্তরে “ ত” না হইয়া, “ইত ৮ হয়: “চলিত, চচিত, ঘটিত, 
পি পতিত, গ্রথিত, অচিত, লিখিত, লঙ্ঘিত, রাজিত, যাচিত, চোষ্টত, ক্রীড়িত, 
ঘুণিত, ব্যথিত, নিন্দিত, যুদিত, বাধিত, স্পধিত, কুপিত, কম্পিত, চুম্বিত, স্তিমিত, 


বূপ-তন্ব ১৫১ 


ক্ষরিত, ত্বরিত, জলিত, মিলিত, মীলিত, স্বলিত, রক্ষিত, শিক্ষিত * ইত্যাদি। 
নিষ্ঠা-প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর অন্তে, ও কতকগুলি ধাতুর মধ্যে, “বৃ” বা 
“বৃ” থাকিলে, বহুশঃ তাহাদের লোপ হয় ; কচিৎ ধাতুর স্বর দীর্ঘ হয়; যথা 
“ গয়_গত, রর রত, ময্ব-মত, হৰ্বূহত, নয়বূনত, তয্বূতত; খব্_ 
খাত, জনজাত; দবৃশ্_-দষ্ট, রন্জ-_রক্ত, সব্ছ্‌-সক্ত ; মন্থ__মথিত; 
শনযবশস্ত, স্তব্ভ্__ন্তৰধ ; ব্বব্ব--স্ত; গ্রহ্থ-প্রধিত; বন্ধ? 
ইত্যাদি । 

কতকগুলি ধাতুর উত্তর “-ত” ও “-ইত ” উভয়ই হয়; যথা_- ব্য 
বান্ত, বসিত; শর শান্ত, শমিত; হ্ঘ-_হু্, হৃঘিত; রুঘ-_ রুষ্ট, রুমিত ; 
শব বিশ্বস্ত, বিশ্বসিত; ছদ্‌__ছনন, ছাদিত '' ; ইত্যাদি। 

কোনও-কোনও ধাতুর উত্তর “ ক্র--ত "প্রত্যয় হইলে, “ত” না হইয়া 
“ নে (অথবা -৭) ” হয় ; যথা--"“ লীন, ভিন্ন (৬/ভিছ4ন), লুন, পূর্ণ, আ-পা, 
ক্ষণ, ক্লু, ভগ্ন, মগ, উড্ভীন (উদ্‌+-+/ডী), ক্ষীণ, চূর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, দীর্ঘ, 
তীর্ণ, শীর্ণ, গ্রান, শ্লান, রুগ্থ ” ইত্যাদি। 

[২০] “-তবৎ-ুজবতু” প্রত্যয় : কর্তৃবাচ্যে, “ করিয়াছে ' এই অর্থে । গ্রথমার এক- 
বচনে এই প্রত্যয়ের রূপ--পুংলিঙ্গে “ -তবার্‌,” স্ত্রীলিঙ্গে “ -তবতী,” ক্লীবলিঙ্গে “-তৰৎ ”। 
পূর্বো “-ত’’-গুত্যয়ের ন্যায় এই প্রত্যয়টারও নাম নিষ্ঠা-্রত্যয়। “ত (ক্ত) "তে “-বং” 
(বার্‌, বতী, বৎ) যোগ করিয়া এই প্রত্যয় হয়। বাঙ্গালাতে তবগপ্রত্যয়-যুক্ত শব্দের ব্যবহার বিরল ; 
« কৃতবানৃ-_কৃতবতী "| 

[২১] “-তব্য-তব্য২” : কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে, “ইহা করা হইবে, বা 
করা উচিত’ এই অর্থে ; যথ৷--“ দাতব্য, কর্তব্য, স্থাতব্য, শ্বোতব্য, গন্তব্য, 
দ্রষ্টব্য, মন্তব্য, হস্তব্য, আলোচিতব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, চিন্তয়িতব্য, অধ্যোতব্য '' 
ইত্যাদি । 
“বন্ধ” ও “কহ,” এই দুই বাজালা গ্রাকৃত-জ ধাতুর সহিত যুক্ত করিয়া 
“বলতব্য, কহতব্য ” শব্দদ্বয় শুনা যায় বটে, কিন্তু সৎসাহিত্যে এই দুইটি শব্দ 
প্রযোজ্য নহে। 

[২২] “-তি” (“ভিন ”--_আদ্যোদাত্ত হইলে, “ক্তিচ্‌ “-_অস্ত্যোদান্ত 
হইলে) : ভাববাচ্যে, ‘ তাহার ভাব ' এই অর্থে বিশেশ্য-সথষ্টি করে। ধাতুর উত্তর 
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“ত “প্রত্যয়ে যে-রপ পদ-সথষ্ট হয়, “ -তি »প্রতায়েও তজ্প, কেবল “ত” 
স্থানে “-তি ” হয়'; যথা--“ কৃতি, খ্যাতি, প্রীতি, যুক্তি, মুক্তি, জ্ঞাতি ”। 


[২৩] “-তু=তুন্‌ ”: সংজ্ঞা-গঠন-কারক প্রত্যয়; “বস্তু, ্রতু, সেতু, জন্তু, সক্ত, (শক), 
তন্ত, ধাতু”। 

[২৪] “ তু-তুমুর্‌ ” : কেবল সমাসে পাওয়া যায়" করিতে * বা৷ “করিবার জন্য! এই 
অর্থে ; যথা-_“ শ্রোতুকাম, রোদিতুকাম, শিক্ষিতুকাম ” ইত্যাদি । 

[২৫] ““-তৃ-তৃহ, এবং তৃব্” : সংস্কৃতে যেখানে শব্দের শেষ অক্ষরে 
(অথাৎ প্রত্যয়ে) উদাত্ত স্বর যুক্ত হয়, সেখানে “ তুছ "প্রত্যয়, এবং যেখানে আদ্য 
অক্ষরে (অর্থাৎ ধাতুতে) উদাত্ত স্বর হয়, সেখানে “তৃন্ "-প্রত্যয় বসে। এই 
প্রত্যয় সংস্কৃতের একটা বিশেষ লক্ষণীয় প্রত্যর-_ইহার দ্বারা কর্তৃবাচ্যে, ‘সে করে” 
এই অথে সংজ্ঞাস্থষ্ট হয়। প্রত্যয়টীর প্রথমার একবচনে পুংলিক্ষে “তা” 
স্রীলিক্ষে “ -ত্রী ” এবং ক্লীবলিঙ্গে “ -তু ” হয় ; সমাসেও “-তু*” হয়। বাঙ্গালায় 
পুংলিঙ্গ “-তা ” ও স্ত্রীলিঙ্গ ” -ত্ৰী ” রূপেই এই প্রত্যয় সমধিক প্রচলিত ; যথা--. 
“পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দাতা, দাত্রী, ধাতা, ধাত্রী ; বিধাতৃ-চরণে ; যোদ্ধা, 
যোদ্ধ-বেশ ; পিতৃ'দেব ; কর্তা, কর্তৃ কারক, কর্তৃবাচ্য ; ভর্তা, ভর্তৃদারিকা ; নেতা, 
নেত্রী, নেতৃ-গণ ; হর্তা ; হোতা, হোতৃ-গণ ; আহ্বাতা ” ; ইত্যাদি। 

[২৫ক] কতকগুলি ধাতুর উত্তর “ -তৃ” স্থলে “ ইতৃ (-ইতা, -ইত্রী, -ইতৃ) ব্যবহৃত হয় ; 
যথা--"“ ভবিতা, কারয়িতা, সবিতা ( পুলিঙ্গ শব্দ__ক্কচিৎ ভুলে স্ত্ী-নাম-রূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত 
হয়), স্তোতা (= স্তবিত৷) ” ইত্যাদি। 

[২৬] “স্বস্ট্রব্‌” : কর্তৃবাচ্যে ; যথা“ নেত্র, শস্ত, শান্ত, পত্র, গাত্র, বস্তু, শ্রোত্র, সন্ত, 
স্তোত্ৰ, রাষ্ট্র, ক্ষত্র, ক্ষেত্র, মূত্র, নক্ষত্র %। ধাতু-বিশেঘে এই প্রত্যয় “ -ইত্র ” রূপে মিলে ; যথা 
“পবিত্ৰ, খনিত্র, চরিত্র, অরিত্র, বহিত্র "| 

[২৬ক] “-ব্র”-এর প্রসারে “তরি” : যথা“ রাত্রি; কৃত্রিম” (-,/কু+ত্রি+ 
তদ্ধিত প্রত্যয় “ম”)। 

[২৭] “-ত্র”-এর প্রসারে “ক্র” : যথা“ শক্ত ”। 

[২৮] “-থ-্কৃথর্‌ ” : “রথ, কাঠ ”। 

“স্থল্থক্‌” : “ উকৃথ, নিশীথ, তীৰ্থ ৮1 
“স্থ্থব্‌ ৮: “ও, গাথা, অর্থ ”। 
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[২৯] “-নলনঙ্": “যত, যজ্ঞ (%যভূ+ন), প্রশ্ন, যাচ্ছ (/যাচ্+ন+-অ) ”; 

( তৃফা ” শব্দে পাণিনি-মতে “ উপাদি ” ন-প্রত্যয় বিদ্যমান__পৃঃ ১৫৪ জর্টব্য)। 
“ন=্নক্‌ ”: “উর্ণা, ফেন, মীন, কৃষ্ণ ”। 

-নলননৃ ": “স্বপু ”। 
[৩০] “-নি=নিৎ”: “গ্লানি, হানি, শ্রেণি, শোণি ”। 
[৩১ নুর: গুরুতর | 
[৩২] “-ভ-অভছ্‌ "কতকগুলি পশুর নামে: “ বৃঘভ, করত, গর্দভ, রাসত, শরত "| 
[৩৩] “মলমন্?: “ধর্ম, স্তোষ, তিগু, ধর্ম ”। 
[৩৪] “ অন্=মনিন্‌ ” : “ আয়ন (আতা), উন্নন (উ্া), খন (বর), জন্ম (জন্য) "। 


[৩৫] “সমান, -মাণ ”_ শানচ্পপ্রত্যয়ের রূপ-ভেদ, [৭]-সংখ্যক 
“-আন "প্রত্যয় দ্রষ্টব্য। কতকগুলি ধাতুর উত্তর (কর্তৃবাচ্যে ভাঁদি, দিবাদি ও 
তুদাদি গণীয় ধাতুর উত্তর, এবং কর্মবাচ্যে সকল ধাতুর উত্তর) এই প্রত্যয় হয়। 


[৩৫ক] ““-মান, -মাণ-ুশানচ্‌ ” : “ সেবমান, বর্তমান, বর্ধ মান, বিদ্যমান, 
দীপ্যমান, ম্িয়মাণ, জায়মান, ধ্রিয়মাণ, দীয়মান, ভ্রাম্যমাণ, স্থজ্যমান, সেব্যমান, 
নীয়মান, ক্রিয়মাণ ” ইত্যাদি। 


[৩৫খ] “ মান_শানব্‌ " : “যজমান, পবমান ” | 


[৩৬] “নাক্যপ্‌ ” : “ভৃত্য, কৃত্য (=' কায্য’ অর্থে), শিঘ্য, হত্যা, বজ্যা "| 
“স্মল্প্যৎ” : “কাৰ্য্য, ধাৰ্য্য ; বাক্য, বাচ্য ; ভোগ্য, ভোজ্য; ত্যাজ্য ; বোধ্য ; 
হাস্য ; বাহ্য ”’ ; অর্থানুসারে ধাতুর উত্তর “ক” স্থানে “চ” এবং “গ" 
স্থানে “জ” হয়। 
“শয়স্যৎ ": “গদ্য, তব্য, দেয়, জেয়, শক্য, সহ্য, লভ্য, রম্য "1 
“স্ল্যপ্‌ ” : “ ব্রজগোদ্য (বন্ধ-উদ্যস্বন্জ-বদ্‌ + য়), রাজসুয় ”। 
“স্ম্শ ” : “ক্রিয়া, পরিচর্য্য। ৮1 


[৩৭] “ -্যষ্” : পৌনংপুন্যে ব্যঞ্জনাস্ত ধাতুর উত্তর এই য-প্রত্যয় বসে, ও ধাতুর অভ্যাস 
অর্থাৎ আদ্য বর্ণের দ্বিত্ব হয়) যথা_“ +/চনৃ--% দীপ- চাঞ্চল্য, দেদীপ্যমান, / অল-- 
জাঅল্যমান "| 4 

[৩৮] “৮2 “দন্া, নন্যু ("নত sp সনদ উপাদি “দ্বক্‌ ”-প্রত্যয় হয়)। 
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[৩৯] “-র৮- শীলাদি অর্থে কতকগুলি ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে “ র” 
হয় ; যখাঁ-" নয, হিংস, কম্প্র, ক্র, অজস্র, দীপ, ভদ্র, শক্র, স্মের, অগ্ন, 
শূর, বজ্র, বীর, বিপ্র, গৃধ, ছিদ্র, রন্ধু ; ধারা, সুরা '' ; ইত্যাদি । 

“স্রলক্রন্” : “সুর, সুর, বীর ”। 
“-রল্রক্‌” : “ নীর, শুক্র, ক্ষুদ্র, ক্ষিপ্র ''। 
[80] “-রুলক্রু”: “ভীরু” । 
“ রুরু”: “মেরু, শক্র, দার ” | 
[৪১] “-ল-ল” : “শুক, তরল, পাল ”। 
[৪২] 4-ব” : “ ধরব, উধব, পক, সচিব ” (পাণিনি-নতে, “ পরু” শব্দ “পচ বা 
ত” রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 
[৪৩] “ -বর-কুরপৃ” : “ নশুর, জিত্বর, গত্বর ” | 
“ বরল্ৰরচ্” : “ ঈশুর, ভাস্বর, স্থাবর, যাযাবর ''। 
“ স্বরল্ঘুরচ্‌” : “ বর্বর, চত্বর ” (” শর্বরী ” পাণিনি-মতে “*/শ-4-বণিপ্‌ 1ঈ ”)। 
[88] “-স-সন্‌” : অভিলাঘ-প্রকাশার্থে ; এই প্রতায় আসিলে, ধাতুর আদ্য-ধ্বনির অভ্যাস 
অর্থাৎ দ্বিত্ব-ভাব হয়। এই প্রত্যয়ের পরে “-আ " এবং “-উ” যুক্ত পদ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় ; 
যথা--“ পিপাসা, বৃতুক্ষা, বুভুক্ষু, লিপ্সা, চিকীর্ঘা (সব্আ); পিপাস্থ, জিজ্ঞাস, বৃতুক্ষু, লিগ্সু, 
জিগীঘু, ভিক্ষু (সন্+উ) ” ; ইত্যাদি। 
[8৫] “-ন ”’ (ঘত্ববিধানে_ফ) : “ তীক্ষ, কৃৎস্ন, জ্যোৎস্না ৮ 
[৪৬] “ -্স.গৃক্স, (ঘত্ববিধানে-ফু) ” : “ জিজ্ু, স্বাস্থ ” | 
[৪৭] “-স্যমান (ঘত্ববিধানে ঘ্যমাণ) ” : ভবিষ্যৎ কর্মবাচ্যে ; “ বক্ষ্যমাণ, ধক্ষ্যমাণ, 
করিঘ্যমাণ ” ইত্যাদি 
এতসতিনু, সংস্কৃত ব্যাকরণে উপাঁদি-প্রত্যয় নামে কতকগুলি কৃৎ- প্রত্যয় ধরা 
হয়। বিশেঘ-বিশেঘ কতকগুলি বিশেষ্য ব বিশেঘণের সাধনের জন্য এগুলি ব্যাকরণকার-কর্তৃক 
স্থিরীকৃত হইয়াছে ; যেমন_-“'*/ অঙ্ৃ4-উপাদি -উলিচ্‌-অঙ্গুলি; +%/ অ+ -অলিচু=অঞ্জলি ; অয় 
-ক্ল=অযু ; অন্+ -ইলচ-অনিল ; সন্+-ইলচ্‌-সলিল ; কপৃ+- -ওতচু=কপোত ; চট্‌ -ঞুধ- 
চাটু ; তও+-উলছ-্তণুল; ধে+-নুস্ধেনু; দৃ+-উরচূল্দর্দুর ; স্ফায়+ -নকৃ-ফেন ”; 
ইত্যাদি। এগুলি পৃথকৃ-ভাবে আলোচন! করিবার বিষয় । ্‌ 


সংস্কৃত ক্ৰদন্ত শব্দের লাঁজীলাস্্ অপপ্রস্লোগ 


বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ, বহু স্থলে উহাদের ব্যুৎপত্তি-অনুসারে 
প্রযুক্ত হয় না । কাৰ্যতঃ, বিশেষ্য-বিশেষণ-রূপে অথবা ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়; 
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যথা__“ তিনি এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন (=“ প্রকাশিত করিয়াছেন ” 
কিন্ত “ গ্রকাশ-করা ”__মিলিত ভাবে যেন একটা ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয়) ; দেবী 
অন্তর্ধান (₹অন্তহিত) হইলেন ) পিণ্ডদানে প্রেত উদ্ধার হইয়৷ গেল (= উদ্ধার প্রাপ্ত 
হইল) ; তিনি মৌন (=মৌনী) রহিলেন ; গল্প শেষ (সমাপ্ত) হইল ; ভাষায় ইহা 
অগ্রচল (অপ্রচলিত) হইয়াছে; শুতকার্ধ্য নির্বাহ (-নির্বাহিত) হইয়াছে; এই 
অথে শব্দটী ব্যবহার (ব্যবহৃত) হয় না ; তীহার বংশ লোপ (নুণ্ড) হইল; 
আমার বক্তব্য শ্রবণ কর ; বাতুতে প্রত্যয় যোগ (যুক্ত) হইলে শব্দ হয় ; “প্রণাম 
হই, ঠাকুর মহাশয় !' ”' ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে “ হ, কর্‌? 
প্রভৃতি ক্রিয়া-যোগে বিশেঘ্য-পদ ক্রিয়াত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া, এই-রূপ ১৯ থাকে ; 
এবং সমাস-যুক্ত শব্দ বাঙ্গালা উচচারণে ও লেখায় পৃথক্‌-পৃথক্‌ করিয়া ধরা হয় বলিয়া, 
এই গ্রকার আপাত দৃষ্টিতে অপশ্রয়োগ সম্ভবপর হয়; যেমন--“ তিনি এই পুস্তক 
প্রকাশ করিয়াছেন "-__এইরূপ বাক্য দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে : (১) 
“ তিনি এই-পুস্তককে প্রকাশ-করিয়াছেন,” ও (২)তিনি এই পুস্তক- 
গ্রকাশ-রূপ কাধ্য করিয়াছেন” | গ্রথমোক্ত রীতির অনুযায়ী ব্যাখ্যাই বাঙ্গালা 
ভাষার গ্রকৃতি-অনুযায়ী |. (সমাস-পর্য্যায়ে ““ অসংলগ্ন-সমাস "সংস্কৃত সমস্ত- 
পদের ভিন্ন অংশের পৃথক্‌ লিখন ' দ্রষ্টব্য [৩০৪৫] ; এতন্তিযু, ' ক্রিয়া-পর্য্যায় '-এর 
অন্তর্গত “ধাতু '-খণ্ডে, ‘ সংযোগ-মূলক ধাতু '-অংশও দ্ৰষ্টব্য ।) 
[৩.০২৩] বাঙ্গালা তন্ধিত-প্রত্যক্স 

শব্দ বা নাম-প্রকৃতির উত্তর তদ্ধিত-পরত্যয় হয়। একাধিক তদ্ধিত প্রত্যর 
পর পর বসিতে পারে । নিয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত তদ্ধিতণপ্রত্যয় প্রদত্ত হইল। 

[১] “-অ’”’ ৰা “২9: স্বাথে বা অনাদরে ; যথা“ কাল (কাল, 
যেমন কানৃ-শিরা।. কাৰৃ-সাপ), কাল (কালো) ” (4 কাল ”__তদ্ধিত-প্রত্যয় 
[৩] দ্রষ্টব্য) । প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যক্তির নামে এই প্রত্যয় মিলে : “শিবো, রুদো 
রুদ্র, সিধোসিদ্ধেশ্ুর, বিভো, জনো--জনার্দ ন, পিথো=পৃথ্বীধর ” ইত্যাদি। 

[২] “-অট "বা “- ”) প্রসারে-_-“-অটা__টা (৯-টো। -টে'--স্বর- 
সঙ্গতির ফলে) ; -অটা-_-টি ; -অটিয়া, -আটিয়া-_--টে', -আটে' )? স্বাথে বা 
জাদৃশ্যে, ভাবার্ধে বা শীলাথে , বিশেঘ্য- ও বিশেষণ-দ্যোতক ; যথা__“ দাপ_ 


১৫৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দাপট ; সাপট : (এসর্প__গতি-অথে ) ; ঝাপট ; আঙ্গট (পাতা)__আঙ্টা ; 
মাথা___মাথট ; চিপ বা চাপ-__চেপটা ; ঘষ__ঘঘটা ; শুখা__শুখটী, শ্তকটা, ঙুঁকটী, 
(বণ ব্যত্যয়ে) ভঁট্‌কী (মাছ) ; নাঙ্গটা, লাইট (<নগ্গ, নগু ) ; পাঁশ-_পাঁশুটা, 
পাশটিয়া৯ পীীশুটে” ; নেহ (<সেহ)-_নেহটা, নেওটা, নেওটো ; ছিপ-__ছিপটী ; 


দুটো ; তিন--তিনটী, তিনটে ” ইত্যাদি সংখ্যা-বাচক “ -টা, -টো,-টে ”-প্রত্যয়ও 
এই শ্ৰেণীতে পড়ে। (সংস্কৃত “বৃত্ত, বৃত্তি,” প্রাকৃত “ বট, বাট, অট্ট, অষ্ট,” 
এই প্রত্যয়ের মূল রূপ |) 

দ্রষ্টব্য“ লেঙ্গট, মলাট, কঘটী (পাথর), উলট, পালট ”-_এইরূপ 
কতকগুলি শব্দে এই “-অট-_-ট ৮ প্রত্যয় পাই না, এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি অন্য 
প্রকারের । . এগুলির মূলে “ পট, পাকা ” শব্দ : “লিঙ্গপট-_লেঙ্গট ; মলপট 
-__মলাট ; কর্ষপটিকা__কঘটা "| 

[৩] “-আ ৮ (স্বরসঙ্গতি-হেতু “-এ” বা “-ও” হয়) : স্বার্থে , অথবা 
নিন্দায়, এবং সদ্বদ্ধ বা বৈশিষ্ট্য, বিশেষণ-ভাব, অথবা (সমাসে) কর্তৃভাব বা করণ-ভাব 
প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়; যথা__“ [স্বার্থে ]--ঘোড়__ঘোড়া (যোড়-দৌড়, 
ঘোড়-গাড়ী : মূল শব্দ ‘ ঘোড়,’ স্বার্থে আ-প্ত্যয়-যোগে ঘোড়া); তজ্বপ, কীচ (যথা, 
কীচ-কলা)-_কীচা ; গৌরা-(মুলশব্দ সংস্কৃত গৌর হইতে জাত “গোর * আধুনিক 
বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় না); গল-_গলা (তুলনীয়__কণ্ঠ, ক!) ; প্রেম__গ্রেমা 
(পুরাতন বা্গালায়) ; ধাচ__ধাঁচা ; চাঁদ-_চাঁদা ; গোপাল গোআল-_গোআলা 
-ুগোঁয়ালা ; চোঁর__চোরা ; পাত__পাতা ; [নিন্দায়, বৃহৎ অথবা স্থল অর্থে] 
__কেষ্ট_কেষ্ট৷ ; রাখান-_রাখাঁলা৯রাখুলা ; আঁজল-_র্জীজলা ; গোপাল-__ 
গোপূলা ; বাঘ-_বাঘা ; পাগল-_পার্লা ; বামুন__বামুনা_বাহ্‌না , [সম্বন্ধে] 
__পশ্চিম__পশ্চিমা ; ডাহিন১ডাহিনা, ডাইনে (চলিত-ভাঘায়, স্বরসঙ্গতি- 
অনুসারে); পাছ-_ পাছ৷ ; লোনবা লুন-_লোনা (নোনা) ; চীদ--চীদা (দা মাছ) 
তেল--তেল৷ ; [বৈশিষ্ট্য]_থাল-_থাল৷ ; গাছ-_গাছা ; বঙ্গ__বঙ্গাল” 
বাঙ্গাল--বাঙ্গালা (বাঙলা); রাঙ্গ-_রাঙ্গা, রাঙা; এক-_একা ; কাল-- 
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কাল৷ (=' কৃষ্ণবৰ্ণ ব্যক্তিবিশেষ-_শ্বীকৃষ্ণ ') ; হাত__হাতা ; ,জল--জলা ; 
[বিশেষণ-ভাবো]_ মিঠ-_মিঠা ; মুখসমুহ--মুহ৷ (চৌযুহা ; প্ৰচীন বাঙ্গালা 
_ পোড়ামুহা, পোড়ার-মুয়ো) ; পশ্চিম__পশ্চিমা ; টিহ্টি করিয়া যাহা জলে 
তাহা “ টিহ্টিমা ॥ আলোক; গৌঁফ-__চৌগোৌপা বা চৌগোঁগা পুরুষ ; একহারা, 
দোহারা৷ (গড়ন) ; পাত-পাত-ল__পাতলা ; জঙ্গল-_জঙ্গলা , প্রাকৃত মইল্ল_ 
ময়লা ; ফুল-তোলা কাপড় ; হাতকাটা জামা ; তেপায়া (আসন বা পাত্র) ; ফুল- 
কাটা বাটী ; [বিশেষণ সমস্ত-পদে বিশেষণীয় নামের কর্তৃভাব বা করণ-ভাব]-- 
কলম-কাটা ছুরী ; চাল-ধোয়া চুবড়ী ; কাপড়-কাচা সাবান ; গায়ে-পড়া মানুষ ” ; 
ইত্যাদি। 

[৪] “-আই ” : আদরে, নামের পূণ বা সংক্ষিপ্ত রপের সঙ্গে ; “কান 
কানু, কানাই ; শ্রীমন্ত_ছিরাই ; বলরাম, বলদেব-__বলাই ; জগৎ্-_জগাই ; 
মাধব-_মাঁধাই ; জনার্দন__জনাই, দনাই ; গণেশ-_গণাই ” ; ইত্যাদি । 

[৫] “-আই ” : তাবার্ধে ; “বড়াই, লম্বাই, চৌড়াই ব৷ চওড়াই ”’ 
ইত্যাদি । (বাঙ্গালা কৃষ্প্রত্যয়, [৯] “ -আই ”' দ্রষ্টব্য) । 

[৬] “-আউত, -ওয়া ” : প্রত্যয়-যোগে বিশেষণ হয় ; “ ঘর-_ঘরাউআ 
১ঘরোয়া ”। 

[৭] “-আন, -আনে৷ ” : নাম-ধাতুর নিষ্ঠা-দ্যোতক ; ““ জুতা__ভুতানো, 
পেঁচ_-পেঁচানো, লাখি-__লাথানো, জমা-__জমানো "| 

[৮] “-আনি” : ‘জল বা জলীয় ভাব’ অর্থে ; “ নখানি, নাকানি, 
ডুবানি, চোবানি, চোখানি, আমানি "| [মুল রূপ-_“' পানীয়৯পানী "| ] 

[৯] “-আহ্‌, আম (-আমো), -ম’; বৃ; -আমি---ওমি, -উমি,-মি ?? ) 
“ভাব বা কাৰ্য্য বা অনুকরণ ” অর্থে : “ঠক--_ঠকাম' ; পাকা--পাকাম’, পাকামি ; 
নেকা-_নেকাম”, নেকামি ; ছেলে--ছেলেম’ (-ছালিয়াম), ছেলেমি ; বুড়াম' ; 
জেঠামো ; বড়-_বড়াম, বড়া, বড়াং ; গিনী-_গিন্রেম, গিন্নিম ; পাজি 
পেজোমো, পেজোমি ; ঘরামি (“যে ঘর তৈয়ারীর কাজ করে ') ” ইত্যাদি । 
[মূল শব্দ“ কাম-কর্ম”1] . 

[১০] “-আর ” (১): কর্তৃবোধক প্রত্যয়, ব্যবসারী বা কর্মী বুঝায় 
(সংস্কৃত ‘ কার 'শব্দ-জাত)। ইহার 'প্রসারে_-/“-আর+ -অ৷ ” ৯ “ অন্ত," 
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“ আর4 -ঈ *১*-আরী, -আরি ; (স্বর-সঙ্গতির প্রভাবে) -ওরি, -উরি ” ; বথা__ 
*চাম-_চামার ; গোয়ার (গাওয়ার, গ্রামগীও+-আর); কুমার ; দোহার ; 
কীসারী ; পূজারী ; শীখারী ; প্রাচীন বাঙ্গালা বাণিজ্যকার- বাণিজার ; চুনারী ; 
সেকরা (.এসেকারা) ; পিয়ার, পিয়ারী (-প্রিয়কার) ; ধুনারী (ধুনোরি, ধুনুরি) ; 
ডুবারী (ডুবুরী) ; ছুতার ; ভিখারী (ভিখিরি) ; জুয়ারী (জুরাড়ী) ; দিশারী ” ; 
ইত্যাদি। 

[১১] “-আর ” (২) : স্বাথে , হস্ব-ভাব অথবা সংযোগ অর্থে (“আকার 
শব্দ হইতে) ; প্রসারে “-আরী ”; যথা-_'“পয়ার (-পদাকার) ; ঝিয়ারী ; 
মাঝার, মাঝারী ; বহয়ারী "| (বধু4-আকার4ইকা ; প্রাচীন বাঙ্গালাতে 
“বৌহারী ’ শব্দ আছে, তাহার মূল অনা-_- ব্যবহারিক! ')''। 

[১২] “-আর” (৩): “স্থান? অর্থে (‘আগার ' শব্দ হইতে); 
প্রসারে “-আর+ -ট ”=“ আরী ”" ; যথা-“ ভাণ্ডার, ভাড়ার ; কাণ্ডার, কীড়ার ; 
মেহার, সাভার (স্থানের নাম <‘ মহাগার,' সভ্যাগার) ''। 

[১৩] “-আরু ” : কর্তৃবাচকে--“ -আর (১) "4" উ "=" -আরু "'; 
“দিশারু, বাগারু, ডুবারু, খেঁজারু (=চর) ”। (“ বন্দারু” শব্দে সংস্কৃত 
কৃষ্পপ্রত্যয় “ আরু ” ।) 

[১৪] “-আাল (-আৰ্‌), -আলো ” : চলিত-ভাষায় “-অল, -ওল '-রূপে 
কখন-কখনও শোনা যায়; গুণ, সম্বন্ধ, শীল অথবা সংযোগ জানাইতে ব্যবহৃত 
হয় ; যথ৷--“ বাঙ্গাল, বাঙাল (বঙ্গ, সন্বন্ধ অর্থে বঙ্গ-জাতি- বা বঙ্গ-দেশ-সন্বন্ধীয় 
ব্যক্তি); পীকাল ; ধারাল ; দুধাল ; দীতাল ; মাথাল, মাথালো ; মাতাল (মন্ত-> 
মাতা, তন্ধপ চরিত্র যাহার); আড়াল (আড়); পেঁচাল ; তেজাল ; বাচাল ; 
ভাটীয়াল (ভাটা); পাইকাল (পাইক বা সিপাহীর চরিত্র--বীরত্ব) '' ; ইত্যাদি ৷, 
“বাঙ্গাল (বা বঙ্গাল)” হইতে ফারসী নাম “বঙ্গাল! ”* (দেশ, তাহাতে সম্বন্ধে 
“-ঈ। প্রত্যয় [১৫] সংখ্যার বাঙ্গালা তদ্ধিত) যোগে “ বঙ্গালী ১ বাঙ্গালী "1 

[১৪ক] প্রসারে-_“-আলী,” চলিত-ভাঘার “-উলী "' :. ভাব-বাচক ; 
“ নাগরালী, ঠাকুরালী, মিতালী, সূতালী (সূত বা রথচালকের -কার্ধ্য), মেয়েলী 
(মাইয়া -আলী)” ; *(কর্তৃবাচক, বিশেষণ ও বিশেঘ্য)___'' সোনালী, রূপালী, 


“ ষুতালী ”। 


: 


] 
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[১৫] “ -আল, -আলা ; -ওয়াল, -ওয়ালা,” স্ত্রীলিঙ্গে ''-আলী, -ওয়ালী ” : 
“ ওয়াল, -ওয়ালা, -ওয়ালী “ হিন্দস্থানী প্রত্যয়, ইহাদের বাঙ্গাল! বিকৃতি “ -9ল। 
(ওয়ালা), -উলী (ওয়ালী ) ” : (‘ পাল, পালক "শব্দ হইতে) ; সম্বন্ধ, দেশ, 
ব্যবসায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়; যথা__" কোটাল, ঘাটোয়াল (ঘাটাল), ঘড়ীরাল 
(চলিত-তাঘায় “ ঘ'ড়েল '), রাখাল্ন (প্রাচীন বাঙ্গালা ' রাখোআল?); ঘোষাল 
(ধোঘ-গ্রামে বাড়ী যাহার), কাঞ্জিলাল (কাঞ্জিল-গ্রামে বাড়ী যাহার), কাশীরাল 
(চলিত ভাষায় “কেশেল '), গয়াল (গয়ালী--গয়াবাগী বাণ), আগর ওয়াল 
(আগ্ৰাবাসী বৈশ্য); গোয়ালা (গো বা গোরু লইয়া যাহার ব্যবসার), কাপড়আ।লা 
(‘ কাপড়ওয়ালা '= হিন্দুস্থানী রূপ; “কাপড়ওলা 'হিনদুস্থানী রূপের বাঙ্গাল 
বিকার); বাড়ীআলা, ('বাড়ীওয়ালা '=হিন্দুস্থানী রূপ; 'বা়ীওল৷ '__তদ্ধিকার-জ 
বাঙ্গালা রূপ) ; পাহারালা (‘ পাহারাওয়ালা, পাহারোলা'), গাড়ীআাল। (' গাড়ী- 
ওয়ালা, গাড়ীওলা ?) ”। এই প্রত্যয়ের অন্তর্গত “ সাতোয়ারা " (কবিতার 
প্রযুক্ত শব্দ), হিন্দুস্থানী “ মত্রালা ” হইতে-_ইহার শুদ্ধ বাঙ্গালা প্রতিরূপ 
“ মাতাল ”)। 

[১৫ক] প্রসারে-_“-আলী, -ওয়ালী, -উলী ”; স্ত্রীলিঙ্গে ও ভাবার্ঘে ; 
যথ৷--(স্ত্রীলিঙ্গে) “ বাড়ীআলী, বাড়ীউলী ; বাসনালী, বাসনউলী ; মুড়িউলী ; 
(ভাবে) রাখালী ; ঘাটোয়ালী ” | 

[১৬] “-্ঈ, ই? (১)! সম্বন্ধ, সংযোগ, শীল, ধর্ম, ব্যবসার, আজীবিকা 
বুঝাইতে বিশেদ্য ও বিশেষণে এই ঈ-কারের প্রয়োগ হয় ; বথা-_“" ভারী, দাগী : 
গুণী (তৎসম) ; ঢাকী, বেগুনী (<বাইগণ--ঈ) ; গোলাপী, হিসাবী, মরমী, 
আলাপী, দরদী, দেশী, বিলাতী (চলিত-ভাষায় “বিলিতি'); তেলী, কাগজী, 
জমিদারী (“ জমিদারী চাল *), রেশমী, পশমী, উনী, সূতী (সূতী কাপড়__সৃত4-ঈ) ; 
রাঢ়ী, কানাড়ী (কানাড়া বা কন্পাড বা কর্ণাট-দেশের), মারহাটা (মারহাট্া-দেখের), 
গুজরাটা, কট্‌কী (কটক-নগরের), বনারসী-+বেনারসী, বৃন্দাবনী, ঢাকাই, 
ক'লকাতাই ; হাড়ী, কেরানী, রীধনী বা রীধুনী (=পাচক, যে রীধে) **। 

[১৭] “-্ঈ, -ই ” (২) : স্বী-বাচক এই প্রত্যয় বাঙ্গালায় বিশেঘ্যে প্রযুক্ত 
হয়) স্্ী-প্রত্যয় ভিনু, ইহার দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্ত বা অন্য বিশেষ্যের হ্ন্বতা বা স্বর্নতা. 
এবং আদরও বুঝায় ; যথা__.“ ঘোড়া-্্ী ঘোড়ী>যুড়ী ; কাকা__কাকী ; মামী 
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বুড়ী; পাগলী ; বামনী ; বোষ্টমী__বোটুমী ; মাটী ; ঝোলা-_ঝুলী ; প্রাচীন বাঙলা 
পোথা (বড় বই')__পুথী, পুথী; ছোরা--ছুরী ; লাঠি; ছাত৷-- ছাতি: 
ধুতি; টাদ-_চীদী চাঁদি (-চক্রিকা) ; জীতী, যীতী (ব্যপ্ত্রিকা)'” ; ইত্যাদি । 

[১৮] “ঈ,-ই” (৩): এই প্রত্যয় দ্বারা ভাব-বাচক বিশেষ্য সাধিত হয় ; 
যথা__“ বড়-মানুষী, পণ্ডিতী, ডাকাতী, মাষ্টারী, রাখালী ” ইত্যাদি । 

মন্তব্য-_এই [১৭] ও [১৮] প্রত্যয়, বাঙ্গালা ভাঘার নিজস্ব স্ত্রী-গ্রতায় : 
বহু বাঙ্গালা শব্দে এই প্রত্যয় সংস্কৃতের স্ত্রীলিঙ্গ “ -আ৷ '-প্রত্যয়ের স্থলে ব্যবহৃত 
হয় ; যথা-_“সুনয়নী ; অপ্সরী; স্বজনী সজনী ; ধনী ; রূপসী '’ ; ইত্যাদি। 
আধুনিক বাঙ্গালায় “-ইনি, -ইনী, -নী, -নি ”"পরত্যয় ইহার স্থান অনেকটা অধিকার 
করিয়াছে; [৩১]-সংখ্যক তদ্ধিত দ্রষ্টব্য । 

[১৯] “ইয়া,” চলিত-ভাষায় “-এ' ' (অভিশ্ৰুতি-জাত স্বর-পরিবর্তন- 
সহ) : এই প্রত্যয়, সম্বন্ধ-বাচক বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন করে ; 
যথা__“ হলুদ-_হলদিয়া-_হা'ব্দে ; প্রাচীন বাঙ্গালা বাইগণ, বাইগণিয়া >বেগুনে' ) 
জালিয়া___জেলে ; নগরিয়া__-নগুরে' ; শহরিয়৷--শহুরে’ ; উত্তরিয়া__উত্তুরে' ; 
মাটিয়াএমেটে ; পাথরিয়াপাথুরে' (“পাথুরে প্রমাণ?) ; পাড়া-গা17ইয়া__ 
পাড়াগোঁয়ে’ ; কানদনিয়া__কীদুনে' ; মিছ-কহনিয়া-_মিছ-কউনে' ; জাগানিয়া-_ 
জাগানে?; কালিয়া__কেলে' ; ওড় (-ওডুদেশ)--ইয়া_ওড়িয়া, উড়িয়া__ 
উড়ে’ ; পিউসী+-ইয়া__পিউসিয়া, পিউসা__পিসে ” ; ইত্যাদি। 

[২০] ১-উ ”__ আদরে : হস্বাথে --সাধারণতঃ ব্যক্তির নামের সঙ্গে 
প্রযুক্ত হয়; যখা__“ পঞ্চানন--পঞ্চু ; পাঁচকড়ি__পাঁচু; নরেন্দ্র, নরপতি_ 
_নরু; হরনাথ--হরু ; রাধানাথ-_রাধু ; (ক্ষ্--_কৃহ--) কান-__কানু; 

. বলরাম__বলু ; খোকা__খুকু (হস্বাথে, পরে শিশু-কন্যা অর্থে); দুট--দুটু,. 
ধূর্ত-ধুভু; বড়বড়"; ইত্যাদি, 
--_ [২১] “উয়া৮ চলিত-ভাঘায়“-ও " (অভিশ্রস্তি-সহিত) : সম্বন্ধ ও সংযোগ  : 
জানাইতে প্রযুক্ত হয় ; এবং তুচ্ছতা, নিন্দা ও জুগুপস৷ অর্থে ব্যক্তি-বাচক নামের 
সহিতও ব্যবহৃত হয় ; যথা__“'ঘরুয়া___ঘ'রো, জলুয়া__জ'লো, হাটুয়া__হেটো, 
জরুয়া--জ’রে, খানুয়া-_খেনো৷ (মদ, জমী), কাঠুয়া__কেঠো, দানুয়া__দেনো 
(যথা, “দেনো৷ জিনিস '), টাকুয়া-_টেকো ; মাউসী (-মাসী)-_মাউুয়া, 
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মাউসা মেসো ; রাম-_রামুয়ারেমো, শ্যাম__শেমো, মধু মধুয়া এম'ধো, মাধব 
_ মাধুয়া মেধো, রাধানাথ-__রাধুয়া__রেধো ” ইত্যাদি । 

[২২] “ক”? প্রসারে “কা, -কী ” এবং “-কিয়া, -কুয়া ” (চলিত- 
ভাষায় “ -কে', -কো ”-_অভিশ্রুতি-সহ) : স্বার্থে, সন্বন্ধে ও সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় ; 
যথ৷--“ ঢোল-__ঢোলক ; ধৰনু--ধনুক ; দম-_দমক, দমকা ; ফুলা__-ফলক ; 
বড়__বড়কী (বড়-ভাইয়ের স্ত্রী ; তক্ধপ, “মেজকী, সেজকী, ছোটকী বা ছুটকী ') ; 
পণ-_পণকিয়া, প'ণকে, পুবৃকে ; কড়া-_কড়াকিয়া, কড়াকে' ; গণ্ডা-_গণ্ডাকিয়া, 
গপ্ডাকে' ; শত__শতকিয়া, শ'তৃকে, শ'ট্‌কে ; মন-_মনকিয়া, মুবকে' ; কাঠ__ 
কাঠকুয়া, কেঠুকে৷ (কাষ্টপাত্র-বিশেঘ) “| “ মড়ক, সড়ক, চড়ক ” এইরূপ “ক” 
"প্রত্যয়-দিষ্পনন (4 মড়-, সড়, চড়- হইতে)। 

[২৩] “লজ” পুত্র বা বংশ-জাত অর্থে : “ ঘোষ__ঘোষজা, বস্_ 
বোর্জা ; মিত্রজা "| 

[২৪] “-জিয়া, -জ্যা,” চলিত ভাষায় “ -জে, -জ্জে, -জ্যে (স্বরসঙ্গতি, 
র-কারের লোপ সহ)” ; সংস্কৃত “ জীব ” শব্দ জাত- সম্মানীয় ব্যক্তি অথে। 
“ চাটুৰ্জিয়া > চাটুর্যা > চাটুর্জে, চাটুছ্‌ জে, চাঁটুজ্যে ; মুখুৰ্জিয়৷ > মুখুৰ্ভেয > 
নুখুর্জে, মুখুজ্যে, মুকুজ্‌ জে ; বাঁড়ব্জিয়া > ৰীড়ুদ্‌ জে "৷ 

[২৫] “-জাত ” : অন্তর্ভুক্ত অর্থে ; “ পকেট-জাত, অতিধান-জাত "| 

[২৬] “ন্ড,” গ্রষারে “ড়া, নী (১): স্বার্থে বা সাদৃশ্যে। “রাজ 
_ রাজড়া, গাছ-_গাছড়া, কাঠ-_কাঠড়া, পাতা-_পাতড়া, শাশ (শব্ধ ; তুলনীয়, 
মাস-শাশ, পিশ-শাশ)-_শাশড়ী, শাশুড়ী ; আঁক-_আজীকড়ী ; চাম-_চামড়। ; খড়গ 
হইতে খাগ-__খাগড়া ; ঝি-__ঝিউড়ী ; মুখ হইতে মুহ-_মুহড়া, মোহড়া, মহড়া ; 
কেয়া__কেওড়া ; হিজ (ফারসী শব্দ 1)18)-__হিজড়া, বদ্‌__বদড়া > ব্যাদুড়া "| 

এই প্রত্যয়, ““-র ’'-রূপেও ক্ষচিৎ পাওয়া যার ; “ কাঠ্‌রা, গাঠ্রী, টুকরা, 
ছোক্রা, চাঙ্গড়া--চাঙ্গারী, পেঁড়া__পে টরা, বাশ_-বাশরী, ভাই-_ভায়র৷ (ভায়রা- 
ভাই) "| 

[২৭] “ড় বা-আড়,' প্রসারে ““-ডা, -ডী, -ড়িয়া (চলিত-ভাঘার -ড়ে)” 
(২): স্বন্ধ, ব্যবসায়, শীল বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। “ ভাঙ্গড় (=' যে ভাঙ্গ খায় '), 
তুখড় (< তিক্খ, তীখ, তুখ+ড), তেন্দড় বা ত্যাদড় (দু্টবুদ্ধিযুক্ত), ফাঁসড়িয়া > 
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ফাঁসুড়ে' (“যে ফাঁস দেয় ') ; যোগাড় (যোগ) ; বাসাড়ে', যোগাড়ে', হাতুড়ে” 
(হাতড়িয়া__হাত+-ড-, “ যে হাতড়াইয়া অর্থাৎ অজ্ঞানতা-হেতু অনিশ্চিততার মধ্যে 
চিকিৎসা করে, এমন বৈদ্য '), ধাউড়-__ধাউড়ে" (“যে খুব দৌড়ায় '_বুদ্ধিজীবী 
অর্থে); ঘাসিয়াড়া, ঘেসেড়া ; খেলোয়াড়; জুয়াড়ী ””। 

[২৮] “-ড, বড়া, শী” স্থান-বাচক: নামে (৩): “ আখড়া 
(বঅক্ষবাট-), গোয়াড়ী ( < গোপবাটিকা ), ভাগাড় (< তগ্নবাট) ”” | 

[২৯] “-ত, -তী” (১)__ভাবদ্যোতক ক্রিয়া-পদ প্রকাশ করিতে এই . 

প্রত্যয় ব্যবহৃত হইত। “ এওৎ-আইহত (-অবিধবত্ব); জজিয়তী ”। 

[৩০] “-ত, -তা, -তী ” (২)- পত্রজাতীয় বস্তু বুঝাইতে ; যথা-__ 
“ নামতা, রাঙ্গতা, চাকতি, করাত (-করপত্র) %। 

[৩১] “নত, তা, -তুত৷ ' (চলিত ভাষায় -তো) : মাস্তত৷, পিস্তুতা পুক্র- 
অর্থে। ““জেঠাত, জেঠতুতা__জেঠুতা ; খুড়ূতা, খুড়তুতা ; মান্ুতা, পিস্তত৷ ” 

[৩২] “-ন,” প্রসারে “নী, -নি, -অনী, -আনী, -ইনি, -উনি, -উনৃ, 


ঠাকরুন, ঠাক্রন, ঠাৰ্‌; নাতিনী, নাতিন্‌ ; মিতিন ; বহি, বোৰ্‌; কামারনী, 


ধোবানী ; চোর-_চুরনী; ডোমনী, ডুমনী ; চীড়ালনী; সোহাগিনী ; ননদিনী, 
পাগলিনী; গোয়ালিনী, গয়লানী ; রজকিনী; বাধিনী, সিংহিনী, সাপিনী ; 
বিহঙ্গিনী, চাতকিনী ; প্রেতিনীপেতৃনী ; পণ্ডিতানী ; অনাথিনী, হতভাগিনী ; 
নাপিতানী-নাপ্তিনী ” ; ইত্যাদি । 

[৩৩] “-পন৷ ” : ভাব-বাচক প্রত্যয় ; “চীট (-ধৃষ্ট)__টীটপনা ; 
গিন্রীপন। ; বেহায়াপনা ”। 

[৩৪] “পান৷ " : সাদৃশ্যাথে | “ চাঁদপানা, কুলা (কুলো)-পানা, লাল- 
পানা, লহ্বা-পানা "| 

[৩৫] “-পারা ” : সাদৃশ্যার্থে। “ চাদপারা ”। 

[৩৬] “-তর, -ভরা *__পরিমাণার্থে, বিশেষ পরিমাণের “এক * মাত্রা 
অর্থে; যথা“ তোলা-ভর (“এক তোলা পরিমাণ ওজন যাহার +), দিন-ভর 
(একটা পুরা দিন ব্যাপিয়া ’), রাতভর, সেরতর, ক্রোশভর ; মুঠাভরা, বাটাভরা, 
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গালতর৷ "| “ সর, -ভরা “যুক্ত পদগুলিকে সমাসান্ত বলিয়াও ধরা যায়; এ 
বিষয়ে নিয়ে দ্রষ্ব্-_[৩.০৪২] “ ব্যাখ্যান-মূলক বা আশ্রয়-মূলক সমাস ''_-(৭) 
স্বান-কাল-বাচক সপ্তী-তৎপুরুষ। 

[৩৭] “সন্ত, মত” : যুক্ত অর্থে । “শ্ৰীমন্ত, পয়-(<পদ)মস্ত ; লক্ষ্মী- 
মন্ত ; এমস্তএমত, জেমন্ত>যেমত, তেমন্ত>তেমত ” | 

[৩৮] “কু, উর স্বার্থে, সাদৃশ্য: “ গোরু, সীজারু, বাছুর 
(এবাছর), প্রাদেশিক বাঙ্গালা গাভুর (>গাভরূ) ” ইত্যাদি। 

[৩৯] “-ল ৮ লদ্ধন্ধে, স্বার্থে, সাদৃশ্যে, ঈদর্থে, গুণার্থে | প্রসারে__ 
“-লা, -লী, -আলিয়া (চলিত-তাঘায়, -লে?)” | যথা_-“ আদল ;: ছাওয়াল, 
ছাওয়ালিয়া >ছালিয়া, ছেলে ; দীঘল ; পাকল ; হীড়ল ; পাতল, পাতলা ; নহলী ; 
বিজুলী (বিদ্যুৎ্ব_বিভ্ুভু), বিজলী ; সবী৯সহী-_সহীলা, সহেলা, : সয়ল৷ ; 
(প্রাচীন বাঙ্গালা) মাতল ; ধকল ; হাতন ; ফাঁদল ; মাদল ; কাতল, কাতলা ” 

[৪0] “-স,-সা,-ছা,-চ! ” ; প্রযারে--“ সী, -সিয়া ১১ 
এল’, -চে')” : সাদৃশ্যাখে ; যথা“ বুখস ; এ/তাড়া-_তাড়ন ; রূপশী ; আনিস 
৯আ'বৃসে (‘ ছাতের আলিসা, আলির সত); পানিয়া৯পা'ব্সে; চামসা ; 
ফরসা ; ঝাপসা ; আবছা (“আত বা অভ্র অথাৎ মেঘের মত?) ভাঙ্গচ৷, ভেংচা 
('যুখ-ভঙ্গী কর। ') ; কোয়াস (প্রাকৃত কুহাসুকোয়াসা) ; ফাকানিয়া>ফাকাগে', 
ফাঁকাসে, ফ্যাকাসে, লাল নী ফক '-“সাদা হওয়া”) ; লালসিয়া৯ 
লানৃচে' ; ঘুমসী, ঘুনসী, ঘুংসী " 

[৪১] ““-স, আস, ঠা নি -আসে?)” : মাস-বাচক ; 
“ সাতাসে, আটাসে ; বারাস্যা বা বারমাস্যা৷ ' 

[৪২] “-সই ”- পর্য্যস্ত অর্থে : ৫০৭ বুকসই, দশাসই (পুরা 
দশ পৰ্য্যন্ত, স্পষ্ট!) "| 

রঃ ০২৪] সংস্কুত তহ্জিত"প্রত্যন্্ 


[১] “-অ” (১) [ডট]; “ একাদশ, দ্বাদশ, চত্বারিংশ '' প্রভৃতি ক্রম-বাচক সংখ্যাপদে 
এই প্রত্যয় নদ 
[২] “৮ (২) [য]: “ মিদুধ, ত্রিমূৰ্ব (মুর্বৰ শব্দ)” প্ৰভৃতি সমাসান্ত পদে। 


[৩] “নদ” (৩) [অহ]: অন্তর্থে_“ পাপ (পাপী অর্থে ); পুণ্য (পণ্য-যুক্ত অর্থে)” 


১৬৪ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৪] “-অ”: (৪) [টছ]: সমাস-যুক্ত পদে“ মহারাজ (“মহারাজা * 
নহে), প্রিয়সথ (€গ্রিয়সখা * নহে)” । 

[৫] “অ” (৫) [অর] : সমাস-যুক্ত পদে-_£বৈমাত্র, সৌন্রাত্র (মাতা 
মাতৃ, ভ্রাতা_ত্রাতু হইতে) ”। 

[৬] “অ” (৬) [অণু]: অপত্য, অথবা, ভক্ত অর্থে ---“ গাঙ্গ, রাঘব, 
মানব, বাসুদেব, শৈব” ইত্যাদি। 

[৭] “অ” (৭) [অঞ]: “ পৌনত্র, দৌহিত্র ”। 

[৮] “অক” (১) [বু]: “শিক্ষক, ক্ৰমক, পদক, মীমাংসক "| 

[5] “অক” (২) [বুব]: “ আর্ক, মূলক, বাস্থদেবক ” | 

[১০] ১84 “ক্দষঠ"। 


[১১] “অতম " [ভতমচ্‌]-_পূরণাথে : “কতম, একতম ”। 
[১২] “অত্র " [ডতর]- তুলনার : “ কতর, একতর ” | 


[১৩] “অতম্‌” [অতন্ুচ্] : “ দক্ষিণতঃ, উত্তরতঃ ”। 

[১৪] “অন্‌” [অনিচ্] : সমাসান্ত পদে--“ সমানধর্মবৃ-্সমান-ধর্মা ” | 

[১৫] “অর” [অরচ্‌] : “ ছয়, ব্রয় ; ত্রয়ী” | 

[১৬] 8 [অসি]: “ পুরঃ, অধঃ ”। 

(১৭) “অয়” [অসিচ্] : সমান পদে সমু নেধাঃ | 

[১৮] “আকিন্‌” [আকিনিচু] : “ একাকিনৃ-একাকী "| 

[১৯] শপ [আমিনছ্‌] : “স্বামিবৃ-স্বামী (ম্বধন আছে, এই অর্থে) ”। 

[২০] “আয়ন”. [ফকৃ]: “ দ্বৈপায়ন, বাদরায়ণ ” [রাম4-অয়ন 
(চরিত্র) রামায়ণ; তন্রপ কৃষ্তায়ন]। 

[২১] “আল” (আলচ্‌) : “ রসাল, বাচাল '*। 

[২২] “-ই ৮ (১) [ইত]: সমাসান্ত--“ সুগন্ধি, সুরতিগন্ধি | 

[২৩] “ই” (২) [ইছ]. সমাসাস্ত--“ কেশাকেশি "| 

[২৪] “-ই” (৩) [ইঞ্]: “ দাশরথি, সৌমিত্রি | 

[২৫] “-ইক” (১) [ৰ]: “ কুসীদিক | 

[২৬] টিক (২) [ঞিঠ]: “কাশিক, বৈদিক; পারমাথিক, 
মৌখিক, ধামিক, যৌগিক, বৈয়ক্তিক (-ব্যক্তি) "| 


রূপ-তত্ব ১৬৫ 


[২৭] “-ইক ” (৩) [ঞঞ, ঠব্] : “ মাসিক, বাৎসরিক, চৈনিক (চীন), 
দৈনিক, নাবিক, মাহারাজিক, সৈনিক, নৈতিক, ওঁদরিক, পারিপাশ্বি ৮” | 

কতকগুলি বিদেশী শব্দেও এই “ -ইক ৮ প্রত্যয় পাওয়া যায় : যেমন 
“ ্রস্ামিক (<ইয়ূলাম) ; “মাফঃসলিক (<মফঃসল) জড়তা,“ বৈলাতিক 
(এবিলাত, বিলায়ৎ) ব্যাপার * (এই দুই শব্দে একটু শ্লেষের ইঙ্গিত আছে) "| 

[২৮] “ ইত ৮__সংযোগ-অর্থে, সহিত-অর্থে ; যথা“ অবিসংবাদিত, 
বিবাহিত, পুরিত, সীমিত ” বিদেশী শব্দে__“ তস্য নিকাহিতা। বিবি (বিবাহিতা-র 
অনুকরণে) ” ; প্রাকৃতজ শব্দে--“ আকুল১”আউল- আউলা, আইলা, এল৷-- 
এলায়িত-কৃন্তলা "| 

[২৯] “ইৰ, -(ঈ) ” [ইনি]: “তপস্বী, সাক্ষী, গুণী, ধনী, সুখী, 
হস্তী, পুকরিণী ” | 

[৩০] “-ইম” [ডিমচ্] : “ অগ্রিম, পশ্চিম, আদিম "| 

[৩১] “-ইমব্‌ (ইমা) ” [ইমনিচ্] : “ভূয় গরিমা, নীলিমা "| 

[৩২] “য়” [ঘ]: “ক্ষত্রিয়, রায় ” | 

[৩৩] “-ইল ” [ইলছ]: “পিচ্ছিল, ফেনিল, পঞ্ষিল "| 

[৩৪] “-ইষ্ঠ ” [ইষ্ট]: “গরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্যোষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ '। 

[৩৫ক] “-ঈ” [১] [ভীৰ]: দ্বী-প্ৰত্যয়; জাতিবাচক, “ পুর্রী; 
শারদ্রবী, গৌতৃমী ; নারী (এখানে নর-শব্দের স্বরের বৃদ্ধি হইয়াছে) “| 

[৩৫4] “ঈ” [২] জিপ, ভীষ্]: দ্বী-প্রত্যয়; “ দেবী, কত্রী, 
ব্ৰাহ্মণী, রজকী "| J; 

[৩৬] “-ঈন” [১] [ৰ]: “কুল--কুলীন; সৰ্বজনীন, বিশ্বজনীন ''। 

[৩৭] “-ঈম 1. [২] [খঞ] : “সার্বজনীন, বৈশ্বজনীন * | | 

[৩৮] “-ঈয়” [ছ]: “পরকীয়, রাজকীয়, রাষ্ট্রীয় । '' 

বিদেশী শব্দে--"“ পোলীয়, ইংলাণ্ডীয়, ডেনীয়, ইটালীয়, নরউইজীয় ''। 

[৩৯] “-ঈয়স্‌ [দয়ান্‌, স্বীলিঙ্গে ঈয়সী]” [ঈয়লুব]: “ গরীয়ার, 
লঘীয়ার্‌, বলীয়ানৃ, জ্যায়ান্‌ ; শ্রেয়ণী, প্ৰেয়সী "| ৃ 

[৪০] “-উক” [উক ]: “কামুক ” 

[88] “-উর” [উরচ্]: “স্তর, মেদুর ” | 


১৬৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[৪২] 4য়? (১) [ঢক্]:  অপত্যার্থে__“ গাঙ্গেয়, বৈনতেয়, 


[৪৩] “-এয় ” (২) [চক্‌]: “‘ গাধেয়, আগ্নেয়, বৈমাত্রেয়, ভাগিনেয় ”। 
[88] “-ক” [ক]: স্বার্থে, স্বার্থে, নিন্দার্থে__-“ পঞ্চক, শৃদ্রক, 


[8৫] “-কল্প " [কল্পপূ]: ঈঘদর্থে__“ আচার্য্যকল্প, গুরুকল্প, 


[৪৬] “মিন” [গিনি] : “বাগ” । 

[৪৭] “চু” [চুকুপৃ] : “ বিদ্যাচুকু, অন্রচুঝ্চ' | 

[৪৮] ““-তন ” [যু ট্যুল] : “ পুরাতন, সনাতন, অধুনাতন, চিরন্তন ”। 

[৪৯] “-তম” (১) [তমট্]: ক্রম-সংখ্যা-প্রকাশার্থে__“ বিংশতিতম, 
পঞ্চাশত্তম, একঘাষ্টিতম "|, 

[৫9] “-তম” (২) [তমপৃ] : প্রকর্থার্থে__“ গোতম, গুরুতম, প্রিয়তম, 
দীর্ঘতম "4 

[৫১] “তয়” [তয়পৃ] : “চতুষ্টয়, দ্বিতয়, ব্রিতয় "| 

[৫২] “তর” [ষ্টরচ্] : “ অশৃতর, বৎসতরী (স্তীলিঙ্গে -ঈ) ” | 

[৫৩] “নত” (১) [তসি] : “সর্বত:, উভয়ত: "| 

[৫৪] “স্তস্‌?" (২) [তসিল]: “অতঃ, ইতঃ, ততঃ "৷ 

[৫৫] “-তা ” [তন]: ভাবার্থে__“' সাধূতা, জনতা (জনসমূহ-অর্থে ), 
বন্ধুতা, গ্রাম্যতা, সহায়তা, চঞ্চলতা, বিলাসিতা, প্রতিযোগিতা "| বাঙ্গালা শব্দ 
__“সততা (সন্ত>সত্ত>সত, সৎ+--তা "| 

[৫৬] “-তিক, তিকা "" [তিকব্‌]: “মৃত্তিকা "। 

[৫৭] “-ত্য” (১) [ত্যপৃ]: “ তত্রত্য, অত্রত্য "| 

[৫৮] “ত্য” (২) [ত্যক্]: “দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্ত্য | 

[৫৯] “-তাক " [ত্যকন]: “ উপত্যকা, অধিত্যকা "| 

[৬০] “-ত্র” (১) [ত্র]: “যত্র, তত্র, কত্র, সর্বত্র | 

[৬১] “নর” (২) [ত্্রহ্]: “ছন্র”। 

[৬২] “নব”: ভাবার্থে__“ হিত্ব, কবিত্ব, পত্ব, ঘত্ব, সত্ব, তত্ব, লঘুত্ব, 


রূপ-তত্ব : ১৬৭ 


গুরুত্ব, নৃতনত্ব, প্রাচীনত্ব, মনুষ্যত্ব” ইত্যাদি। খঁটি বাঙ্গালা শব্দ__ সতীত্ব ; 
আমিত্ব ; নোতুনত্ব; হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব "| 


০5 


[৬৩] “ক্রিম” (কৃদপ্রত্যয় -ত্ৰি=[জি)+তদ্ধিত “পৃ”] : “কৃত্রিম | 
[৬৪] “-থ” [থক্‌]: “ চতুর্থ, ঘষ্ঠ '। 


[৬৫] “-থ৷ ” [খাল]: “যথা, তথা, সর্বথা "। 
[৬৬] “দা”: “একদা, সদা "| 

[৬৭] “বা: "দ্বিধা, ব্রিধা "| 

[৬৮] “নন” [নঞ্]: “স্বী>স্তেণ''। 

[৬৯] “অ” [মই]: “পঞ্চম, সপ্তম, দশম + | 


[৭০] “মৎ মোৰ, মতী)” [সতুপৃ]: “ ষধুমাব্‌, মতিমার, শ্ৰীমান, 


বুদ্ধিমান ; জ্ঞানবাৰ্‌, যশস্থাব্‌, লক্ষ্মীৰান্‌ ” 


[৭১] “অয়” [সয়]: “বায়, মৃন্ময়, অনুষয়, জলময়, গোময় '.। 
[৭২] “-য়” (১) [পয]: সাম্রাজ্য, পাপ, কৌরব্য ' | 

[৭৩] “-়” (২) [ঘ্যঞ] : চাতুৰ্ণয, সৈন্য ।” 

[৭8] “-য়” (৩) [যক] : “ প্ৰাজাপত্য, পৌরোহিত্য।” 

[৭৫] “-” (8) [যত]: "ব্ৰাহ্মণ্য, মনুগ্য, গ্রাম্য) দিব্য, ন্যায্য।” 
[৭৬] “-র ৮: অন্ত্র্থে, অর্থাৎ “আছে, এই অর্থে --“ শ্রীর, শিখর 


(শেখর), মধুর, ধুম |” 


[৭৭] “-”: অন্তার্থে বসল, মাংসল; শ্রীল | 

[৭৮] “-বৎ” [বতি] : তুল্যার্থে--“ লোকবৎ, তথ, দেববও, মনুঘ্যবৎ "| 
[৭৯] “-বৎ্” [বতুপৃ] : “যাবৎ, তাবং, এতাবৎ, কিয়ৎ, ইয়ৎ '’। 
[৮০] বল” [বলছ]: “শাল, ক্ষীবল (=ক্ষক) "| 

[৮১] “-বিধ” [বিধু]: “ নানাবিধ, বহুবিধ "| 

[৮২] “বিন্‌; অন্ত্যৰ্থে : “মেধাবী, মনস্বী, মায়াবী "| 

[৮৩] “ব্য? (১) [ব্যৎ]: “ পিতৃব্য ” | 

[৮৪] “ব্য” (২) [ব্য]: “ন্ৰাতৃব্য | 
[৮৫] “-শ”: “রোমশ, লোমশ, কর্কশ "| 


১৬৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৮৬] “ঃ”: “বহুশঃ, প্রায়শই, ক্রমশঃ "| 
[৮৭] “লা” [সাত] : “ পাত্রসাৎ, অগা, আত্মসাৎ "| 


[৩.০২৫] তক্ধিত ক্লপে ব্যবহৃত সংস্তুত শব্দ 

কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় তদ্ধিতের মত ব্যবহৃত হয় ; যথা__ 

[১] “-জাত ”_-“ গৃহ-জাত গৃহে উৎপন্ন ; “ পকেট-জাত, অভিধান- 
জাত "রক্ষিত ' অর্থে | (“ দ্রব্য-জাত ”__এখানে “জাত '” শব্দ সমূহ- 
অর্থে প্রযুক্ত ; ফারসী “-জাৎ” প্রত্যয় ; যখা__“' মেওয়াজাৎ "=" ফল-সমূহ, 
বিভিন্ন প্রকারের ফল৷) 

[২] “-শুদ্ধ ”_-“ আমি-শুদ্ধ, সাজ-শুদ্ধ, ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জন ' | 

[৩] “সহ” কাপড়সহ ৮। 

[8]: ৮--"স্টাটশ লেন, বহবাজার-ব, লওন-স্ব ” | 


[৩০২৩৬] বিদেশ্শী তদ্ধিত 


বাঙ্গালায় আগত বিদেশী শব্দে (যথা, ফারসী শব্দে) সেই ভাষার তদ্ধিত 
পাওয়া যায়। অনেকগুলি বিদেশী শব্দে একই তদ্ধিত পাওয়া গেলে, সেই তদ্ধিতের 
অর্থটী সুপরিস্ফুট হইয়া থাকে, সাধারণ অশিক্ষিত জনও সেই তদ্ধিতের বিশেষ 
অর্থ অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হয় ; পরে সেই তদ্ধিত, ভাষার নিজস্ব শব্দেও যুক্ত 
হয়, এবং ইহা ভাঘার. অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। কতকগুলি ফারসী তদ্ধিত-প্রত্যয় 
এইরূপে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। সমাসাগত কতকগুলি শব্দও এইরূপে 
তদ্ধিতের আকারে বাঙ্গালা ভাষায় আশ্বয় লাভ করিয়াছে । 

কোনও ভাষার নিজস্ব শব্দের সহিত বিদেশী ভাঘা হইতে প্রাপ্ত তদ্ধিত- 
প্রত্যয় বা অন্য শব্দ যুক্ত হইলে, তজ্বূপ মিশ্র শব্দকে সঙ্কর-শব্দ (Hybrid 
Word বা Hybrid) বলে। 

[১] “-আৰ্‌, ওয়ার ”_-'তাহার আছে’ এই অর্থে ; যথা“ গাড়ী 
-_গাড়োয়াব্‌ ; দরওয়ান্‌ ; কোচওয়াব্‌ (ইংরেজী 0090107810-এর সঙ্গে অনেকে 
এই শব্দকে সংযুক্ত করেন)” ; স্বাথে -_একই অর্থে : “ বাগওয়ানবাগ বা 
উদ্যানের কর্মী ” হইতে “ বাগান '? শব্দ। 


বূপ-তত্ব ১৬৯ 


[২] “ন্ছানা (-যানা) *-_"অভ্যাস বা শীল অর্থে, প্রসারে “ আনী ” : 
“ সাহেবীআনা ; বাবুয়ানা, বাবুরানী ; বিবিয়ানা, বিবিয়ানী ; হিন্দুয়ানা, হিন্দুয়ানী, 
হিদুয়ানী ; রানা, বড়-বরানা ”; ইত্যাদি! 

[৩] “খানা »__“স্থান ’ বা ‘ দোকান ’ অর্থে : “ কেতাবখানা, পিলখানা 
(=হাতীশাল), কবৃতরখানা ; শুঁড়ীখানা, সুদীখানা, ডাক্তারখানা, ছাপাখানা ; 
বৈঠকখানা * | 

[৪] “-খোর ”__'যে সেবন করে ' এই অর্থে : “ গুলিখোর, গণাজা- 
খোর, যুঘখোর, আফিমখোর, চওুখোর, চশসখোর (- চোখখেকো) 0. 

[৫] “-গর"-__'যে করে, অথবা গড়ে” এই অর্থে : “কারিগর, বাজিগর "| 

[৬] “-গিরি (শীরী)”--ব্যবসায় বা শীল অর্থে : “ মুটিয়াগিরি, 
কেরানীগিরি, বাবুগিরি, মুচিগিরি, পাপ্ডাগিরি, পণ্ডিতগিরি, রাজাগিরি tj 

[৭] “কা, -চি, -চী "আধার অর্থে, অথবা, ক্ষুদ্র অর্থে : “বাগিচা, 
নলিচা, নইচা, ধুনাচী, পাতম্চি বা পাতঞ্চি '। ব্যবসারী বা কর্মী অর্থে “চী” 
_“ বাবা, মশীলচী, খাজাঞ্চী, কলমচী (ব্যঙ্গাথে ) "| 

[৮] “তর, -তরো ”-_্রকার অর্থে : “ এমনতর, কেমনতর, যেমন- 
তর, গুরুতর, বহুতর ”' (দ্রব্য--“ তর-বেতর '') 

[৯] “দান, দানী ”__আধার অর্থে : “ কলমদান, আতরদান, শামাদান ; 
পিকদানী, নন্যদান "| 

[১০] “দার "ধারক বা কর্তা অর্থে : প্রসারে ভাবার্থে “ -দারী ") 
“বাজনদার (প্রসারে বাজন-দারিয়াচলিত-ভাষায় বাজবৃদেরে, বাজুব্দুরে), 
চৌকীদার, চড়নদার, ফড়ীদার, ছড়িদার, সমঝদার, অংশীদার, ভাগীদার ; মজাদার, 
মশালাদার ; মজুমদার, -জোরার্দার, শুমারদার বা. সমাদ্দার, তরফদার, জমীদার, 
চাক্লাদার, জমাদার, হাবিলদার ; খবরদার ; ওহদেদার, ছদ্দাদার "| 

[১১] “নবিশ "-_অর্থ, ‘লেখক ': ““ নকল-নবিশ, হিসাব-নবিশ ; 
মহলা-নবিশ, সেহা-নবিশ "| ইংরেজী ॥॥০৮i০৪ শব্দের প্রভাবে_-' শিক্ষা- 
নবিশ ”)। লেখা, পেশা বা ব্যবসার অর্থে_-““ নবিশি ” শব্দ প্রচলিত। 

[১২] “বন্দ,” প্রসারে “বন্দী ”-- বদ্ধ বা গৃহীত’ অর্থে : “ ইজারাবন্দ, 
পেঁটরাবন্দী, বাক্স-বন্দী, চিঠাবন্দী, নজরবন্দী ; বাধবন্দী খেলা "| কখনও কখনও 
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এই ফারসী-প্রত্যয় সংস্কৃত “বন্ধ” শব্দের ছারা প্রভাবান্বিত হইয়া ‘বন্ধ ' রূপে 
মিলে : “ গলাবন্ধ, কোমরবন্ধ "| 

[১৩] “ৰাজ ”__-" অত্যন্ত” এই অর্থে ; প্রসারে শীল-অর্থে “বাজী”: 
“ ধড়ীবাজ, ধোখাবাজ, চালবাজ ; গলাবাজী, ফেরেব্‌-বাজী *'। 

[১৪] “সহি, সই” (আরবী “সহীহ্‌” হইতে ফারসী-_' যোগ্য বা 
উপযুক্ত’ অর্থে : “' মানার্সহি, প্রমাণসহি, মাপসই, দশাসই, টেকসই, চলনসই, 
লাগসই ”। 

দেশ অর্থে, ফারসী “ অস্তান, ইস্তান "' শব্দ-__বাঙ্গালায় ইহার সংস্কৃত 
প্রতিরূপ “স্থান ”-এ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে (তুলনীয়, “ দেবস্থান, রাজস্থান “) : 
“হিন্দোস্তান বা হিন্দুস্তান-হিনদুস্থান ; তন্রপ__আফগানিস্থান, তুকীস্থান, 
বেলুচীস্থান, সীস্থান, বান্ৃতীস্বান ; পাকিস্থান ''। তন্রপ ফারসী “ন্থ 
(তুলনীয়, খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ “শ্ৰীমন্ত, পয়মন্ত “)। 


[৩.০৩] উপস্সর্গ 


সংস্কৃতে কতকগুলি অব্যয়-শব্দ আছে, এগুলি ধাতুর পূর্বে বসে এবং ধাতুর 
মূল ক্রিয়ার গতি নির্দেশ করিয়া, উহার অর্থের প্রসার, সঙ্কোচ বা অন্য পরিবর্তন 
আনয়ন করিয়া দেয়। এই অব্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলি আবার নাম-শব্দের সহিত 
কারকের সম্বন্ধকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরূপ 
অব্যয়-শব্দকে উপসর্গ (Pre) বলে। ধাতুপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন সংস্কৃত শব্দে এই 
সকল সংস্কৃত উপসর্গ আইসে। সংস্কৃত উপসর্গের তালিকা পরে প্রদত্ত হইল। 

খাঁটি বাঙ্গালার স্বকীয় (অর্থাৎ প্রাকৃত-জ) উপসর্গ অতি অল্প। এই উপসর্গ - 
গুলিকে বাঙ্গালা ভাষার “ শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয় * বলা চলে। 


[১] বাঙ্গালা উপসর্গ__ 
[১] “আ-, অনা-, অ-”-_“না” অর্থে, অথবা মন্দ অর্থে : “ আলুনি, 
আধোয়া, আকীড়া, আবুদ্ধিয়া ; আবেলা, অবেলা ; অজানা, আজান (‘ আজান 
গ্রাছ'-অজ্ঞাত বিদেশী বৃক্ষ); অকাজ, অমিল, অফুরন্ত, অনামা, অবনৃতি, অবনিবনা ; 
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অশুধ (অশুদ্ধ, “ মৃতাশৌচ বা জন্মাশৌচ ’ অর্থে); অবিয়ত (অবিবাহিত) ; 
আগাছা ; আঘাট ; অহিন্দু, অমুসলমান ; অহিসাবী, অখুশী ; অনামুখ ; অনাস্থষ্টি বা 
অনাছিষ্ট ''। 

[২] “আ-, অ-”- প্রকৃষ্ট অর্থে, স্বার্থে, সাদৃশ্যাথে:  “ অঘোর 


[৩] “ক্-"-_ নিন্দনীয় অর্থে : “কুকাজ, কুনজর, কুদিন, কুখবর, 
কুচাল, কুকেচছা ৷" 
[৪] “দর-"__অল্প বা ঈঘৎ অর্থে : “ দর-কীচা, দর-পাকা, দর-পোক্ত 
(অর্ধ-পরু)।” 
[৫] “নি-, নিৰ্‌-, নিশৃ-”_-'না ' অর্থে, “আগে ছিল, এখন নাই, 
এইরূপ একটু ইঙ্গিত থাকে : “ নিখুঁত, নিখাস্তি (=যে স্ত্রীলোক খায় না), নিনাই 
বা নিনায় (যাহার নায় বানা অর্থাৎ নৌকা নাই), নিখোঁজ, নিদয়, নির্ভরসা, 
নিলাজ, নিরাম, নিবারণ, নিকরুণ, নির্জোশ (২খীটা, জোশ- বা উজ্জল্য-বিহীন ; 
“নিয্যস ” রূপে বহশঃ বানান করা হয়); “নিশ্ছিপি বোতল " "| 

[৬] “ পাতি, পাত-”ক্ষদ্র অর্থে: “ পাতিক্য়া (> পাতৃকো), পাতি- 
ভীড়, পাতি হস, পাতি-কাক, পাতি-মৌড় (বা পাত-মৌড়)” ইত্যাদি। 

[৭] “বি-, বে-”--না অর্থে, নিন্দার্থে : “ বিযোড়, বিভূঁই, বিকাল, 
বেটাইম, বে-হেড””। ( “ বে ”-এই রূপটাকে ফারসী উপসর্গ “ বে-” বলা যায়|) 

[৮] “ভর-, ভরা-" পূর্ণ অর্থে : “ ভর-সীঝ, ভর-দিন, ভর-পেট, 
ভর- বা তরা-যৌবন "| 

[৯] “স-”- সহিত অর্থে : “সকাল, সজোরে, স-বুট,” ; স্বার্থে : 
“সক্ষম, সঠিক ৮1 সংস্কৃতের “ সতৃষ্ঞ, সকরুণ, সসম্যান, সহৃদয় '' প্রভৃতি সমস্ত- 
পদের সহার্থক “ স-”' পদাংশের প্রসারে! 

[১০] “স্থ-”_ প্রশস্য অর্থে : “সুজন, সুছাদ, সুমন, সুডোন, সুদিন, 
সুনাম, সুখবর, সুনজর ''| 

[১১] “হা হতার্থে বা বিগতার্থে : “ হাপুত ; হাঘরিয়া, হাঘ'রে ; 
হাতাতিয়া, হাভাতে' ” | 


+ 
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[২] সংস্কৃত উপসর্গ 

[১] “অতি-”-__* অতিক্রমণ, অতিরিক্ত, অতিক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে : 
“ অতিশয়, অতীত, অত্যাচার, অতিবৃষ্টি, 'অতিভক্তি ”। (এই উপসর্গ টি বিশেষ্য 
ও বিশেঘণ রূপেও বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় ; যথা-_“ কোনও কিছুর অতি ভাল 
নহে; তাহার অতি বাড় বাড়িয়াছে |”) 

[২] “ অধি-”-_উপরে, অথবা মধ্যে অর্থে : “ অধিকার, অধিগত, 
অধিপতি, অধীশ্বর, অধিবাসী "| 

[৩] “ অনু-"__পরে, বা কোনও কিছুর দিকে, এই অর্থে : “ অনুগত, 
অনুলিখন (-নকন), অনুবাদ, অনুনয়, অনুরোধ, অনুজ " 

[8] “ অন্তর, অন্তঃ-”-_মধ্যে বা ভিতরে অর্থে : “ অন্তর্গ ত, অন্তর্ধান, 
অন্তর্জলী, অন্তঃপুর, অস্ত£সলিলা ” | (““ অন্তর ” শব্দ “অন্তর " রূপে বিশেঘ্যবৎ 
বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়।) 

[৫] “অপ-”-_দূরে, মধ্য হইতে অর্থে : “ অপক্রান্ত, অপগত, অপমান, 
অপলষ্ট, অপশ্বসতি "| 

[৬] “অপি-"-_ভিতরে, উপরে, সন্নিকটে অর্থে ; “অপি” সংক্ষেপে 
“পি” রূপে সংস্কৃতে মিলে : “ পিনদ্ধ, অপিনিধান, অপিনিহিতি ” 

[৭] “অভি-”-_প্রতি, উপরে, দিকে, চতুদিকে অর্থে : “ অভিভাষণ, 
অভিসন্ধি, অভিভূত, অভিমান, অভিশ্বগতি, অতিনিবেশ, অভিব্যক্তি "| 

[৮] “ অব- "নিন বা নিয়ুদিকে, এই অর্থে : “অবগাহন, অবমান, 
অবরোধ, অবনমন, অবনয়ন "| * 

[৯] “আ-”--প্রতি, উপরে, ঈঘৎ অথবা সম্যক অর্থে : গমন, 
আয়াস, আক্রমণ, আস্থা, আভাস, আহ্লাদ *' | 

[১০] “উদৃ- টস উপরের দিকে, বাহিরে : “ উদৃগ্রীব, i 

১] “উপ- "দিকে, প্রতি, সন্নিকটে: “উপবেশন, উপস্থিত, : 
উপকার, উপহার, উপনিবেশ ”। 

[১২] “দুঃ, দুরু দু” মন্দ বা কু অর্থে : “দুঃশীল, দুঃস্থ বা দুস্ব, 
দুরদৃষ্ট, দুর্গ ত, দুর্নাম, দুষ্রাপ্য, দুর্মনাঃ ”। 
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[১৩] -“নি-”- নিয়ে, ভিতরে, মধ্যে, পূর্ণ রূপে ; নিপাত, নিকৃষ্ট, 
নিবাস, নিপাত, নিস্বন %| 

[১৪] “নিঃ- (নির্-,নিঘ-)”-_বহির্গত, বা “নাই অর্থে : “নির্ধন, 
নিকরুণ, নিঃসন্দেহ, নিষ্ন্, নির্মথিত, নিবিকল্প, নিরপরাধ, নিরাবরণ, নিরাভরণ ''। 

[১৫] “ পরা-”- দুরে, বাহিরে অর্ধে * পরাজিত,  পরাভব, 
পরাবতিত ”। (* পরাকাষ্ঠা ” শব্দ কিন্তু বস্তুতঃ “ পরা কাষ্ঠা, সমানে পরাকাষ্ঠা,”” 
অর্থাৎ ‘চরম সীমা? ; কিন্তু বাঙ্গালা এই দুইটা পদ মিলিত হইয়৷ একপদ-বূপে 
প্রযুক্ত হয়।) 

[১৬] “ পরি-”--চত্রুদিকে, অথবা ব্যাপক-ভাবে অর্থে : “ পরিক্রমা, 
পরিচালনা, পরিব্রমণ, পরিবেষ্টন, পরিপ্রশ্ব, পরিবেষণ "| 

[১৭] “ প্র-”- সন্ুখে, পুরত:, শ্রেষ্ট : “প্রগতি, প্রণাম, প্রকৃষ্ট, প্রয়োগ, 
গ্রভাব, প্রতাপ ''। 

[১৮] “প্রতি-”_বিপরীত ভাবে, বিরুদ্ধে, প্রত্যুন্তরে : “ প্ৰতিদান ; 
প্রতিষেধক; প্রতিরোধ ; প্রতিশব্দ (-৪780710), প্রত্যক্ষ, গ্রাতিবর্ণ 
(=transliteration) ; প্রতিনূপ (=equivalent cognate form); . 
প্রতিবাদ, প্রতিনমন্কার, প্রতিনৈতিক ; প্বৃতিপক্ষ, প্রতিষ্পববী। ' 

[১৯] “ৰি-”-_বিদূরে, বিশ্লিষ্ট, বাহিরে : “বিগত, বিনয়, বিহিত, 
বিধান, বিবরণ, বিচার, বিহার "| 

[২০] “সয়, ষ- সহিত বা এক অর্থে : “সংলাপ, সংবাদ, সঙ্গতি, 
সংহতি, সন্ধান, সন্মোহন। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট “ স-" পদাংশ, “ সহ- "অর্থে 
__" সতৃষঃ, সসম্মান, সদয়, সকরুণ '' ইত্যাদি | : 

[২১] “সু” মঙ্গল, ভদ্র, উৎকৃষ্ট বা উৎকর্থ অর্থে : 
সুজাতা, জুনন্দা, সুকৃতি, সুবীর, সুবিচার, সুচিন্তিত, সুদৃঢ় ”” ইত্যাদি। 

পর-পর একাধিক উপসর্গ একই শব্দে বসিতে পারে ; যথা-_“ অভ্যুদয়, 
দুঃসংবাদ, দুরপনের, প্রত্যুপকার, অত্যাচার, অধ্যবসায়, প্রত্যুত্তর, গ্রণিপাত, অভি- 
নিবেশ, নিঃসক্কোচ, সম্প্রদান, সুসংস্কৃত, সুপরিব্যাপ্ত, অত্যুৎকৃষ্ট ” ইত্যাদি। খাটি 
বাঙ্গালা ও বিদেশী উপসর্গ কিন্ত একই শব্দে একটীর বেশী ব্যবহৃত হর না। 

এতিনু, “না 'অথে শব্দের আদিতে নএ-তৎপুরুঘ সমাসে যে “অ” বা 


ce 


সুমন, 


১৭৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“অন্‌ "প্রত্যয় বসে, .তাহাকেও কাধ্যতঃ উপসর্গধর্মী বলা চলে ; যথা-__“' অধর্ম, 
অসাধু, অনুচিত ” ইত্যাদি। (নিয়ে দ্ৰষ্টব্য নঞ্-তত্পুরুঘ সমাস '1) 
উপসর্গের মত আরও কতকগুলি অব্যয় আছে, এগুলিও ধাতুর সহিত যথেষ্ট- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে গতি বলে ; যথা-_ 
[১] “আবিঃ-”- দৃষ্টিগোচর, বাহিরে : “ আবির্ভাব, আবিষ্কার ”। 
[২] “ তির:-”__বাকা, আড়াআড়ি তাবে, অদৃশ্য হওন : “ তিরস্কার, 
তিরোভাব, তিরোধান "| 
[৩] ““পুর:-"_ সমক্ষে, সামনে : “পুরস্কার, পুরোহিত, পুরোধা; "| 
[৪] “ প্রাদুঃ- "দৃষ্টিগোচর : “ প্রাদুর্ভাব "| 
[৫] “বহিঃ-"__বাহিরে : “ বহিষ্কার, বহির্ভারত, বহির্জগৎ, বহিরঙ্গ ” | 
[৬] “ অলব্‌-”_ সম্যক্‌-রূপে : “ অলঙ্কার "| 
[৭] “সাক্ষাৎ ”__““ সাক্ষাৎকার, সাক্ষাদ্দর্শ ন ” | 


[৩] বিদেশী উপসর্গ__ 


কতকগুলি ফারসী শব্দও অব্যয় বাঙ্গালা শব্দে উপসর্গ বা আদ্যবস্থিত তদ্ধিত-রূপে 
ব্যবহৃত হয়; যথা__ 

[১] “গর-”-'না " অর্থে (আরবী “ ঘয়র্‌ ” হইতে ফারসী) : “' গর-মিল, গর-হাজির ''। 

[২] “দর-”-নিমুস্থ অর্থে : “ দর-পত্তনী "| 

[৩] “ না-'_নঞর্থে : “ না-হক, না-পাধ্যমাণে, না-টক, না-মিষ্টি; নালায়েক, নাবালক 
(এন্ালিগ-বয়ঃপ্রাপ্ত )”॥ আরবী হইতে গৃহীত “ লা-"-ও এই অর্থে মিলে : “' লা-পরওয়া "| 

[৪] “ফি- (ফী-) "_" প্ৰত্যেক’ অর্থে : “ফি-লোক, ফি-জন, ফি-হাত, ফি-দিন ”। 

[৫] “ব্দ্‌-”_ নিন্দায় : “ বদূলোক, বদ্রাগী, বদ্ৃমেজাজী, বদৃ-রীত, বদৃ-গন্ধ "| 

[৬] “বে-”_না” অর্থে, নিন্দনীয় অর্থে : (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত “বি-”' দ্রব্য) : 
“ বেচাল, বে-রসিক, বে-হাত, বেনামী, বে-হেড, বে-টাইম, বেষোরে, বে-মকা। (-€বে-মৌকা), বে- 
বন্দোবস্ত, বে-বাক (-বে-বাকী--“ সমগ্র') "। “ বে+গর”' (=[১]) : “ বেগর-হাতা চেয়ার "| 

[৭] “হর-”--প্রত্যেক' বা ‘সর্ব’ অর্থে : 4“ হর-বোলা, হর-দিন, হর-রোজ, 
হর-ঘড়ী “| 

এতদতিরিক্ত, দুই-একটা ইংরেজী শব্দও উপসর্গ বৎ ব্যবহৃত হয়; যথা__ 

[১] “ সব-, সব্‌-, সাব্‌- (-৪০৮-) ”-__অধীন অর্থে : “ সব্-ডেপুটী, সব্-রেজিষ্রার, সব্-জভূ, 
সব-আফিস '’। (কেবল ইংরেজী শব্দেই ব্যবহৃত হয়।) 


রূপ-তত্ব ১৭৫ 


[২] “ হেড-, হেডু- (0৪৪৫) "—* পুধান' অর্থে : “ হেড-মাষ্টার, হেডনম্যান, হেড 
পণ্ডিত, হেড-মৌলবী, হেড-আফিস, হেড-মুহুরী, হেড-চাপরাশী, ছেড-জমাদার, হেড-মিস্রী ৷" 

[গ] “ফুল্‌-” (81)--পূরা'অর্থে : “ কুল-বাবু, ফুল-মোজা, ফুল-আখড়াই, ফুল- 
টিকিট” । 

[থ] “হাফ্‌-” (=%£)-‘অৰ্ধ * অর্থে: হাফ্‌-মোজা, হাফ-আখড়াই, হাফ-টিকিট "| 


[৩.০৪] সমাস 
(Compounds) 


ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে শব্দ হয়। একাধিক শব্দ একত্র জুড়িয়া একটা বৃহৎ 
শব্দ-স্থষ্টি করাকে সমাস বলে। এই প্রকারের সমাস হইতে জাত শব্দ বা পদকে 
সমস্ত-পদ বলে। সমস্ত-পদের অংশীভূত পদগুলিকে সমস্যমান পদ বলে, এবং 
সমস্ত-পদকে ভাঙ্গিয়া, উহার মধ্যস্থ সমস্যমান পদগুলির পরস্পরের সহিত সন্বন্ধ যে 
বাকোর সাহায্যে বিশ্লেষ করিয়া দেখানো হয়, সেই বাক্যকে ব্যাঁস-বাক্য বা বিগ্রহ" 
বাক্য অথবা সমাস-বাঁক্য বলে ; যেমন-__“ চাদ '' ও “ মুখ '' এই দুই সমস্যমান 
পদ একত্র করিয়া সমস্ত-পদ “ চাদ-মুখ ”' গঠিত হইল,__এই “ চাদ-মুখ " পদের 
ব্যাস-বাক্য হইতেছে “ চাদের মত মুখ,” অথবা “চাদের মত মুখ যাহার "| সমাস- 
বদ্ধ হইলেও, যেখানে অনৃয়-স্রাপক বিভক্তির লোপ হয় না, সেই সমাসকে অলুক্‌- 
সমাস বলে ; যথা“ ঘোড়ার-গাড়ী, মামার-বাড়ী, মুখে-মধু, তালের-বড়া ” ১ এরূপ 
ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সমস্ত-পদ না বলিলেও চলে, যদিও শব্দ দুইটা মিলিত-পদের 
ভাব প্রকাশ করে। 
বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকারের শব্দের পরস্পরের সহিত সংযোগ*ার৷ সমস্ত-পদের স্্টি হইতে 
পারে_কি প্রাকৃত-জ, কি দেশী, কি তৎসম, কি অর্ধ-তৎসম, কি বিদেশী । অনেকে শুদ্ধ সংস্কৃত 
শব্দের সহিত অন্য শ্রেণীর শব্দের মিশুণ পছন্দ করেন না, এবং স্থলে-স্থলে বিভিনু শ্রেণীর পদের মধ্যে 
সমাস শ্তিকটু হয় বটে ; এইরূপ বিভিনু শ্রেণীর পদের সমাসকে ব্যঙ্গ করিয়া “ সড়া-দাহ, শব-পোড়া ” 
সমাস ব। ভাঘা বলা হয়। বাঙ্গালা সমাসের দৃষ্টান্ত : “ হাত-পা, ঠাকুর-বাড়ী ” (প্রাকৃত-জ+-প্রাকৃত-জ) ; 
« দো-ঠেঙগা ৮. (প্রাকৃতজ+দেশী), “ গোড়মুড় '” (দেশী+প্ৰাকৃতজ); “ টেঁকী-থাটা ” (দেশী 
+দেশী); “দুখ” (প্রাকৃতজ+সংস্কত বা তংসম)শুশুর-বাড়ী ” (তৎ্সম+-প্রাকৃত-জ) ; 
“ রাজ্যচ্যুত'” . (ততসম+তৎসম) ; “ গিন্নী-ম। “ (অর্ধ-ততসম+প্রাকৃতজ), দত্ত-মশাই " 
(তৎ্লম+অর্থ তৎসম); “ হাট-বাজার, বড়-লাট” (প্রাকৃত-+বিদেশী) ; “ হেড-পণ্ডিত 


১৭৬ তখঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(বিদেশী+ততসম); “ খা-সাহেব, হেড-াষ্টার ” (বিদেশী4বিদেশী_ফারশী অথবা ইংরেজী, 
এক ভাষার), “ লাট-বাহাদুর ” (বিদেশী +বিদেশী--বিভিনু তাঘার-__ইংরেজী+ফারসী)। 

-. বাঙ্গালায় সাধারণতঃ দুইটার বেশী শব্দ জুড়িয়া সমাস করা হয় ন! (কিন্ত “ হন্দ-সমাস “ [ক] 
দ্রব্য) ৷ আবার কতকগুলি সমাসের বাঙ্গালায় এক বিশেষণ-বাচক পৃত্যয় আইসে (যথা -ঈ, 
ইয়া ”)। বহু সংস্কৃত গমন্ত-পদ বাঙ্গাল৷ ভাঘায় আনিয়া গিয়াছে,_এই সকল সংস্কৃত মাসের সাধন, 
সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারেই হইয়াছে । সংস্কৃতের অতি প্রাচীন অবস্থা বৈদিক ভাবাতে, 
বাঙ্গালারই মতন দুইটীর বেশী পদকে জুড়িয়া সমাস-গঠন করিবার রীতি ছিল না, কিন্তু মাধারণ 
সংস্কৃতে দুইয়ের অধিক পদ-যোগে সমাস প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে । এইরূপ বহু-পদময় সমাস 
বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ সাধু-ভাঘায়, সংস্কৃত হইতে বহুল পরিমাণে আসিয়া গিয়াছে, এবং বহুশঃ নূতন মমাম 
স্থ্টও হইতেছে; যথ৷--“ বাত্যাহত-কদলী-ন্যায়; অসমাপিকা-ক্রিয়া-পুকরণ; বঙ্গভাঘা-প্রবেশিকা ; 
গলিত-নখ-দস্ত ; নিখিল-ভারত-রাজনৈতিক-মহাসন্মেলন; সকল-নীতিশাস্্রততু ; সেন-কুল-কমল- 
ভাস্কর ; শুত্জ্যোৎস্সা-পুলকিত-যামিনী ; ভুবনমনোমোহিনী ; নিনিমেঘনয়নে ; জনগণমন-অধিনায়ক ; 
অতীতগৌরব-বাহিনী ; অস্তাচলচূড়াবলদ্বী ” ; ইত্যাদি । 

প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণকারগণ সংস্কৃতে সমাস-বিধি অতি সুন্দরভাবে 
বিশ্লেঘ করিয়া, সংস্কৃত সমাসের শ্রেণী-বিতাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত 
শ্রেণী, এমন কি বিভিন্ন শ্রেণীর “ ছন্বু, বহুব্রীহি, তৎপুরুষ ” প্রভৃতি সংস্কৃত 
নামগুলি পর্য্যন্ত, ইউরোপীয় তাঘাতত্ববিদৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন সংস্কৃতের শ্রেণী- 
বিভাগ ও সমাসের' সংস্কৃত নাম বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হয়। 

সমাস মোটামুটা তিনটা প্রধান বিভাগে পড়ে__ 

[১] সংযোগ সমুহক বা! দ্বন্দ্র-সম্নীন (Copulative বা 
Collective Compounds) : এই প্রকারে সমাসে, সমস্যমান পদগমূহ-দ্বারা দুই 
বা. তদধিক পদার্থের (বস্তুর বা ভাবের ) সংযোগ বা সন্মিলন প্রকাশিত হয়। 
মিলিত পদগুলির মধ্যে কেহ কাহারও অবীন থাকে না। 

[ক] হন্দসমাস। 
[খ] বাঙ্গালার বিশিষ্ট দ্বন্বব-স্থানীয় সমাস। 

[২] ব্যাখ্যান-মূলক্ বা আশ্রন্স-স্ুলক্ সমাস 
(Determinative Compounds) : এই প্রকারের সমাসে, প্রগম শব্দটা দ্বিতীয় 
শব্দটীকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, কিংবা উহার বিশেষণ-ূপে বসে-__যেন তাহাকে 
আশ্বয় করিয়া থাকে। 


বূপ-তত্ব ১৭৭ 


ব্যাখ্যান-মূলক সমাস এই কয় প্রকারের 
[ক] তৎপুরুঘ ৮ element 
governing ॥an০ther)-_উপপদ, অলুকৃ-তৎপুরুষ, নঞ-তৎপুরুষ, 
প্রাদি-সমাস, নিত্য-সমাস, অব্যয়ীভাব, সুপ্স্থপা। 
[খ] কর্মধারয় (৯0909161001 Deter ninatives)—রূপক, 
উপমিত, উপমান, মধ্যপদলোপী। 
[গ] দ্বিগ্ড (Numeral Deteruinatives) | 
[৩] বর্শনা-ম্ুলক্ষ সমাস (Possessive, Relative বা 
Descriptive অথবা Secondary Descriptive Compounds) : 
এইরূপ সমাসে, সমস্যমান পদগুলি মিলিয়া যে অর্থ গ্রকাশ করে, উহার দ্বারা অপর 
কোনও পদার্থের বর্ণনা হয়। এইরূপ সমন্ত-পদ মূলতঃ বিশেষণ পর্যায়ের ; এবং 
ব্যাখ্যান-মুলক সমস্ত বিশেঘ্যপদকে বিশেঘণ করিলে, এই বর্ণ নামূলক বিভাগের 
মধ্যে ফেলা যায় ॥ 
বর্ণনা-মূলক সমাস বহুত্ৰীহি নামে অভিহিত হয়। বহুব্রীহি চারি প্রকারের ; 
যথা_ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, সমানাবিকরণ বহুব্রীহি, ব্যতিহার বহুব্রীহি 
(Reciprocal), অলুক-বহুবীহি এবং মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি । 


[৩.০৪১] সংস্যোগ-সুহক্ক জঙ্মাতন ॥(Copulative বা 
Collective Compounds) : 


[ক] দ্বন্দব-সমাস—_ 

“ ছন্ব” শব্দের অর্থ “জোড়া '। ্বন্দ-সমাসে সমস্যমান পদগুলির প্রাধান্য 
বিদ্যমান থাকে, কেহ কাহারও দ্বার! সঙ্কুচিত হয় না। “ও, এবং, আর, তথা 
প্রভৃতি সংযোগার্থ ক অব্যয়ের সাহায্যে, ্বন্বসমাসের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিতে হয়। 
যে পদটা বানানে বা উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত ছোট, এই সমাসে সাধারণতঃ সেটা 
প্রথমে বসে ; কিন্ত এই নিয়মের ব্যত্যয়ও দেখা যায়-__যে পদটীর অর্থ অপেক্ষাকৃত 
গৌরব-বোঁধক বলিয়া বিবেচিত হয়, সে পদটা অন্যটার অপেক্ষা দীর্ঘ হইলেও 


প্রথমে বসিতে পারে । 
12—1497 B.T. 


১৭৮ ভাত্না-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ছন্দু-সমাসের দৃষ্টান্ত. 

“মা ও বাপ=যা-বাপ ; .বাপ ও মা-্বাপ-মা ; মা-মেয়ে ; মা-বোনৃ ; ভাই-বোন; ছেলে- 
মেয়ে ; ঝী (স্কন্যা) ও জামাই-্ঝী-জামাই ; শৃশুর-জামাই ; শাশুড়ী-বউ ; বৌ-ঝী, ঝী-বৌ ; বৌ-বেটা, 
বেটা-বৌ; হাত-পা; হাত-মুখ ; দাল-ভাত ; দুধ-ভাত ; পথ-ঘাট ; কানা-খোঁড়া ; গাড়ী-ঘোড়া ; 
গাড়ী-পানৃকী ; মিঠা-কড়া ; কেনা-বেচা; লেন-দেন; রাত-দিন; দিন-রাত; সকাল-সীঝ ; 
সীঝ-সকাল ; ইট-কাঠ ; হাঁড়ী-কুঁড়ী (হাড়ী ও কুণ্ডী=‘ বড় পাত্র?) ; লেপ-কীথা : কাপড়-চোপড়, 
(= বস্ত্ৰ ও পেটিকা-_চোপড়--“ বড় চুপড়ী বা পেটারী ') ; মশা-মাছি; যুড়ি-মুড়কি , সন্দেশ-রগগোল্লা ; 
দুধদই; দই-ক্ষীর; হাঁচি-টিকূটিকি; আজ-কাল; রুই-কাতলা ; কই-মাগুর; গোরু-বাছুর ; 
গাই-বলদ; ছাগল-ভেড়া ; দশ-বিশ ; ভাল-মন্দ ; আসা-যাওয়া ; আনা-গোনা (-আগমন-গমন) ; 
সাত-পীচ ; হয়-নয় "| 

“ দেব-দ্বিজ ; গুরু-পুরোহিত বা গুরু-পুরুত; পিতা-মাতা, মাতা-পিতা৷ ; স্বামি-স্ত্রী ; দাস- 
দাসী; দিবা-রাত্র ; দিবা-নিশি, অহনিশি ; রাজা-পৃজ৷ ; দোল-দুর্গোত্সব; লাভালাভ ; দীন- 

ইখী; সদসৎ (সৎ-অযৎ) ; শক্রমিত্র ; গণ্যমান্য ; ইতর-তদ্র, ভদ্রেতর ; বাহ্যাত্যন্তর ; ইষ্ট- 
কুটু্ ; আত্মীয়-বন্ধু ; পাত্র-মিত্র ; চন্্র-ূধ্য ” 

“ রাজা-উজীর; লাভ-লোকসান ; হাট-বাজার ; হাট-হদ্দ (হদ্দল্সীমা); বী-চাকর, 
বায়ুন-চাকর ; চুন-স্থরখী ; কম-বেশী ; বান্ক-পৌঁটরা ; কোচয়ান-সহিস ; উকীল-ব্যারিষ্টার ; উকীল- 
মোক্তার ; থানা-পুলিস ; রেল-্ীমার (রেল-ইষ্টিমার) ; জঙ্জ-ম্যাজিস্টেট (জজ-ম্যাজিষ্টর) ; ডাক্তার- 
বৈদ্য (ডাক্তার-বদ্যি) ; পীর-পয়গঞ্ধর ; আইন-কানুন ; কেতাব-পত্র ; বাদশা-বেগম ; লোক-লন্কর ; 
পাইক-পেয়াদা ; সেপাই-সান্বী ; রোজা-নমাজ ; খুন-খারাপী "*; ইত্যাদি । 


সংস্কৃতের কতকগুলি বিশিষ্ট দ্ন্্-সমাসময় পদ-_ 


সংস্কৃত ভাঘা হইতে গৃহীত কতকগুলি ছন্ব-সমাস-নিষ্পনু পদে, সংস্কৃত- 
ব্যাকরণানুযায়ী সন্ধি প্রভৃতির নিয়ম-অনুসারে একটু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :__ 


১। খ-কারান্ত শব্দ | সমান-গোত্রীয় হইলে, কিংবা“ পুন্ব ” শব্দ পরে থাকিলে, খ-কারান্ত 
শব্দ যদি পূর্বে থাকে, তাহা হইলে তাহাতে “ৰব” স্থানে “ আ” হয়; অন্যথা “ ধা ”-ই থাকে; 
যথা-- মাতা (মাতৃশব্দ) ও পিতা (পিতৃ-শব্দ) -মাতা-পিতা৷ (সমান-গোত্রীয়) ; মাতা ও পুত্ৰ 
মাতা-পুত্ব; তঙ্গপ পিতা-পুন্ব ; দাতা ও তোক্তা -দাতৃ-তোক্তা ; জামাতা এবং পুত্র-্জামাতৃপৃত্র 
(কিন্ত জামাতার পুত্র অর্থে জামাতাপুন্র) ; মাতার পিতা-মাতৃ-পিতা ” ॥ “ পিত্মাতৃহীন ”__ 
এই শব্দ বাঙ্গালায় ‘ যাহার পিতা ও মাতা নাই ' এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; সংস্কৃত মতে এই অর্থ অশুদ্ধ 
=" পিতৃমাতৃহীন ” শব্দের সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সঙ্গত অর্থ, “যাহার পিতার মাতা অর্থ।ৎ পিতামহী 
বা ঠাকুর-মা নাই *; “ মা ও বাপ যাহার নাই '_এই অর্থে শুদ্ধ সমাস, সংস্কৃত মতে, “ মাতাপিতৃহীন *। 


রূপ-তত্ব ১৭৯ 


২। “জায়া ও পতি ”-_এই অর্থে দ্বি-বচনাস্ত “ জায়াপতী ” শব্দ স্বাভাবিক, কিন্ত “দম্পতী 
ও জন্পতী ” শব্দদ্বয়, স্বামী ও স্ত্রী অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়; এবং বাঙ্গালায় “দম্পতী ” শব্দ 
“ দম্পতি "-রূপেও লিখিত হয়। “দ্যৌঃ (স্বর্গ) ও পৃথিবী দ্যাবা-পৃথিবী ; কুশ ও লব-্কুশীলব ; 
অহঃ+রাত্রি-অহোরাত্র "| 


দুইয়ের অধিক পদের মিলনে স্মষ্ট ছবন্দ-সমাস বাঙ্গালায় কিছু-কিছু পাওয়া 
যায়; যথা--“ হাতী-ঘোড়া-গাড়ী-পাব্কী ; পাইক-পেয়াদা-গিপাহী-সান্ত্ী ; দুধ- 
দই-স্ষীর-সর ;  ইট-কাঠ-চুন-ন্ুরখী;  হাত-পা-নাক-কান;  বার-ব্রতদোল- 
দৃগোৎ্সব; তেল-নুন-লক্ড়ী "| সাধারণতঃ পৃথক্‌ - শব্দরূপে, সমাস-বদ্ধ না 
করিয়া, এই প্রকারের দ্বন্ব-সমাস লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বহুপদময় দ্বন্দ 
প্রচুর পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় এরূপ শব্দ সাধুভাঘাতে মিলে ; যথা-_-“ রূপ-রস- 
গন্ধ-শব্দ-্পর্শ ; কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাতসর্ধ্য ; দেবানুর-গন্বব-যক্ষ-রক্ষঃ ; 
রাম-লক্ষ্মুণ-ভরত-শত্রুণু ” ; ইত্যাদি | 


[খ] অনুক্‌-দ্বন্ব_ 

বাঙ্গালা বিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বন্থ প্রচুর ; এগুলিকে বাঙ্গালার অলুকৃ-দন্থ বল! যায়; যথা 
“ আগে-পাছে বা আগে-পিছে ; বুকে-পিঠে ; হাতে-পায়ে ; পথে-ঘাটে ; গোঠে-মাঠে ; হাটে-বাটে ; 
জলে-কাদায় ; দূধে-ভাতে ; ঝোপে-ঝাড়ে ; বনে-বাদাড়ে ; হাতে-ভাতে ; ঠারে-ঠোরে ” ; ইত্যাদি | 


[গ)] ‘ইত্যাদি’ অর্থে ছদ্ব-সমাস (পরে ড্রষ্টব্য, [ ৩.০৫ ] “শ্ৰ্ব-দ্বৈত ”)। 

সহচর-শব্দের সহিত সমাস-্থারা, “ অনুরূপ বস্তু ' এই ভাব-প্রকাশের জন্য, 
একগ্রকারের দ্বন্ব-সমাস বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; যখা__ 

(একার্থক, তুল্যার্থক অথবা অনুরূপার্থ ক) সহচর-শব্দের সহিত সমাস“ জন-মানব, 
ছেলে-ছোকরা, গা-গতর, লোক-জন, কাজ-কর্ম, জীব-জন্ত, ভুল-চুক, ভাঁক-জমক, ধর-পাকড়, 
বাড়ী-ঘর, ভয়-ডর, ঢাক-ঢোল, চড়-চাপড়, বস-বাস, ছাই-ভম্ম, ঠেঙ্গা-লাঠি, মাথা-মুণড” | 

অনুচর-শব্দের সহিত সমাস (দ্বিতীয় শব্দটা সাধারণতঃ অল্ন-প্চলিত অথবা অপ্রচলিত থাকে) 
-_« কাপড়-চোপড়, আলাপ-সালাপ, চুরি-চামারি, দোকান-পাট, চাল-চুলা, পথ-ঘাট, অন্ত্র-শস্তর, 
চুল-বুল, কলা-মূলা, দয়া-মায়া, কামার-কুমার, মাল-মশলা, চুনা-পুঁচি, খাল-বিল, ঘটা-বাটী, হীড়ী-কুঁড়ী, 
হাড়ী-বাগদী, ডোম-ডোকলা, বাসুন-বোষ্টম, পেয়াদা-পাইক বা৷ পাইক-পেয়াদা, লোক-ঙ্কর, হাতী- 
ঘোড়া, সঞ্ধান-সুরুখ ” | 


১৮০ ই ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাক্রণ 


প্রাতিচর-শব্দের সহিত সমাস--“ দিন-রাত, রাজা-উজীর, মেয়ে-পুরুষ, বাযুন-চাড়াল, বামুন- 
বাগুদী, হিন্দুমুসলমান, শক্র-মিত্র, পাপ-পুণ্য, রদ-বদল, গুরু-শিষ্য, পীর-মুরীদ, রাজা-প্রজা, বেচা- 
কেনা, বিকি-কিনি, শীত-গ্রীন্ম, রাজা-রাণী, জজ-ব্যারিষ্টার ”। } 

বিকারব্দের সহিত প্রয়োগ“ ঠাকুর-ঠুকুর, ফাঁকি-ফুঁকি, জারি-জুরি, ঠিক-ঠাক, তুক-তাক, : 
মিট-মাট, টান-টোন,. গোল-গাল, যুঘ-যাম, দোকান-দাকান ”। চিৎ বিকার-শব্দ পূর্বে বসে__ 
“ অলি-গলি, আঁকা-বীকা, আশ-পাশ, আনাচ-কানাচ, অদল-বদল, হাবু-ডুবু ”। 

অনুকার- বা ধ্বন্যান্বক-শব্দের সহিত-_“ বাসন-কোসন, চাকর-বাকর, তেল-টেল, হাতী- 
টাতী, কাজ-ফাজ ” | 


[ঘ] সমার্থক ছন্ৰ__ 


কতকগুলি ছন্দ-সমাসে সমার্থক এক বা বিভিনু ভাষার পদ পাওয়া যায়__ 
বহুস্থলে এইরূপ দ্বন্দ-শমাস-দ্বারা বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া, অনুরূপ বস্তুর 
সমষ্টি বুঝায় ; যথা__“ কাগজ-পত্র ”=ফারসী “কাগজ ”+সংস্কৃত “পত্র”, 
অর্থ“ কোনও বিশেষ বিঘর-সম্পৃক্ত দলিল প্রভৃতি, 00০81079768” ; “ রাজা- 
বাদশা ”-__- রাজা শ্রেণীর ব্যক্তিসমূহ ' ; “ ডাক্তার-বৈদ্য ”__“বিভিন্ন প্রকারের 
চিকিৎসকসমূহ *; “ ঠাট্টা-মক্করা ”___“ রসিকতার কথা৷ * ; “ ভাগ-বীটোয়ারা ” ; : 
ইত্যাদি। এই প্রকার ছন্দকে সমার্থক দ্বন্থ বলা চলে। 


[৩.০৪২] ব্যাখ্যান মুলক বা আশ্রস্ব সুলক্ক সমাস 
(Determinative Compounds) 
এই বিভাগের সমাসগুলিকে তিনটা শ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা 
[ক] তৎপুরুষ; [ খ] কমধারয় ; [ গ ] দ্বিগু। 

[ক] তৎপুরুষ_ 
ইহাতে পরস্পরের সহিত অশ্বিত দুইটা পদ থাকে ; দুইটাই বিশেষ্য হইতে পারে ; 
তন্মধ্যে প্রথমটা দ্বিতীয়টীর অর্থ কে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। প্রথমটার অন্বয় পরবর্তীটীর 
সহিত কর্মরূপে, করণ (বা যোগ অথবা অভাব)-রূপে, সম্পূদান (বা নিমিত্ত, অথবা 
জন্য)-রূপে, অপাদান-রূপে, সন্ব্বূপে, অথবা অধিকরণ-রূপে ঘটে। দ্বিতীয় 
পদটার অর্থ ই প্রধান অর্থ হইয়া থাকে ; যথা-_““সাহায্যপ্রাপ্ত (কর্ম), মন-গড়া 


বূপ-তত্ব ১৮১ 


(করণ), বুদ্ধিহীন (অভাব), ব্রাক্ণোৎস্হষ্ট (সম্পৃদান), জীয়ন-কাঠি (জন্য), অতিথি- 
শালা (নিমিত্ত), বিলাত ফেরত, পদচ্যুত (অপাদান), ঠাকুর-ঘর (সদ্বদ্ধ), ব্রাফ্নণগণ 
(সমূহ), গাছ-পাকা (অধিকরণ) ”| ব্যাস-বাক্যে বিশ্লেষ করিতে হইলে প্রথম 
পদটীতে কর্ম,করণ প্রভৃতি বিভিন কারকের বিভক্তি যোগ করিতে হয়; যথা__ 
“ সাহায্যকে প্রাপ্ত (কর্ম-কারক-_দ্বিতীরা বিভক্তি), মনের দ্বার৷ গড়া (করণ-কারক 
__ তৃতীয়া বিভক্তি), পদ হইতে চ্যুত (অপাদান-কারক-_পঞ্চনী), ঠাকুরের ঘর 
(সদ্বন্ধ_ঘষ্ঠী), গাছে পাক৷ (অধিকরণ-_সপ্তমী) ''। 


“ তৎপুরুষ ৮ শব্দের অর্থ ‘ তাহার সম্পকীয় পুরুষ * ; এই সমস্ত-পদটাকে, অনুরূপ সমস্ত-পদের 
পৃতীক- ব৷ নাম-স্বরূপ ব্যবহার. কর! হয়। সৃস্কৃতে কর্তৃকারক ব্যতীত পাঁচটা কারক এবং ' সদ্বদ্ধ- 
পদ * আছে; এই ছয়টার জন্য এক এক শ্রেণীর বিভক্তি নিদিষ্ট আছে, তদনুসারে সংস্কৃতে তৎপুরুঘ- 
সমাস, « দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, তৃতীয়া-তৎপুরুঘ,চতুর্থী-তৎপুরুষ, পঞ্চমী-তৎপুরুষ, ঘটি-তৎপুরুঘ ও সপ্তমী- 
তৎপুরুঘ _এই ছয়টা উপশ্রেণীতে পড়ে। বাঙ্গালায় অতিরি “ প্রথমা-তৎপুরুঘ ”-ও ধরা যায় ; যথা : 


(১) কর্তৃবাচক-_প্রথমা-তৎপুরষ : “ দীগ-লাগা (যথা_ কাপড়ের এইখানটার 
দাগ-লাগা)) ছাতী-কীদা ( রান্তা--যে রাস্তায় চলিতে হাতীও কাঁদে ); বাজ-পড়া, ঘর-চাপা 
(যখা-_বাজ-পড়ায় ও ঘর-চাপায় চারজন লোক মারা গিয়াছে) ৮17 (ঘ্ঠা-তৎপুরুঘ-ূপেও এই শ্রেণীর 
তৎপুরুঘের বিশে চলে |) 

(২) কর্ম-বাচক-_দ্বিতীয়া-তৎপুরুচষ :  “ জল-খাওয়া (=জলপান রিয়া); 
দুধ-দোহা ; ভাত-রীধার হাঁড়ী ; গা-টেপা ; গা-ধোয়াতে অসুখ হইবে না; হাটে হাঁড়ী-তাঙ্গ। ১ 
ফুল-তোলা ; মাথা-গোঁজা ; চোখ-টকানো; 'হাত-গোণা। ; গাঁট-কাটার (পুকেট-মারা) অপরাধে 
শান্তি হইয়াছে ; ঘর-ধোয়া, বাসন-মাজা, জল-তোলা, আর কাপড়-কাচার জন্য চাকর দরকার ; 
লুচী-ভাজার ঘী ; নথ-নাড়া ; উঠান-চম! ; কাঠ-কাটা ; রথ-দেখা, কলা-বেচা ; হীরা-বসানো কাজ ; 
কালি-মাখানো ; ভুঁই-ফৌড় ” ; ইত্যাদি । 

সংস্কৃত শব্দ মিলিয়া দ্িতীয়া-তৎপুরুষ_“' সাহায্য-প্রাণ্ড ; বিস্ু়াপনু,খ্যাত্যাপনু ; দেবাশ্রিত, 
দুর্গাশ্িত; লোকাতীত ; অশ্ারূঢ, রখারঢ ; পাদানুধ্যাত ; গৃহপৃবিষ্ট; ধর্মসংক্রান্ত; পস্তকগত, 
তদৃগত "| 
সমাসের প্রথম পদ, কাল- অথবা অবস্থা-জ্ঞাপক বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেঘণ-রূপে প্রযুক্ত হইলে, 
সমস্ত-পদটা দ্বিতীয়া-তৎপুরুঘের অধীনেই ধরা হয় ; যথা: চিরশক্র, মাসাশৌচ, ক্ষণস্থায়ী, দৃঢবদ্ধ, 
ঘনসনিবিষ্ট, অর্থ জীবিত, নিমেষহত”। তন্ধপ “ নিম-খুন (সঅর্ধ-হত), নিম-রাজী, নিম-দাগী ; 
আধ-পাকা ”। 

( ক্চিৎ ঘ্-তৎপুরুঘ রূপেও এই প্রকারের সমাসকে বিশেষ করা যায়। ) 


১৮২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(৩)  করণ-বাচক-_তৃতীয়। তৎপুকু্ষ : পৃথম পদের অনুয়, করণ-, যোগ- অথবা 
অভার-বাচক ; যথা_-“ যন-গড়া, হাত-গড়া, টেকি-ছাটা, কালি-মাখানো, হাত-তোলা, বাদুড়-চোঘা, 
পাতা-ছাওয়া, ঝণাটা-পেটা, পোয়া-কম, দিশা-হারা, মধু-মাখা, নুন-মাখা "| 

সংস্কৃত শব্দ" শ্ৰীযুত, শ্রীযুভত, গুপ-সম্পনু, পদ-দলিত, ঘৰ্মাক্ত, রক্তাক্ত, যষ্টি-তাড়িত, অসিচিছনু, 
হস্ত-চালিত, শৃম-লব্ধ, মোহাষ্ক, শোকাকুল, সর্প-দষ্ট, কীট-দষ্ট, ছায়া-শীতল, বাতাহত, সখ্যলভা, 
বাগ্দত্তা, বিনয়াবনত, বিস্ুয়বিহ্বল, ইচছালন্ধ, যকৃত, রজৃভুবদ্ধ, গুণহীন, বুদ্ধিহীন, ক্রিয়াহীন, 
ক্ষমাহীন, বায়ুপূৰ্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, জনশূন্য, বিবেক-রহিত, যাতৃহীন, ইন্দ্রিয-বিকল, রোগ-পীড়িত " 
ইত্যাদি। 

(৪). উদ্দেশ্য-বাচক-_চতুর্থী-তৎপুরুষ : প্রথম পদের অনু, নিমিত্ত- অথবা 
সম্পরদান-অর্থে ; যথা_-“ জীয়ন-কাঠি, মরণ-কাঠি ; শোষ-কাগজ ; মড়া-কানু! ; বিয়ে-পাগলা ; ডাক- 
মাল, রেল-মাশুল ; ধান-জমী ; বুন্ধোত্তর, দেবোত্তর, পীরোত্তর (এই তিনটা শব্দে, ' নিফর জমী” 
অর্থে মূল সংস্কৃত শব্দ“ বৃ্ধত্র। ” হইতে ‘উত্তর ' এই নবসথষ্ট বাঙ্গাল পদ বিদ্যমান) ; হিন্দু-দুুল ; 
মাল-ওদাম ; বালিকা-বিদ্যালয়; গো-ব্রাহ্মণ-হিত (=গে| অর্থাৎ গৃহ-সম্পত্তি ও বান্ধণ অর্থাৎ 
ধর্মোপদেষ্টা, ইহাদের অর্থাৎ এঁহিক ও 'পারলৌকিক বিঘয়ে মঙ্গলকারী নারায়ণ) ; শিশু-বিভাগ ; 
যূপ-কার্ঠ ; দেবোৎকৃষ্ট ; দস্ত-কাষ্ঠ ” | 

রুচিৎ বিকরে এইরূপ সম্ব্ধ-পদকে ঘগ্ঠী-তৎপুরুঘণ্ড বলা যায়। 

(৫) অপাদান-বাচক--পঞ্চমী-তৎপুরুষ : ' হইতে" এই অর্থে পূর্ব পদের 
সহিত অনুয় হয়; যথা-:/“ ঘর-ছাড়া, গণ-ছাড়া, পাল-ছাড়া, ঘর-পালানো, আগ-গোড়া, থলিয়া 
(থ'লে)-ঝাড়া, মিত্তির-জা বা মিত্রজা, ঘোঘ-জা; দত্তজা ” | 

সংস্কৃত শব্দ--“ পাশ-ুক্ত, আগ্সি-ভয়, চৌর-ভয়, স্বর্গ -রষ্, পদচ্যুত, পদ-স্থলন, আদ্যস্ত, আকাশ- 
বাণী, বিদেশাগত, বিপদুত্তীৰ্ণ, ভুক্াবশেষ, তন্তিনু, তন্তব, গৃহ-নির্গ ত, দুগ্ধজাত" । 

মিশু শব্দ-- জেল-খালাস, বিলাত-ফেরত ”। 

(৬) সম্বন্ধ বাচক-_যষ্ঠী তৎপুরুত : সদ্ধদ্যোতক অনুয়ে অগ্ীততৎপুকঘ হয়; 
যথা_-“ বামুন-পাড়া, ঠাকুর-বাড়ী, বড়তলা বা বটতলা, ধানক্ষেত, চাঁদপাল-ঘাট, ট'্যাক-ঘড়ি, হাত-থড়ি, 
বেগুন-বাড়ী, তালপাতা, মৌচাক, পুধুর-বাট, আম-গাছ, তাল-গাছ, বাদর-নাচ, ঠাকুরপো, ঠাকুরঝী " 
ইত্যাদি। 

মি শব্দ“ জেল-দারোগা, জাহাজ-বাটা, গোরা-বারিক, ফুল-বাগান, রাজা-বাঁজার, মৌলবী- 
বাজার, সাহেব-বাগান, চা-বাগান, হিন্দুস্থান, খীষ্ট-ধর্ম, রেল-কুলী, ঝিল-সরকার, গিনি-সোনা, পুলিস- 
সাহেব, পঞ্ডিত-যহল, ইংলণ্ডেশূর, দিলীশুর ” | 

সংস্কৃত শব্দ--“ গঙ্গাজল, গুরূপদেশ, রাজবংশ, যমলোক, সৎসঙ্গ, অতিথিসেবা, কাশী-নরেশ, 
মনোযোগ, শিশুগণ, ধনিগণ” ইত্যাদি। কতকগুলি অশুদ্ধ সংস্কৃত রূপও বাঙ্গালায় চলে ; যথা__ 
“ চক্ষুলভূজা, জগবন্ধু ''। 


বূপ-তত্ব ১৮৩ 


সংস্কৃত তাঘার বিশেষ নিয়ম অনুসারে, অথবা সংস্কৃত সনস্ত-পদের অনুকরণে 
স্থট্ট ঘষ্ঠী-তৎপুরুঘ সমাস 

(ক) “ সমূহ ”-বাচক পদের যোগ যেখানে ঘটে, সেখানেও ঘরী-তৎপুরুঘ হয়; যথা 
“ ধেনুকুল, বিদ্বভূজন, পণ্ডিতগণ, রক্রাজি, বৃক্ষসমূহ ”' ইত্যাদি। সংস্কৃত-ভাষার শব্দের প্রথমার 
একবচনই বাঙ্গালা ভাঘায় মূল-শব্দ-ধপে গৃহীত হয়, কিন্ত সংস্কৃত-ভাঘায় সমানে সেই সকল শব্দের 
প্রাতিপদিক বা বিভক্তি-হীন রূপই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সংস্কৃত নিয়মে সমাস করিতে গেলে, 
সেই হেতু প্রাতিপদিকের রূপ ধরিয়া করিতে হয়; যথা__“ রাজন” শব্দ__প্রথমার একবচনে 
“রাজা,” প্রাতিপদিক রূপ “ রাজ" : “রাজা +গণ =!" রাজাগণ” বাঙ্গালা ভাঘার প্রকৃতি 
অনুসারে সমধিত হইতে পারে, কিন্ত সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে “রাজগণ” হওয়া উচিত; তদ্বপ 
“ ধনিগণ” (“ ধনিন্‌" শব্দ- প্রাতিপদিক রূপ “খনি,” প্রথার একবচনে “ধনী ৮), “যুব 
সমূহ ” (বাঙ্গালা রীতিতে “ যুবা-সকল "); “ ভ্রাতৃসম ?” (বাঙ্গালা, রীতিতে “ ভ্রাতা-নম "') ; 
“ দাতৃগণ, শ্বোতৃগণ ” (“ দাতা-গণ, শ্োতা-গণ “ _ বাঙ্গালা রীতিতে); “ ভ্রাত্চতুষ্টয '' (কিন্ত 
বাঙ্গালা রীতিতে “ ভ্রাতা, চারিজন ”"), “ মাতৃস্মেহ ” (বাঙ্গালা রীতিতে এই পদ অপুচলিত_ 
“মাতা-নেহ ” চলে না)। 

এই প্রকার সমাসে, যেখানে দুই পদই সংস্কৃতভামার, সেখানে শুদ্ধ সংস্কৃত 
রূপ ব্যবহার করা, বাঙ্গালার পক্ষে শিষ্টপ্রয়োগ-সঙ্গত 


(ঘ) কতকগুলি শব্দে, স্ত্রীলিঙ্গের পরিবর্তে সেগুলির সাধারণ রূপই সমাসে ব্যবহৃত হয়; 
যথা__“ যুগণিশু ( মৃগীশিশু * নহে), ছাগদুক্ধ, মেঘশাবক, হংসাণু, কুরুটা্ড ''। 

(ঙ) কতকগুলি বিশেষ সংস্কৃত সমস্ত-পদ লক্ষণীয় : “কালীদাস স্থলে, কালিদাস ” (ইহার 
অনুকরণে অনেকে ভুল করিয়া বাঙ্গালায় লেখেন--“কালিপদ, দেবিদাস, ঘটিদাস, চণ্ডিদাস,”-_কিন্ধ 
দীর্ঘ-ঈ-কার-যুক্ত “ কালীপদ, দেবদাস, ঘণীদাস, চণ্ডীদাস ” লেখাই সংস্কৃত রীতি-সঙ্গত) ; 
“বিশ্বামিত্র"_খি-বিশেের নাম-অর্থে বৈদিক সমাস, এখানে “বিশু” শব্দের পরে “আ ” 
আইস (' বিশ্বের মিত্র” অর্থে“ বিশু) ; বৃহস্পতি, বনস্পতি "এই দুই শব্দে “স-কার” 
এর আগম হয় ; ঝুকুটি”_বিকরে“ ক.কুটি, তুকুটি ”“ রাজহংস, রাজপধ ”_ এখানে খেসঠার্থ- 
বোধক “ রাজন্‌ ”__শব্দের পূর্ব-নিপাত (“ হংস-রাজ, পথরাজ " হওয়া উচিত ছিল) ; তদ্বূপ 
« পূর্বকার, পূর্বরাত্র ” | 

(৭) স্থান-কাল-বাচক-_সপ্তমী-তৎপুরুষ : পূর্ব পদের অধিকরণ-কারকে অনুয় 
হয়) যথা__“ গাছ-পাকা, ঘর-বাশ, ঝুঁড়ি-তরতী, মাথাব্যথা, কোল-কূঁজা, ঘর-পোড়া, পু থিগত, 
(কিন্ত সংস্ৃতে' পুস্তক-গত ' দ্িতীর়-তৎপরুঘ), গোলা-তরা ধান, বাটা-ভরা পান, গাল-তরা৷ কথা "" 
ইত্যাদি। 


১৮৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সংস্কৃত শব্দ--“ গৃহবাস, অরণাবাস, বন-জাত, জল-জাত, কাশীবাষী, কাধ্য-কুশল, রণ-বীর, 
সদ্যোজাত, নরাধম, লোক-বিশবম্ত, আকাশগঙ্গা, বিশৃবিখ্যাত, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণামুখ, পূরুষোত্বম, 
জলমগু, দৃক্ষিয়াসজ ”' ইত্যাদি। “ পূর্ব” শব্দের পর-নিপাত বা পরে আগমন হয় ; যখা-_“ শবম্ত- 
পূর্ব, দৃপূর্ধ, তৃতপূর্ব ” | 

, মিশ্র শব্দজাত-সযাস--“ বাক্স-বন্দী, ইংরেজী-শিক্ষিত, পকেট-জাত, তালিকান্তর্গ ত, লিষ্ট- 
ভুক্ত” । 

(৮) উপপদ-তৎপুরুষ : সংস্কৃত কৃত্প্রত্যয়-যুক্ত পদের পূর্বে উপসর্গ বসে, 
এবং অন্য শব্দও বসে। উপসগ' ভিন্ন শব্দকে উপপদ বলে। এইরূপ উপপদের 
সহিত কৃদস্ত পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ-তৎপুরুষ বলে। উপপদ- 
তৎপুরুষ সমাসের উপপদ অঙ্গের সহিত পরবর্তী কৃদন্ত অঙ্গের অনুয়,__কর্ম, করণ, 
সম্প্রদানাদি কারকের অনৃয় হইয়া থাকে; যেমন--“ কৃম্তকার (কর্মের অন্বয়), 
বিহঙ্গম, আত্মন্তরি, থাত্বিক, পক্চজ, মধুপ, ইন্্রজিৎ, দেবজি, বন্গবিৎ, খেচর, 
মনসিজ, করদ, গৃহস্থ, স্বয়ন্ত,, ধনঞ্জয়, শক্রপ্চয়, জলচর, ভূচর, হিতৈঘী, গিরিশ 
(4গিরৌ শেতে__গিরিতে যিনি অবস্থান করেন '__শিব), পাদপ, বিমৃঘ্যকারী, 
সত্যবাদী, চিরস্থায়ী, স্বর্ভাষী, দ্রুতগামী, ধীরগামী, অলঙ্কার, স্বীকার ” ইত্যাদি। 

খাঁটি বাঙ্গালায় উপপদ আলাহিদা ধরিবার প্রয়োজন নাই, কারণ “* -আ৷ ” বা অন্য কৃষ্পপরতায়ান্ত 
পদগুলি বাঙ্গালায় অন্য সাধারণ পদ-রূপেই ব্যবহৃত হয়, যেমন “ লুচি-ভাজা বামুন, ট'য়ে-বীধা মুছরী, 
মা-হারা, বুদ্ধি-হার৷ ” ; তবে কতকগুলি বাঙ্গালা সমস্ত-পদকে উপপদ বলা যায়, কারণ ক্ত্পরত্যয়ান্ত 
দ্বিতীয় অংশের শব্দ-হিসাবে পৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই; যথা--“' মনোলোভা, বর্ণ চোরা ; (সপ্তমী তৎপুরুঘ 
ক্মপে ধরা যায়) সীঝ-যুযানী, পাড়া-বেড়ানী ; বাজীকর, হালুইকর, কারুকর, কারিকর ”' ; ইত্যাদি। 

(৯) নঞ্-তগুপুরুষ : “না, “নাই, অথবা “নয় ' অর্থে সংস্কৃতে একটী 
প্রত্যয় আছে, সেটার নাম “ নঞ" ; এই নঞ্প্রত্যয় শব্দের আদিতে বসে, ব্যগ্রনাদিক 
শব্দে এই প্রত্যয় “অ "-তে রূপান্তরিত হইয়া যায়, স্বরাদিক শব্দের পূর্বে “ অন ”-এ 
পরিবতিত হয় ; এবং কখনও-কখনও “ন ”-রূপেও এই প্রত্যয় মিলে। খাঁটি 
বাঙ্গালায় এই প্রত্যয়, “ আ-, অ-, বা অনা-” রূপে মিলে । 

নএ-তৎপুরুঘ সমাসের উদাহরণ“ অধর্ম, অসাধু, অধীর, অস্থির, অসুখ, অকাতর, অকর্তব্য ; 
অনেক, অনাদর, অনভ্যাস, অনভিজ্ঞ, অনন্য; নাতিদীর্ঘ, নপুংসক, নাতিশীতোষ্ণ, নাতিবৃহৎড” ; 
“০ ইত্যাদি; তজ্বপ, “ অজানা, অচেনা, অকাজ, আগাছা (কুৎসিত অর্থে), অদেখা, আধোয়া, 

হআকীড়া, আলুনি, অফুরস্ত, অকািয়া বা অকেজো, আরঞ্ণন বা অরন্ধন, অমিল, অববৃতি, অনাছিষ্ট 
(অনাস্থষ্ট), অনাযুখ ” ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ১৮৫ 


(১০) অনুক্‌-তৎপুকুষ : সমাসে প্রথম পদের বিভক্তির লোপ হয়, পদটা 
তাহার মুল- অথবা প্রাতিপদিক-রূপেই অবস্থান করে। কিন্তু কোনও-কোনও স্থলে 
এরূপ হয় যে, বিভক্তির লোপ হয় না, বিভক্তি-যুক্ত পদই সমাস-নিবদ্ধ হয়। এরূপ 
সমাযকে অলুক্‌ বা অলুক্*তৎপুরুষ বলে, যথা-_-(বিশ্তদ্ধ বাঙ্গালা অনুক্-তৎপুরুঘ) 
বানে-ভাসা, ছিপে-গাথা, হাতে-কাটা (সুতা), হাতেগরম, পাথরের বাটা” ইত্যাদি ;. 
(সংস্কৃত অলুক্-সমাস) “ পরস্যৈপদ, আত্মনেপদ, যুধিচির, অন্তেবাসী, ভ্রাতুপুতর, 
মনসিজ, খেচর, পরাৎপর, সারাতসার, বাচস্পতি ” ইত্যাদি । 

(১১) প্রাদি-সমাস ( Prepositional Determinatives ) : ইহা 
তৎপুরুঘের রূপান্তর, এবং এক হিসাবে ইহাকে নিত্য-সমাসের অধীনেও ধরিতে 
পারা যায় (পরে ১২-সংখ্যক সমাস দ্রব্য)! প্রথমে উপসর্গ ও পরে কৃদন্ত-পদ- 
যোগে এবং অব্যয়ের সহিত নাম-পদ-যোগে ইহা সৃষ্ট হয়; যথা“ প্রভাত 
(প্র=প্রক্ষ্টভাবে ভাত বা জ্যোতিঃ-যুক্ত), অভিমুখ, অনুতাপ (অনু্পশ্চা+তাপ), 
অতিপ্রাকৃত, অতিমানব, অতিগিরি, স্বয়ংসিদ্ধ উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল, অধিজ্য, উন্নিত '" 


আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রত্যুঘ, অপরূপ, উপকূল, প্রত্যক্ষ ” ইত্যাদি । (বিশুদ্ধ বাঙ্গালা 
অব্যয়ীতীব) “ জনাকি (জন শব্দের [জোন্‌] উচচারণ ধরিয়া, এই শব্দ সাধারণতঃ 
[জোনাকি]-রূপে শ্রচত হয়), জন-কে-জন, মাঠ-কে-মাঠ, ঘর-পিছু, মাথা-পিছু, 


যোগ্যতা, অভাব, অথবা অধিকরণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। 
বহু স্থলে আবার হ্িত্ব করিয়া বী্দা অর্থাৎ পৌনঃপুন্তয অর্থ প্রকাশিত হয় ; 


যথা-_“' চলিতে-চলিতে, দেখিতে-দেবিতে, দিন-দিন ; চকিতচকিত ; পিছু-পিছু ). ... 


. ঘর-ঘর ; পর-পর ; প্রীত্রীত; বহর-বছর ; গালাগালি; বাড়ী-বাড়ী ; রাতা-' 
রাতি” ; ইত্যাদি । (এরূপ স্থলে সমাগ না বলিয়া শব্দ-হৈত বলাও চনে ৷) 


১৮৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


অব্যয়-যুক্ত বহু সমাস-সিদ্ধ পদ বাঙ্গালায় নাম-পদ-রূপে পরিণত হইয়া 

গিয়াছে ; যথা--“ উপদ্বীপ, দুভিক্ষ, নিবিখু, নিরামিষ, প্রত্যক্ষ (দর্শ ন)” ইত্যাদি। 
(১২) নিত্য-সমাস : যেখানে সমস্যমান পদগুলি পাশাপাশি অবস্থান- 
দ্বারাই সমাস হইয়া বায়, সেইরূপ ক্ষেত্রে সাসকে নিত্য-সমাস বলে; অনেক 
সময়ে প্রথম অংশ প্রাতিপদিক-রূপেই থাকে ; যথা--“ কেবল দর্শ ন-দর্শ নমাত্র ; 
ঈঘও পিঙ্গল=আপিঙ্গল ; তাহা মাত্র (অথাৎ কেবল তাহা)-তন্মাত্র (তদের 
মাত্রহ); চিন্মাত্র; গ্রামান্তর; গৃহান্তর ”'; প্রভৃতি। “ নিভ, সন্নিভ, সঙ্কাশ ”. 
প্রভৃতি তুন্যার্থ-বোধক পদের সহিতও নিত্য-সমাস হয় ; যথা-_“ দৃপ্ধফেন-নিভ, 
অনল-সঙ্কাশ, বজ্-সন্নিত, বদ্র-নিকাশ ” ইত্যাদি। (বাঙ্গালায় “মাত্র” শব্দের 
পৃথক্‌ প্রয়োগ হয়, সংস্কৃতে তাহা হয় না ; কিন্ত“ নিত, সঙ্কাশ " ইত্যাদি শব্দ, 
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায়, স্বাধীন শব্দ-ূপে প্রচলিত নহে 1) 
৫১৩) তৎপুরুঘ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে এইরূপ আর এক প্রকার সমাস, পাণিনি- 

প্রমুখ সংস্কৃত বৈয়াকরগণ-কর্তৃক নিদিষ্ট হইয়াছে ; ইহার নাম সহসুপা! বা স্ুপ্স্ূপ। 
“ সুপৃস্থপা, সহস্গুপা ” অর্থ, পৃ অর্থাৎ বিভক্তি-যুক্ত এক পদের সহিত আর 
এক সুপৃ বা বিভক্তি-যুক্ত পদের সমাস যেখানে আছে-_-এবং ব্যাপক অর্থ বিচার 
করিলে, তাবৎ সমাসকেই সহস্ুপা বা সুপৃন্থপা-পর্ধ্যায়ে ফেলিতে হয় ; কিন্তু বিশেষ 
ৰা সঙ্কুচিত অর্থে, এই শ্রেণীর সমাসকে মাত্র ব্যাখ্যান- বা আশ্রয়-মূলক সমাস- 
গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়! সুপৃস্থপা, যথা---“ ভূতপূর্ব (-পূর্বষ, দ্বিতীয়া-বিভক্তির 
পদ+-ভূতঃ প্রথমা বিভক্তি) ; প্রত্যক্ষতৃত (প্রত্যক্ষ্+ভৃতঃ) ; নাতিশীতোষ্ণ ; 
এব (পরমহ+-পৃজ্যঃ) ; শিষ্যভূত (শিঘ্যঃ+-ভূতঃ)-; পূর্বরাত্র ; পূর্বকায় ”; 

। 

উপরের সমস্ত-পদগুলির তৎপুরুঘ অথবা কর্ণধারয় শ্রেণীতেও ফেল] যায়। 

[খ)] কমধারয় (Appositional Determinative বা! Descrip- 
tive Compounds)— 

এই শ্রেণীর সমাসে, প্রথম পদটী দ্বিতীয়টীর বিশেষণ-রূপে অবস্থান করে, 
এবং দ্বিতীয় পদের অর্থই বলবৎ থাকে। “ কর্মধারয় ” শব্দের অথ, “ কর্ম-বা 
রৃত্তিধারণ-কারী।” বিশেষণ ও বিশেষ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ, বিশেষণ ও বিশেষণ, '' 
বিশেষ্য ও বিশেষ্য--সকল প্রকারের শব্দ-যোগে কর্মধারয়-সমাস হয়। 


রূপ-তন্ব ১৮৭ 


(১) সাধারণ কমধারয় সমাসকে এই কয়টী শ্রেণীতে ফেলা যায়_ 


(4০) 


(০) 


(৩০) 


(০) 


বিশেঘণ-পূর্বপদ-_“ কাল-পেঁ চা, কাল-সাপ, কীচ-কলা, নীল-মাণিক, 
কানা-কড়ি, লাল-টুপী, খাস-তালুক, খাঁস-মহল, কালা-পল্টন, মহারানী, 
ভাঙ্গা-হাট, তুনি-খিচুড়ী, হেড-মাষ্টার (প্রধান মাষ্টার), হেড- 
পণ্ডিত, খার্ড-পণ্ডিত "| 

(সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রয়োগে)--" সতী-রমণী, সতী-সাধ্বী tl 
(সংস্কৃত শব্দ)__“ রভ্তাশোক, হতশৃদ্ধা, দুটমতি, মহাষ্টনী, মহাকাল, 
পরমেশ্বর, উষ্ণোদক, নবপল্লব, নীলমণি, পরমাস্তা, মধুরবচন, পূর্বরাত্র, 
শ্ৰেতবস্তু, নীলোৎপল, সর্বগুণ, পুণ্যভূমি, পুণ্যদিন, মহঘ্ি, মোহন- 
ভোগ, মহাজন, বিশবমানব, পূর্বাহূ, মধ্যাহ্ন, অপরাহু, সায়াহ্ছ, দীর্ঘরাত্র, 
মধ্যরাত্র, দশগুণ ”' ইত্যাদি । 

বিশেষণোত্তরপদ--:' ঘন-শ্যাম, কাঁচা-সোনা, ঘন-নীল, হলুদ-বাটা, 
গোলাপ-লাল ” ইত্যাদি । 

বিশেঘণোভরপদ--“ চালাক-চতুর, কাঁচা-মিঠা, আধ-ফোটা, সাড়ে- 
পাঁচ, টাটকা-ভাজ।, তাজা-মরা, লাল-কালা, ফিকা-লাল " ইত্যাদি । 
(সংস্কৃত শব্দ)--" শীতোষ, হৃষ্টপুষ্ট, নীল-লোহিত, বিরাট্‌-বিশাল, 
কঠিন-কোমল, হিংঘ-কুটিল, ক্ষ-কুঞ্চিত, মধুর-ভীষণ, শ্বেত-কৃষ্ণ, 
ঈঘত্তিকত, স্তিমিতাগমন, দিন্ধ-বিশৃস্ত, দত্তাপহত, সুপ্তোখিত " 


খ-সাহেব, পণ্ডিতমহাশয়, মৌলবী-সাহেব, ওস্তাদজী, কিঘেণজী, 
পিতাঠাকুর,  লাট-দাহেব, সর্দার-পড়ুয়া, আম-আদা। মা-ঠাকরুন, 
ঠাকর-মশাই, গোলাপ-ফুল, রাজা-বাহাদুর, ইংরাজ-রাজ, রাজপুত- 


(সংস্কৃত শব্দ)-__“ দেবঘি, সাধুসভ্জন, পিতৃদেব, ভুলোক, দ্যুলোক, 
আমবক্ষ; গওদেশ, কামরিপু, অবস্তী-নগরী, গঙ্ানদী, মধুরাপুরী, 


-.. কর্ণধারয় ” বলে; যথা--“ ধি-মেশানো ভাত-ঘি ভাত; দুধ-সাণ্ড, জল-সাগু ; 


১৮৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


অশোক-পুষ্প, আকাশ-মগ্ুল, ললাট-ভাগ, পণ্ডিতাখ্যা, তমাললতা, 
পণ্ডিতজন ” ইত্যাদি । 
ক্কচিৎ ‘ ইত্যাদি '- অর্থে অনুবাদাব্বক ছবন্দু-সমাসকেও এই ভাবে 
কর্মধারয়-রূপে ব্যাখ্যাত করা যায়__যথা, “ কাগজ-পত্র, পাঁউ-রাটি, 
চা-খড়ি(=চাক্‌ বা ৫1.81]4-খড়ি), বাক্স-পেড়া ” ইত্যাদি । ্ 

(1/0) অবধারণ-পূর্বপদ-_যে কর্মধারয়-সমাসে প্রথম পদটার অর্থে র সম্বন্ধে 

অবধারণা অর্থাৎ অর্থের প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয়, তাহাকে 

“ অবধারণা-পূর্বপদ-কর্মধারয় ” বল৷ হয়; যথা__“ কালসর্প, 

কালসাপ (কাল বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে যে সর্প), বিদ্যাসরবস্ব (বিদ্যা-ই 

সর্বস্ব), কালকুট "| 

(190) সর্বনাম-, অব্যয়, উপ্রসর্গ- ও গতি-ছ্বারা, এবং সংখ্যা-বাচক শব্দ- 

দ্বারা বিশেঘিত সমস্ত-পদ, কর্মধারয়-শ্রেণীতে পড়ে ; যথা__- (বাঙ্গালা 

পদ-গ্রথিত)-_-“ এখন, তখন, সেজন; বিভুঁই ; কুনজর, সুনজর ; 

বেয়ারাম (-বে+আরাম), গর-হাজির, বে-সুর, বে-নাম ; দু-জন, 

দু-শ', দু-তোলা, তে-তালা, চৌ-তালা ”; ইত্যাদি। (সংস্কৃত 

শব্দ)_-“ অনিন্দ্য, অসহ্য, অকর্ণ, অদৃষ্ট, সুজাত, দুশ্চরিত, 

স্বয়ংকৃত, অলংকৃত, বিদেশ, সপ্তদি, একোনবিংশতি, কদাচার, 
কাপুরুষ, জাগ্রৎস্বপ্রু, জীবন্মৃত * ইত্যাদি । 

(৬০) কতকগুলি কর্মধারয়-সমাসে পূর্ব-নিপাত হয়, অর্থাৎ যে পদের পরে 
বসা উচিত, সে পদ আগে বসে ; যথা--“ অধম রাজা -রাজাধম ; : 
ভরতশ্রেষ্ঠ; পুরুঘোত্তম ; বিপ্রগৌর ; আলু-সিদ্ধ, চাউল-ভাজা, - 
তেল-পড়া, হলুদ-বাটা “১ ইত্যাদি । 

(২) মধ্যপদলোগী কর্মধারয় : যেখানে কর্ধারয়-সমাসে ব্যাস-বাক্যের 
মধ্যস্থিত ব্যাখ্যান-মুলক পদের লোপ হয়, সেখানে এইরূপ সমাসকে “ মধ্যপদলোপী 


তেলধুতি (=তেল মাধিবার ধুতি); ঘৃতানু (ছৃতমিশ্রিত অনু) ; ডুব-জল ; পলানী) 
(পল- বা মাংস-মিশ্িত অনু); সিংহাসন (সিংহ-চিহিত আসন) ; অষ্টাদশ. 
(অষ্ট-অধিক দশ) ; ছায়াতরু (ছায়ী-প্রধান 'তরু) ; স্বাক্ষর (স্বর্ণের ন্যায় উভ্জল 
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অক্ষর); কীতিমন্দির (কীতি-গ্রকাশক- মন্দির) ; পদ্ম-আীখি (পদ্য সদৃশ আঁখি); 
ভিক্ষানু (ভিক্ষালন্ধ অনু) ; যম-যন্ত্রণ (যমের দেওয়া যন্ত্রণা) ) অশৃসৈন্য 
(অশ্বারঢ় সৈন্য) ; ঘোড়শ (ঘট বা ছয় অধিক দশ)” ; ইত্যাদি। তজ্বপ_ 
“ মনিবব্যাগ (‘মনি ” অর্থাৎ টাকা রাখিবার “ব্যাগ ' “অথাৎ থলি__ইহাকে 
ঘী-তৎপুরুঘও বলা চলে) ; সিলুর-কৌটা (শিদূর রাখিবার কৌটা) ; ঘর-জামাই 
(ঘরে থাকে যে জামাই) ; কেশ-তৈল ; কীনী-কাঠ '' ; ইত্যাদি 

দুই বস্তুর পরস্পরের সঙ্গে তুলনা বা উপমা করিয়৷ সমাস করিলেও কর্মধারয়- 
সমাস হয়। (যাহা উপমিত হর তাহাকে “ উপমের ” বলে; যাহার সহিত উপমা 
করা হয়, তাহাকে “ উপমান ” বলে।) এইরূপ কর্মধারর তিন প্রকারের ; যথা__ 


(৩) উপমান-কর্মধারয় : যেখানে উপমান একটা গুণ-বাচক শব্দ, এবং 
উপমেয়ে সেই গুণ বর্তমান থাকে, সেখানে “' উপমান-কর্মধারর '' হয়) যথা 
“ শৈলোনুত, দূর্বাদলশ্যাম, তুঘার-ধবল ; ঘন(মেঘ)শ্যাম ; মিধৃ-কালো (--মিশির 
মত কালো) ; তুষার-শীতল, অরুণ-াঙ্গা, মিন্দর-রাঙ্া বা সিন্দুর-নাল (সিদুর-রাঙা), 
গোলাপ-রাঙা, গোলাপ-লাল ; কুন্থম-কোমল, কুসুম-পেলব ” ; ইত্যাদি 

(৪) রূপক-কর্মধারয় : : যেখানে এক পদার্থ কে, সম্পূর্ণ-ূপে অন্য 
গ্রকারের অথবা অন্য শ্রেণীর আর এক পদার্থের সহিত, উভয়ের মধ্যে অন্তনিহিত 
সাদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিরা, তুলনা করিয়া সমাম করা হয়, সেখানে “ রূপক- 
কর্মধারয় ” হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বছস্থলে উপমেয় ও উপমানের অভিনুত্ব কল্পনা 


"=" করা যাইতে পারে ; যথা-__“জ্ঞানালোক (জ্ঞান-রূপ আলোক), কমল-মুখ, শোক- + 


সিন্ধু, সংসার-সাগর, ভবনদী, বিরহ-দাগর, বিদ্যালোক, বিদ্যারত্ব, কোপ-বহি, 


“:., শৌকাগ্ি, বিচেছদানল, বিদ্যাধন, আনন্দ-পীযুষ, দেহ-পিঞ্জর, কীতিধ্বজা, কীতি- 


মেখলা, মুখচন্দ্র (মুখরূপ চন্দ্র), জলপথ ; নয়ন-অমৃতনদী ; প্রাণপাখী, আত্মা-পুরুঘ 

(' আত্প-পুরুঘ '__সংস্কত মতে শুদ্ধ), ডাঙ্গাপথ, আঁখি-পাখী, চিত্তচকোর, 

_ চীদবদন, চাঁদমুখ ;. বচনামূত, চরিতামৃত; ক্ষুধানল, শাস্তিবারি, ভক্তিস্থধা ''; 

ইত্যাদি । ৰ 

j (৫) উপমিত কর্মধারয় : যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট 
নহে, উহাদের অন্তনিহিত কোনও গুণের কথা ভাবিয়া তবে উপমা করা হয়, সেখানে 
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“ উপমিত-কার্শধারয় ” হয় ; যথা-“সুখচন্্র, নরসিংহ, পুরুঘব্যাঘ, রাভঘি, নর- 
পুঙ্গব, করপল্লব ; নয়ন-কমল, পদ্য-আঁবি ” ; ইত্যাদি। 

উপমানের ধর্ম উপমেয়-্বারা দ্যোতিত হইলে, “ উপমান-সমাস ”" হয়; 
উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোনও বিষয়ে স্পষ্ট হইলে, এবং উভয়কে অভিনু- 
রূপে কল্পনা করিলে, “ রূপক-সমাস ** হয়; এবং উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে 
সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া লইলে, বা উহাদের মধ্যে কোনও সমান বর্ম প্রচ্ছন্ন থাকিলে, 
“উপমিত-সমাস "' হর। 


[গ] দ্বিগ (Numeral Determinative Compounds): 
ব্যাখ্যান- বা আশ্বয়-মূলক সমাসে, যেখানে প্রথম পদ সংখ্যা-বাচক হয়, এবং সমস্ত- 
পদটীর দ্বারা সংযোগ ব৷ সমষ্টি বুঝায়, সেখানে ইহাকে দ্বিগু বলে। সংস্কৃতে, “দুই 
গো বা গোরুর সমষ্টি” অর্থে “দ্বি-গু ” শব্দের ব্যবহার হয়-_তাহ! হইতে এই 
প্রকার সমাসের নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ-_“ নবরত্ব, ত্রিজগৎ, ত্রিমৃতি, 
ত্ৰিভুবন, পঞ্চভূত, দশচক্র, অষ্টধাতু, সপ্তাহ, ঘড়খতু; তেমাথা, চৌমুহানী, দুয়ানী 
(দু ই+আনা7-ঈ), পাঁচ-জন, চার-হাত, চার-চোখ, তিন-ঠে্‌ ”?) ইত্যাদি । 


সংস্কৃতে যেখানে ছিও-সষামে সমষ্টি বুঝাইতে শেঘের পদে প্রত্যয়ের লোপ বা যোগ হয়, অথবা 
অন্য পরিবর্তন আইনে, সেখানে সমাহার দ্বিগ্ত বলা হয়; যণা--“ দ্বিগু (গৌ-শব্দের বিকারে 
ও), ত্রিলোকী (লোক-শব্ের বিকারে লোকী), পঞ্চবটী (বট), শতাব্দী (<অব্দ), সহস্রাব্দী, 
পঞ্চনদ (নদী) " ইত্যাদি! 
সমষ্টি না বুঝাইয়। ওণ-বাচক হইয়া দাড়াইলে, দ্বিগু-সমাস-যুক্ত পদ সহজেই বর্ণ নাক সমাস 
_ বহুবীহিতে পরিণত হয়। + 


[৩.০৪৩] ববৰ্ণলা-মুলক সমাস (Possessive, Relative 
বা Descriptive অথবা Secondary Descriptive Compounds) : 
এই পর্ধ্যায়ের সমাসে, সমাসস্থ পদগুলির একটীও প্রধান নহে, ইহাদের মিলিত অর্থ 
অন্য একটা পদার্থ কেই বণ ন করে, অন্য পদাথ -সন্বন্ধেপ্রবুক্ত হয় । এইরূপ সমাসের 
ব্যাস-বাক্যে, সর্বনাম “যে” শব্দের “ যে, বাহার, যাহাকে, যাহাতে” প্রভৃতি 
বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ হয় ; যেমন-_বহু বীহি (অথাৎ ধান্য) যাহার, সে 
“বহুব্রীহি: ; নীল বরণ (বা বণ) যাহার, সে ব্যক্তি ‘ নীলবরণ * ” ; ইত্যাদি। 
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বহুবীছি-সমাসে পুথম পদটী বহস্থলে বিশেষণ হয়, কিন্ত বিশেষ্য বা অন্য নাম-পদও হইতে 
পারে, এব অব্যয় বা সংখ্যা-বাচক পদও হইতে পারে । আবার সমাসে ব্যাস-বাকোর বিরোধী পূর্ব- 
বাপর-নিপতও হয়। এতন্তিন, কোনও-কোনও স্থলে, অন্ত্য পদে প্রত্যয়-যোগ হয়, পদের পরিবর্তনও 
ঘটে। শংস্কৃত বছবীহি-সমাসের উত্তর “'-ক,” “-ই” ও “-্অ” প্রতায় হয়, এবং খাঁটি 
বাঙ্গালা বহুবীহি-সমাসে “' -আ,” “ইয়া,” “-ঈ” ও “সয়া” প্রত্যয় যুক্ত হয়। 
বছবীহি-সমাসের প্রকার-ভেদ আছে; যথা 

(ক) ব্যধিকরণ-বহুত্রীহি-পূর্বপদ বিশেষণ না৷ হইলে, তাহাকে ব্যধিকরণ- 
বহুবীহি বলে; যণা-_.“ শূলপাণি, বজ্জনখ, বজ্রদেহ, কমলমুখ, পদ্মানাত £ 
সোনা-মুখ "| 

(খ) সমানাধিকরণ-বনত্রীহি-_-পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হইলে, 
সমানাধিকরএ-বছুর্বীহি বলে ; যথা“ পীতান্থর, রক্তনেত্র ; কালোবরণ ৰা 

(গ) ব্যতিহার-বভুত্রীহি__পরম্পর-সাপেকষ ক্রিয়া বুঝাইলে, একই শব্দের 
পুনরুত্তি ছারা যে বহুব্রীহি হয়, তাহাকে ব্যতিহার-বহুবরীহি বলে; যথা__ 
“দণ্াদণডি (=দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যেখানে তাহা); নখানবি ; লাঠালাঠি (লাচিতে 
লাঠিতে লড়াই যেখানে) ; কানাকানি (কানে কানে কথা যেখানে) ; বাঁকাৰকি "'; 
ইতাদি। 

(ঘ) মধ্যপদলোগী বনত্রীহি-_যে বহুবীহিতে ব্যাস-বাক্যে আগত পদের 
লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোপী বহত্বীহি বলে ; যথা“ াদের মত সদর যুব 
যার সে :টাদমুখ ' ; দশ বছর বয়স যার সে “দশ-বছরিয়া (বা দশ ছুরে Ky 
পাঁচ-হাত পরিমাণ বাহার এমন যুতি‘ পঁচহাতী '; চন্্বান, মৃগনয়ন। ''; ইত্যাদি| 

বছত্রীহির দৃষ্টান্ত 
ব্‌ . এ লোনামুখা (লোনার মত মুখ যাহার--আ-পরতায়), দেড়-হাতী গামছা 
(দেড় hhh des ৯ (হত ভাগ অর্থাৎ ভাগ্য যাহার--া প্রায়)? 
লান-পাগড়ী ; লাল-পাড়িয়া বা বালপেড়ে' (লাল পাড় যাহার-_ইযা তায়)? বিশ-মনী; তিন- 
রর বাড়ী (ভিন লহ অত অং খান) কি রানি: 
সহিত বিদ্যমান) ; মতিচ্ছনু ; নাক-কাটা ; বেহেড (বে অর্থাৎ বিগত বা নষ্ট হেড 01188 


= ঘা পতি যাহার এক+গেঁ+ ই পুভার); লাইলি বা নেই লিড বা. 
, নযায় অর্থাৎ তর্কে জাকড় বা আগৃহ যাহার-ন্যার+ আঁকড়+ইয়া) ; সাত-নহরিয়া হার বা মালা; 


| 
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শুচিবাইয়া, শুচিবেয়ে” (শুচি বাই বা বায়ু যাহার-ইয়া-প্ত্যয়) ; বিশ-বাওঁ জল (বিশ বা কুড়ি বা ও বা 
ব্যাম মাপ যাহার, এমন গভীর জল) ; বরাখুরিয়া বা বরাখুরে' (বরাহের মত খুর বা পা যাহার) ; গঙ্গা- 
জলিয়া বা গঙ্গাজলে'; চড়ামেজাজ ; উন-পাঁজরিয়া বা উন-পাঁজুরে' (উন অর্থাৎ একখানা কম পাজর 
বা পঞ্তরাস্থ্ি যাহার); সোনালী-পাড় ধুতি; ছয়-নল৷ ; দেখন-হাসি (দেখন মাত্র হাসি যাহার) ; 
গোফ-খেজুরে' ; লক্ষ্মীছাড়া ; অলক্ষণিয়া (অলক্ষণে', [ওলুক্খুনে]) ; উট-কপালী; চিরুন- 
দীতী; ডাকা-বুকা; যুখপোড়া ; মণিহারা ; জলপানি-পাওয়া ; পাস-করা ; লুচি-ভাজা খোলা 
(লুচি ভাজে যাহাতে) ; মড়াপোড়া ; ফুলষুপেড়ে ; মা-মর! ; মন-মরা (' মনে মরা '__সপ্তমী-তৎপুরুষ 
রূপেও ব্যাখ্যা করা চলে) ; পল-তোল! ; ফুল-তোলা ; কড়ি-প্যাটার্ন হার ; ডায়মন-, ডায়মণ-কাটা 
বালা ; দিল-দরিয়া ; নিখাউস্তি; নির্জলা ; নিনাই (নি অর্থাৎ নাই, না বা নৌকা যার সে নিনাই) ; 
আভাগিয়া, আবাগে'; হাভাতিয়া, হাবাতে' ; দুখ-দিয়নিয়া ; আুখ-জাগানিয়া ; মিছ-কহনিয়া, 
মিছুকউনে' ; ছা-পোঘা (ছা বা সন্তান পোষে বা.পালন করে, এমন লোক) ; টণ্যাক-সর্বস্ব, পেট-সরবস্ব, 
বিদ্যা-সরবন্থ, মুখ-সব্বন্থ, বচন-সর্বস্ব ; অবুঝ ; না-ছোড় ; পৌঁচামুখা, পেচামুখো ” ; ইত্যাদি। 

বাঙ্গালা ব্যতিহার-বহুবীহি--“' কোলাকুলি, ঘুঘাধুঘি, দলাদলি, রক্তারক্তি, খুনাখুনি, টানাটানি, 
টানাটুনি ”' ইত্যাদি। 
"বিভক্তি লোপ না করিয়া, অনুক্-বন্ুত্রীহিও বাঙ্গালায় মিলে ; যথা-_“ ছড়ি-হাতে, কৌচা- 
হাতে বাবু; পাঞ্জাবী-গায়ে ছোকরা; জুতা-পায়ে ; মাথায়-পাগড়ী উ; ঘাড়ে-পড়া, গায়ে-পড়া ; 
গায়ে-হনুদ (গায়ে হলুদ দেয় যে অনুষ্ঠানে) ; “ সব-পেয়েছি *র দেশ ; যাচ্ছেতাই ; “ আপ-কা-ওয়াস্তে ' 
লোক ; মাথায়-ছাতি বাবু” ; ইত্যাদি। 

সংস্কৃত বন্ুত্রীহি: “ ধৃত্রাষ্টু ; এক-চক্র৷ ; কলস-কক্ষা (ত্র) ;:দ্িচক্র (যান) ; বাক্‌-সৰ্ব্ব ; 
বুহদ্রথ; ক্ষুধিত-হৃদয় ; গৌর-তনু; চিত্রাশূ ; সূর্যতেজাঃ ; অশ্রমুখী ; ভিতেন্দ্রিয় ; ক্ষীণ-হৃদয় ; 
প্রবল-প্রতাপ; কৃদন্ত; ইন্দ্রাদি; দীর্ঘকায় ; মহাশয় (মহদাশয়=মহতের আশয়); ত্রিনয়ন ; 
কৃতকার্য; তীক্ষধী ; রুদ্ধবায় কক্ষ; হতশ্রী ; স্থিরমতি ; সুহৃৎ ; সুমনা: ; স্বদর্শ ন ; নির্জন ; অমূল্য ; 
অনস্ত ; অনাদি; অধৈৰ্য্য ; অবোধ ; নির্লোভ;.নির্দোষ ; অদ্যাবধি; সগোত্র ; ত্রিপদ, ব্রিপদী ; 
চতুষ্পদ, চতুপপদী ; পঞ্চাঙ্গুল ; পঞ্চাগন ” ; ইত্যাদি। 

সংস্কৃত বহুর্বীহির অস্তে প্রত্যয়ের লোপের বা যোগের উদাহরণ-_“ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; গতনিদ্র ; 
লত্যসন্ধ ঃবীতস্পৃহ ; হতাশ ; ছিনুশাখ ; কৃতবিদ্য ; হেমাভ ; স্থিরপ্রজ্ঞ ; বীতশবদ্ধ ; নির্লভূজ ; লবপরতিষ্ঠ; 
নির্ণ ; বরাহ্মণীভারধ্য ; নিফরুণ; ক্ষীণজ্যোন্ন গগন; প্রাগ্ততিক্ষ; অপুভ্র, অপুভ্রক ; বহুসংখ্য, 
বহুসংখ্যক ; সমার্থ , সমার্থক; অনৰ্থ , অনর্থক (=অৰ্থ বা উপকার নাই যাহাতে ; এই দুই সমার্থক 
শব্দে অর্থের পার্থক্য আসিয়া গিয়াছে,_' অনর্থক * শব্দ ক্রিয়া-বিশেঘণ-রূপে ব্যবহৃত হয়, এবং 
“অনৰ্থ * শব্দ ‘ সর্বনাশ '-অর্থে প্রযুক্ত হয়) ; 'অল্পবয়াঃ, অল্পবয়স্ক ; অন্যমনাঃ, অন্যমনস্ক ; রা 
ভর্তৃকা ; সস্ত্রীক ; বিপত্থীক; বহুপত্বীক ; নিভীক ; স্থূলতনুক ; নদীমাতৃক ; সমাতৃক ; 
পদ্মনাভ (পদ্য নাভিতে আছে যাঁহার=বিষ্ণু_' নাভি!’ শব্দের স্থলে “ নাভ” ; তজ্বূপ * 
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বিশালাক্ষ ; পুগুরীকাক্ষ (“ অক্ষি” স্থলে “ অক্ষ ') ; বিধর্ণা (বিগত ধর্ম যার-_বিধর্মব্‌ শব্দ) ; সপত্নী 
(সমান পতি যাহার) ; সুধনু।, পুষ্পধন্। ( ধনু শব্দের “ ধনুঅন ৯ ধনূব্‌ * রূপে পরিবর্তন) ; যুবজানি 
(যুবতী জানি অর্থাৎ জায়া যাহার; তজ্রপ “সীতাজানি, প্রিয়জানি '-__জায়া-শব্দের পরিবর্তে 
সংস্ৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত শব্দ “জানি 'র প্রয়োগ) ; একপদ, দ্বিপদ, ব্রিপদ, চতুষ্পদ 
(পাদ ’ শব্দের “ পদ ' রূপ); সোদর (সহ স্থানে “সো +); কদাচার (কু-স্থলে “কদ+); 
(শুব+পদ-বিশেছ নিয়মে সিদ্ধ) ; অষ্টাবক্র (বিশেষ নিয়মে) ; সুগন্ধি দ্রব্য (গন্ধ * স্থলে “গন্ধি” ; 
কিন্ত ‘ সুগন্ধ বায়ু'__ই-প্রত্যয় হইল না, গন্ধ বায়ুর নিজের নহে, এই জন্য; তন্ধপ ‘ পৃতিগন্ধি 
ও পৃতিগন্ধ, পদ্[ুগন্ধি ও পদ্]ুগন্ধ') ; দ্বীপ (দুই দিকের জল যাহার ; তক্ধপ “অন্তরীপ * ;-এই দুই 
শব্দে, ‘অপৃ ' স্থলে “ ঈপৃ')”) ইত্যাদি। 
[৩.০৪৪] সংস্তুত পত্দল্প সমাস 


দুইটা বা তদধিক সংস্কৃত পদ মিলিয়া একটা সমস্ত-পদ স্থষ্টি করিলে, সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিযম-অনুসারে পূর্বপদের যে প্রকার পরিবর্তন হইয়া থাকে, তথ্বিষয়ে 
অবহিত হওয়া উচিত ; যথা-_-“ পিতৃপুরুঘ, উপনিষৎপাঠ, বাথ্যনত্র, তৎসম, তত্তব, 
রাজসভা, গুণিগণ, মনোবিজ্ঞান, মাতৃবিয়োগ, ঈঘদ্ধাস্য, চলচছক্তিরহিত ” ইত্যাদি । 
কুচিৎ সংস্কৃত পদ, বাঙ্গালায় সমধিক প্রচলিত থাকা হেতু, বাঙ্গালা পদের ন্যায় ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ পদ সমাসে আসিলে, সমাসটীকে বাঙ্গালা রীতি-অনুসারে 
সমস্ত-পদ বলিয়া ধরিতে পারা যায়, এবং এইরূপ করিলে সংস্কৃত নিয়ম-অনুসারে যে 
ভুল বা ক্রটি হয় তাহার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ; যথা-_-“ মন-মোহন (সংস্কৃতে 
মনোমোহন), ছন্দ-পতন (ছন্দঃপতন), ছন্দ-বিচার - (ছন্দোবিচার), মন-আগুন 
(মনোহগ্রি), সনুযাসী-দল (সনুযাসিদল), বিধাতা-দত্ত (বিধাতৃদত), তেজ-চন্্ 
(তেজশচন্দ্র)”” ইত্যাদি । “ তেজেশচন্ত্র, জ্যোতীন্দ্রনাথ, জ্যোতীশচন্দ্র প্রভৃতি 
অশুদ্ধ সংস্কৃত সমাস বাঙ্গালায় এখনও বহুল-প্রচলিত হয় নাই__এবূপ সমাস গ্রহণ 
না করাই উচিত। সংযোজক-চিহ্ন (-)-দ্বারা সমস্ত-পদের অন্গগুলিকে পৃথক্‌ করিয়া 
দেখাইতে পারা যায়। কিন্তু ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃতের নিয়মই অনুসরণ কর! উচিত 

সমস্ত-পদের সহিত অন্য পদের অন্বয়ের অভাব বহু স্থলে লক্ষিত হয় : যথা__ 
“ তোমার মুখদর্শন বা নামগ্রহণ করিব না৷ (“তোমার * পদের অন্বয় “মুখ ' ও 
‘নাম * এই দুই সমস্ত-পদের অংশের সহিত); আপনার পরিশ্রম-জনিত সাফল্য ” ৮ 
ইত্যাদি। 
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[৩.০৪5] £ অসংলগ্র সমাস ”__সংস্ক্ত সমস্ত-পদেব্ 
ভিন্ন অৎশ্েন্ পুখক ছিন্ন 


সংস্কৃত সমস্ত-পদকে একপদ-রূপে লেখা উচিত। কিন্তু বাঙ্গালায় অনেক সময়ে বহুপদময় সমাস 
একপদ-রূপে লিখিলে অত্যন্ত দীর্ঘ দেখাইবে বলিয়া, সমাসে ব্যবহৃত পদগুলিকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদ- 
বা শব্দ-রূপে লেখা হইয়া থাকে। হাইফেন বা৷ সংযোজক-চিহ্ন ব্যবহারের দ্বার৷ দীর্ধাকার-পদ-দর্শ ন- 
জনিত চক্ষুঃপীড়া দূর করিবার চেষ্টাও হইয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ লেখকেরা সংযোজক-চিন্ন ব্যবহার- 
বিয়ে, আলস্য-বশতঃ অথবা অনভ্যাস-বশতঃ, অনবধান হন। এই জন্য বাঙ্গালায় সমস্ত-পদকে ভাঙ্গিয়া 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদ-রূপে লিখিবার রীতি দেখা যায়; যখা_-“ এই কথা, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রণোদিত; 
একাধিক উপসর্গ প্রত্যয় বিভক্তি নিম্পনু পদ সমষ্টি ; নব নব বিচিত্র সৌন্দধ্য স্থাষ্ট কাধ্যে তাঁহার শিল্প 
সাধনা সার্থ ক হইয়াছিল; সংস্কৃতের বিকৃত উচ্চারণ জাত; ভাষাগত শব্দাবলী সদ্ধে; প্রবন স্বরাঘাত 
বিহীন; জাপানে মহিলা প্রগতি; প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন; নিখিল ভারত আধ্য সমাজ মহা 
সম্মেলন; মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার করে সরকারী পরামর্শ সভা সংগঠন চেষ্টা” ; ইত্যাদি। ছোট 
ছোট সমস্ত-পদ এক-শব্দ-রূপে লেখা উচিত (এবং ইচছা- বা আুবিধা-মত “-_৮ হাইফেন বা শব্দ- 
বিশ্লেষ-চিহ্নও দিতে পারা যার) ; যথা--" ব্যাঘৃচ্ (' ব্যাঘ ” একদিকে, আর “চর্ম * আর একদিকে 
নহে।); তজ্বপ, বাধ-ছাল, হস্তিপৃষ্ঠে, হরিপদ, কালীচরণ, দেবগৃহ, দেবদূত, ঈশুরকৃপা, বাঘছাল, 
চাদমুখ, হাতটান, হাসিমুখ ” ইত্যাদি। বড় বড় সমাস বাঙ্গালা ভাঘার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; এবং বড় 
সমাস , একপদ-রূপে দেখিতে বাঙ্গালী পাঠক অত্যন্ত নহে। সর্বত্র শব্দ-বিশ্রেঘ- বা সংযোগ- 
চিহ্নের ব্যবহারও কষ্টকর হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় এইরূপ পৃথক্‌ করিয়া লেখা চলিতে পারে, 
এবং এরূপ পৃথক্-লিখিত সমাসকে বাঙ্গালার অসংলগ্ন সমাস (L০০5 Com pounds) 
বল৷ চলে। 

ইংরেজীতে এরূপ [০০৪6 00701902005 খুবই সাধারণ ; যথা—Howrah Shea- 
khala Light Railway ; United North India Life Assurance Company ; 
Hindu Joint Family System; Hindu Widow Remarriage Act; 
All-India Cow Conference; Cash Sale Department ; Free Lunch 
Counter ; District Agricultural Exhibition Cattle Show J East Somerset 
Light Infantry Football Team ; ইত্যাদি । অসংলগু সমাসে অর্থ গ্রহের অসুবিধা হয় না, 
কিন্তু ব্যাকরণ-গত অনুযের অসামঞ্রস্য বহু স্থলে আসিয়া যায় ; যথা“ শ্রী ও শোভা মণ্ডিত; রাম 
সীত। ও লক্ষ্মণ নির্বাসন ; গন্ভীরনাদী বারিধি-তীরে (* গন্তীরনাদী * পদের অনুয়, “বারিধি-তীর * 
এই পৃথক্‌ লিখিত সমন্ত-পদের “ বারিধি * এই অংশের সহিত) ; অনুকার ব! বিকার জাত শব্দ ; কাষ্ঠ 
"ও মৃত্তিকা নিমিত পাত্র ” ; ইত্যাদি । 


বূপ-তত্ব ১৯৫ 


[৩.০৪] শব্দ-দ্বৈত (39071110260 of Words) 
(ইত্যাদি ’ অর্থে ছন্দু-সমাস পৰ্য্যায় দ্রব্য, পৃঃ ১৭৯) 


বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি সকল প্রকার পদের 
দবিত্ব-অবস্থান একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই দ্বিত্ব করার পদ্ধতিকে অনেক স্থলে 
সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধরা যায়; এতন্তিনন, দ্বিত্ব করার অন্য প্রয়োগও আছে। 
শব্দদ্বৈত বাঙ্গালায় তিন প্রকারের হইয়া থাকে :__. 

(১) একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা ; যথা-_'' ভালয়-ভালয়, শঠে-শঠে, 
বছর-বছর, বাটি-বাটি, হাসি-হাসি মুখ, চোর-চোর খেলা” ইত্যাদি! 

(২) এক শব্দের সঙ্গে সমার্থ ক আর একটা শব্দ সংযোগ করিয়া ; যথা-= 
“ কাপড়-চোপড়, হাট-হদ্দ, হাঁড়ি-কুঁড়ি, খাওয়া-দাওয়া, রান্না-বাড়া.” ইত্যাদি। 

(৩) অনুকার- ব৷ বিকার-জাত শব্দ-যোগে ; যথ৷--“ জল-টল, সাফ- 
গোফ (স্ুফ), আঁট-সাট, জোগাড়-জাগাড়, হুপ-হাপ, বার-ধোর,  অলি-গলি, 
আশে-পাশে, বকা-ঝকা৷ ” ইত্যাদি । 


[৩.০৪১] দ্িরুক্তত শব্দের প্রস্রোগ 


নিয়-লিখিত উদ্দেশ্যে ছ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয় : 

(১) পৌনঃপুন্ত বা পুনরাবৃত্তি অর্থে। এতন্তিনন সম্পূর্ণ তা, প্রকর্থ ও 
সংযোগ অর্থে, এবং বিশেঘ্য অথবা বিশেষণকে দ্বিরুক্ত করিয়৷ বিশেঘ্যের বহুবচন 
অর্থে, প্রয়োগ করা হয় ; যথ৷--“ বাড়ী-গাড়ী, গলি-গলি, বছর-বছর, দেশ-দেশ, 
পর-পর, পণাতি-পীীতি করিয়া খেঁজা, পিছু-পিছু, দিন-দিন, গরম-গরম বা গরমা- 
গরম, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, হাঁড়ি-হাঁড়ি সন্দেশ, মুঠা-মুঠা টাকা, থাবা-্থাবা চিনি, গাড়ী- 
গাড়ী ইট, ধামা-ধামা মুড়ি, লাল-লাল ফুল (অর্থীৎ অনেকগুলি ফুল, সেগুলির মধ্যে 
প্রত্যেকটাই লাল), বড়-বড় বাঁদর, লাল-লাল ঘোড়া, ইর়া-ইয়া বাঘ (অর্থাৎ এই-রকম 
বৃহৎ আকারের অনেকগুলি বাঘ) ; ব'লে-ব'লে হা'র মানলুম, দেখে-দেখে, ফিপরিয়া- 
ফিরিয়া, আশায়-আশায়, বুকে-বুকে, চোখে-চোখে, কাঠে-কাঠে, ঠগেঠগে, মানুষে- 
মানুঘে, নিজে-নিজে, হাতে-হাতে, সকাল-সকাল, দিনে-দিনে, রাতে-রাতে, গায়ে-. 
গায়ে, পায়ে-পায়ে, ঘরে-ঘরে,”' ইত্যাদি | 


১৯৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(২) বিভিন্ন শব্দ-যোগে স্থম্ট শব্দ-দ্বৈত-__সম্পূর্ণতা-গোতক । 
“ ভাবিয়া-চিত্তিয়া বা ভেবে-চিন্তে, করিয়া-কমিয়া বা ক'রে-কণর্সে, বাঁচিয়া-বতিয়া 
বা বেঁচে-ব'্তে, রীধা-বাড়া, খেয়ে-দেয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো, মাগিয়া-পাতিয়া, 
গা-গতর, ঘর-গৃহস্থালী, লোক-লস্কর, মাথা-মুওডু, হিসাব-কেতাব, শোর-গোল, বিদেশ- 
বিভূ'ই, ল্্জা-সরম, বন্ধুবান্ধব, কাগজ-পত্র, জন-মানব, আগা-বাচছা '' ইত্যাদি। 

এইরূপ শব্দ-দ্বৈত-দ্বার৷ ছন্দ-সমাসের কার্ধ্যও প্রকাশিত হয়। পূর্বে (পৃঃ 
১৭৯) দ্রষ্টব্য। 

(৩) সাদৃশ্য বা ঈষস্তাব অর্থে। দ্বিধা, ঈঘদূনতা, যৃদুতা, অসম্পূর্ণ তা 
প্রভৃতি ভাব প্রদর্শনের জন্যও শব্দের দ্বিরুক্তি হয় ; যথা-_-“ জরংজর ভাব, ঠাণ্া- 
ঠাগ্ড হাওয়া, ভাল-মানুষ-ভাল-মানুঘ চেহারা, কাদা-কাঁদা ভাব, হাসি-হাসি মুখ, 
ঢুলু-চুনু আখি, রাগো-রাগো ( কীদো-কীদো৷ ) ভাব, শীত-শীত, শিহর-শিহর> শির- 
শির (গা শির-শির করা), মানে-মানে, ভাগ্যে-ভাগ্যে, মর-মর (মরো-মরো), 
ঘোড়া-ঘোড়া৷ খেলা, চোর-চোর খেলা ” ইত্যাদি। 

কর-ধাতু-যোগে, এই প্রকার শব্দ-দ্বৈত, আগ্রহ বা ইচ্ছার ভাবও প্রকাশ 
করে; যথা--“ মন বাড়ী-বাড়ী করে, দাদা-দাদা করিয়া সে পাগল হইয়াছে, 
যাই-যাই করা, যাবো-যাবো করা, উঠি-উঠি করা ” ইত্যাদি । 

(৪) ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, এই অর্থে “-ইত »-প্রত্যয়ান্ত শতৃ-পদ 
বাঙ্গালায় দ্বিত্ব করিয়াই ব্যবহৃত হয়। “চলিতে-চলিতে, খাইতে-খাইতে, 
বলিতে-বলিতে ' ক্রিয়া-বিশেষণেও এই শতৃ-পদের প্রয়োগ হয় ; যথ৷--“ দেখৃতে- 
দেখৃতে, প'হছিতে-প'হছিতে ” ইত্যাদি। “-ইয়া ” -্প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়াও 
এইরূপ ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়; যথ৷--“ হাসিয়া-হাসিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া "| 

(৫) ব্যতিহার বা পারস্পরিক ভাব, তাহা হইতে পৌনঃপুন্যা, প্রকর্ষ 
বা সম্পূর্ণত|। ব্যতিহার-ভাব-প্রকাশের জন্য শব্দটাকে দ্বিত্ব করিবার পূর্বে, মধ্যে 
“আ” ও অস্তে “ই” প্রত্যয় যুক্ত হয়। এইরূপ শব্দ-দ্বৈত বহুব্রীহি সমাসের 
মধ্যে *পড়ে ; যথ৷--“ মারামারি, কাটাকাটি, খাওয়াখায়ি বা খেওখেই, মুখামুখি, 
হাতাহাতি, কোলাকুলি, হাঁটাহাটি, ছুটাছুটি, পাশাপাশি, সোজাসুজি, মাঝামাবি, 
গোড়াগুড়ি, ধাকাধুকি, পিঠাপিঠি, নড়ানড়ি, হাঁকাহীকি, চলাচলি, চালাচালি, 
গড়াগড়ি, ধরাধরি, চেঁচাচেচি, দেখাদেখি, বাঁধাবীধি, পারাপারি '' ইত্যাদি। 


পতি... ৯... ৮... 


বূপ-তত্ব ১৯৭ 


-(৬) ইত্যাদি অর্থে, সহচর, অনুচর, প্রতিচর, ও বিকারজ শব্দের সাহায্যে 
5 রা প্রয়োগ হয়। “ইত্যাদি অর্থে ছন্দ-সমাস ” পর্যায় (পৃষ্ঠা ১৭৯ 
দ্রষ্টব্য) | 
(৭) অনুকার-ধবন্িতে শব্দ-দৈত বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ। “ টক্টক্‌, 
কচ্মছ, কচ্‌কচ্‌, গশ্গশ্‌, বিৃবিব্‌, কচন্-মচন্”'॥ কতকগুলি ধবন্যাত্বক শব্দ আবার 
ধ্বনির ভাব ব্যতীত অন্য-ইন্দরিয়-গ্রাহ্য ভাবের প্রকাশক হইয়া থাকে ; যথা__ 
“ ব্যথায় টন্টন্‌ (কট্‌কট্‌) করে, জালায় কর্-কৰ্‌ করে, হাত নিখ্‌-পিধ্‌ করে, লাল 
টুক্‌টুক্‌ ক'রছে, টক্-টকে' লাল, ঢ্যাব্ঢেবে লাল ” ইত্যাদি। কতকগুলি ধ্বন্যাত্বক 
দ্বিরুক্ত শব্দের দ্বারা বিশেষ গুণ বণিত হয়, যে গুণ বহুক্ষণ ব্যাপিয়া! বস্তুতে থাকে ; 
যথা-_এধু ধু, খী। খা, ধক্-ধৰ্‌, টুক্টুক্‌ ” ইত্যাদি। এইরূপ ধ্বনি-দ্যোতক 
শব্দ-দ্বৈতৈর মাঝে আ-কার যোগ করিলে, ধ্বনি-প্রকাশের মুলে যে ক্রিয়া তাহার 
মধ্যে ক্ষণিক বিরতির ভাব, অথবা প্রত্যুত্তরের ভাব, গ্রকাশ করে; যথা_-“ টকাটক্‌, 
ঝনাঝবৃ, ধড়াধাড়,, ঠকাঠক্‌, সনামব্‌, টপাটপৃ ” ইত্যাদি। ব্যগ্রন-ধ্বনির দীঘীকরণ 
বা দ্বিত্বীকরণ, ক্রিয়ার ক্ষণ-বিরত ভাবের প্রসারণ ইঙ্গিত করে ; যথা-_-“ কলকল 
চলচ্চল টলট্রল তরজা '। 
এই প্রকারের দ্বিরুক্ত অনুকাঁর-ধ্বনির প্রয়োগ, বাঙ্গালা ও অন্যান্য আধুনিক 
ভারতীয় আর্ধ্য-ভাষার একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। 
[৩০০২] অন্যুকান-লিক্াল্লম্মন্ স্প্দ-দ্বৈতে 
ভাস্বা্র ইজ্ছিত 
বাঙ্গালা ভাষায় অনুকার-বা বিকার-জাত শব্দ, মূল শব্দের প্রৃতিংবনি-স্বরূপ, এবং 
ইহার অর্থের সঙ্কোচ, প্রসারণ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্তন ইঙ্গিত করে ; যথ৷-- 
(১) মুল শব্দের স্বরধ্বনির পরিবর্তন করিয়া ৰ 
(ক) ধ্বনি-বাচক শব্দে ঈঘৎ পরিবতিত ধ্বনির ভাব আনয়ন করে; 
যথা__পটুরটপৃ, টুগটাপ্‌ ; কুপৃকাগ্‌; টপুর-টাপুর ; হুপৃহাপ্‌ ; দুদু, 
দুড়াড়>দুদ্দাড় ; ঠাকুর-ঠুকুর ; ঢিপ-ঢাপ্‌ +; ইত্যাদি 
(খ) অন্য শব্দে-_হয় ভাবের প্রকর্থ বা সম্পূর্ণ তা প্রকাশ করে (যথা 
-_“ চুপ-চাপ, ছিম-ছাম, যুঘ-ঘাষ, তুক্-তাঁক, ফিট্‌-ফাট ” ), না হয় স্বার্থে অথবা 
অর্থের গ্রসারণে ব্যবহৃত হয় ; (যথা__“ দাগ-দোগ, ডাক-ডোক, সাজ-গোজ, বাছ- 


১৬৮ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বোছ, চাল-চুল, ধার-ধোর, ভিড়-ভাড়, মিট-মাট, যোগে-যাগে, হুকুম-হাকাম, টুক্রো- 
টাক্রা, শুখনা-শাখনা, গোছ-গাছ, মোট-মাট, ফুটা-ফাটা, কালো-কোলো, ভুজং 
ভাজং, খোচ-খাচ, গাঁটা-গেটা, জোগাড়-জাগাড় ” ইত্যাদি। ক্রিয়াতে এ সকল 
ভাব পাওয়া যায়--“ সাজা-গোজা, ঠাসা-ঠোসা, দাগা-দোগা ” ইত্যাদি । 

(২) মূল শব্দের ব্যঞ্জন-ধ্বনি পরিবর্তন করিয়া, “ ইত্যাদি ” অর্থে 
শব্দের প্রসার হয়। চলিত ভাষাতেই এইরূপ অনুকার শব্দের ব্যবহার সমধিক 
দৃষ্ট হয়; যথা-_ 

(ক) ট-বর্ণ-যোগে, সাধারণ-ভাবের শব্দে প্রসার__অনুরূপ বস্তু অর্থে । 
(বাঙ্গালা ভাষায় ট-বর্ণই এইরূপ অনুকার-শব্দ-ছ্বৈতৈর বৈশিষ্ট্য।) উদাহরণ 
“ হাত-টাত, জল-টল, বই-টই, বাড়ী-টাড়ী ” ইত্যাদি। ক্রিয়ায়__“ গিয়ে-টিয়ে, 
বৃ'লে-ট'বৃলে "1 

(খ) ফ-যোগে-_অবজ্ঞায়। ““ কাজ-ফাজ, লুচি-ফুচি,  টাকা-ফাকা, 
মুড়ি-ফুড়ি, কাট-ফাট, তাস-ফাস ” ; বহুল-প্রযুক্ত নহে । ক্রিয়ায়-_“ সেখানে গিয়ে- 
ফিয়ে কাজ নেই "| ৃ 

(গ) ম-যোগে-_অপ্রীতি বা কক্ষতার ভাব ; খুব অল্প ব্যবহৃত ; যথা__ 
“ লুচি-ুচি, যুমো-সুঘো, তেল-মেল *। 

(ঘ) অ-যোগে-__সাধারণ-ভাবে, একটু আদর বা কোমলতার আভাস ; 
যথা-_-“ মুড়ি-সুড়ি, জড়-সড়, মোটা-সোটা, রকম-সকম, নরম-সরম, বোকা-সোকা, 
জো-সো, বুড়ো-সুড়ো, আঁট-সাট, ওটিয়ে'-লুটিয়ে' ”| 

(ও) অন্য বর্ণ (স্বর ও ব্যঞ্জন__উভয়) পরিবর্তন করিয়া যে শব্দ-দ্বৈত 
হয়, তাহাতে বহু স্থলে অনুকার-শব্দটা মৌলিক শব্দ ছিল ; যথা-__-“ কাপড়-চোপড় 
(-চুপড়ী), আশ-পাশ (=সংস্কৃতে “ অয্ে পার্শ্বে '), রস-কঘ, চুল-বুল (=চল-বুল), 
তাড়া-হুড়া, চোট-পাট, হাড়ি-কঁড়ি, আলাপ-সালাপ (- আলাপ ও সংলাপ), ছুতা-নাতা 
(=সূত্ৰ ও নক্তক=‘ কাপড়ের টুকরা '), খাবার-দাবার (খাওয়া-দাওয়া দ্রষ্টব্য, আঁক- 
জোখ, সেজে'-গুজে', চুকে -বুকে', জুটে'-পুটে', লুটেপুটে”, ব'কে-ঝ'কে, মিল-জুল, 
মাখা-চৌখা, বাছা-গোছা” ইত্যাদি । এই শ্রেণীর শব্দ-দ্বৈত, “ কাজ-কর্ম, লোক-জন, 
গরীব-দুঃখী, আলাপ-পরিচয়, হীক-ডাক, হাসি-খুশী, ধীরে-নুস্থে (ফারসী সুস্থ) ” 
প্রভৃতি সমাথ ক বা সদৃশার্থ ক শব্দের (অথবা অনুবাদাত্বক দ্বন্দ সমাসের) অনুরূপ | 


বূপ-তত্ব ১৯৯ 


(৮) কোনও-কোনও স্থলে আদ্য বা অন্ত্য শব্দটা, পরে অথবা পূর্বে স্থিত 
ঘুল শব্দের নিরর্থক প্রতিত্বনি-মাত্র, এবং মূল শব্দটাও বহু স্থলে ধ্বনি-দ্যোতক, 
বিশেঘ-অর্থ হীন শব্দমাত্র ; যথা“ উদৃখুয্‌, উষ্কা-খুযৃকা (এখুম্কৃ-ফারসী 
শব্দ" শুক”), নজ-গজ, হাঁস-ফাস, আই-ঢাই, কাচুমাচু, নিশৃ-পিশৃ, আবোল- 
তাবোল, আগৃড়ম-বাগৃড়ম, আবুড়া-খাবুড়া -এব্ডো-খেবুড়ো, ছট্‌-ফট্‌, তড়বড়, 
হিজি-বিজি, ফাষ্ট-নষ্টি (“নষ্ট * মুল শব্দ), আকু-পাকু বা আঁকু-বাকু, হাব্জা-গোব্জা, 
লট্‌খটে', তড়-বড়ে' ” ইত্যাদি। 

[৩.০৩৬] শন্দ-লগপ 
নাম-পর্াক্স 
[৩.০৬১] বিশ্পেম্যেব্র শ্রেণীবিভাগ j 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহোযেন্দরিয়-দ্বার৷ এবং অন্তরিন্দ্িয় মন ও অনুভূতি প্রভৃতি 
আভ্যন্তরীণ শক্তি-দ্বারা যাহার ধারণা করা যায়, এইরূপ বস্তু, গুণ বা সত্তার উল্লেখ, 


নাম বা বিশেষ্য শব্দের ছারা হইয়া থাকে। 
ইংরেজী ব্যাকরণে সাধারণতঃ বিশেঘ্য-শব্দের শ্রেণী- বা জাতি-বিভাগ 


এইরূপে করা হয় : 
বিশেষ্য বা সংজ্ঞা বা নাম Noun 
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বস্ত-বাচক গুণ-, ধর্ম-ও কার্ম্য-বাচক 
Concrete Noun Abstract Noun 
| 
সাধারণ বা সামান্য বস্তু বিশেষ বস্তু বা স্থান অথবা 
Common Noun ব্যক্তির নাম বা আখ্যা 
Proper Noun 


] 
| ঢা] ভৌতিক বস্তু বস্ত-বাঁচক, স্থান-বাচক, 


ব্যষ্টিবাচক সমষ্ট-বাচক Material  ব্যক্তি-বা স্থান-সমষ্টিববাচক 
Individual Collective Noun বিশেষ প্রাণহীন-বস্ত-বাচক 
Noun Noun 


বাঙ্গালায় এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগের বিশেষ সাথ কতা নাই। 


২০০ _.. ভাধা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[৩.০৬২] লিঙ্গ 


জগতে বা প্রকৃতিতে বস্তু-সমূহ পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক বা ক্লীব-_এই তিন 
জাতি বা শ্রেণীতে পড়ে। বহু স্থলে ভাষাতেও প্রাকৃতিক -অবস্থা-অনুসারে নাম- 
বাচক শব্দগুলিকেও এই তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়। পুরুঘ-জাতীয় বস্তুর নামকে 
পুংলিজ, ত্বী-জাতীয় বস্তুর নামকে স্ত্রীলিঙ্গ, এবং ক্লীব- বা নপুংসক-জাতীয বস্তুর 
নামকে ব্লীবলিজ বলা হয়। বহু ভাঘায় আবার বিশেঘ বিশেষ প্রত্যয়- ও বিভভ্তি- 
দ্বারা নাম-শব্দে লিঙ্গের পাথ ক্য দেখানো হইয়া থাকে । 


বাঙ্গালা ভাষায় তিনটা লিঙ্গ স্বীকৃত হয় : পুংলিঙ্গ, স্ীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। 
কিন্তু কতকগুলি বিশেঘ শব্দ ভিনু সাধারণতঃ প্রত্যয়- বা বিভক্তি-দ্বারা লিঙ্গের এই 
পাথ ক্য বাঙ্গালায় জানানো হয় না। কোথায়-কোথায় বাঙ্গালা বিশেষ্য-শব্দে লিঙ্গের 
পাথ ক্য গ্রত্যয়-্ধারা দেখানো হইয়া থাকে, তাহা নিয়ে প্রদশিত হইতেছে। মংস্কৃত 
ভাঘায় সর্বত্রই কিন্ত লিঙ্গ-প্রতেদ প্রদর্শনের জন্য বিশেঘ-বিশেষ প্রত্যয় ও বিভক্তির 
প্রয়োগ বিদ্যমান । 


বাঙ্গাল ভাঘায় প্রাকৃতিক অবস্থান-অনুসারে লিঙ্গ-বিচার হইয়া থাকে-_ইংরেজীতেও এইরূপ 
রীতি। প্রাণীদিগের মধ্যে, পুরুঘগণের নাম পুংলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়; স্্রীদিগের নাম স্রীলিঙগ বলিয়া 
ধরা হয়, এবং প্রাণহীন বা সংজ্ঞাহীন অথবা স্বভাবতঃ গমন-শক্তি-হীন বস্তুর, অথবা ক্রিয়া বা ভাবের 
নাম, ক্লীবলিক্গ বলিয়া ধরা হয় ; যথা__“' বালক, ছাড়, পরুষ (boy, bull, 10819)”, এগুলি পুংলিঙ্গ 
শব্দ; “বালিকা, গাই বা গাভী, স্ত্রী (811, ০০", Woman)”, এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; এবং 
“ পাথর, গাছ, আকাশ, জল, পর্বত, রোদ, ছুরী, সমুদ্র, ঘুম, বই, শরম, রাগ, গা (Stone, tree, 
Sky, water, mountain, Sunshine, knife, sea, sleep, book, shame, passion, 
Tiv০r),”” এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। সংস্কৃতে, হিনুস্থানীতে (‘হিন্দী "বা “উর্দূ তে), ফরাসীতে, 
জর্মানে কিন্তু এরূপ হয় না-_কেবল প্রকৃতিকেই অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণের নিঙ্গ-বিভাগ করে না A 
প্রাণ-হীন বস্তু বা ক্রিয়া বা গুণ অথবা ধর্ম প্রকাশ করে, এমন বহু নামে লিঙ্গ-প্রভেদ কল্পিত হইয়া 
থাকে, এবং শব্দের প্রতায়-অনুসারে নামের লিঙ্গ নির্ণীত হয়,--পুরুষ-বাচক ও স্ত্র-বাচক বিশেষ্যও 
ব্যাকরণে ক্লীবলিঙ্গ-রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন_ সংস্কৃত “বৃক্ষঃ, প্রস্তরঃ, আকাশঃ, পর্বতঃ, সমুদ্রঃ, 
-.. রলাগঃ”- এগুলি পুংলিঙ্ শব্দ ; “জলম, মিত্র (=বন্ধু), রৌদ্রয, কলত্রয় (শ্রী) ”_ এগুলি 

-ক্লীবলিঙ্ক শব্দ ; এবং “নিদ্রা, ছুরিকা, পুস্তিকা, লভৃজা, গঙ্গা ”_-এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তজ্বপ } * 

জন্মান ভাষায় 9210. (শুটাইবৃ-পাখর), Bau (বাউন্‌ গাছ), [০3৪ (ফুয্পা), Berg * 
(বের পর্বত), Wolken (ভোবৃক্বৃ-আকাশ)-_এগুলি পুংলিঙ্ শব্দ ; Sonne (জন্য-সূরধ্য), : . 


॥ 


রূপ-তত্ব ২০১ 


Hand (হাসত =হাত)--স্বীলিঙ্গ শব্দ; 1096৮ (ম্ৰে=সাগর), ০১ (ভ7ইবৃ-ভ্রীলোক), 
Maedchen(মেৎ শৃব্‌ মেয়ে)__এগুলি ক্লীবলিঙ্গ শব্দ! হিন্দুস্থানী ও ফারসীতে ক্লীবলিঙ্গ নাই 
বিশেঘ্য-পদ, হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ীলিঙ্গ ; হিন্দুস্থানীতে “ভাত, কাগজ, আদমী (=সমানুষ), লড়কা, কাম 
(কাজ), গুণ, কীটা, পেড়া (=ক্ষীরের িষ্টানু)”-_পুংলিঙ্গ শব্দ, কিন্ত “দাল (=ডাইল), কিতাব 
(বই), গুঁরৎ (= স্ত্রীলোক), লড়কী (কন্যা), কচৌরী (-কচুরী), মিঠাঈ (=মিষ্টানু), ছুনী, 
বাত (কথা), নীদ (নিদ্রা), লাজ (-লজ্জ1)”-_এগুলি স্তবীলিঙ্গ শব্দ; ফরাসীতে couteau 
(কুতো ছুরি) পুংলিঙ্গ শব্দ, fourchetৎ (ফুর্শেৎ=কাটা) স্ত্রীলিঙ্গ, i৮76 (লিভ্‌ বই) 
পুংলিঙ্গ, [910০ (প্ল্যম=কলম) স্রীলিঙ্গ । যে-নমস্ত ভাষায় প্রকৃতির বিরোধী অথচ ব্যাকরণানুযায়ী 
লিঙ্গ-বিভাগ বিদ্যমান, সেই সকল ভাষায়, স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেঘ্যের পূর্বে যে বিশেষণ বসে, সেই 
বিশেঘণের পরিবর্তন হয়; যেমন-_সংস্কৃত “ সুন্দরঃ পুরুঘঃ, সুন্দরী নারী, মহান্‌ পর্বতঃ, বিশালঃ সাগরঃ, 
জুখদঃ সমীরঃ, সুখদা গঙ্গা, শীতলং জলমূ ” ; হিন্দুস্থানীতে “ অচ্ছী বাত, ভাত অচ্ছা বনা, দাল 
অচ্ছী বনী, মীঠী বাত, মীঠা পানী, নয়৷ কাগজ, নঈ কিতাব বা নঈ পুস্তক ” ইত্যাদি ; ফরাসীতে 19 
beau livre (ল্য বো লিহ্‌ -স্ুন্দর বইটী), 1% belle 0219 (লা বেৰ্‌ দাম =সুন্দরী নারী),19 
nouveau couteau (ল্য নভে) কুতো-নুতন ছুরি__পুং), 18, nouvelle fourchette 
(ল৷ নুতে.ল্‌ ফুর্শে নূতন কীটা- স্ত্রী); জর্মানে der 96610. (দ্যৰ্‌ শৃটাইন্‌=পাথরটা--পুং), 
die Hand (দী হান্ত =হাতটা--স্ত্ী, 9৪ 119০ (দাষ্‌ মেৰৃ=সাগরটা--ক্লীবলিঙ্গ)। 

বাঙ্গালা ভাঘায়-_বিশেঘ-করিয়া চলিত-ভাঘায়--উপ্যুক্ত প্রকারের লিঙ্গ- 
বিচার বা প্রয়োগ এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না । আমরা বলি--“ ভাল ছেলে, সুন্দর 
ছেলে, ভালো বা সুন্দর মেয়ে ; লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে ; বড় ছেলে, বড় বউ 
(হিন্দীতে কিন্ত “বড়া লড়কা, বড়ী বহু '), বড় গাছ, বড় ফুল” ইত্যাদি। কিন্ত 
সাধু-ভাঘায় আগত সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত প্রয়োগের অনুকরণে বহু স্থলে ্্রীলিঙ্গবৎ 
প্রয়োগ হইয়া থাকে, অথাৎ শব্দের বিশেষণে স্্ী-গ্রত্যয় সংযুক্ত হয়। রচনাশৈলী 
যখন গুরুগন্ভীর ও সংস্কৃতের অনুকারী করা হয়, তখন এই প্রকার স্ত্র-প্রত্যয়ের 
প্রয়োগ অধিক করিয়া ঘটে; যথা-_“ সুন্দরী দুহিতা, কন্যা, রমণী ; বিদ্বান 
পুরুষ, বিদুঘী নারী ; মহান জনসমাগম, মহতী সভা ; মহীয়সী মহিলা ; রোরুদ্যমানা 
বালিকা ; মৃন্ময় গৃহ, মুন মুতি; সুশীল বালক, সুশীলা কন্যা ; স্নেহময়ী মাতা ; 
লন্তাপহারিণী নিজ; সুখময়ী উষা ; প্রধানা নায়িকা ; বিরহবিধুর! রাধা ; একাকিনী 


শোকাকুলা সীতা ; রত্বগর্ভা জননী ; কোকিল-কণ্ঠী গায়িকা ; মুখরা, পরগনা স্বী;: 


সাধবী, পতিত্রতা নারী ”'? ইত্যাদি । আ-কারান্ত, ঈ-কারাস্ত ও তিপ্রতযযাস্ত বছ... 


বস্ত- ও ভাব-ব্যঞ্জক বিশেষ্য-শব্দ- সংস্কৃতে দ্বীলিঙ্গ-_বাঙ্গালাতেও তাহার অনুকরণ 


২০২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


হয়; যথা_-" অথ করী বিদ্যা, পরা বিদ্যা, সর্বংসহা ধরিত্রী, ধৈর্য্যশীলা নারী, 
স্বর্ণ ময়ী কাশী, তমিত্বা রজনী, যামিনী জ্যোতন্না-মত্তা, ঘোরা যামিনী, একাস্তিকী 
নিষ্ঠা (সেবা, প্রীতি, ভক্তি), অচলা ভক্তি, স্্বুদধি প্রলযন্করী, পুষ্পময়ী লতা, বেগবতী 
নদী, কুলুকুলুনাদিনী গ্রোতম্বতী, পয়স্বিনী ধেনু (গাভী), সবৎসা গাভী, পঞ্চম- 
বাঘিকী জয়ন্তী, বাঘিকী সভা, চঞ্চল! ক্ষণপ্রভা, মনোহারিণী জ্যোৎস্না, কিবা শোভী, 
মনোলোভা, মায়াবিনী মরীচিকা, আশ৷ কুহকিনী”' ইত্যাদি। 
কখনও-কখনও লেখকের অনবধানতা-বশতঃ ভুল হয় ; যথা__“ ভীম অসি" স্থলে “ ভীমা 
অসি”; এবং সমন্ত-পদের সহিত অনুয়ের অভাবও ঘটে; যথা-_“ সুন্দরী স্ত্রীলোক (-স্ন্দরী 
স্তবী+ লোক), পয়স্থিনী ধেনুকুল (=পয়স্বিনী ধেনু+কুল) ”' ইত্যাদি। 
বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া পুং-বাচক শব্দের স্রী-রূপ 
গঠিত হইয়া থাকে । এতন্তিনু, কোনও কোনও স্থলে পৃথক্‌ শব্দ-্বারা পুং-বাচক 
শব্দের ভ্ত্রীবূপ দ্যোতিত হয়। উভয়লিঙ্-বাচক সাধারণ শব্দে পুং-বাচক ও 
স্ত্রী-বাচক শব্দ যোগ করিয়াও নিঙ্গ-নির্দেশ হইয়া থাকে । 
পুংলিঙ্গ শব্দের স্তরী-রূপ দুই প্রকারের হয় : (১) সেই শ্রেণীর বা জাতির 
স্ত্রীলোক বুঝাইবার জন্য, এবং (২) কোনও শ্রেণী বা জাতির পুরুষের পত্রীকে 
বুঝাইবার জন্য ; যেমন--“ ভাই ” এই শ্রেণী বা পর্যায়ের স্্রীরূপ হইতেছে 
“বোন ” বা “ভগ্নী, তগিনী,” কিন্তু ভাইয়ের পত্বী অর্থে “ ভাজ ” শব্দ আছে। 
তন্রপ “ নাতী-_(১) নাতিনী, নাতনী-_(২) নাতবউ ; ভাগিনা, ভাগুনে--(১) 
ভাগিনেয়ী, ভাগ্‌নী--(২) ভাগিনেয়-বধূ, ভাগ্‌নে-বউ "| 
বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীবাচক শব্দ তিনটী উপায়ে গঠিত হয় : 


[১] পুথক্‌ শব্দ-দ্বার। পুংলিঙ- ও জ্রীলিজ-নির্দেশ 
(ক) বাঙগাল। শব্দ 
“বাবা, বাপ-_মা ; ছেলে-মেয়ে (জাতি অৰে ; পত্বী অর্থে, “বউ, পুন্র- 
বধূ”); ভাই-_বহিব্‌, বোব্‌, ভগ্নী, ভগিনী (ভাইয়ের পত্রী: ভাজ ", “ভাই-বউ,' 
“ভ্রাত্বধূ ’, চলিত উচচারণে “ ভাদ্র-বধূঃ ভাদ্দর-বউ" ; “ বউ-দিদি '=বড়-ভাইয়ের 
স্ত্রী); পো--বী (জাতি অথে ), বউ (পত্রী অর্থে); জামাই-__বী, মেয়ে (স্ত্রী অর্থে); 
... ভাঙ্ডর, দেওর, দেবর--ননদ (জাতি অর্থে ; দেওরের স্ত্রী=“ জা, যা ' ; তাশুরের . 


bY 
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্ত্রী__“বড়-জা ’) ; দাদা__দিদি (দাদার স্ত্রী-“বউ-দিদি'); জামাইবাবু 
দিদিমণি (= বড় বোন্‌); ঠাকুর-ঝি__ঠাকুর-জামাই ; দাদা-ভাই__দিদি-ভাই 
(নাতিনাতিনীকে সম্বোধনে) ; শৃত্তর-_শাশড়ী, শাশুড়ী; তালুই, 'তাউই, তাও 
(=ভাই ব! বোনের শ্বৃত্তর)-_মাউই, মাওঁ (তাই বা. বোনের শাশুড়ী) ; সোয়ামী, 
তাতার__বউ, মাগ (নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত) ; দাদামহাশয়, দাদাবাবু, ঠাকুরদাদা 
_ ঠাঁনদিদি (ঠাকুরদাদা বা পিতামহের স্্ী- ঠাকুরমা, মাতামহ বা দাদামহাশয়ের 
সর" দিদিমা ’) ; মিব্সা, মিন্ঘে__মাগী (নিন্দায়); রাজা, রায়__রাণী, রানী ; 
ধাড়__গাই, গাভী "| 
(খে) সংস্কৃত শব্দ 

“ পিতা-মাতা ; জনক-_জননী ; স্বামী স্ত্রী, জায়া, সহধমিণী, ভাৰ্য্যা, 
গৃহিণী; পতি__পত়্ী ; বর-_বধূ, কন্যা (অর্ধ তৎসম “ক'নে ')) যুবা, যুবক-_ 
যুবতী, যুবতি ; নর-__নারী ; পুত্র__কন্যা (পুজের স্ত্রী অর্থে “পুত্রবধূ, জা); 
শৃঙর-_শৃবশ্ব (প্রাকৃতজ “শাশুড়ী” সমাসে “শাশ ?; যথা--' পিশ-শাশ, মাস- 
শাশ?) ; রাজা-রাজ্ঞী (রাণী, রানী), মহিষী, রাজমহিষী ; পুরুঘ__প্রকৃতি, স্ত্রী 
রমণী, নারী; সখা_সখী; কর্তা__গৃহিণী (অর্ধ তৎসম“ কতা__গিন্নী '), 
কতা ; বিপতরীক__বিধবা ; ভুত প্রেত, প্রেতিনী (অৰ্ধ তংসম : পেত্নী ); 
ভদ্রলৌক-__ভদ্রমহিলা ; বৃষ, ঘণ্ড_গাবী (প্রাকৃতজ “গাভী ') ; শুক-_সারী, 
সারিকা (বস্তুতঃ “শুক? অর্থে “ টিয়া '. “সারিকা * বা.“সারী? অর্থে “সালিক 
বা ময়না-জাতীয় পক্ষী,__বিভিনু জাতীয়, হিন্দীতে ‘ তোতা-মৈনা” ; কিন্ত 
বাঙ্গালায় শব্দ দুইটী অজ্ঞ জন-সাধারণের বিচারে পুং- ও স্্রী-বাচক হইয়া গিয়াছে)। 


(গ) বিদেশী শব্দ 


« পাতিশাহ, বাদশাহ, বাদশা, নবাব__বেগম ; সাহেব__বিবি, মেষ (= 
ইংরেজী 1009,28710 ম্যাম্‌ =madam, ইউরোপীয় ও ফিরাঙ্গী সমাজে) ; গোরা 


Ns 


. কুমারী), মিসেন্‌ (= বিবাহিতা নারী)-_এই তিনটা শব্দ নাম বা পদবীর পূর্বে বসে; 


সাহেব” সাহেবা, বিবি, খানুম, খাতুন (= মুসলমান ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার নামের 
পরে বসে); চাকর (ফারসী শব্দ)--বী (প্রাকৃত-), চাকরানী ; খানসামা, 


২০৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


খিদৃ-মদৃগার (ফারসী)__আয়া (পোর্তুগীস শব্দ; ইউরোপীয় বাড়ীর চাকর- 
চাকরানী) ; নওশাহ্‌ (বর, ফারসী), দূলা-_দুলৃহিন্‌ ; ভাই--ভাবী (বৌদি, 
হিন্দী__মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত) ” ; ইত্যাদি। 


[২] সাধারণ শব্দে পুরুষ- অথবা স্ত্রীবাচক শব্দ-যোগে লিঙ্গ-নির্দেশ 


“ বেটা, পুরুষ-__মেয়ে, নারী, স্ত্রী, মহিলা ; মর্দ, মদ্দা (ফারসী “মর্দ '), 
নর-_নারী, মাদী (-ফারসী “মাদা ') "" প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-যোগে, বিশেঘ্যের 
লিঙ্গ-নির্দেশ হয়। “বউ, পত্নী “ প্রভৃতি শব্দও স্ত্রীলিঙ্গে যুক্ত হয়। যথা-_ 
“ বেটা-ছেলে-_ মেয়ে-ছেলে ; পুরুঘ-মানুঘ_ মেয়ে-মানুঘ, স্বীলোক, মেয়ে-লোক ; 
কবি (সপুরুঘ-কবি)-_মেয়ে-কবি, স্রী-কবি, মহিলা-কবি (‘ কবয়িত্রী '__ 
হিন্দীতে ব্যবহৃত) ; (পুরু) যাত্রী মেয়ে-যাত্রী, স্্ী-যাত্রী ; গোর্সাই___মা-গোসীই ; 
(পুরুষ) সৈন্য-_মেয়ে-সৈন্য, স্বী-সৈন্য, মেয়ে-ফৌজ ; অর্-_মেয়ে-মর্দ, মেয়ে- 
মর্দানী ; (পুরুষ) প্রতিনিধি-_মহিলা-প্রতিনিধি ; নর-হাতী-_মাদী-হাতী ; মদ্দা-চিল 
বা নর-চিল-_মাদী-চিল, স্ত্রী-চিল ; নর-উট, মর্দা-উট-_মাদী-উট, উটনী; বৃঘ, 
ঘাড়, বলদ, ধাঁড়-গোরু-_গাই-গোরু ; আঁড়িয়া বা এ'ড়ে-বাছুর-_নই-বাছুর, বকনা 
(বাছুর)”; ইত্যাদি । 

বহু স্থলে উভয়লিঙ্গ-বাচক একমাত্র শব্দ-্বারা কার্ধ্য চলে, বাক্যের অর্থ 
ধরিয়া লিঙ্গ-নির্ণয় করিতে হয়; যথা-_“' গোরুতে গাড়ী টানে (এখানে গোরু= 
ব্ঘ), গোর দুধ দেয় (গোরু-্গাভী)”' ; তজ্বূপ “ মহিঘ ”' শব্দ--““ মহিঘে গাড়ী 
টানে, মহিঘে দুধ দেয়”; “পয়সায় বাঘের দুধ মিলে ; মধ্য-এশিয়ায় তুকীঁরা 
ঘোড়ার দুধ খায়”; ইত্যাদি । এ 


(৩) পুং-বাচক নামের অন্তে প্রত্যয়-যোগে ভ্ত্রী-বাঁচক নাম-গঠন 
(ক) বাঙ্গাল প্রত্যয় 


(১) “-ঈ (ই) (সংস্কৃত “-ঈ ”-প্ত্যয়ও আছে ; পৃঃ ২০৬ দ্রষ্টব্য), 
তৎপত্বী বা তভ্জাতীয়৷ অর্থে পুংলিঙ্গকে স্ত্ীলিঙ্গে পরিণত করে ; যথা-_“ মামা 
মামী (মামী-মা) ; কাকা--কাকী (কাকী-না) ; খুড়া--খুড়ী (ধুড়ী-া) ; 
জেঠা__জেঠী, জেঠাই (জেঠী-মা, জেঠাই-সা); - (সন্ত) সত, সত্সতী; 


t 
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বামুন__বামনী ; ঘোড়া-_ধুড়ী (<ঘোড়ী) | স্ত্রীলিঙ্গার্থে “-ঈ (-ই)*-প্রত্যয় 
আজকাল বাঙ্গালীয় অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। “পাগল, পাগলা__পাগলী ; 
পেটুক-__পেটুকী ; মুসলমান-_যুসলমানী ; ভাগিনা__ভাগিনী, ভাগী ” ; বেঙ্গমা 
(‘ বিহঙ্গম 'শব্দ-জাত)-__বেঙ্গমী ; মোরগ- মুরগী; ভেড়া--ভেড়ী ; ডাহুক-- 
ডাহুকী ”। “রূপসী, সজনী, ধনী ”__এই তিনটা স্বীলিঙ্গ (বাঙ্গালা) শব্দের 
পুং-রূপ বাঙ্গালায় নাই। 

(২) “নু,” প্রসারে “-নী, -নি, -আনী, -ইনি, -উনি, -উন্‌ '' ইত্যাদি। 
(-আনী, -ইনী ” সংস্কৃতিও আছে) ৷ : “ বেহাই__বেহাইন্, বেয়ান; নাতী__ 
নাতিন, নাতিনী, নাতনী ; কামার-__কামারনী ; কুমার-_কুমারনী ; কায়েত__ 
কায়েতনী ; গোয়াল! (গয়লা)__গোয়ালিনী (গয়লানী) ; ভিখারী__ভিখারিনী ; 
নাপিত-_নাপিতানী, নাপ্তিনী; ওস্তাদ__ওস্তাদনী ; ডোম-__ডোমনী; পণ্ডিত 
__পত্ডিতা, (কাশ্মীরী) পণ্ডিতানী”” ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দে দুইপ্রস্থ 
প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা_-“ সতীন (‘সপত্নী ’ হইতে ‘সত’ বা “সতা ! 
শব্দ, যেমন “সত্মা ’; £সৎ+--ঈনী, -ঈন-ুসতীনী, সতীন'); ননদ (মূল 
স্ত্রীলি্গ শব্দ___তাহাতে স্ত্রী-প্রত্যয় “ইনী” যোগ করিয়া কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত 
শব্দ),__-ননদিনী ” ; ইত্যাদি । 

(খ) সংস্কৃত প্রত্যয় 

(১) “না” (ফারসী “-আ ”-প্রত্যয়ও আছে) ; যথা__“ বৈবাহিক ; 
দ্বিজা ; আর্ধ্যা ; কৃশা ; স্থূল৷ ; প্ৰাচীন৷ ; মহাশয়া ; সদাশয় ; মাতুল! ; বলাকা ; 
প্রবীণ ; নবীনা ; সরলা ; কোকিলা ; অশ্বা (অ্শ্বী); চটকা ; ক্রৌঞ্া ; 
কুটিলা ; নিবেদিতা ; মৃতা ; জীবিত ; পণ্ডিত৷ ; মূৰ্খ। ; সেবকা '' ; ইত্যাদি । 

(২) “-আনী ৮”; পত্নী অর্থে__ ভবানী (ভব); ব্রহ্মাণী (ব্জ্মা) ; 
ইন্দ্রাণী, মহেন্দ্রাণী ; বরুণানী (“বারুণী '__বরুণের স্ত্রী অর্থে --উপরস্ত পাওয়া 

..যায়); মাতুলানী (মাতুলা, -সাতুদী) ; উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (পত্যর্থে ; 
্্ী-জাতীয় উপাধ্যায় অর্থে” “ উপাধ্যায়া ’ বা “উপাধ্যায়ী ?)).শুদ্রাণী (বা শূদ্রী) ;, 
_ক্ষত্রিয়াণী (বা ক্ষত্রিরী); বৈশ্যানী (পত্রে ; তততত্জাতীয়া স্ত্রী অর্থে_-শুদ্রা, - 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা '); খাষ্যানী (ধাষির স্ত্রী স্ত্রীখঘি অর্থে “খাষিকা ”); আচার্য্যানী 


২০৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(ত্্রীআচাধ্য অথে ‘আচার্য্য ”)”। “হিমানী, অরণ্যানী, বনানী ”-_এখানে 
ধরা যায়; এগুলি কিন্ত “নিপাতনে সিদ্ধ * (অথাৎ রীতি-বহির্ভৃত)। 

(৩) “-ইকা ”; “-অক *প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে “-ইকা ” 
হয়; যথা-_-“ লেখিকা, পাচিকা, প্রচারিকা, সংস্কারিকা, বালিকা, বাহিকা।, চালিকা, 
ভক্ষিকা, প্রেরিকা "| “শিক্ষক-শিক্ষিকা ; খঘি-_খঁঘিকা "| নব-স্থষ্ট শব্দ__ 
“ব্রাঙ্গ_ ব্রাঙ্গিকা ” ; কিন্তু “রজক-_রজকী (রজকিনী), নর্তক-_নর্তকী ”। 
সেবকের স্ত্রী অর্থে বাঙ্গালায় “সেবিকা * চলে। ক্ষুদ্র অর্থে “ইক! "প্রত্যয় 
হয়“ পুস্তক-_পুস্তিকা ; নাটক-নাটিকা ; মালা__মালিকা ; চয়ন-_চয়নিকা ” ; 
ইত্যাদি। 

(8) “-ঈ”) “কুমারী, কিশোরী, পুভী, নর্তকী, সুন্দরী, নটী, ব্রাঙ্দণী, 
দৌহিত্রী, ভাগিনেরী, গোপী, পিতামহী, পাত্রী, ময়ূরী, উদ্ী, হংসী, অশ্বী, (অশ্ব!) 
মৎস্যী, ভুজঙ্গী (ভূজঙ্গিনী), কুরঙ্গী, ব্যাধী, গর্দভী, কুন্কুরী, বিড়ালী, শুকরী, 
সারমেয়ী, হরিণী, শার্দুলী, ঘোটকী, তল্ুকী, মুগী, সিংহী, বিহঙ্গী, কপোতী, হেমাঙ্গী, 
তন্বী (তনু), কিন্করী, পিশাচী, গুৰী (গুরু), লী (লঘু), বৈষ্ণবী, দেবী, মানবী, 
ইশবরী, শঙ্করী, নারায়ণী ” ইত্যাদি। “ নর-_নারী "এখানে “-ঈ” -প্রত্যয়ের 
সাধন, রীতিবহির্ভত। “ নদ-নদী ”__এখানে হস্থার্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার । 
অন্য “-ঈ *-প্রতায়ান্ত স্্ীলিঙ্গ শব্দ ; যথা___“' অনুচরী ; অর্থ করী বিদ্যা, স্রীবুদ্ধি 
প্রলয়ঙ্করী, শুভঙ্করী, কিক্করী, সহচরী ; মাদৃশী, ঈদৃশী, সদৃশী, যাদৃশী ; স্বর্ণ ময়ী, 
মূন্মুয়ী, জলময়ী ; চতুর্থী, পঞ্চমী, ঘষা, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, 
দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী, ঘোড়শী, সপ্তদশী, অষ্টাদশী " ;-_“ চতুর্দশী ” 
পর্য্যন্ত এই ক্রম-বাচক শব্দগুলি, ক্রম জানাইতে ও তিথি জানাইতে প্রযুক্ত হয় ; কিন্ত 
“ প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়৷ "__এইগুলির বেলায় “ আ৷ "প্রত্যয় হয়; এবং এই 
শব্দগুলির মধ্যে “ঘোড়শী ”” ইত্যাদি কতকগুলি শব্দ, তত্তদৃবর্ঘ-বয়স্কা কন্যা 
অৰ্থে” বহুশঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

৪ মন্তব্য-_জাতি- বা শ্রেণী-বাচক অকারান্ত সংস্কৃত শব্দে (মানব ও ইতর- 
-. প্রাণী, উভর-দ্যোতক) “-ঈ "প্রত্যয় সাধারণ নিয়ম (" মানব-_মানবী, হংস-- 


হংসী”” ইত্যাদি) ; কিন্ত ক্কচিৎ “-আ ”প্রত্যয়ও হয়; যখা__“শুদ্রত-শড্রা। - 
কোকিল-_কোকিলা, অশ্ব--অশ্বা, অজ-_অজা। »। কতকগুলি “-ক ”- বা- 
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“ অক "প্রত্যয়ান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্ী-রূপে “ ইকা”,প্রত্যয়ের পরিবর্তে “-কী ” 
বা “-অকী ” হয় ; যথা__-“ রজক-_রজকী, নর্তক--নর্তকী, খনক-_খনকী '*। 

(৪ক) “-ইনী”: “-ইন্‌ "-প্রত্য়ান্ত (পৃষ্ঠা ১৪৯ দ্রষ্টব্য) নামের উত্তর 
স্ত্রীলিঙ্গে “-ইনী " (-ইব্+-ঈ) হয়; অতএব এই প্রত্যয় “-ঈ "-প্রত্যরেরই 
অন্তর্গত। “ পক্ষিণী, হস্তিনী, করিণী, বিদেশিনী, তরঙ্গিণী, বিনোদিনী, কামিনী, 
ধারিণী, গামিনী, দূঃখিনী (অর্ধ-ততমম ‘দুখিনী '), ধনশালিনী, মালিনী (অর্শ 
“যে স্ত্রীলোকের মালা আছে"; ‘মালী ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বে “মালিনী ' তাহা 
হইতেছে “মালী4-নী?); সনুযাসিনী, নিবাসিনী, বিলাসিনী, আলাপিনী, 
কলোলিনী ” ; ইত্যাদি । বাঙ্গালায় বহুশঃ ন-কার-যুক্ত এই প্রত্যয়, শুদ্ধ “-ঈ "- 
প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ 'করিয়াছে। মব্য-যুগের বাঙ্গালায়, “-ইনী "-প্রভ্যরের প্রতি 
লোকের একটা আসক্তি দেখা যায়, তাহার ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণ-নতে অগিদ্ধ বহু 
“-ইনী "যুক্ত স্্ী-লিজ শব্দ বাঙ্গালার গঠিত হয় ; যথা“ ক্রঙ্গিণী, চাতকিনী, 
হেমাঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, পাগলিনী, রজকিনী, ভুঙ্গিনী, গোরালিনী, সাপিনী, 
বাঘিনী, সিংহিনী, বিহঙ্গিনী, কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী, শ্রেতাঙ্গিনী, হংপিলী, গৃবিলী 
(বগৃধ)” ইত্যাদি। “অধীন ” শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে “ অবীনা,”' ক্চিৎ ভ্রয়ক্রমে ইন 
“ অধীনী ” বা “ অধিনী ” -রূপেও লিখিত হয় (যেমন “-ইনী "*প্রত্যরান্ত বূপ)। 

(৪4) “বিব্ঁ-ঈ-্বিনী ” : “যশস্থিনী, তেদস্বিণী, পর়ন্ষিনী, মারাবিনী, 
মেধাবিনী, ওজস্থিনী, শ্ৰোতস্বিনী "৷ 

(৪গ) “-তৃ (প্রথমার_ -তা) "প্রত্যরান্ত বিশেদ্যের স্ত্রীলিঙ্গে ' -তব= 
ত্র+-ঈ- -ত্রী” হয় ; যথা“ কর্তাু(ক্‌)__কর্রী ; দাতা (দাতু)__দাত্রী ; 
ধাত্রী, জগদ্ধাত্ৰী ; জনযিত্রী; পাত্রী (< ‘ পাত৷ পালনকারী ; পাত্র? 
হইতেও “-ঈ "প্রত্যয় বোগে “পাত্রী ") ; প্রসবিত্রী, গন্থী (< ‘গন্ত৷ '''। 

“ তু *প্রত্যরান্ত কতকগুলি নিত্য-স্্ীলিঙ্গ শব্দের উত্তর “- (ব্রী)” 
হয় না: “মাতা (মাতৃ), স্বসা (স্বহ্থ), ননন্দা (ননদ), বাতা (যাত্রা '-- 
স্বামীর জাতার স্ত্রী অর্থে) "| 

(৪) শতৃ (-অৎ বা-জন্ত)-প্রতারান্ত শব্দের উত্তর “অ+ -ঈ---অতী 


 (কচিক্অন্তী)” প্রত্যয় হয় ; যথা-_“ সখ_-সতী ; বৃহখ_বৃহতী ; মহান, মহত 
" মহতী ; স্ুদস্ত-_স্দুদতী (স্ুদন্তী, সুদন্ত৷)+; ভবিগ্যৎ__তবিষ্যতী বা ভৰিয্যন্তী "| 


Ee 


২০৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(৪৬) “-বৎ, -মৎ, -ঈয়য্‌ *প্রত্যয়ান্ত শব্দে পুংলিঙ্গে “-বাব্‌, -মাব্‌, 
-ঈয়াহ্‌ হয়, এবং স্ত্রীলিঙ্গে “-বতী, -মতী, -ঈয়সী "” হয় ; যখা___“ ধনবাব্‌-_ 
ধনবতী ; রূপবা্-_রূপবতী ; গুণবাব্-_গুণবতী ; শ্রীমান শ্রীমতী ; আমুগ্রাৰ্__ 
আয়ুগ্রতী; সরস্বতী ; বিদ্যাবান__বিদ্যাবতী (কিন্তু বিদ্বান < বিদ্ধয-বিদুধী) ; 
বিলাসবতী ;. ভগবাব্_-ভগবতী ; গরীয়াব্__গরীয়সী ; মহীয়াব__মহীরপী ; 
প্রেয়ার (প্রেয়ঃ)_ প্রেয়দী; শ্ৰেয়ান্‌ (শ্রেয়ঃ)--শ্ৰেয়শী ; ভূয়ান্‌ (ভূয়: 
ভূয়সী” । 

(৪চ) “রাজর্‌ (রাজা)4-ঈ-রাজ্রী ; খ্যাতনামন্‌ (খ্যাতনামা) -ঈ= 
খ্যাতনায়ী ; নর+--ঈ-নারী "| 

(৫) কতকগুলি শব্দের বিকল্পে “-জা ” বা “-ঈ” হয়: “ বিখাল-_ 
বিশালা, বিশালী ; চও__চণ্ডা, চণ্ডী ; কৃপণ-__কৃপণা, কৃপণী ; কামুক-_কামুকা, 
কামুকী ; তাবুক-__ভাবুকা, তাবুকী ”। 

(৬) বছবীহি-সমাসের পরবর্তী, অঙ্গ-বাচক শব্দে বিকরে “'-ঈ”" বা 
“ঘা” হয়; যথা_-“ স্থকেশী, স্থকেশী ; চন্দ্ৰমুখ, চন্দ্রযুখী ; সুমুখা, সুমুখী ; 
কৃশোদরা, কৃশোদরী ; সুকণ্ঠ, জুক্ঠী; ভাযনখা, তাযরনখী ; জুদস্তা, স্ুদন্তী, 
জুদতী '’ (বাঙ্গালায় “-ঈ ”-কারান্ত রূপই অধিক প্রচলিত) । 

কিন্ত “নেত্র” ও “ভুজ ” প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, এবং “ নামিকা ” 
ও “উদর " ভিন্ন দুইয়ের-অবিক-স্বর-বিশিষ্ট অঙ্গ-বাচক শব্দের উত্তর “-ঈ”? 
হয় না; যথা“ দশভুজা, ত্রিনেত্রা, দবিভুজা, শশিবদনা, মৃগনরনা "' (কিন্ত 
“ শশিবদনী, মৃগনয়নী ” বাঙ্গালা কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। 

[গ] স্্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিজ : কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ স্্ীলিঙ্গের আধারের 
উপর প্রস্তত হইয়াছে; যথা--“ নন্দাই (--ননন্দূ-পতি), বোনাই (-ভগিনী- 
পতি), পিসা (=পিউস৷ এ পিউসী বা পিসী), মেসো (মানদুয়া, মাউসা < 
মাসী বা মাউপী); (তজ্বপ, মুসলমান সমাজে) খালু (=মেযো, < খালা), কুফা 
(পিসা, “এ কুকু) ”। 

[ঘ] ছুই-একটা শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ, বা নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ : “ বিপত্বীক, 
.. সভাপতি (সংস্কৃতে পুংলিঙ্গ ও শ্রীলিঙ্গ, বাঙ্গালায় কেবল পুংলিঙ্ষ) ; অঙ্গনা, বিববা। 

(ফারসী) বানু, (তুকী) খাতুন ”॥ 


১ ২০৯ 
[ঙ] বিদেশী স্ত্রী-প্রত্যয়__(১) তুকী “-অহ”: « 


বখানয়, খানুষ্‌ ” ; (২) আরবী ও ফারসী “-অহ্‌-ুআ ৮: oe Eh 
সুলতানা ; মালিক__মালিকা ; মাহমুদ--াহমুদা ” ; তজ্বপ, আরবী-ভাষ৷ হইতে 
গৃহীত মেয়েদের নামে__“ হালিমা, জোহরা, সলীমা, ফাতিমা, সাকিন৷, লয়ুলা '” 
প্রভৃতি। 
[৩০৬৩] বচন 


যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিঘয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে বচন 
(Number) বলে। বচন-দ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের ছারা কোনও বস্তুর একত্ব 
বুঝা যায়। যে বচন-্বারা কেবল এক বস্তুকে বুঝায়, তাহাকে এক-বচন (Singu- 
lar Number) বলে ; যেমন__“ মানুঘ, গাছ, পাখী, ধ্বনি, ধর্ম "| যে বচন: 
দ্বারা একাধিক পদার্থ কে বুঝায়, তাহাকে বহু-বচন (11001 Number) বলে ; 
যেমন-__““ মানুঘেরা, গাছগুলি, পাখীসব, ধ্বনি-সমূহ, ধর্মসকল 1” বাঙ্গাল! ভাষায় 
মাত্র এক-বচন ও বহু-বচন স্বীকৃত হয়। কেবল, বহু-বচনের জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট 
প্রত্যয় এবং সংযোজিত শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 

কোনও-কোনও- ভাঘায় এক-বচন ও বছ-বচন ব্যতীত একটি ছ্বিবচন (Dual Number)-ও 
পাওয়া যায় ; যেমন- সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীকে, প্রাচীন আরবীতে, ও সাওঁতালীতে ; সংস্কৃতে “ অশৃঃ 
(=একটী গোড়া)_আশ্বৌ (=দুইটী ঘোড়া)-_অশা: (স-যোড়াসকল)”) গ্রীকে ““1:1020৪ হিগযূ- 
ip হিগ্পো_010৩1 হিগ্নই ” ; আরবীতে “ ফরন্থব্_ফরসানি-_অফ্রান্থর্‌”; সাওতালীতে 
“ সাদযু__সাদয়কিনৃ-_সাদম্‌কো ”। কিন্ত সাধারণত: আধুনিক ভাঘাগুলিতে দুইটা বচনই স্বীকৃত 
হয়। 

বাঙ্গালা ভাঘায় এক-বচনের জন্য বিশেঘ কোনও প্রত্যয় নাই__নাম বা শব্দ 
্বয়ংই এক-বচনে ব্যবহৃত হয়। বহ-বচনের জন্য শব্দের উত্তর কতকগুলি প্রত্যয় 
যুক্ত হয়, এবং সমষ্ট-বাচক কতকগুলি শব্দও সংযোজিত হয়। প্রত্যয়: “রা, 
-এরা, -দিগ; -দিগের, -দের, -গুলি -গুলা ” ; সমষ্টি-বাচক শব্দ : “গণ ; কুল; বৃন্দ ; 
জন; আদি; আদিক ; লোক; সকল; সব; সভা ; বর্গ ; রাশি; সমুহ; 
সমুচয় ; নিচয় ; মালা ; আবলী ” ; ইত্যাদি । 

বাঙ্গালা ভাষায় কখনও-কখনও বছু-বচনের জন্য কোনও প্রত্যয় অথবা 
সমষ্ট-বাচক শব্দ যুক্ত হয় না, এক-বচনের রূপের দ্বারাই বহ-বচন দ্যোতিত হইয়া 
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থাকে। এরপ ক্ষেত্রে, বাক্যের অর্থ ধরিয়া এক-বচন অথবা বছ-বচন বুঝিতে হয়। 
শব্দের পূর্বে বহত্ব-্ঞাপক বা সংখ্যা-বাচক বিশেষণ বসিলে, বহ-বচনের চিচ্ন যুক্ত 
হয় না; যথা“ পাঁচজন মানুষ (“পাঁচজন মানুষেরা” নহে), দুইটা ঘোড়া, 
তিনটা মনোবৃত্তি "” ইত্যাদি। কখনও-কখনও সংখ্যা- বা সমষ্ট-বাচক শব্দ, নাম- 
শব্দের পরে বসে--তাহাতে নামটা বিশেষিত হয় ; যথা__“' মানুষ পণচজন, মেয়ে 
তিনটা (সবিশেষ পাঁচজন মানুঘ, বিশেষ তিনটা মেয়ে) ”। ভৌতিক-পদার্থ- 
বাচক শব্দ ও অন্যান্য. নাম-শব্দের উত্তর বচন-চিহ্ন বহু স্থলে অপ্রযুক্ত থাকে ; 
যখা--"' হাওয়া, রূপা, ' সোনা, জল ” ; বহু-বচনের চিহ্ন প্রয়োগ করিলে, এরূপ 
স্থলে পরিমাণের আবিক্যই বুঝাইয়। থাকে। 

সর্বনাম-পদ নাম-শব্দের বিশেষণ-রূপে বসিলে, সমষ্টি-বাচক শব্দগুলি সর্বনামের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকে; যখ৷--“যে-সকল মানুষ (“যে মানুঘ-সকল * নহে); 
“গে-শৰ কখ। ; যত-সব দুষ্ট ছেলের কাজ ” ; ইত্যাদি। 


ন্বচ্ছ বচন-ভভাপন্ প্রত্যন্সেল্স প্রস্মোগ 

(১) “রা, -এরা ” : মুখ্যতঃ চলিত-তাঘার প্রয়োগ, সাধু-ভাঘাতেও 
ব্যবহৃত হয়; কিন্তু সাধু-ভাষায় “গণ, সমূহ, বর্গ, বৃন্দ" প্রভৃতি সংস্কৃত সমষ্টি- 
বাচক শব্দই বেশী প্রযুক্ত হয়। "'-রা, -এরা ” সর্বনাম, এবং দেবতা ও মানবের 
নামের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, এবং কুচিৎ (বক্তার সহানুভূতি-ক্ঞাপনার্থ) ইতর-প্রাণি-বাচক 
নামেও যুজ হয়; যেমন“ আমরা, তোমরা, এরা, তাহারা ; দেবতার।, গন্ধর্বেরা, 
মুনিরা, ববান্মণেরা, শিশুরা ; ফেরেস্তারা ; ইউরোপীয়েরা ; পণ্ডিতের! ”; ইত্যাদি ; 
ভন্ধপ “পাখীর, পশুর ”। অপ্রাণি-বাচক শব্দে “-রা "প্রত্যয় হয় না ; “ গাছের, 
পাতারা " অপপ্রয়োগ-জাত। তবে অপ্রাণি-বাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনা-শক্তি 
কল্পন৷ করিয়া, “-রা "প্রত্যয় চলিতে পারে ; যথা--" আকাশের তারারা অতন্দ্র 
নয়নে চাহিয়া আছে।” অনেক সময়ে “'-র1, -এর! » প্রত্যয়ের সহিত “ সব” 
এই শব্দটা ও ব্যবহৃত হয় ; যথা__“' পণ্ডিতের৷ সব, তাহারা সব, পশুরা সব "। 

শব্দটি উচচারণে ব্যঞ্জনাস্ত হইলে, “'-এরা » প্রযুক্ত হয় ; স্বরাস্ত হইলে, ““ -রা ” যুক্ত হয়। 
কিন্ত “-অ”-কারান্ত পদে বিকল্পে “'-এরা” যুক্ত হয়; এবং কচিৎ ব্যঞ্জনাস্ত শব্দে “-এরা ” 
না হইয়া “লা” দেখা যায়, কিন্ত তাহা বিরল ; যথা“ রাখাল-_রাখালেরা) পত্ডিত_পণ্ডিতের! ; 


বীপ-তত্ব ২১১ 


রাজা_াজারা ; মনিরা ; স্মুধীরা ; সাধুরা ; বধূর! ; গোরারা ; মন্দরা, মন্দের ; মর্দরা, সর্দেরা ; 
টা অন্ধের ; (কিন্ত “ভানরা, কানরা "উচ্চারণ [ভালো, কালো]-“ ভানেরা৷ কালের! ” 
হইবে না); গাড়োয়ানরা, গাড়োরানেরা ; মুসলমানরা, মুসলমানের! ” | লক্ষণীয় মা- মায়েরা,” 
(বারা, ঠিক নহে- প্রাচীন বাঙ্গানায় “মা শব্দের পুর্ণ রূপ ছিল “মাত” বা “ মায়,” তাহা 

হইতে "মায়েরা '') ; সেপাই__সেপাইরা, বা সেপাইয়ের৷ (অর্থাৎ সেপায়+-এরা) ” 
রা, -এরা " কেবল কর্তৃকারকে প্রযুক্ত হয়। কর্তা ব্যতীত অন্য কারকে-_ 

(২) “-দিগ, -দিগের, -দিগে, দিকে, -দে, -এদের, -দের %__এই 
প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ যেখানে কর্তায় “ -রা,-এরা ” আইসে, সেখানে 
অন্য কারকে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয়। এগুলি সংস্কৃত “ আদি, আদিক " শব্দ 
ও তাহার ঘষ্ভী ও অন্য বিভক্তির রূপ “ আদির, আদিকের। আদিরে, আদিকে ” হইতে 
উৎপন্ন ; যথা“ বালকদিগকে, শিক্ষকদিগের, তোমাদিকে, ভদ্রলোকেদের বা 
তদ্রলোকদের, বাহ্মণদের " ইত্যাদি । 

(৩) “-গুলা, -গুলি “__এই প্রত্যয়টা সংস্কৃত সমষ্টি-বাচক “ কুল "শব্দ 
হইতে জাত, কিন্তু ইহার রূপ-পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গালায় “ -গুলা, -গুলি ”-র 
উৎপত্তি ও অর্থ সাধারণ্যে অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহা কেবল বহুবচন- 
দ্যোতক গ্রত্যর-ূপেই ব্যবহৃত হয়। প্রাণি-বাচক ও অপ্রাণি-বাচক, উভয় প্রকার 
নামের সঙ্গে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। অনাদরে “-গুল! “ (চলিত-ভাষায় ““-গুলা ''-র 
পরিবর্তন ““-গুলো ”__স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে), আদরে “ গুলি”; যথা 
_"গোরুগুলি, শুয়ারগুলি, বদমাইশগুলা, ফুলগুলি, লক্ষ্মী মেয়েগুলি, পাজী 
ছেলেগুলা, পাহাড়গুলি, ঝরনাগুলি ” ইত্যাদি । “-গুলান, -গুলিন, -গুলাক ”-_এই 
রূপগুলি সাধুভাঘাতে এখন অপ্রচলিত, তবে প্রাদেশিক ভাষায় এগুলি ব্যবহৃত হয়। 
উচ্চখ্রেণীর ব্যক্তিগণের নাম-বাচক শব্দে “-গুলা ” বা “-গুলি ” প্রযুক্ত হয় না; 
যথা“ দেবতাগণ, খঘিগণ, শিক্ষকগণ ”-_4-গুলা "বা “-গুলি ” নহে। 

“ গুল৷, -গুলি,” কর্তা ও অন্য সমস্ত কারকেই ব্যবহৃত হয় 


বহ্ছবচন-ভুভাক্পক্ শব্দাবলী 


বাঙ্গালায় নামের সহিত যুক্ত বহুবচন-দ্যোতক শব্দাবলী সাধারণতঃ সংস্কৃত 
হইতে গৃহীত, এবং এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সহিতই প্রযুক্ত হয়, প্রাকৃত-জ 


২১২ র ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


শব্দের সহিত হয় না; যেমন--“ বালকবৃন্দ ” (কিন্তু “ ছেলেবৃন্দ ” নহে-_ 
“ছেলেরা ” বা “ছেলেগুলি ”) ; “আম্মসমূহ ” (কিন্তু “ আমগুলা, আমগুলি ”)। 
কিন্ত বিদেশীয় শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয়; যথা__“ নবাবগণ, ইউরোপীয়গণ, 
মুরীদ-সমূহ ” ; “ মুসলমানগণ,” কিন্তু “ গোরাগণ "' নহে (“গোরা”__““ গৌর '* 
হইতে, প্রাকৃতজ শব্দ)। 
মূল শব্দে সমষ্ট-বাচক শব্দ মিলিত হইয়া, সংস্কৃতের অনুযায়ী একটী যমস্ত- 
পদ স্থষ্টি করে। তদনস্তর এই প্রকার সমস্ত-পদে, বাঙ্গালা বিভক্তি, প্রত্যয়াদি যোজিত 
হয়। এই জন্যই সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত বহুবচন-জ্ঞাপক শব্দের সংযোগ প্রশস্ত । 
অ-সংস্কৃত শব্দের মধ্যে, বিদেশী শব্দ যদি দীর্ঘ হয়, এবং শুনিতে সংস্কৃতের মত 
লাগে, তাহা হইলে সেরূপ শব্দের সহিত সংস্কৃত বহুবচন-ভ্ঞাপক শব্দ চলিতে পারে । 
“গণ, সকল, সমূহ, নিচয়, বৃন্দ” প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে অনেকগুলি 
সাধারণ-তাবে সমস্ত প্রকার বিশেঘ্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে, আবার কতকগুলি 
কেবল বিশেঘ-বিশেষ অর্থে র বিশেঘ্য-পদের সহিতই যুক্ত হয়। এগুলির কোব্টা 
কি প্রকারের মুল-শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইবে, তাহা অনেকটা সংস্কৃতের রীতি- 
অনুসারেই নিদিষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন-__“' নক্ষত্রমাল! '’ (কিন্ত “ অধ্যাপক-মাল৷ *” 
নহে; অপর, “ নক্ষব্র-সমূহ, অধ্যাপক-সমূহ ”) ; “ পণ্ডিত-সমাজ ; আলেম-সমাজ ”। 
নিয়ে এইরূপ বহুবচন-দ্যোতক পদ-সন্বন্ধে সাধারণ রীতি নিদিষ্ট হইতেছে :-_ 


(১) “ আবলী ”-_অপ্রাণি-বাচক : “ চরিতাবলী, রত্বাবলী, পদাবলী, 
নামাবলী, নক্ষব্রাবলী ” ; কচিৎ প্রাণি-বাচক-__“' পশ্বাবলী ”| 

(২) “কুল ”- প্রাণি-বাচক। 

(৩) “গণ” প্রাণি-াচক, বিশেষতঃ মনুষ্য- ও দেবতা-বাচক। 

(8) “গ্রাম ”-_ অপ্রাণি-বাচক ও প্রাণি-বাচক। 

(৫) “চয়”__অগ্রাণি-বাচক। 

(৬) “জন ”-__প্রাপিবাচক : “ বিদ্বভূজন, পণ্ডিতজন ”। 

(৭) “দাম ”__অপ্রাণি-বাচক : “ লতাদাম, বিদ্যুদ্দাম "| 

(৮) “নিকর "__অপ্রাণি-বাচক। 

(৯) “নিচয় ”-__অপ্রাণি-বাচক। 
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(১০) “মণ্ডল "-_অপ্রাণি-বাচক : “ মেবমগুর "| “মণ্ডলী ”__ 
প্রাণি-বাচক : “ পণ্ডিত-মও্লী, ভদ্র সগ্ডলী ”। 

(১১) “মালা "-_অপ্বাণি-বাচক। ন 

(১২) “রাজি ”__অপ্রাণিবাচক : “ বৃক্ষরাজি, বত্ররাজি “ 

(১৩) “ লোক "-_প্রাণি-বাচক ; বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যবহৃত হয় না : 
“জ্ঞানিলোক, মুর্খ লোক, পণ্ডিতলোক "| 


(১৪) “বর্গ ”- প্রাণি-বাচক: “ নেতৃবর্গ, রাজন্যবগ ৮ 
(১৫) “বৃন্দ” প্রাণি-বাচক : “ সত্যবৃন্দ '। 

(১৬) “সকল ”-_সাধারণ | 

(১৭) “সব "সাধারণ । 

(১৮) “সভা ”- প্রার্িবাচক : “ পক্তিতসভা, যুবতীসতা “| 
(১৯) “ সমূচয় "সাধারণ | 

(২০) “সমূহ ”- সাধারণ | 

(২১) “মহল ”' (আরবী শব্দ)__প্রাণি-বাচক : “রাজনৈতিক'মহলে, 


বন্ধু-মহলে " (সাধারণতঃ সপ্তনীতে প্রযুক্ত“ -দিগের মধ্যে,” 

এই অথে)। 
সমাস-বদ্ধ হইয়া সমস্ত-পদের আদিতে -বসিলে, সংস্কৃতে শব্দ বহুস্থলে যে 
রূপ (প্রাতিপদিক রূপ) গ্রহণ করে, তাহা সেই শব্দের প্রথমা বিভক্তি বা কর্তৃকারকের 
একবচনের রূপ হইতে কখনও-কখনও একটু ভিনু হইয়া থাকে ; যেমন---ইন্‌ ৮- 
রত্য়াস্ত “ গুণিন্‌ ” শব্দ; সংস্কৃতে ইহার কর্তৃকারকের (প্রথমা বিভক্তির) এক- 
বচনের রূপ হইতেছে “ গুণী” ; কিন্তু সমাসে “ গুণী-” হইবে না, “ গুণি- 
হইবে“ গুধিগণ” (* গুণীগণ ” নহে); তঙ্গপ “ গুণিসমূহ “| বাঙ্গালায় 
কিন্ত ক্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘঈকারাস্ত রূপ “ গুণী ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত 
হইয়াছে, সংস্কৃতের প্রাতিপদিক রূপ “ গুণি-/ অদ্রাত। সংস্কৃতের ব্যাকরণ 
অনুসারে “ গুণিগণ ৮ সিদ্ধ, “ গুণীগণ ” অসিদ্ধ ও ভুল। তক্ষপ সংস্কৃত “পিতৃ” 
শব্দের কর্তৃকারকে একবচনের রূপ “পিতা” বাঙ্গালায় গৃহীত, সংস্কৃত সমাগত 
প্রাতিদিক রূপ “পিতৃ-” বাঙ্গালায়, অপ্রচলিত। কিন্তমংস্ৃতনিয়মানুসারে 
“ পিতৃগণ ” লিখিতে হইবে, “পিতাগণ” ভুল। বাঙ্গালা “ গুণি, পিতৃ” প্রভৃতি 


২১৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


রূপের ব্যবহার না থাকায়, কেহ-কেহ বলেন যে বাঙ্গালায় প্রচলিত “ গুণী, 
পিতা ” প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে, ““-গণ ”” প্রভৃতি শব্দকে “' -গুলা, -দিগ ”” প্রভৃতি 
বাঙ্গাল৷ বছবচন-দ্যোতক শব্দের সহিত সম-পর্য্যায়ের ধরিয়া লইয়া, এগুলিকে জুড়িয়া 
দিতে পারা যায় ; যেমন-_-“' ধনীরা, পিতারা, গুণীদিগের "'; তজ্জপ, খাটি বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণ ধরিয়া “ গুণী-গণ, পিতা-গণ, ধনী-সমূহ, প্রাণী-বর্গ "-ও চলিতে পারে। 

দুই মতের পক্ষেই যৌক্তিকতা আছে ; তবে এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ 
করিয়া চলিলেই ভাল হয়, কারণ এই প্রকার সমাস-দ্বার৷ বহবচন-প্রকাশ করা, চলিত 
বা মৌখিক ভাঘার অনুমোদিত নহে, সাধু-ভাঘাতেই ইহা৷ সমধিক প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; 
-_এবং ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধু বাঙ্গালা তাঘা সংস্কৃতেরই অধিক অনুগামী । 
তবে ইহাও স্বীকার্ধ্য যে, “ নেতা-গণ, গুণী-গণ, বুদ্ধিমান্‌-গণ ”' ইত্যাদি লিখিলে 
বা বলিলে, খাঁটি বা প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষার দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে, ভুল বলিয়া 
না-ও ধরা যাইতে পারে ; পদ-দ্বয়ের মধ্যে একটী সংযোজক-চিহ্ন দিয়া রাখিলে 
চলিতে পারে। 


নিম্নে কতকগুলি শব্দের মূল রূপ, প্রথমার রূপ ও সমাস-গত প্রাতিপদিক রূপ প্রদণিত হইল । 


মূল শব্দ প্রথমার একবচন সমায-গত রূপ 
(১) -অৰ্‌ -আ (পুং) অ (কলী) -্জ- 
রাজবৃ, যুবন্‌, কর্ম রাজা, যুবা, কর্ম রাজগণ, যুবগণ, কর্মশমহ 
(২) -অন্ত, আৰ্‌ (পুং), অৎ (কলী), অত, -অদৃ-, -অনৃ- 
অস্তী, অতী (ত্র) 
শ্ৰীমন্ত শ্বীমান্, শ্রীমতী, শ্বীষৎ শ্রীমনুরপতি-সকাশে, 
শীযস্তাগবত পুরাণ, 
শ্বীযৎসজ্জন-প্রতিপালক 
(৩) "ইনু -ঈ (পুং), ইনী (স্তী), -ই (ক্র) 
সতীণন গুণী, গুণিনী গুণিগণ 
(৪) “বিনু নী;-বিনী ৰ 


তপস্বিন তপস্বী, তপস্থিনী তপস্থিগণ 
(৫) -অসৃ -আঃ (বাঙ্গালায় আ) -অঃ-, -ও- 
অপ্সরযব অপ্সরাঃ, অপ্সরা অপ্সরোগণ 


মূল শব্দ পৃথমার একবচন সমাস-গত রূপ 
(৬) বস্‌ -বাব্‌, উদ্দী -বৎ, বদৃ-, -ববৃ- 

বিহ্বস্‌ বিদ্বান, বিদুধী বিদ্বৎকুল, বিদ্দৃবর্গ , বিন গুলী 
(৭) রাজু রাট্, রাজী -রাটু-, -রাড- 

সয়া সম, সযাঙ্জী সয়াট্‌সমহ, সয়াড্বর্গ ইত্যাদি। 


জিদেশ্ণী ক্ছলচ্ুন-প্রত্ায্স 


আদালতে ব্যবহৃত বাঙ্গালা তাঘায়, ফারসী হইতে আগত “ -হায় " ও “এজাৎ” বিভক্তি 
বহ-বচনে পাওয়া যায় ; যথা--“ আমলাহায়, প্রজাহায় ; কাগজাং, বাগাং, দলিলাৎ” | “ মেওয়া ” 
(=ফল)--“মেওয়াজাৎ, মেওয়াজাত ” ; এতদনুরূপ * দ্রব্য ড্ব্াত," যদিও “ ড্রব্জাত '’ শব্দ 
সংস্কতে বিদ্যমান আছে। কুচিৎ ফারসী “-আন্‌ ” বিভক্তিও মেলে : যথা___“ যাহেবাব্‌, বাবুয়ান্‌ “; 
তুলনীয় : ফারসী বহু-বচন শব্দ“ বোজর্গ বা বুজুর্গ (=মহৎ ব্যক্তি-এক-বচন )-_বুজ্র্গাব, 
বোজর্গান্‌ (বছ-বচন)”। বছ-বচনে ফারসী “ দিগর ''-ও পাওয়া যায়; যথা--“ গোপাল দত্ত দিগর 
(= গোপাল দত্তের, গোপাল দত্ত ও তাহার সহযোগীরা) জাহির করিতেছে যে” ; ইত্যাদি । 


দ্ৰিক্ুক্তি-দ্বারা লক্ছবচন-প্রকাশশ 


শব্দকে দুইবার প্রয়োগ করিয়া, বহ-বচনের ভাব প্রকাশিত হয় : 

(১) বিশেঘ্য-শব্দ “বনে বনে (নানা বনে); ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাই ; জিজ্ঞাপিব জনে 
জনে” । পৃথক্‌ সত্তার ভাব উহ্য থাকে। 

(২) বিশেঘণকে দ্বিরুক্তি করিয়া ; যথা_- লাল লাল ফুল; বড় বড় গাছ; উচ উচ 
পাহাড় ” ; ইত্যাদি । এইনধপ প্রয়োগ বহু-বচন বুঝাইলেও, বন-বচনের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ টার 
পৃথক্‌ সত্তার ভাব স্পষ্ট দ্যোতিত হয়। 


[৩.০৬৪] পদ্দাশরিত-নিদেশক 
(Enclitic Definitives ; Articles) 


কোনও বিশেষ্য-দবার৷ দ্যোতিত পদার্থের রূপ বা প্রকৃতি, অথবা তওগাদ্বয়ে 
বক্তার মনের ভাব প্রকাশ করিবার একটি বিশেষ উপায় বাঙ্গালা ভাষায় আছে। “টা, 
টা, টুকু, টুক্‌, খানা, খানী (খানি), জন ” প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বা শব্দাংশ আছে, 
যেগুলি বিশেঘ্যের সহিত (অথবা বিশেঘ্যের পূর্বে ব্যবহৃত সংখ্যা-বাচক বিশেষণের 
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সহিত) সংযুক্ত হইয়া যায়, এবং পদার্থ বা বস্তুর গুণ বা প্রকৃতি নির্দেশ করে । এইরূপ 
শব্দ বা শব্দাংশকে পদাশ্রিত-নিদেশিক বলা যাইতে পারে | বিশেঘ্য-শব্দ অথবা 
সংখ্যা-বাচক বিশেঘর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া গেলে, বিভক্তি-সূচক প্রত্যয়, সমগ্র 
সংযুক্ত পদটার পরে আসিয়া বসে; যথা-_“ বাড়ী-খানা-র, মানুঘ-টী-কে, মানুঘ- 
দুই-টা-র-জন্য, হীড়ী-টা-থেকে ” ইত্যাদি। কিন্ত যেখানে এই প্রকার নির্দেশক, 
সংখ্যা- বা পরিমাণ-বাচক বিশেষণ-্বারা যুক্ত হয়, এবং সমগ্র পদটী বিশেঘণ-পদ- 
কূপে বিশেঘ্যটার পূর্বে বসে, সেখানে নির্দেশক শব্দে বা শব্দাংশে বিভক্তি যুক্ত হয় 
না, বিভক্তি-যোগ পরবর্তী বিশেঘ্যেই হইয়া থাকে ; যথা--“ এতটা দুধের দাম 
এক আনা? একজন মানুষকে ডাকিয়া আন ; পাঁচজন যাত্রীর ভাড়া ''; ইত্যাদি। 

বিশেষ্যের পরে কেবল এক-বচনে এই সকল নির্দেশক প্রযুক্ত হয়; এবং 
তখন বিশেষ করিয়া উক্ত বিশেঘ্যের গুণ বা রূপ ব্যতীত তাহার অবস্থানকে নির্দেশ 
করে; যথ৷--“ লোকটা, লোকটী; বই-খানা, বই-খানি ; লাঠি-গাছ, লাঠি- 
গাছা ”-_এখানে “লোক, বই, লাঠি ”-_এই তিনটী বিশেঘ্যের পরে “টা, টা; 
খানা, খানি ; গাছ, গাছা ” বসিয়া, ইহাদের আকার- বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে বক্তার 
ধারণার নির্দেশ করিয়া দিতেছে ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও সুনিদিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইতেছে যে, উক্ত “ লোক, বই, লাঠি," যে-কোনও লোক, বই বা লাঠি নহে,-- 
তাহাদের বিশেষ করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে পূর্বেই যেন কিছু বলা 
হইয়াছে, অথবা শ্রোতা যেন তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানে । 


সংখ্যা-বাচক বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে, বিশেঘ্যের পরে এই সংখ্যা-বাচক শব্দ 


বসিলেই এইরূপ স্থনিদিষ্-ভাব প্রকটিত হয় ;- যথ৷--“ তিন-খানা বই-যে কোনও 
অনির্দিষ্ট তিন খানা বই,” কিন্ত “ বই তিন-খানা ₹স্থুনিদিষ্ট বা সুপরিজ্ঞাত তিন-খানা + 
বই ”; তজ্বপ “ তিনটা ছেলে (অনিদি্), ছেলে তিনটা (নির্দিষ্ট) ; পণীচজন প্রজা 
(অনিদিষ্ট), প্রজা প'চজন (নিদিষ্ট) " । এক-বচনে সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য “ এক 
শব্দের প্রয়োগ হয় না, সংখ্যা-বাচক শব্দ যোগ না করিয়াই এক-বচনে স্ুস্পষ্টতা আসিয়া 
যায়; যথা__“ লোকটা (স্থনিদিষ্ট), একটা লোক বা লোক একটা (অনিদিষ্ট) ”| 
অনিদিষ্ট ভাব জানাইবার আর একটী উপায় আছে-___সংখ্যা-বাচক বিশেষণের 
পূর্বে কতকগুলি নির্দেশক-শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহার করা (কেবল “টা, টী, খানা, 
খানি, গাছা, গাছি ” শব্দাংশ সংখ্যা-বাচক শব্দের পূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় না) ; 


বূপ-তত্ব ২১৭ 


যথা__“ জন-দুই ষানুঘ, খান-চার কাপড়, গাছ-কতক লাঠি” (কিন্তু “ গৌটা-দুই 
সানুঘ, খানা-চার কাপড়, গাছা-কতক লাঠি “এরূপ প্রয়োগ হয় না, “আ ” 
বা “ই (ঈ) "-কারান্ত শব্দাংশ কতকটা স্থুনিদিষ্টতার ইঙ্গিত করে)। এরূপ ক্ষেত্রে, 
অনির্দেশ-ভাবকে আরও ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য, সংখ্যা-বাচক শব্দে 
অনিশ্চয়-বোধক প্রতায় “ এক ” যুক্ত করা যাইতে পারে ; যথা__“ জন-দুইয়েক 
মানুষ, খান-চারেক কাপড়, গাছ-পাঁচেক লাঠি, খান-আট্টেক রুটা ” ইত্যাদি । 

পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সঙ্গেও এরূপ নির্দেশক প্রযুক্ত হয়; যথা__ 
“এতটা জল, এতখানি বেলা, এইটুকু দুধ, দুধটুকু ” ইত্যাদি । 

“টা, টী, টুকু, খানা ”” প্রভৃতির দ্বারা বক্ষ্যমাণ বস্তুর আকার-বা প্রকৃতি- 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত থাকে | “টী, খানি, গাছি ”__এই প্রকার ই-কারান্ত রূপের 
দ্বারা বস্তুর হ্রস্ব-ভাব বা ইহার প্রতি বক্তার আদর জ্ঞাপন করা হয় 


“টা” উৎপত্তি সংস্কৃত “বৃত্ব-” হইতে (বৃত্- > ৰট- > অট-৯ টা, টী: যথা. 
একবৃত্ত- > একৱট্ট- > একটা ; অঙ্গবৃত্ত > আঙট ; স্নেহবৃত্ত- ৯ নেহটা, ন্যাওটো ); “খানা 
আগিয়াছে “ খণ্ড-” শব্দ হইতে। 

এটা, চী যেখানে বস্তুটি পূর্ণ বা অখণ্ড কূপে করিত হয়, ও তাহার সমগ্যু গুণাবলী প্রকৃতিতে 
যুক্ত বলিয়া ধরা হয়, সেখানেই “টা” (হস্বার্থে ও আদরে “টী ”) প্রযুক্ত হয়। অপ্রাণি-বাচক 
শব্দের উত্তর সাধারণতঃ “টা, টী” এই নির্দেশক প্রযুক্ত হয় বলিয়া, মানব ও উচ্চশ্েণীর প্রাণি- 
বাচক শব্দে “ টা.” যোগ করিলে অনাদর প্রদর্শ ন কর৷ হয়, কিন্ত এক্ষেত্রে “টী” যোগ করিলে 
কিঞ্চিৎ স্রেহভাব বা অনুকম্পা, অথবা আদরের দ্যোতনা আইসে ; যথা--“ লোকটা অতি পাজি ; 
মানুঘটী বেশ ভাল ; দুটা (চলিত বাঙ্গালায় “দুটো ') ভাতের জন্য ছুটাচুট; দুটী ভাত দাও; ‘ ওদের 
বাড়ীর ছেলেটা খায় এতটা, নাচে যেন বড়। বীদরটা-_আর আমাদের বাড়ীর ছেলেটা খায় এতটা, সার 
নাচে যেন ঠাকুরটী * ” ; ইত্যাদি । 

“খান, খানা ” (জার্থে, আদরে বা অনুকল্পায় “ খানি”) স্বর ব্যবহৃত হয় না সজীব 
" পদার্থের নামের সহিত প্রায় যুক্ত হয় না; “ খান, খানা, খানি” শব্দ, “ খণ্ড” শব্দ হইতে জাত। 
ঘে ৰস্ত বিখণ্তিত-র্ূপে করিত হইতে পারে, এবং যাহার খণ্ড-বিশেঘের কার্যকারিতা নষ্ট হয় না, এপ 
স্থলে “ খান, খানা, খানি” শব্দের প্রয়োগ হয়। বৃত্তাকার বস্তুর নামের সঙ্গে “ খান; খানা, খানি ” 
সাধারণতঃ বসে না ; সমতল ও চতুরয ব্তর নামের সঙ্গেই এই শব্দ যুত হয়; যথা__“ গোলা-খানা, 
বল-খানা, রসগোল্লা-খানা ” নহে, কিন্ত “ কাপড়-ধানা.” (ভাঁজ করা অবস্থায় কল্পনা করিয়া ; ভাঁজ 
মালা কনা করিয়া “ কাপডুটা " বলা হয়, যেমন “ কাপড়টা খোঁচ লাগিয়া ছিঁডিয়া গেল '); 


“ আমটা,” কিন্তু “ আমের চাকলা-খানা ৮০, ৭ মুণটা, কিন্ত “ মুখখানি, মুখখানা ” (বদনমণ্ডলের | 


২১৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


চিত্রলিখিতবৎ সমতল ভাবের কল্পনায়) ; তজ্বপ ““দেহখানা, শরীরখানা, হাতখানা, পা-খান৷ ”__আবার 
এই-সব অঙ্গের বৃত্ত-ভাব কল্পনায়, “ দেহটী, শরীরটী, হাতটী, পাটী "" ; “ থালাখানা,” কিন্তু “' ঘটাটা, 
বাটীটা ” ; “ গামলা-খানা ” (এখানে গামলার পিতলের চাদরের বা মাটীর গাত্রের অথবা তনদেশের 
সমতল ভাবের ইঙ্গিত করা হইতেছে), “* গামলাটা "” (সষগ বৃত্তাকার গামল।) ; ইত্যাদি। 

গুণ-বাচক বস্তুর নামের সঙ্গে কুচিৎ “ খানা, খানি ”-র প্রয়োগ হইতে পারে : “ ভাব-খানা 
ভাল নয় ; টুটি" গেল সরম-খানি "| পরিমাণ-বাচক বিশেঘণের সহযোগেও “টা, টী, খানা, খানি * 
প্রযুক্ত হয় : “ এতখানি বা এতটা বেলা, এতখান৷ কাণ্ড হইয়া গেল, এতখানি জমি ছাড়া হইবে না, 
অনেকখানি বা অনেকটা সোনা ” ইত্যাদি । 

প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাণি-বাচক বস্তুর নামের সঙ্গে আদরে “" খানি ” পদের প্রয়োগ পাওয়া 
যার: “ সোনার নাতিনীখানি "| 

পরিমাণে, অল্লার্থে ও আদরে, “টুকু, টুকু” রুচিৎ “ টু” পৃযুক্ত হয় : “ এতটুক্‌ জল, এতটুকু 
ছেলে "| হস্বতার আধিক্য বুঝাইতে গেলে, “ টুকুন, টুকুনি ”' প্রযুক্ত হয় : “ এত্তটুকুন ছেলে ”' । 

“ গাছ, গাছা, গাছি "ইহা বৃক্ষাৰ্থ ক বাঙ্গালা “ গাছ” শব্দের সঙ্গে অভিনু। এই নির্দেশকটী 
অখণ্ড, সরু বা দীর্ঘ বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযুজ হয়; যথা--“ লাঠি-গাছি, খড়-গাছ, আখ-গাছা ” ॥ 
“ গাছ+টা, গাছ+টী ” মিলিত ভাবেও কুচিৎ ব্যবহৃত হয়; যথা-_“' লাঠি-গাছটী "| 

“ গোটা,” হস্বার্থে “ গটী,” রুচিৎ “ গোট ”-__খণ্ড এবং সাধারণতঃ বৃত্তাকার বস্তুর নামের 
সহিত ব্যবহৃত হইত; আধুনিক বাঙ্গালায় আর ততটা সাধারণ নহে। অনিদিষ্ট ভাব জানাইতেই অধিক 
ব্যবহৃত হয়; যথা_-“ গোটা টাকাটা ; গোটা পাঁচেক টাকা, পেয়ারা গোটা-আষ্টেক, গুটী-পাঁচেক 
ছোকরা ”' ইত্যাদি। 

বর্ণিত বা প্রদর্শ মান বস্তর নির্দেশ করিবার জন্য, উপধ্যু্ত নির্দেশক শব্দ বা শব্দাংশগুলির 
বিশেঘ্যবৎ প্রয়োগও আছে; যথা_“ উপরের-টী বেশ দেখতে, নীচে-টা তত ভাল নয় ; ও-খানা চাই 
না, হোখায় যে-খানা আছে সেই-খানা চাই ; চৌকীর উপরের পচখানা বইয়ের মধ্যে মাঝের খানার 
ভিতরে চিঠি-খানা আছে '' ; ইত্যাদি। 

এতন্তিনু আরও কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলি বক্ষ্যমাণ বিশেষ্যের রূপ- বা প্রকৃতি-নির্দেশের 

জনা, সংখ্যা-বাচক বিশেষণের সহিত ব্যবহৃত হয়; যথা-_ 

“জন ”_মানব-বাচক নামের সহিত ব্যবহৃত হয়। 

“ থান ”_বস্ত্-বাচক-নির্দেশক : “কাপড় দুখান, দুখান গরদ, তুঘ পাঁচখান” ইত্যাদি! 

“তা ”_কাগজ-নির্দেশিক : “দুই তা কাগজ, বালীর কাগজ পাঁচ তা। ” 

“ কেতা ”"--“ পাচ কেতা নোট ৮ । 

“মতি ”--“ পাঁচ মুভি বৈষ্ণব ; তিন যুতি সাহু” । 

তুলনীয়-_ইংরেজী tw০ 824 of ship, ten head of cattle ; ফারসী du Tis asp 
“দু রাস্‌ অমপৃ-_'দুই রাস ঘোড়া দুইটা যোড।' ” -ত্যাদ 


রূপ-তত্ব ২১৯ 


“টা, টী, খানা, খানি, গাছ, গাছি, গাছ৷ ”--এগুলির যেরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়, 
সেরূপ প্রয়োগ সংস্কৃত, ইংরেজীতে অথবা শুদ্ধ-হিন্দুস্বানীতে অজ্ঞাত। 


[৩.০৬৫] শব্দ বিভক্তি শু লিভডক্তিবশু ব্যবহৃত পদ 


বাক্যের অন্তগ ত. ক্রিয়া-পদের সহিত নাম-পদের বা বিশেঘোর অনৃয় বা 
সন্বন্ধকে, সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণের মতে, কারক (0956) বলে। 

ইংরেজী 0&৪ [কেয়য্‌] শব্দ, লাতীন 08893 [কান্গুসু] হইতে গৃহীত। 0880৪ অর্থে 
“পতন '; অর্থাৎ কর্তৃকারকে যেন বিশেঘ্যের উনুত অবস্থান; স্বয়ং, কিংবা মাত্র বাক্যস্থিত ক্রিয়া-পদের 
সাহায্যে, একাই কর্তৃকারক পূর্ণ অর্থ দ্যোতন করিতে পারে । কিন্তু কর্তৃকারক ব্যতীত অন্য কারকে, 
বিশেঘ্যের উপরে অন্য পদের প্রভাব পড়ে, বিশেষ্য তখন যেন আর স্থির দণ্ডায়মান থাকে না, ক্রিয়া- 
পদ বা সদ্বন্ধ-বাচক পদের আঘাতে বা পৃভাবে যেন বিশেঘ্যের ' পতন * ঘটে। এই অর্থ বা ব্যাখ্যা 
ধরিয়া, রাজা রামমোহন রায় 0486-এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ করিয়াছিলেন “ পরিণমন "| 

বাঙ্গালা ভাঘায় নানা বিতক্তি-ছ্বারা, এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ্য ও ক্রিয়া- 
পদের সহযোগে, কারক নির্দিষ্ট হয় ; যেমন--““ লোকে বলে ” ; এখানে, “ বলা "- 
ক্রিয়ার সঙ্গে, “ লোক ”-শব্দের মন্বন্ধ, “-এ "বিভক্তি ছারা প্রদশিত হইয়াছে; 
“লোকে ” এই বিশেষ্য শব্দ বা পদ, “বলে” এই ক্রিয়া-পদের কর্তা“ লোকে * 
এই বিতক্ঞান্ত বা বিভক্তি-যুক্ত পদটী, এই বাক্যে কর্তৃকারকে প্রযুজ ; তজ্বপ, “' ছুরী 
দিয়া ফল কাটে,” “ঘর হইতে বাহির হইল ”__এই বাক্য দুইটীতে, “ কাটা " 
কাৰ্য্য “' ছুরী ”-র সহায়তার নিশপনু হইয়াছে, এবং “বাহির হওয়া ” কাৰ্য্য,“ ঘর "- 
হইতে ঘটিয়াছে ; “চুরী " শব্দ করণ, এবং এই করণ-ভাব অসমাপিকা-ক্রিয়া 
“ দিয়া ”-্বারা দ্যোতিত হইয়াছে--বাক্যস্থ ক্রিয়ার সহিত “ ছুরী '-র করণ-কারক- 
সমন্ধ ; এবং “ঘর” এই শব্দ, “ বাহির হওয়া ” ক্রিয়ার উৎপত্তি-স্থান, অথবা 
আগম-বা আদান-স্থান, সেই হেতু বাক্যস্থ ক্রিয়ার সহিত “ঘর “-এর যে স্ব, 
তাহা আদান- ব৷ অপাদান-সহন্, “ হইতে ” এই ক্রিয়া-পদের সাহায্যে সেই সম্বন্ধ 
নিদিষ্ট হইয়াছে ; “ ঘর হইতে,” ইহ! অপাদান কারক 

ক্রিয়া-পদ ভিনু অন্যান্য পদের সহিত বিশেষ্যের বা নাষপদের যে সহ, তাহা যথার্থ কারক- 
পদ-বাচ্য নহে ;__এইঁ প্রকারের সন্বন্ধও, ধন 
পদসহযোগে নিদিষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন“ রামের হাত” ; এখানে “হাত” এই বিশেষের সঙ্গে 
“রাম” এই শব্দের অনুয় বা সদ্বন্ধ, “রর” এই বিভক্তির সবার দেখানো হইয়াছে; নাসার 


« 


২২০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ও “ হাত ”' উভয় শব্দের মধ্যে কোনও কাৰ্য্য বা ক্রিয়া বা ঘটনার স্থান নাই, এখানে “ রামের ” হইতেছে 
“ সনবনধ-পদ ”। আমরা মোটাযুটি-তাবে এই দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্ধ্ধ বা অনুয়কেও কারক-পর্ধ্যায়েরই 
অন্তর্গত করিয়া ধরিয়া লইতে পারি। 

বাঙ্গালা ভাষায় যে-সকল বিশেষ পদাংশের যোগে ও পদের সাহায্যে বিশেষের 
ভিনু-ভিন্ন কারক নিদিষ্ট হয়, সেই সব পদাংশ ও পদকে বাঙ্গালায় বিভক্তি বলে। 
বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি দুই প্রকারের : 


[১] যথার্থ বিভক্তি ([nfexi০n৪ Proper) : এগুলি পদের অংশ- 
রূপে যুক্ত হয়, ভাষায় এগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পৃথক্‌ করিয়া দেখিলে, এগুলির 
কোনও অর্থ ই হয় না, কিন্ত বিশেষ্যের সহিত যুক্ত হইয়া, বিশেঘ্যকে বিভিন্ন কারকে 
অবনমিত করিয়াই ইহাদের সার্থকতা ; যেমন-_“-এ, -কে, -রে, -তে ”। 


শব্দের বিভক্তি বাঙ্গালায় এই কয়টা__ 


কর্তৃকারকে_-“০0 (শূন্য); -এ (য়ে, র), -তে (এতে) "; 
কর্মকারকে ও সম্প্রদানে--“-এ (বয়ে, -য়) ; -কে, -রে (-এরে)) 
করণকারকে ও অধিকরণে-4-এ (-য়ে, -য়); -তে (এতে) ” ; 
স্বন্ধে-_“-র, -এর (-য়ের)”। 

‘এ *শপ্রত্যয় বা বিভক্তি, এক সদ্বন্ধ-পদ ব্যতীত, অন্য সমস্ত কারকেই নিলে। এই গ্তায়- 
যোগে সাধারণতঃ শব্দটী ক্রিয়ার লক্ষ্য-স্বল অর্থাৎ কারক হইয়া পড়ে, শব্দটী যেন ক্রিয়ার প্রভাব-স্থলে 
পরিণত হয়; ইহার কর্তৃকারকোচিত স্বাধীনতা বা খজুতা যেন আর থাকে না, ইহা যেন তির্যযকৃ- বা 
বক্র-ভাব প্রাপ্ত হয়; এই জন্য, এই “-এ ”-প্রত্য় বা বিভক্তিকে “ তির্যাক্‌ বিভক্তি ” (Oblique 
Ax) বলা হইয়া থাকে। “-এ ”-পৃত্যয়ের সহিত সম-পর্ধ্যায়ের এবং সমার্থক বলিয়া, “-তে, 
-এতে ”-কে-ও তজ্বূপ “ তির্ঘ্যক্‌ বিভক্তি” বলা যাইতে পারে। 


পূর্বে প্রদত্ত বিভক্তি ভিন্ন, প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় অন্য কতকগুলি বিভক্তি 
আছে; সাধু-ভাঘায় ও চলিত-ভাষায় সেগুলির প্রয়োগ হয় না। 

[২] বিভক্তি-রূপে ব্যবহৃত পদ (Post-Positional Words) : 
ভাষায় এগুলির পৃথক্‌ অবস্থান দেখা যায়। এগুলির অর্থ আছে, এবং অন্য পদের 
মত ভাষায় এগুলি স্বাধীন-পদ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্ত বিশেঘ্যের পরে 
আসিয়া, এগুলি বিশেঘ্কে কোনও বিশিষ্ট কারকে আনয়ন করে। বিশেষ্যের ডন, 


রূপ-তত্ব ২২১ 


পরে আসে বলিয়া, এইরূপ পদকে ইংরেজীতে Post-Position বলা হয় ; 
বাঙ্গালায়এগুলিকে কর্ম প্রবচনীয়, সম্বন্ধীয়, পরসর্গ, বা অনুসর্গ, এই প্রকারের নাম 
দেওয়া যায়। আমরা এগুলিকে সংক্ষেপে অনুসর্গ বলিতে পারি; বখা-_-“ বাড়ী 
হইতে ; কলম দিয়া লিখ ; তাহাকে দিয়া ; দেশ থাকিরা (৯ থেকে)” ; প্রভৃতি । 
বাঙ্গালায় নিয-লিখিত পদগুলি কর্মপ্রবচনীর অনুসর্গ -রূপে ব্যবহৃত হয়-_ 
এগুনি বিভক্তির মত শব্দের পরে অবিকৃত-বূপে, অথবা স্বয়ং বিভক্তি-যুক্ত হইয়া, 
ব্যবহৃত হয়; যথা-_ 
করণে--“ দিয়া (*দিয়ে, *দে) ; দ্বারা ; কর্তৃক; করিয়া (*ক'রে)'') 
সম্প্রদানে--" তরে (অন্তরে, আন্তরে); জন্য (*জন্যে) ; লাগিয়া 
(>*লেগে) ; কারণ (কারণে); হেতু (হেতুতে) “; 
অপাদানে-_“ হইতে (>*হ’তে) ; থাকিয়া (৯*থেকে) ; কাছ থেকে, 
নিকট হইতে " ; 
অধিকরণে--“ কাছে, নিকটে, মধ্যে “ 
এইগুলিই বিশেঘ-প্রচলিত কর্দপ্রবচনীয় অনুগর্গ ; এতন্তিনী, ইংরেজী Preposi- 
107।-এর মত বিশেঘ-বিশেষ অর্থে আরও কতকগুলি এই প্রকারের শব্দ 
বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলি পরে উল্লিখিত হইবে। 
প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় আরও কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায়; যথা__ 
“ ঠীইয়েস্ঠেয়ে ; লগে; থৰ্‌, খুব, তুৰ্‌” ; ইত্যাদি । 
বিভক্তির প্রয়োগ-অনুষারে, সংস্কৃতে সাতটা কারক ধরা হইয়াছে--“ কর্তা, 
কর্ম, করণ, সম্প্দান, অপাদান, সন্বন্ধ, অধিকরণ "| এতঙিনন, সাস্বোধনের একটা 
বিশেষ রূপও ধরা হয়। আবার ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ যোগ নাই বলিয়া, সংস্কৃত 
ব্যাকরণে, সন্বন্-পদ কারক-পদ-বাচ্য নহে। কারকগুলি যে ক্রমে নিদিষ্ট হইল, 
সেই ক্রম সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়৷ যায় ; এবং এই ক্রম ধরিয়া সংস্কৃতে-- 
কর্তুকারকের বিতক্তিকে__প্রথমা বিভক্তি, 
কর্ম-কারকের ,, দ্বিতীয়া বিভক্তি, 
করণ-কারকের . ,,  _ তৃতীয়া বিভক্তি, 
সম্প্রদানের »»  __ চতুর্থী বিভক্তি, 


২২২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


অপাদানের বিভক্তিকে-_পঞ্চমী বিভক্তি, 
সন্বন্ধ-পদের ,, -_যষী বিভক্তি, এবং 
অধিকরণের ,, সপ্তমী বিভক্তি 


বলা হয়। সংস্কৃতের ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার ব্যাকরণ প্রায়শঃ লিখিত 
ও আলোচিত হয় বলিয়া, বাঙ্গালাতেও সংস্কৃতের অনুরূপ সাতটা (অথবা সম্বোধন 
লইয়া আটটা) কারক ধরা হয়; তদনুসারেই বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিশেষ্য-শব্দের রূপ 
নিদিষ্ট বা প্রদশিত হইয়া থাকে। 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা শব্দ-রূপ, সংস্কৃতের শব্দ-রূপ হইতে নানা বিষয়ে 
পৃথক্‌। বাঙ্গালায় কর্ম-কারক ও সম্প্রদান-কারকের মধ্যে সাধারণত: পার্থক্য দেখা 
যায় না, এবং কর্তৃুকারক, করণ-কারক ও অধিকরণ-কারকের রূপ অনেক সময়ে 
এক হইয়া থাকে। 


বাঙ্গালা ভাঘায় মাত্র একটী বিভক্তি-মালা বিদ্যমান, শব্দ-নিবিশেঘে সমান-ভাবে এই একটী 
বিভক্তি-মালার অন্তর্গ ত বিতক্রিরই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; কিন্তু সংস্কৃত ভাঘায় শব্দ-রূপে শব্দের অস্তের 
স্বর- বা ব্যঞ্জন-ংবনি-অনুারে, এবং শব্দের লিঙ্গ-অনুগারে, বিভিনু প্রকারের বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া 
থাকে; যেমন-_সদ্বদ্ধ-পদে (ঘট বিভক্তিতে) বাঙ্গালায় “ -র ”' বা “ -এর ” মাত্র, এই বিভক্তিটী ব্যবহৃত 
হয়, তাহা শব্দ যে কোন লিঙ্গের হউক না৷ কেন, বা শব্দের অস্তে যে কোন ধ্বনি থাকুক না কেন; 
সম্বন্ধ-নির্দেশের জন্য বাঙ্গালায় আর কোন বিভক্তি নাই। কিন্তু সংস্কৃতে সদ্বদ্ধ-পদের বিভক্তি শব্দ- 
বিশেষে বিভিনু প্রকারের হইয়া থাকে; যেমন“ -স্য”” (অ-কারান্ত পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দে) 
- নরস্য, ফলস্য ”' ; “ -এঃ ” (ই-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে)“ মুনি_মুনেঃ " ) “ইন: ” (ই-কারাস্ত 
ক্লীবলিঙ্গ শব্দে)“ বারি-_বারিণঃ” ; ““-ইয়ঃ” (ইঈ-কারাস্ত পুংলিঙ্গ শব্দে)“ জুধী__সুধিয়ঃ” ; 
তক্মপ, ““ লতা-__লতায়াঃ; পিতৃ-পিতুঃ ; নদী-_নদ্যাঃ ; বধূ- নধ্বাঃ; সাধু-সাধো:; অনযৃ-_ ! 
মনসঃ ; রাজবৃ-রাজ্ঞঃ ; বিদ্ধ--বিদুঘঃ ; গপিনৃ--গণিন£” ইত্যাদি বহুবিধ রূপ দৃষ্ট হয়। কিন্ত বাঙ্গালা : 
ভাঘায় এই সকল সংস্কৃত শব্দের সদ্বন্ধ-রূপে পাই, “ -র, -এর "-বিভক্তি মাত্র ; যথা“ নরের, ফলের, 
মুনির, বারির, ধীর, লতার, পিতার, নদীর, বধূর, সাধুর, মনের, রাজার, বিছবানের, গুণীর "| খ'টী 
বাঙ্গালা শব্দে, এবং বিদেশী ভাষা হইতে আগত বাঙ্গাল! শব্দেও তজ্বপ ; যথা-_“ হাতীর, হাতের, 
ঘোড়ার, মাথার, মায়ের (মার) ; নবাবের, ডেপুটীর, সোভিয়েটের ” ; ইত্যাদি। বাঙ্গালায় শব্দ-রূপ 
মাত্র এক প্রকারের হইয়া থাকে ; সংস্কৃতের মত এত প্রকারের বৈচিত্র্য বাঙ্গালা ভাষায় নাই ; সামান্য 


দুই-একটী বৈশিষ্ট্য যাহা দেখা যায়, তাহা উচচারণ-সৌকর্যোর জন্য, এবং রুচিৎ বস্ত-নির্দেশের জন্য ; 


ঘটিয়া থাকে। 


বূপ-তত্ব 
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[৩০৬৬ বাঙ্গাল! শব্দ-র্ূপের বিভক্তি ইত্যাদি 


ছক নিয়ে, চলিত-ভাঘায় বিশেঘ-ভাবে প্রবুক্ত ও সাধু-ভাষায় অব্যবঙ্গত 
বিভক্তি ও বিতভি-স্কানীর শব্দগুলি (*) তারকা-চিহিত করি৷ দেখানো হইল। 


কর্তা (=পৃথম৷ 
বিভক্তি) 


[১] মূল শব্দ-কোনও বিতক্তি যুক্ত 
হয়না। 

[২] “-এ, ওয়ে, "যম" (মূলতঃ এই 
বিভক্তির রূপ হইতেছে “ -এ,৮ 
কিন্ত ইহা “-য়ে "-রূপে, এবং 
“অ, -আ, -ও "-কারান্ত 
শব্দের পরে সাধারণতঃ “-য়”" 
-রূপে, লিখিত হয়। অনিদি্ট 
কর্তা হইলে এই বিভক্তি ব্যবহৃত 
হয় )। 

[৩] “-এতে " (বাঞ্জনান্ত শব্দ এবং 
“ এ, আ,-3 "-কারাস্ত শব্দের 
উত্তর); "-তে” (ই, 
-, উ, -উ "কারান্ত শব্দের 
উত্তর)। 


[১] মূল শব্দ_-অপরিবতিত। 

[২] “রা” (শ্বরান্ত শব্দের পরে), 
“এর” (বাঞ্রনান্ত শব্দের 
পরে, ক্কচিৎ স্বরাস্ত_অ-কারাপ্ত 


শব্দেরও পরে) ; এই প্রত্যয়টির 


প্ররোগ, প্রাণি-বাচক, এবং 
অপ্রাণি-বাচক অথচ প্রাণি-বর্ম- 
বিশি, শব্দে হইয়া থাকে। 
“গুলা, -গুলি, +-গুলো। 
-গুলান "| 
[৩] “ সকল, সমুহ, সমন্ত, গণ, কুল, 
নিকর, নিচয় " প্রভৃতি এানদ- 
যোগণ্ছারা | 
[8] “-গুলায়, -গুলাতে, -গুলিতে, 
সকলে” ([২] ও [৩]-এর 
প্রতায় ও শব্দ +-এ, 
তে” -পৃত্যয়-যোগ)। 
1 [8] কতকগুলি শব্দে“ -এ ”। 
E বদি কোনও: পরিমাণ- বা 
সংখ্যা-বাচক বিশেষণ পূর্বে থাকে, 
তাহা হইলে বছবচনের বিভক্তি শব্দে 
সংযুক্ত হয় না; বহুবচনাস্ত সর্বনাম- 
জাত বিশেষণ থাকিলে ও, বহুবচনের 
বিভক্তি বিশেষ্যে বুক্ত হয় না| 


২২৪ 


কারক একবচন 


ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বহুবচন 


[১] বিতক্তিহীন রূপ (অপ্বাণি-বাচক 
তথা ক্লীবলিঙ্গের শব্দে, -এবং 
অনিদিষ্ট প্রাণি-বাচক শব্দে, 
কর্মকারকে বিভক্তি যুক্ত হয় 
না)। 

[২] “-কে ”- সাধারণ বিভক্তি 
(আ্থনিদিষ্ট বিশেষ্যে যুক্ত হয়)। 

[৩] “-রে,-এরে”' (পদ্যে সমধিক 
ব্যবহৃত, উচচ-ভাবের গদ্যেও 
মিলে; চলিত-ভাঘা ব্যতীত 
অন্য কথ্য ভাঘাতেও পাওয়া 
যায়)। 

[8] “-এ, -য়ে, য়” (কবিতায়)। 


কর্ম (দ্বিতীয়া) 


[১] “ দিকে, -দিগে, *দিকে "| 


[২] “দের, -দেরে, -দেরকে "| 


[৩] “ -গুলা, -গুলি, *-গুলো, মকল, 
সমুহ ” ইত্যাদি+-“-কে, -রে, 


৮ 


সএরে । 


[১] “a” (স্বরাস্ত শব্দে “ ৮)। 


করণ (তৃতীয়া) 


[২] “-তে, এতে ”। 

[৩] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ “দিয়া, 
*দিয়ে, *-দে ”-__মূল শব্দে, 
বা তাহার দ্বিতীয়ার বা চতুর্থী 
বিভক্তি “ -কে, -রে, -এরে ” 
যোগাস্তে প্রযুক্ত হয়। 

[8] বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ “ করিয়া, 
কারে? ; __অপ্াণি-বাচক 
শব্দে “এ” বিভক্তি বা 
“তে, -এতে’’ বিভক্তি 
যোগাস্তে, ““ করিয়া, *ক'রে "" 
প্রযুক্ত হয়। 


[১] “-দিগ-দ্বারা, -দিগের দ্বারা, দিগ- 
কর্তৃক, -দের দ্বারা, -দের দিয়া, 
দের দিয়ে” | 

[২] “ -গুলা, -গুলি, *-গুলো, সকল, 
সমূহ ” ইত্যাদি + “দ্বারা, 


কর্তৃক”; ঘাঠযন্ত “গুলার, 
“গুলির, সকলের ”' ইত্যাদি + 
“দ্বারা, দিয়া, *দিয়ে ”; 


“ গুলাকে, -গুলারে, -গুলিকে, 
-গুলিরে, -সকলেরে,-সকলকে '* 
ইত্যাদি (দ্বিতীরান্ত বা চতুর্থযন্ত 
রূপ)-+ “দিয়া, *দিয়ে ”। 
অপ্রাণি-বাচক বিশেঘ্য হইলে, মূল 
“শব্দে কেবল “দ্বারা, দিয়া, 
*দিয়ে '” যোগে, বহুবচনে করণ- 
কারক নিদ্দিষ্ট হইতে পারে। . 


সা _________—_—_——__—_—__—_—_——_—_——_—_——_—————— 


Lc 


al 


রূপ-তন্ব 


২২৫ 
৯৪০ একবচন Yee NE 
করণ (=তৃতীয়৷) | [6] বিতক্তি-্থানীয় শব্দ “ হইতে, নাভ ক ক, 
ফ্হ'তে ” --অন্য-বিভক্তি-হীন 
মুল শব্দে যোগ করিয়া। 
[৬] সংস্কৃত বিভক্তি-স্থানীয় শব্দ 
“ স্থার। ” ও “কর্তৃক "সুর 
শব্দে, অথব। তাহার ঘষ্তীর রূপে 
আই যুক্ত করিয়৷। 
সম্্রদান (=চতুৰী) | ১] লক” ] নক] বরকে, গে, দিকে", 
রে”, [৩] “-এ, |] “বদের, *-দেরকে "'; 
(কর্মকারকবৎ)। [৩] “-গুলা, -গুলি, *-গুলো, কল, 
সমুহ” (ইত্যাদি)+“ -কে, 
রে, -এরে ” (কর্মকারকবৎ)। 
[8] ঘ্টীর রূপের উত্তর “ তরে, [8] বহুবচন ঘণ্ঠীর রূপে “' তরে, জন্য, 
জন্য, *জন্যে (কৰিতাতে_ *জন্যে, লাগিয়া, লাগি! ” 
লাগিয়া, লাগি')” পদ যোগ |" পদ যোগ করিয়া । 
করিয়া। EET At ANNE 
অপাদান (=পঞ্চনী)| [১] বিভক্তি স্থানীয় প্ৰত্যয় “ থাকিয়া, | [১] “-দিগ, -গুলা, -গুলি, *-গুলা, 


*থেকে, হইতে, *হ'তে ৬. 
মূল শব্দে অথবা ঘটার রূপে 
যোগ করিয়া। 


[২] গ্ঠ্যন্ত রূপ + “কাছ হইতে, 
নিকট হইতে, *কাছ থেকে " । 
[৩] তারতম্য- বা তুলনা-বাচক 
অপাদানে, অধিকন্ত বিশেষ্যের 
বিভ্তিীন রূপ+“অপেক্ষা”; 
অথবা ঘষ্ট্যস্ত একবচনের রূপ+- 


-সকল” ইত্যাদি (অথবা ঘষ্ঠযস্ত 
“দিগের,  *-দের, -গুলির, 
-গুলার, সকলের ” ইত্যাদি) + 
বিভক্তি-স্বানীয় পদ “ থাকিয়া, 
থেকে, হইতে, *হ’তে "| 
[২] খষ্ঠযন্ত বহুবচনের রূপ + “কাছ 
বা নিকট হইতে, *কাছ থেকে "1 


“ চাহিয়া, *চেয়ে * | 3 
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২২৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
কারক একবচন বছবচন “Ab 
যধবন্ধ পদ (=ঘষ্ঠী) | [১] “-এর  (বয়ের), -র” | [১] “-দিগের, *দের, -এদের, 
(সাধারণতঃ স্বরান্ত শব্দের -য়েদের "| 
উত্তর “-র” হয়) ককচিৎ 
অকারাস্ত শব্দের উত্তর বিকলে 
বা অধিকন্তু “-এর (-য়ের)” 
বিভত্তি হয়। টু 
২] 7৮2 (কতকগুলি [২] “ -গুলার, -গুলির, *-গুলোর, 
বিশেষ শব্দে)। TN TEN 
(ইত্যাদি) । 
অধিকরণ (=সপ্তমী) [১] “-এ (য়ে),-য়”। [১] “-দিগতে, -দিগেতে, 
[২] “-তে, -এতে (=-এ+তে)” (*-দেরতে)”। 
(ৰাঞ্জনাস্ত শব্দে “-এ,-য় ” -এর | [২] “ -গুলা,,-গুলি, *-গুলো, সকল, 
পরিবর্তে বিকল্পে “-এতে "- সমুহ ” (ইত্যাদি) +- “-এ(-য়), 
স্বরাস্ত শব্দে “ -তে ”)। -তে, -এতে "। 
[৩] ঘষ্ন্ত রূপ + “কাছে, নিকটে, | [৩] বহুবচন, ঘষ্ঠ্যস্ত রূপ 4- “ কাছে, 
Le মধ্যে, মাঝে, উপরে” (ইত্যাদি)। নিকটে,মধ্যে,উপরে” (ইত্যাদি)। 
স্বোধন-পদ 


“হে, ওহে, রে, ওরে, ওগো, 
গো” প্রভৃতি সম্বোধন-সুচক 
অব্যয় প্রযুক্ত হয় ( নিয়ে দ্ৰষ্টব্য 
--অব্যয়-পর্ধযায়)। রি 
[২] বহু স্থলে, সাধু-ভাঘায় সংস্কৃত 
শব্দে মূল সংস্কৃতে প্রযুক্ত 
সম্বোধন-পদের রূপ ব্যবহৃত হয় 
(এ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য, ৩.০৬৭ 
পৰ্য্যায়, পৃষ্ঠা ২৩০-২৩৩)। 


[১] মুল শব্দ-পূর্বে (বা পরে) 


[১] প্রথমারৎ; শব্দের পূর্বে অথবা 
পরে সগ্বোধন-সুচক অব্যয় 
ব্যবহৃত হয়। 


মন্তব্য--দিগ, -দিগের, -দিগকে, -দের ” বিভক্তি, মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় বহবচনার্থ 
ব্যবহৃত “আদিক, আদি ” শব্দ হইতে উদ্ভূত। আধুনিক বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে “ -দিগ, -দের "* 
ইত্যাদির প্রয়োগ নাই। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহাদের যুল-স্থানীয় “ আদি, আদিক” শব্দ, 


কর্তৃকারকেও ব্যবহৃত হইত। 


বূপ-্তত্ব ২২৭ 


ঘষ্ঠীতে ও সপ্তমীতে স্বরাস্ত শব্দের উত্তর যেখানে “-এর (রর) ও এ (সয়ে)” বিভক্তি প্রযক্ত 
হয় যেমদ-_-কারাত একাক্ষর শব্দে (বধা_ না, পা, বাজ) দা, ছা, তা ”) এবং ই-কার-, উ-কার-, 
এঁ-কার-, উ-কার-অন্ত শব্দে ], সেখানে “ -য়ের, -য়ে ” লেখাই ভাল, “য় "লা দিয়া কেবল “ -এর, 

-এ” লিখিলে বিভক্তিকে যেন পৃথক করিয়। দেওয়া হয় ; যথা“ মায়ের, ভাইয়ের, বোস্বাইয়ে, লখুনউয়ে 
নি ঢেউয়ে ”। যেখানে বিশেষ্য শব্দটাকে উদ্ধার-চিহ দিয়া পৃথক করিয়া দেখানো হয় (যেমন 
বিদেশী ও অন্য নামের বা পদের বেলায়), সেখানে হাইফেন বা শব্দ-বিশল্ঘ-চিহ্ন (-) দিয়া, বিশেষ্য 
ও বিভক্তি উভয়ের মধ্যে বিশ দেখানো ভাল ; যেমন, “ 'রেনেসীস্‌ '-এর ( রেনেসীসের নহে ), 
নানৃকিব্-এ, হলোলুবু-তে, ভারহুৎ-এ, প্রাগৃ-এর, সোভিয়েট্‌-এর ; “ রামচরিত-মানস '-এ '' ; ইত্যাদি। 


বাঙ্গাল! শব্দ-রূপের উদাহরণ 


“মানুষ ” শব্দ 
মরতে PE EPPA ৩ লা পা EG 2 Trt 30 NCTE 
কারক একবচন বহুবচন 
কর্তা [১] যানুঘ। [১] মানুঘ + -এরা = মানুঘেরা ; 
[২] মানুঘ+--এ-মানুঘে। মানুঘরা | 


[২] এজ মানুষগুলি, *মানুঘ- 


[৩] মানুষ +-এ-তেল্মানুঘেতে। [৩] সু ঠা মানুঘ- 

[৪] রান (ক্বপ্রচলিত নহে)। 

[৫] মানুষরা সব, মানুঘেরা সব। 

[৬] লোকে বলে; দশে মিলি করি 
কাজ; সবে মিলি। এ 

ক" অনেক মানুষ, সব মানুষ, চারিজন 
মানুষ, এক-শত মানুঘ; যত 


মানুষ, অত মানুঘ। 
[হা 4:2/41120851 814 001784758৯1 BOY OE 
ক [১] মানুষ (বাধে মানুষ মারে)। 11১] মানুঘদিগকে, . *মানুঘদিগে; 
*মানুষদিকে । 
[২] মানুঘকে [২] মানুষদের, *মানুঘদেরে, *মানুঘ- 
[৩] মানুঘেরে। দেরকে। 
[৪] মানুঘে (যথা--“ জিজ্ঞাসিব জনে | [৩] মানৃঘগুলাকে, মানুঘগুলারে, মানুষ- 
জনে')। সকলকে, -সমুহেরে (ইত্যাদি)। 


LL  ———— 


[৪] *হাতে ক'রে, ছুরীতে] করিয়া । 

[৫] মানুষ-হইতে, *মানুষ-হ'তে। 

[৬] সানুঘ-স্থারা, মানুঘের দ্বার! ; 
মানুঘ-কর্তৃক, মানুঘের কর্তৃক 


[১] মানুষকে ; [২] মানুষেরে। 


[১] মানুঘ-হইতে, *-হ'তে; সানুষ 


[১] যানুঘ-দিগ-ছারা,. মানুষ-দিগ- 
কর্তৃক, মানুমদিগের ছারা, 
মানুষদের ছারা, মানুঘদের দিয়া, 
স্মানুঘদের দিয়ে | 

[২] যানুঘগুলি-স্থারা, মানুঘগুলির দ্বারা, 

মানুঘগুলি(র)-কর্তৃক ; .. মানুষ- 

সকল-্থারা, মানুঘ-সকলের দ্বার! ; 
মানুঘগুলিকে দিয়া, *মানুঘ- 
গুলোকে দিয়ে, মানুঘগুলারে 


দিয়া, মানুঘ-সকলেরে দিয়া 


[১], [২], [৩] কর্মবৎ। 

[8] মানুষগুলার তরে, মানুষগুলোর 
তরে, মানুঘ-সকলের জন্য, মানুঘ- 
সকলের লাগিয়া । 


[১] যানুঘ-দিগ হইতে, *মানুঘগ্ুলো 


থেকে, মানুছের থেকে। থেকে, *মানুঘ-দিগ হ'তে, মানুঘ- 
সকলের থেকে, মানুঘদিগের 
থেকে (ইত্যাদি)। 
[২] মানুঘের কাছ হইতে, *কাছ | [২] মানুঘদিগের নিকট হইতে, 
থেকে, নিকট হইতে। *মানুঘদের কাছ থেকে 
(ইত্যাদি)। 
[৩] *মানুঘের চেয়ে ; মানুষ অপেক্ষা | | [৩] মানুষগুলি অপেক্ষা, *মানুঘ- 
সকলের চেয়ে। 
[১] মানুষের ৷ [১] যানুঘদিগের, মানুষদের | 
([২] সত্যকার, সকলকার, আজিকার, | [২] মানুঘগুলির, মানুঘ-সমূহের, মানুঘ- 
এ কতকের, সকলের (ইত্যাদি )। 


কালকের ৷) 
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কারক একবচন বহুবচন 
অধিকরণ [১] মানুঘে। [১] মানুষদিগতে,  মানুঘদিগেতে, 

[২] মানুঘেতে। *মানুঘদেরতে 
[৩] সানুঘের কাছে, মধ্যে, মাঝে [২] মানুঘণ্ডলায়,  মানুঘগ্ুলিতে, 

(ইত্যাদি) । মানুষ-সকলেতে। 
[৩] মানুঘদিগের মধ্যে, *মানুঘদের 

"শি ne’ মাঝে। 
সম্বোধন-পদ হে মানুঘ, ওহে মানুষ, ওরে মানুঘ, | হে মানুষেরা, ওগো মানুষেরা, ওরে 
মানুঘ, মানুষ রে (ইত্যাদি)। মানুঘগুলা, ওগো মানুষঘগুলি, 
হে মানুষ-সকল (ইত্যাদি)। 


অন্যান্য যাবতীয় বাঙ্গাল৷ (বিশেষ্য) শব্দের রূপ, উপরে প্রদাশিত “ মানুষ" 


শব্দের মতই সাধিত হয়। কি প্রকারের বিভক্তি বা বিভক্তি-্থানীয় শব্দ বহুবচনে 
ব্যবহৃত হইবে, তাহা মূল শব্দটার প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে; যথা-__অপ্রাণ-বাচক 
শব্দে “-রা, -এরা ” বিভক্তি যুক্ত হইবে না ; সংস্কৃত শব্দ হইলে, বছবচন-দ্যোতক 
বিশেষ সংস্কৃত শব্দ সংযুক্ত হইবে; ইত্যাদি । 


বাঙ্গালা শব্দ-রূপের নিদর্শ ন_ 


অ-কারান্ত শব্দ__“' ধর্দ__ধর্নে,ধর্দেতে, ধর্মের, ধর্মকে, ধর্েরে, ধর্ম-সকল, ধর্মনমুহের ; চন্দ্র 


_চন্ত্ে, চন্দ্রেতে, চন্দ্রের চন্দ্রকে, চন্দ্রেরে ; মন্দ_মন্দের, মন্দে, মন্দেতে ” (ও-কারাস্ত 
শব্দ-সন্বন্ধে নিয়মও নিয়ে ভর্টব্য)। 


আ-কারান্ত শব্দ“ লতা-_লতাতে, লতার, লতাকে; লতারে, লতাগুলি, লতাগুলির ; মা 


ই- ঈ-কারান্ত শব্দ“ ভাই_ভাইয়ে, ভাইয়ের, ভাইকে, ভাইয়ের, ভাই-সকল, ভাইয়েরা ; 


(= প্ৰাচীন বাঙ্গালায় ‘মা, মায়, মাও ')--মায়ে, মায়েতে বা মাতে, মায়ের বা মার, 
মায়েরা, মাতে বা সায়েতে, মাকে, মায়েরে, মায়েদের ; মাথা-__সাথায়, মাথাতে, 
ছবি__ছবিতে, ছবির, ছবিকে ; নদী--নদীর, নদীতে, নদীকে ; হাতী-_হাতীতে, হাতীর, 
হাতীকে; রানী-_রানীর, রানীরা, রানী-সকল, রানীকে ; দই-_দইয়ের, দইয়ে, দইতে ; 


২৩০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


উ-, উ-কারাস্ত শব্দ--“ বাবু-_বাবুতে, বাবুর, বাবুকে, বাবুরা, বাবু-সকল, বাবুদের ; গোরু-_ 
গোরুতে, গোরুর, গোরুকে, গোরুগুলা, গোরুগুলি; সাধু__সাধুতে, সাধুর, সাধুকে, 
সাধুরে, সাধুরা, সাধুদিগ হইতে ; ঢেউ-_ঢেউয়ের, ঢেউতে, ঢেউয়েতে, ঢেউকে ; বউ 
বউয়ের, বউকে, বউরা, বউয়েরা ” ॥ 

এ-কারাস্ত শব্দ__“ মেয়ে__মেয়ের, মেয়েকে, মেয়েতে, মেয়েরা; ছেলে; নেয়ে” । 

ও-কারান্ত শব্দ“ সেথো--সেখোর, সেথোকে, সেখোতে, সেথোরা ; (পটুয়া >) প'টো__ 
প'টোরা, প'টোর, প'টোকে ; আলো--আলোর, আলোতে, আলো হইতে ”। 

বাঙ্গালা ভাঘায় বিস্তর অ-সংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দ, লিখনে অ-কারাস্ত, উচচারণে কিন্ত ও-কারাস্ত : 
এই-সকল শব্দে ঘ্ীতে (সম্বন্ধে) ““ -র ”' যুক্ত হয়, “-এর"' নহে; এতাদৃশ অ-সংস্কৃত 
শব্দ, ও-কার-যুক্ত করিয়া লিখিলে ভাল হয় ; যথা-_“ ভাল (=ভালে৷)--ভালর (ভালোর 
“ভালের * নহে); বড় (=বড়ে৷)--বড়র (বড়োর--“বড়ের * নহে); ছোট (সছোটো) 
-ছোটর (“ছোটের * নহে); দেখান (=দেখানে৷)--দেখানর ( দেখানের ' নহে)” । 
কতকগুলি অ-কারাস্ত সংস্কৃত শব্দও, ও-কারাস্ত-বৎ উচচারিত হয়, এবং বিকল্পে ঘষ্ঠীতে 
“সর” স্থানে “-র ” বিভক্তি গ্রহণ করে ; যথা_-“বৃণ [স্বুনো]__বৃনের, বৃনর ; 
মন্দ_মন্দের, মন্দর | 

ব্যঞ্রনাস্ত শব্দ--ঘষ্ঠীতে:ও অন্য বিভক্তিতে “ -এর, -এরে, এতে” গ্রহণ করে। যথা-_ 
“ৰক, অভিভাবক, নায়ক, ফাঁক, শীখ, সুখ, সখ বা শখ (আরবী “শৌক্‌? হইতে), 
রাগ, রগ, বাঘ, রঙ ; ছীঁচ, মাছ, গাছ, রোজ, বীজ, তেজ, কাজ, সাবা, মাঝ ; পাট, কপাট, 
কাঠ, হাড়, রাঢ়, বাণ ; ছাত, যত, হাত, রথ, পথ, বলদ, অবসাদ, নাদ, সাধ, বাঁধ, কান, 
দান, ধান) সাপ, অভিশাপ, গোঁফ, লাফ, আব, ভাব, জিভ, লোভ, নাম, আম ; উদয় 
(উচচারণ বাস্তবিক পক্ষে একারান্ত--“ উদএ'), কায়, বর, শর, কর, কল, মাকাল, রাখাল ; 
দেশ, শেঘ, হস” ; ইত্যাদি। 


[৩.০৬৭] ্বাজ্গীলাস্ম আগত হক্ক্ুত সশব্দে 
প্রাতিপদছিক ও সন্যৌথন্নেল্স ক্লপ 


তৎসম বা মূল সংস্কৃত রূপে সংস্কৃত শব্দ যখন বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়, তখন সেগুলির প্রথমা 
একবচনের রূপটাকেই বাঙ্গালায় স্বীকার করা হয়, এবং তাহাতেই বাঙ্গালার বিভক্তি প্রভৃতি সংযুক্ত 
হয়; যেমন--“ শ্রীমৎ” শব্দ ; সংস্কৃতের প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গে ইহার রূপ হয় “ শ্রীমান ”, 
ষ্রীলিঙ্গে “শ্রীমতী ”, এবং বাঙ্গালায় এই “ শবীমাব্, শ্রীষতী ” রূপ দুইটী গৃহীত হইয়াছে (যথা__ 
“' শ্বীযানের, শ্রীমানকে, শ্রীমতীকে, শ্রীমতীদের, শ্বীমানেরা ”) ; সংস্কৃতের অন্যান্য বূপ-_যেমন, 
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« শবীমন্তঃ (প্রথমার বহুবচন), শ্রীমতা। (তৃতীয়ার একবচন), শ্বীমন্তিঃ (তৃতীয়ার বছবচন)”--এ-সব 
বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। তন্ধপ “ রাজব্‌” শব্দের, মাত্র “ রাজা ৮, স্ত্রীলিঙ্গে “রাস্তরী ”, প্রথমার এক- 
বচনের এই রূপ দুইটা বাঙ্গালা শব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়, “ রাজানঃ, রাজ্ত্রঃ, রাজ্ঞা ” প্রভৃতি অন্যান্য রূপ 
অভ্ঞাত। তঙ্জপ-_“ আত্মর্__আত্মা ; সবি-_সখা৷ ; পিভৃ__পিতা ; যুববৃ-_যুবা ; আশিষৃ-_আশিস, আশীঃ 
বা আশীঘ; গুণিন_গুণী ; চন্দরমসূ- চক্্মাত, চন্দ্ৰমা ; তপস্থিব্_-তপন্বী, তপস্থিনী ; গরিমন্_ 
গরিম৷ ; দিশৃ-দিকৃ; স্বচূত্ধক্‌; বাছ_বাকৃ; সমান লযাট; অনুষ্ভ_ অনুপ ; বন 
(পুংলিঙ্গে) ব্রহ্মা (দেবতা), (ক্লীবলিজে) বন্ধ (পরব্ক্ষ) ; একাকিব্‌-_একাকী, একাকিনী ” ; ইত্যাদি। 
বাঙ্গাল! ভাঘায় “ আত্মা, সখা, পিতা, রাজা, যুবা, চন্দ্রা, গরিমা, বা ”-_আ-কারাস্ত শব্দ ; “ রাজী, 
গুণী, যুবতী, শ্রীমতী, তপস্বী, তপস্থিনী, সয্ৰা্জী, একাকী, একাকিনী ”-_ ঈ-কারান্ত শব্দ; “ বন্দ” 
_ অ-নারান্ত শব্দ; এবং “ শ্রীমান্, আশিষ্‌, দিক্‌, ত্বক, বাক্‌, সয়া ”_বাঞ্জনান্ত শব্দ। 

বাঙ্গালায় আগত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দে আবার সংস্কৃত শব্দ-রূপের প্রভাবে একটু পরিবতন 
আসিয়া যাঁয়। কতকগুলি শব্দে বিভক্তি-যুক্ত অবস্থায় “ তু (২)” পরিবতিত হইয়া “দৃ হুইয়া 
যায়; যথা“ উপনিঘ্ (প্রথমা ; 'উপনিঘদ্‌'-ও মিলে)_ কিন্ত উপনিঘদে, উপনিঘদের ; পরিঘৎ 
_পরিঘদের ; সংসদৃ, সংসৎ-সংসদের ; সম্পদ, সম্পৎ্- সম্পদের, ধন-সম্পদের ; বেদবিধ_বেদবিদের ; 
সুহৃৎ_সুহৃদের ” ; ইত্যাদি। সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দের মূল-রূপে “দূ” থাকিলেই এইরূপ হয়; 
উপর্্য্ত শবদগুলির ধাতুতে বা মূল-রূপে “দ্‌” আছে__“ সদৃ, পদ, বিদৃ, হৃদ "| কিন্ত “ উত্তিদ 
শব্দের কর্তৃকারকে বাঙ্গালায় “' উত্তিৎ” হয় না, হয় “ উত্তিদূ- উদ্ভিদের” | “' শরৎ_শরতের 
(*শরদের * নহে)”__এখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত শব্দটী হইতেছে “ শরদ্‌ ” ; 
“ ইন্দ্রজিৎ_ইন্রজিতের, পথিকৃৎ্_পথিকৃতের ”__সুল রূপে “ৎ” থাকিলেও, বিভক্যন্ত রূপে 
বাঙ্গালায় “ দৃ"* আসিল না। 

সংস্কৃতের “' অফ "প্রত্যয়-জাত অথবা অন্য প্রত্যয়-জাত বিসর্গ, সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালা 
শব্দে লুপ্ত হয় ; যথা“ ছন্দ, বপু, সোত, চক্ষু, ধনু, যশ, জ্যোতি ” ইত্যাদি। কিন্ত যে শব্দগুলি তাদৃশ 
প্রচলিত নহে, সেগুলিতে ক্লীবলিঙ্গে ও বিকল্প পুংলিক্ে প্রথমায় বিসর্গ থাকে, এবং পুংলিঙ্গ হইলে 
শব্দটীকে আ-কারাস্তবৎ ও ক্লীবলিক্ষে অ-কারাস্তবৎ ধরা হয় ; যথা প্রেযঃ, শ্রেয়ঃ, রজঃ, তমঃ, সরঃ, 
চেতঃ, শিরঃ, সুমনাঃ (সুমনা), লঘুচেতাঃ, উনুতচেতাঃ (-চেতা), দীর্ষতনাঃ (দীর্ঘতম), উচৈচঃশববাঃ, 
ভূরিশ্ববাঃ (শ্রবা)” ইত্যাদি। 

সাধু-ভীঘায় যেখানে সংস্কৃত শব্দ অত্যধিক প্রযুক্ত হয়, এবং ভাঘাকে একটু 

বেশী করিয়া সংস্কৃতের অনুকারী করা হয় (যেমন সংস্কৃত গ্র্থের অনুবাদে বা 
অনুকরণে), সেখানে অনেক সময়ে সন্বোধন-পদে একবচনে সংস্কৃতের সম্বোধন পদের 
রূপই বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয়; যথা-_“ হে পিতা '-স্থলে “ পিতঃ!” ; তন্ধপ 
“হে মুনি "স্থলে “সুনে!” ; “হে রাজা ”-স্থলে “রাজন 1” 3 “লতা "সস্থলে 


২৩২ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“তে,” “নদী "স্থলে “নদি” ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে নিয়লিখিত নিয়মগুলি 
দ্রষ্টব্য :_ 

(১) সংস্কৃতঅ-কারাস্ত শব্দে (বাঙ্গালার ব্যঞ্জনাস্ত করিয়া উচচারণ করিলেও), 
সন্বোধনে ও প্রথমায় কোনও পার্থ ক্য নাই ; যথা__“ মনুষ্য, চন্দ্র, সূৰ্য্য, বালক, 
রাম, দেব, শিব, মহাদেব, কৃষ্ণ, পণ্ডিত, নারায়ণ ” ইত্যাদি। 

(২) সংস্কৃতআ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে, সন্বোধনে “-আ "স্থলে “-এ ” 
হয়; যথা-“ লতা-_-লতে, রাধা__রাধে, সীতা__সীতে, ললিতা___ললিতে, 
গঙ্গা-_গঙে (পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে 1), সন্ধ্যা__সন্ধ্যে (অয়ি সন্ধ্যে !)”' ইত্যাদি । 

(৩) পুংলিঙ্গ -ই-কারান্ত শব্দে, সম্বোধনে “-ই ”' স্থলে “-এ” হয়; 
যথা“ হরি-_হরে (হরে কৃষ্ণ, হরে রাম), সখি বা সখা__সখে, যদুপতি__ 
যদুপতে, মুনি__মুনে ” ইত্যাদি। 

(8) পুংলিঙ্গ -উ-কারান্ত শব্দে, “-উ'' স্থলে “-ও ” হয় ; যথা__ 
“সাধু__সাধো, মনু__মনো। বন্ধু _বন্ধো, প্রভু প্রভো, বিভু__বিতো, শু 
_শল্তো ” ইত্যাদি। 

(৫) স্ত্রীলিঙ্গ -ঈ-কারান্ত শব্দে, “-ঈ "স্থলে “-ই”' হয়; যথা__ 
“ নদী--নদি, উর্বশী-_উর্বশি, দয়াময়ী-_ দয়াময়, জননী--জননি ”' ইত্যাদি। 

(৬) হ্রীলিঙ্গ -উ -কারান্ত শব্দে, “-উ ”-স্থলে “-উ” হয়; যথা “বধু 
বধু” ইত্যাদি। 

(৭) সংস্কৃত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ -ঝ-কারান্ত শব্দে, সন্বোধনে “-অঃ ” 
হয়; যথ৷--“ পিতৃ, 'পিতা__পিতঃ; মাতৃ, মাতা-_মাতঃ; ভ্ৰাতৃ, ভ্রাতা__ 
ব্রাতঃ; বিধাতৃ, বিধাতা__বিধাতঃ ” ; ইত্যাদি। 

(৮) সংস্কৃত “-অব্‌ "অন্ত শব্দে, সম্বোধনে “-অন্”” হয়; যথা__ 
“রাজব্‌, রাজা-__রাজৰ্‌ ”' ইত্যাদি । 

(৯) “মৎ, -ব (বা -মস্তু , -বস্তু )''-প্ত্যয়-যুক্ত শব্দে, সম্বোধনে “ -মনৃ, 
স্বর“ (পুংলিঙ্জে), “ -মতি, -বতি ” (স্ত্ীলিজে) হয় ; যথা“ শ্ৰীষৎ, শ্ৰীমন্ত 
প্রথমায় শ্রীমান, শ্বীমতী-_শস্বোধনে শ্রীমন, শ্রীমতি; ভগবৎ, ভগবস্ধ (ভগবান, . 
তগবতী)--তগবৰ্‌, ভগবতি ; আযুগ্মৎ, আয়ুগ্মস্থ (আযুন্রাব, আযুন্মতী)-_আমুনবব, | 
আয়ুল্মতি ” ; ইত্যাদি । 


বূপ-তত্ব ২৩৩ 


(১০) “স্ব "প্রত্যয়ান্ত শব্দে, সঙ্বোধনে "-বর্‌” হয় ; যথা__“বিদ্বসূ 
(বিদ্বান )--বিদ্বনব ” ইত্যাদি । 

(১১) “-্ঈয়য্‌ *-প্রত্যয়ান্ত শব্দে, সন্বোধনে “-ঈয়ব্‌ ” হয়; যথা-- 
“ মহীয়ষূ (মহীয়াব্)_ মহীয়ন্‌ ” ইত্যাদি। 

(১২) ““-ইন্‌, -বিৰ্‌ "প্রত্যরান্ত শব্দে, সম্বোধনে “-ইন্‌ ” হয় ; যথা__ 
“খনি (ধনী)--ধনিব্‌ ; মেধাবি (সেধাবী)-_সেধাবি; যশস্থিৰ্‌ (যশস্থী)-- 
যশস্বিয্‌ '' ; ইত্যাদি । 

বাঙ্গালায় প্রযুক্ত সংস্কৃত বিভক্তি 

সংস্কৃতের দুইটা বিভক্তি বাঙ্গালায় সাধারণতঃ পত্রাদি-লিখন-কালে ব্যবহৃত হয় : 

(১) সপ্তমী বা অধিকরণের বহুবচনে, পুংলিঙ্গে “-এছু,/' স্ত্রীলিঙ্গে 
“নআন্গ, এ” (ব্যপ্নান্ত শব্দে “-স”), পত্রের শিরোনামায় নামের সঙ্গে 
এবং পত্রারন্তে শিষ্টতা-সূচক শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। “সমীপে? বা “নিকটে, 
মোটামুটি এই অর্থে এই প্রয়োগ হয় ; যথা“ মহামহিম শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় 
মহিমার্ণ বেঘু ; সুরাচার্য্যকল্পেঘু; শ্বীচরণেঘু, শ্বীচরণকমলেঘু, সমীপেষু, মহাশয়েঘু, 
মাননীয়াস্স, সাবিত্রীসমানান্, পৃতশীলান্গু, কল্যাণীয়াস্, সেহাম্পদাস্ত ”' ইত্যাদি। 
কচিৎ পত্রাদিতে আরবী ও ফারসী শব্দেও এই “ -এঘু, -আস্ু “ "প্রত্যয়ের প্রয়োগ 
হয় ; যথা-_-“ শ্রীযুক্ত মৌলবী আব্দুল কাদের চৌধুরী সাহেব বরাবরেঘু ; হুজুরেঘু, 
জোনাবেঘু ; বেগম-সাহেবাস্ু ; ওয়ালিদা-সাহেবান্তু (-মাতৃদেবীঘু) "*; ইত্যাদি। 

(২) পত্রের আরম্তে বা শেষে, “নিবেদন “ এই শব্দ অথবা অনুরূপ 
শব্দের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য, লেখকের পদবী সংস্কৃত নিয়মে ঘষ্ঠী-বিভক্তিতে 
লেখার রীতি বাঙ্গালায় আছে; যথা-__পত্রের আরন্তে : “ যথাবিহিত সন্মানপুরঃসর 
নিবেদন ”' অথবা “ নমস্কারান্তে নিবেদন,” বা পত্রের শেষে “ইতি নিবেদন,” 
এইরূপ উক্তি যে পত্রলেখকের উক্তি তাহা পত্রলেখক নাম সহি করিবার কালে 
নিজ নাম সংস্কৃত রীতিতে ঘ্ঠী-বিভক্তির করিয়া লিখিয়া প্রকাশ করেন; যথা-- 
“ (নিবেদন) শ্বীগৌরীশঙ্কর শর্মণঃ, দেবশর্মণঃ (“ দেবশর্সা * শব্দের ঘষ্ঠীর একবচন) ).. 
দেবশ্য মিব্রস্য ; ঘোষস্য ; দাসস্য ; ঘোষদাসস্য ; গপ্তস্য ; বর্দণঃ ''; ইত্যাদি ; 
স্বীলিজে__“ শ্বীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ ” | 


২৩৪ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


প্রাচীন বাঙ্গালা চিঠি-পত্রে ও দলিল-দস্তাবেজে স্ত্রীলোকের বিঘয়-কর্ম-সন্বদ্ধে কিছু কথা থাকিলে, 
প্রথনায় “ শ্বীমতী...... দেবী” (বা “দাসী ”- ব্রাহ্মণেতর হইলে) ব্যবহৃত হইত; কিন্ত 
অন্যান্য কারকে বা পদে সংস্কৃতের ঘষ্ঠীর রূপ ““ শ্রীমত্যাঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ "' এইগুলির আধারের উপরে 
গঠিত “শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্যা ” ব্যবহৃত হইত ; যখা__“ শ্রীমত্যাকে, অমুক দেব্যার, অমুক 
দাস্যার” ইত্যাদি। সম্পত্তি-পরিদর্শন অথবা রক্ষা-হেতু, সধবা বা কুমারী অপেক্ষা বিধবাগণকেই 
বেশীর ভাগ এইরূপে নিজনাম ব্যবহার করিতে হইত বলিয়া, ক্রমে বাঙ্গালা ভাঘায় বিধবাগণের নামের 
সহিত, এমন কি প্রথমা-বিতক্তিতেও, “ শ্রীমতী, দেবী, দাসী "'র পরিবর্তে “শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্য।'' 
এই কয়টী বিকৃত রূপ ব্যবহারের পদ্ধতি আসিয়া যায় ; যথা-_“ শ্রীমত্যা দুর্গা মণি বেওয়া (বিধবা) ; 
মহামহিম রানী শ্বীমত্যা জগত্তারিণী দেব্যা ”'; ইত্যাদি। আজকাল “* শ্রীমত্যা, দেব্যা, দাস্যা '” 
অপ্রচলিত হইয়। আমিতেছে, এবং “ শ্রীমতী, ,.. .. দেবী "ই যথারীতি প্রযুক্ত হয়; “দাসী '" 
শব্দও অব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 


[৩.০৬৮] কর্মপ্রবচ্গীক্স শব্দ, সন্মবহ্মনীয়, অনুসৰ্গ 
*_ ঝা পৰ্বসর্গ (Post-positions) 


পূর্বে (পৃষ্ঠা ২২০-২১) বাঙ্গালা শব্দ-রূপে যে কতকগুলি পদ, কর্মপ্রবচনীয় 
বিভক্তি বা প্রত্যয়ের স্থানীয় হইয়া গিয়াছে, তদ্বিঘয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে । সেগুলি 
তিন, অতিরিক্ত প্রদত্ত পদগুলিও বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাঘায় উক্ত রূপে, ইংরেজী 
preposition-এর অথে। শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়। 

(১) “আগে, আগেতে ” : কবিতার ভাঘায় অধিক পাওয়া যায়। 
“সমক্ষে * অর্থে,__-অধিকরণ-কারকে প্রযুক্ত হয় ; মূল অথবা ঘ্ঠাস্ত পদের সঙ্গে 
বসে; যথা-_“ রাজার আগে করিব গোহারী ”' (চণ্ভীদাস)। 

(২) “উপর, উপরে ”: ষ্ঠান্ত পদের সহিত, অধিকরণে। 

(৩) “ঘরে”: বছবচনে, কর্ণ, সম্প্রদান- অথবা অধিকরণ-কারকে 
। চলিত-ভাঘায় কুচিৎ প্রযুক্ত হয় ; যথা-_“ ইংরেজদের ঘরে-্ইংরেজদের মধ্যে "| 

(8) “ছাড়া”: ‘ব্যতীত’ অর্থে, মূল অবিকৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়; 
যথা-__“ ছু'কা-ছাড়া, আমি-ছাড়া, আমা-ছাড়া (বথা-__আমি-ছাড়া আর কেহ ' 
জানে না; আমা-ছাড়া আর কাহাকেও সে জানে না) ”। 

(৫) “নিমিত্ত” : চতুর্থীতে বা সম্প্রদানে, “জন্য ” বা “হেতু” 
শব্দের প্রতিশব্দ-বূপে ব্যবহৃত হয়। 


বূপ-তত্ব ২৩৫ 


(৬) “ নীচে ” : ঘষ্্যস্ত পদের সহিত, অধিকরণে। 

(৭) “পাছে, পিছে ” : ঘষ্ঠান্ত পদে, অধিকরণে । 

(৮) “পানে”: “দিকে” অর্থে, মূল অথবা ঘঠ্যন্ত শব্দের উত্তর 
ব্যবহৃত হয়; যথা-_. “ আমা-পানে, আমার পানে; ঘর-পানে, ঘরের পানে '। 

(৯) “পাশে”: ঘষ্ঠান্ত পদের সহিত। 

(১০) “বই” (প্রাচীন বাঙ্গালায় “বহী, বহি”): ‘ব্যতীত’ বা 
“বাহির * অর্থে, মূল শব্দে যুক্ত হয়। 

(১১) “প্রতি”: কর্ম- বা সম্প্রদান-কারকে; ঘষ্ঠ্যস্ত শব্দের উত্তর বসে 

(১২) “বিনা ” (কবিতায় « বিনে, বিনি ৮) : সংস্কৃত অব্যয় শব্দ, 
*বাতিরেক * অর্থে ॥ শব্দের: পরে ও শব্দের পূর্বে, উভয় প্রকারেই এই কর্ণ 
প্রবচনীয়ের উপযোগ হইয়া থাকে ; শব্দের পূর্বে আসিলে শব্দটীকে বিভক্ঞান্ত 
করা হয়; যথা“ হুকুম বিনা, অনুমতি বিনা; বিনা হুকুমে, বিনা অনুমতিতে ; 
বিনা জানাশোনায়, জানাশোনা বিনা " 

(১৩) “বাহির, বাহিরে, বাইরে, বাইর, বা'র, বের” : : মষ্ঠ্ন্ত পদের 


(১৪) “বিহনে ”' : কবিতার ভাষায়, অভাব বা অনবস্থান জানাইতে, 


(১৫) “ভিতর, ভিতরে ” : ঘষ্ঠান্ত পদের সহিত। 

(১৬) “মাঝ, মাঝে " (কবিতায় কচিৎ “ মাঝারে”) : মূল বা ঘঠ্ঠ্যস্ত 
শব্দের সহিত প্রযুক্ত হয় ; যথ৷-_-“ বৃল্াবন-মাঝে, মথুরাপুরের মাঝে, বন-মাঝে 
|| 

(১৭) “সঙ্গে” : ঘণ্ী-বিভক্তির সহিত। 

(১৮) “সাথে” : ঘ্ী-বিভ্ঞান্ত পদের সহিত, “সজে ' শব্দের 
সম.পরধ্যায়ের। “ সাথে ” শব্দ বাঙ্গালা সাধু-ভাষার গদ্যে এবং চলিত-ভাষায় 
তেমন প্রচলিত নহে, কিন্ত পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাঘায় ও কবিতায় বিশেষ-রূপে 
ব্যবহৃত হয়, এবং আজকাল পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষার প্রভাবে সাধু- ও চলিত 
গদ্যে কেহ-কেহ ব্যবহার করিতেছেন। এই অনুসর্গ চলিত-ভাষার প্রকৃতির 
বিরুদ্ধ__চলিত-ভাষায় “ সঙ্গে " ব্যবহার করাই উচিত। oe 


২৩৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(১৯) “সনে” : “সঙ্গে ” ও “সাথে "-র সহিত সম-পর্ধ্যায়ের শব্দ, 
মূল বা ঘষ্্যস্ত রূপের সহিত প্রযুক্ত হয়; কেবল কবিতায় মিলে। 

(২০) “অওয়া, সহা, সেওয়া '’ (আরবী শব্দ, ফারসীর মারফত বাঙ্গালায় 
আসিয়াছে) : “বিনা” শব্দের সহিত সম-পর্ধ্যায়ের । মূল বা ঘষ্ঠ্যস্ত রূপের 
সহিত প্রযুক্ত হয়। 

(২১) “বেগর ” (ফারসী শব্দ, মূলে আরবী) : “বিনা "-র সহিত 
সম-পর্য্যায়ের। মূল শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয় ; যথা__-“ বেগর হাতা (বা হাত৷ 
বেগর) জামা বা কেদারা "| 


[৩০৬৯] কাব্পরক-নিভক্িল্ল প্রস্নোগ 
[১] কর্তকারক 


যে ব্যক্তি বা বস্তু কোনও অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, বা কোনও কার্ম্য করে, 
অথবা অপর ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্যে কোনও কার্ধ্য করায়, তাহাকে বাক্যের “ কর্তা” 
বলা হয়। “কর্তা, বাক্য-স্থিত অন্য পদ হইতে পৃথক্‌ বা নিলিপ্ত থাকিয়া, মাত্র 
ক্রিয়ার সহিত মিলিত-ভীবে সম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশ করে। বাক্য-স্থিত ক্রিয়া-পদের 
পূর্বে, “কে ' অথবা ‘কি’ (অর্থাৎ “কোন্‌ বস্তু ') যোগ করিয়া প্রশ্ব করিলেই, 
উত্তর-্ধারা কর্তা নির্ধারিত হইয়া থাকে ; যথা--“পাখী ডাকিতেছে ” ; প্রশ্ব_ 
“কে বা কি ডাকিতেছে?” ; উত্তর--“পাখী ”: “পাখী” শব্দ এখানে 
কর্তা। “খোকা ঘুমাইল”; “কে ঘুমাইল?”-__-“ খোকা ”* “খোকা ” 
শব্দ এই বাক্যে কর্তা । “তাহার খুঁড়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ”-_-“পক্ত্বপ্রাপ্ত 
হওয়া ” এই ক্রিয়ার কর্তা “ খুড়া ” শব্দ। 

যে কাৰ্য্য করায় তাহাকে “প্রযোজক কর্তা ” বলে; যথা-__“ শিক্ষক 
মহাশয় বালকদিগকে পড়াইতেছেন ” : “শিক্ষক মহাশয়’ প্রযোজক কর্তা । 
“মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন ” : “মা” প্রয়োজক কর্তা । 

সমাপিকা-ক্রিয়া ব্যতিরেকে, অসমাপিকা-ক্রিয়ারও ৷ কর্তৃ-রূপে বিশেষ্য বা 
সর্বনাম পাওয়া যায়; যথ৷--“ রাম আসিলে যদু যাইবে ; আমি যাইতে-না-যাইতে 
ব্যাপারটা হইয়া গেল ”। 


রূপ-তত্ব ২৩৭ 


ব্যাকরণে বাক্যের ভঙ্গী আলোচিত হয় ; বাক্য-গত অর্থ অপেক্ষা, অর্থের প্রকাশ-রীতিই 
হইতেছে ব্যাকরণের বিচাধ্য। “ এ কাজ তাহার দ্বারা হইয়াছে ”-_এই বাক্যের অর্থ, “ এ কাজ 
সে করিয়াছে ”। “ তাহার দ্বারা ” এই ব্যাক্যাংশকে অনেকে “ কর্তরি তৃতীয়া * অর্থ কর্তৃকারকে 
তৃতীয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিক পক্ষে, “ সে” হইতেছে “কর্তা”; কিন্ত যেভাবে প্রথম 
বাক্য গঠিত হইয়াছে, তাহাতে “ কাজ+ শব্দটার উপর একটু জোর দেওয়া হইয়াছে: “কি 
হইয়াছে ?”__“ কাজ”; “কাজ” শব্দ এখানে ‘ কর্তা ’। তজ্বূপ “ রামের ভাত-বাওয়া হইল 
না”: “কি হইল না?" ভাত-খাওয়া ”'; কাধ্য-বাচক বিশেঘ্য-পদ “ খাওয়া” বা “ ভাত- 
খাওয়া ” এখানে কর্তা । “ আমা-হইতে এ কাজ হইবে না” : “কি হইবে না?” কাজ“; 
_“কাজ” শব্দ কর্তা, " আমা-হইতে ”-_অর্থে করণ-কারক, রূপে কিন্ত পঞ্চমী বা অপাদান- 
কারক"। সমার্থক বাক্য : “ আমি এ কাজ করিতে পারিব না, বা করিব না "ইহাতে “আমি” 
কর্তা। « আমা হ'তে এই কার্য হবে না সাধন "কি হবে না ?-: কারধ্য-সাধন ”, এখানে 
কর্তা (এ ক্ষেত্রে “ কার্ধ্য-সাধন হবে না” অথবা “ কাৰ্য্য সাধন-হবে না”-_এই দুই রকমে 
বাক্যটীকে ধরা যায়; পরে § “ সংযোগ-মুলক ধাতু” দ্রষব্য)। 

« তাহাকে এই কাজ করিতে হইবে ,” “ রামের গেলে হয় (কুচিৎ, রাম গেলে হয়)”_-এইরূপ 


এখানে ক্রিয়া যেন কর্তার অপেক্ষা করে না, কর্তৃনিরপেক্ষ হইয়া কেবল ক্রিয়ার স্বয়ংসিদ্ধ ভাবের 


(১) সংস্কৃত তস্য কৃতে, এতৎ কাৰ্য্যং কুর্তা ভবিতব্যহ”$ প্রাকৃত“ তযুস কদে 
এদং কভ্জং করস্তেণ হোদব্বং”” ; অপন্রংশ-“ তাহ কই এঅং .কছৃজং করস্তহি 
হোয়ব্বং “১ বাঙ্গালা“ তাহাকে এ কাজ করিতে হইবে” 

(অর্থাৎ “ তক্সম্পর্কে, বা তদ্বিময়ে, অথবা তাহার-কথা-যদি-ধরা-যায়, এ কাজ, সে-করিতেছে- 
এরূপ-অবস্থায় তাহাকে-থাকিতেহইবে ” ; এখানে “ হইবে ”-র কর্তা উহ্য, এবং 
“ তাহাকে ” এই চতুর্ন্ত পদকে, “ হইবে” ক্রিয়ার কর্তা বলা চলে না।) 

(২) সংস্কৃত“ রাসস্য গতেন ভূয়তে” বা “রামে গতে ভবতি"; প্রাকৃত“ রামযৃস- 
কেরকেণ গদেণ হুবীঅদি * বা. “রামে গদে, হোদি”; অপনংশ_:“ রামহ-এর 
গজ ইন্সহি হঈঅই ৮ বা “ রামি গঅইন্সহি হোই ” ; বাঙ্গালা--“ রামের গেলে হয়” 
বা “রাম গেলে হয়” | 

(অর্থাৎ “রামের গমন-কর্ম-দবারা অবস্থা-বিশেঘ-সংঘাটত-হয়,', বা “ রাম-যদি-যায়-তাহা- 
-হইলে ইহা-হয় ” 1) 

আধুনিক বাঙ্গালার দিকে দৃষ্ রাখিয়া উপরের বাক্যগুনির এইভাবে ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত মনে 

হয়“ করিতে,” “ গেলে»” এগুলি বিশেষ-রূপে "ব্যবহৃত ক্রিয়া-পদ, যথা-ক্রসে “হইবে” এবং 


২৩৮ ভাঘা -প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“হয়” ক্রিয়ার কর্তা ; “ তাহাকে ” ও “ রামের "' এই দুইটী পদকে প্রথমা-স্থলে দ্বিতীয়া- ও ঘষ্টী- 
'বিভক্তি-যুক্ত কর্তৃরারকের পদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক হইবে না (যদিও “ রামের "' পদকে সাধারণতঃ 
“কর্তীয় ঘষ্ঠী * বলা হয়)। তন্রপ-_-“ যুবকটীকে বলবাৰ্‌ দেখায় ”"__এখানেও এই impersonal 
বা ‘ভাবে প্রয়োগ ’ বিদ্যমান : “ যুবকটীকে "দ্বিতীয়া, অর্থ, “ যুবকটী-সম্পর্কে, যুবকটীর-বিঘয়- 
ধরিলে ' ; “‘ দেখায় *' ক্রিয়া-পদের কর্তা “ইহা, এইরূপ ” ইত্যাদি পদ বা খণ্ডবাক্য উহ্য 
{“ যুবকটীর-বিঘয়ে, সে-বলবান্‌ এইরূপ-পৃত্যক্ষ হয়"); “তাহাকে কি তোমার মনে পড়ে "= 
“ তাহার-সম্পর্কে কি তোমার মনে কিছু-বা-কোনও-তাব আইসে?” | 


কর্তৃুকারকের বিভক্তির প্রয়োগ 


পুরাতন বাঙ্গালায় কর্তৃকারকে বিভক্তি-হীন রূপ, এবং বিকল্পে “-এ ”- 
বিভক্তির প্রয়োগ, উভয়ই রীতি-সিদ্ধ ছিল। আধুনিক বাঙ্গালায় “-এ "-কারের 
প্রয়োগ কম হইয়া আসিতেছে; যথা-_আধুনিক বাঙ্গালায় “মা বলেন”; কিন্ত 
প্রাচীন বাঙ্গালায় ও আধুনিক কথ্য তাঘায়-_“ মায়ে বলেন "| সপ্তমী-বিভক্তি 
(অধিকরণ-কারকে) “-এ ” এবং “-তে”' উভয়ই থাকায়, এবং প্রথমায় “-এ ”- 
কার বিভক্তি থাকায়, “-এ "কারের সমার্থক প্রত্যয়-হিসাবে সপ্তমীর “-তে ” 
প্রথমাতেও সংক্রামিত হইয়াছে। এই ব্যাপার আধুনিক বাঙ্গালায় ঘটিয়াছে ; 
যথ৷--" ঘোড়া ঘাস খায়, ঘোড়ায় (= ঘোড়াএ) বা ঘোড়াতে ঘাস খায় ; গোরু 
(গোরুতে) লাঙ্গল টানে ; বাধ (বাঘে, কচিৎ বাষেতে) মানুঘ মারে ; মুখে (মূখে তে) 
কিনা বলে”; ইত্যাদি। 

প্রবাদাত্বক বাক্যে প্রাচীন ভাষার রীতি বজায় থাকে বলিয়া, এইরূপ বাক্যে 
বহু সময়ে কর্তৃকারকে “-এ ”-কার পাওয়া যায়; যথা-_“ রামে মারিলেও মারিবে, 
রাবণে মারিলেও মারিবে ; “গাধায় খায় পাকা কলা, শূয়রে খায় পান '; মানুঘে 
ভাবে এক, হয় আর; বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খায় ; পাগলে কি না বলে, 
(ছাগলে কি না৷ খায়; * অবুনবুত-অবতু বো, অথ ‘তোমাদের রক্ষা করুন') 
গিরিস্থতা । মায়ে বলে পড় পুতা ৮” ; ইত্যাদি। 

যেখানে কর্তা সুনির্দিষ্ট নহে, এবং ক্রিয়ার নিত্যতা অথবা সম্ভাবনা বুঝায়, 
অথবা যেখানে কর্তায় করণের, অপাদানের, অথবা অধিকরণের ভাব থাকে, 
“সবখানে “-এ” (“তে ”)-প্রত্যন্স প্রায়ই পাওয়া যায় ; যথা“ শাস্ত্রে বলে 
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চোরে চুরি করে; গাধায় ধোবার বোঝা বয়; প্লোতে নৌকাখানিকে উন্টাইরা 
দিল” ; ইত্যাদি। 

কর্তার বহুত্বের আভাস বা স্পষ্ট নির্দেশ হইলে, কতকগুলি শব্দে “-এ " 
আসে ; যথা__“ লোকে বলে ; ‘ দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ '; 
“সবে মিলি ভারত-সন্তান ' ; অনেকেই এ রকম করে ; বিপদে পড়িলে সকলেই 
ঈশ্বরকে স্মরণ করে ” ; ইত্যাদি। 

অন্যোন্য অর্থে, এবং সহযোগিতা-স্থলে, দুই কর্তার প্রয়োগ হইলে, “ -এ "'- 
বিভক্তি (বা “-তে” বিভক্তি) সাধারণতঃ উভয় কর্তাতেই আইসে ; তবে কোনও- 
কোনও ক্ষেত্রে প্রথম কর্তীয় বিভক্তি না দিলেও চলে ; যথা-_“' ঘাড়ে ঘাড়ে লড়াই 
করে; উকীলে ব্যারিস্টারে বহস (তর্ক) করিতেছে; ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে 
না; মায়ে-বীয়ে আসিবে ছেলেয় বুড়োয় (অথবা ছেলে বুড়ো) দৌড়া'ল; 
পিতাপুত্রে (বা বাপ-বেটায়) ছুটিয়া আসিল ''। কুচিৎ ব্যক্তি-বাচক নাম কর্তৃরূপে 
আসিলে, “ -এ "-বিভক্তির প্রয়োগ হয় না; যথা__“ রাম আর শ্যাম মুখ দেখাদেখি 
করে না; কেদার আর কাদের খাতা দেখাদেখি করিতেছে; লর্ড আর্উইন ও 
মহাত্বা গান্ধী পরস্পর (বা পরম্পরে) এ বিঘয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন ''; ইত্যাদি । 

সংখ্যা-বাচক শব্দ-ছ্বারা বিশেষিত কর্তার “ -এ "-বিতক্তি যুক্ত হইলে, 
কর্তার সাকল্য বা সমগ্রতা অথবা সন্মিলিতত্বের ভাব প্রকাশ করে, এবং কর্তার 
স্ুপরিচিতদ্বেরও ঈঘৎ দ্যোতনা করে ; যথা“ তাহারা দুই জন চলিয়া গেল-- 
তাহার। দুইজনে চলিয়া গেল ; পণচ জন খাইবে__পাচ জনে খাইবে ”) ইত্যাদি। 


[২] কম কারক 


কর্তা হইতে ক্রিয়ার কার্য্যের বারা যাহাতে প্রস্থত বা ব্যাপ্ত হয়, কিংবা যে 
বস্তুকে অবলম্বন করিরা ক্রিয়ার কাৰ্য্য হয়, অথবা যদ্ধার৷ ক্রিয়া সম্পুর্ণ তা লাভ করে, 
তাহাকে কর্ম কারক বলে। ক্রিয়াপদের উত্তরে, “ কি?” বা “ কাহাকে ?” এইরূপ 
পরশ করিয়া কর্মপদকে জানা যায়; যখা__-“ রাম ভাত খাইতেছে : কি খাইতেছে? 
_ ভাত” “ভাত” কর্মকারক; “রামকে ডাক; গোপাল গল্প বলিবে ) 
যদু বইখানি পড়ে নাই ; আমায় দুইটী টাকা দাও ; যুটিয়া আরও বেশী মজুরী _ 
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চাহিতেছে ; বাবা আমার জন্য কমলালেবু আনিবেন ; নিউটন মাধ্যাকর্ঘণ-সূত্র 
আবিষ্কার করেন ; আলেক্সান্দর দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন ; গাই দূধ দেয় '' ; ইত্যাদি। 

কতকগুলি অবস্থা-বাচক ক্রিয়ার কোনও কর্ম মিলে না__এগুলি অকর্মক- 
ক্রিয়া; যথা_-“খোকা খুমাইতেছে ; একথা শুনিলে লোকে খুব হাসিবে ; 
সে আসিল না "| অকর্মক-ক্রিয়ার ভাবকে ভাঙ্গিয়া, “ কর্‌” বা অন্য ধাতু-যোগে, 
বাক্যটাকে সকৰ্মক করা যাইতে পারে ; যথা__“ খোকা, ঘুম কর; এত হাস্য 
করা উচিত নহে।” গমন, ভ্রমণ প্রভৃতি অর্থ যুক্ত কতকগুলি অকর্মক ধাতুর উত্তর, 
স্থান-, কাল- বা পরিমাণ-বাচক শব্দকে, আপাত-দর্শনে কর্মরূপে পাওয়া যায় ; 
যথা__“ তিন দিন পথ চলিল ; সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছি ; যুদ্ধ সমস্ত দিন 
চলিল ; এক ক্রোশ ঘুরিয়া তবে বাড়ী পছ'ছিলাম ; সে উঁচু তিন হাত লাফাইয়াছে ”' ; 
ইত্যাদি । 

বহক্ষেত্রে অকর্ণক ক্রিয়ার সম-ধাতুজ কর্ম (Cognate Object) হইয়া 
থাকে । এইরূপ সম-ধাতুজ কর্ম প্রায়ই বিশেষণ-যুক্ত হইয়া থাকে, এবং এই কর্ণ- 
-দ্বারা ক্রিয়ার কার্য্যের আতিশয্য, বা গভীরতা, অথবা অন্য বিশেষ গুণ বুঝানো হইয়া 
থাকে; যথা--“ কি মারটাই তাহাকে মারিল ; খুব ঠকাৰ্‌ ঠকাইয়াছে ; সে কেবল 
একটু দেঁতে৷ হাসি হাসিল ; ছেলেটার মা বুক-ফাটা কানু! কীদিল; আর তোমায় 
মায়া-কাননা কাঁদিতে হইবে না; তুরকী-নাচন নাচিল ; কাষ্ঠ-হাসি হাসিল ; আমি 
গভীর ঘুম ঘুমাইলাম ; চারদিক্‌ জাজ্রল্যমান রাখিয়া বুড়ী খুব মরাই মরিয়াছে ; এমন 
চোরের মত থাকা থাকিতে চাই না ”; ইত্যাদি। 

সকৰ্মক ক্রিয়ার সহিতও সম-ধাতুজ কর্ম ব্যবহৃত হয় ; যথা-__“ বয়স হ'ল 
. তিন কুড়ি দশ, ঢের দেখা দেখেছি তীহার বাড়ীতে বহু ভোজে অনেক খাওয়া 
খাইয়াছি '’ ; ইত্যাদি। 

কখনও-কখনও সমার্থক ক্রিয়ার দুইটী কর্ম থাকে, উহাদের মধ্যে একটীকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
করিয়া অপরটীর দ্বারা কিছু বলা হয়, বা অপরটীকে প্রথমটীর উপরে আরোপ করা হয়; 
যথা_-“ হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে পরমেশুরের অবতার বলে ; পাথরকে সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তর বা অশ্যনৃ 
বলে; মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ দেবতা ভাবিবে ; দিনকে রাত, রাতকে দিন করিয়াছে; অর্থ কেই 
অনর্থের মূল জানিবে ; “ঘর কৈনু (করিলাম) বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন 
কৈনু পর"; ক্ষিতি-অপৃ-তেজ-মরদৃ-ব্যোমকে পঞ্চ-ভূত বলে ”__এই বাক্যগুলিতে, “ বুদ্ধদেব, 
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পাথর, মাতাপিতা, দিন, রাত, অর্থ, ঘর, বাহির, পর, আপন, ক্ষিতি-অপৃ-তেজ-মরুদূ -ব্যোম % এই 
পদগুলিকে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে; এইরূপ ক্ম-পদকে উদ্দেশ্য-কর্ম' 
বলে, এবং আরোপিত অন্য কর্মকে বিধেয়-কর্ম বলে। উদ্দেশ্য-কর্ম বিভক্তিযু্ত হইয়া! থাকে, 
বিধেয়-কর্ণ তজ্বপ হয় না। উদ্দেশ্য-কর্মে কর্ণের বিভক্তি যোগ না করিলে, উহা প্রকৃতিতে কর্তৃকারক 
হইয়া দীড়ার, এবং বিধেয়-কর্ম উহার বিধেয়-বিশেষণ হইয়া পড়ে; যথা-_-“ অর্থ কে অনর্থের মূল 
জানিবে "=" অর্থ (হইতেছে) অনর্থে র মূল, (ইহা) জানিবে ” | 


“ দেওয়া, বলা, প্রশ্ব করা ” প্রভৃতি অর্থ যুক্ত সকর্মক ক্রিয়ার কোনও- 
কোনও স্থলে দুইটী কর্ম থাকে ; ণিজ্ত বা প্রয়োজক ক্রিরাও তজ্রপ। এই দুইটা কর্মের 
একটীকে মুখ্য-কর্ম (Direct 0919৫) ও অন্যটীকে গৌণ-কর্ম (Indirect 
07১16০6) বলে। মুখ্য-কর্ম না থাকিলে, ক্রিয়ার কার্য্য পূর্ণ তা প্রাপ্ত হয় না ; গৌণ- 
কর্মের উপর দিয়া অথবা ইহার সহায়তার ক্রিয়ার কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয়, কিন্ত গৌণ-কর্ম 
না থাকিলে ক্রিয়ার কাধ্য সম্পূর্ণ হইতে বাধা থাকে না। “কি?” এই প্রশের 
উত্তরে গৌণ-কর্ম মিলে ; যথা-_“ লক্ষ্মণ চিত্রপট প্রসারিত করিয়া রামচন্দ্রকে 
দেখাইলেন ; ছাত্রটাকে শিক্ষক মহাশয় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; আমাকে 
একটী গান শোনাও ; মা ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন; ‘ জিজ্ঞাসিব এই কথা 
জনে জনে’; গোরুটীকে জাব দাও ” ; ইত্যাদি । 

মুখ্য-কর্সে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না। গৌণ-কর্ষে “-এ (অ), “কে, 
-রে” বিভক্তি যুক্ত হয় ; বহুস্থলে গৌণ-কর্ণ সম্প্রদান-কারক হইতে অভিন্ন । 


কর্মকারকের বিভক্তির প্রয়োগ 


(১) দ্বিকৰ্মক ক্রিয়ার মুখ্য- ও বিধের-কর্সে বিভক্তি যুক্ত হয় না, গৌণ- 
ও উদ্দেশ্য-কর্সেই হয় ;__ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। একবচন ও বহুবচন, উভয়েই 
এক নিয়ম 

(২) অগ্রাণি-বাচক বা অচেতন পদার্থে, তথা ক্ষুদ্র-প্রাণি-বাচক শব্দে, 
সাধারণতঃ বিভক্তি যুক্ত হয় না ; যথা-_“বই আনিয়াছ? ফুল তুলিতেছে ; হাত 
ধোও ; পি'পড়ে দেখুছ বুঝি? আ্কাত্রা দিয়া উইপোকা নিবারণ করে ; বইখান৷ 
ধরো ; ও ফুলটা তুলিও না ; হাত দুটা ধোও গিয়ে ; পিঁপড়েগুলি মেরো৷ না ; 
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জলটুকু খাইয়া ফেলো ; মশা মেরে হাত কালি কর! ; সাগর শুঘিয়া ফেলিল ; কি 
মাছ কুটিতেছে ; পাহাড় নড়ায় সাধ্য কার?” ; ইত্যাদি। 

কিন্তু বিশেষ-ভাবে কর্ণকে নির্দেশ করিতে হইলে, “-কে ” বা “-রে”- 
বিভক্তি ব্যবহৃত হয়; যথা-__“ আগে বেশ ক'রে হাতটাকে ধুয়ে এস’, তার পরে 
ওষুধ লাগাবে ; মাছটীকে বেশ ছোট-ছোট ক'রে কুট্বে ; এই দুধটুকুকে মেরে ক্ষীর 
ক'রে রেখো (কিন্ত, দুধটুকু ম'রে ক্ষীর হ'য়েছে); জগন্নাথ (-জগন্রাথ মতি) 
দেখ (কিন্ত, জগন্নাথকে ডাকো-শক্তিশালী দেবতা জগন্নাথকে, অথবা জগন্নাথ 
নামক ব্যক্তিকে)” ; ইত্যাদি। 

(৩) কর্ম প্রাণি-বাচক শব্দ হইলে, যদি অনির্দিষ্ট থাকে, অথবা যদি কেবল 
জাতি নির্দেশ করে, কিংবা যদি কোনও বিশেষপ-্বারা৷ নিদিষ্ট হয়, তাহা হইলে 
সেখানে বিভক্তির যোগ হয় না। কিন্তু কর্মপদকে যেখানে সুনির্দিষ্ট করিবার আবশ্যক 
হয়, কিংবা কর্মপদ কোনও ব্যক্তি-বিশেষের নাম বলিয়া যেখানে সুনিদিষ্ট, সেখানে 
কর্ম-বিভক্তি যুক্ত হয়। পূর্বে উল্লিখিত গৌণ- ও উদ্দেশ্য-কর্ম কতকটা নির্দেশাত্ক 
বলিয়া, এগুলিতেও কর্ণকারকের বিভক্তি আইসে। বহুবচনে কর্ণকারকে সর্ধদাই 
বিভক্তি যুক্ত হইয়া থাকে । 

কর্মকারকের বিভক্তিগুলির মধ্যে, “-কে” সাধু-ভাঘায় ও চলিত-ভাষায় 
সাধারণ ; “রে” কবিতায় বেশী প্রযুক্ত হয়, ক্ছচিৎ চলিত-ভাঘায় এবং সংস্কৃত 
বহুল সাধু-ভাঘাতেও মিলে ; এবং “-এ (-য়) ", গদ্যে ও পদ্যে সর্বনাম শব্দে, এবং 
কবিতায়, তথা প্রাচীন প্রবাদাদি উক্তিতে বিশেষ্য-শব্দে ব্যবহৃত হয়। 

উদাহরণ--“ কি দেখিতেছি__মানুঘ দেখিতেছি, না গাছ? ; বাঘে (বা বাঘ) মানুঘ মারে ; 
এমন মানুষ (এমন অদ্ভুত মানুষ, ভালো মানুষ) কখনও দেখি নাই ; মানুষটাকে ডাকো; ডাক্তার 
ডাকো, গোবিন্দ ডাক্তারকে ডাকো, ডাক্তার-বাবুকে তার ফী দাও; মুটে ডাকো৷ (=যে কোনও 
একজন অনিদিষ্ট যুটে) ; মুটেকে (মুটেদেরকে) পয়সা দাও (=যে মুটে উপস্থিত আছে) ; রাখাল 
গোরু চরায় (=সাধারণ-ভাবে) ; গোরুটাকে গোহালের ভিতরে লইয়া আইস; রামকে দেখিতেছি 
না? ছেলে নাও_ছেলেকে (এই ছেলেটাকে) নাও; আমি কখনও গঙ্গা দেখি নাই (অপ্রাণি- 
বাচক গঞ্গ। নদী) গঙ্গাকে (২গঙ্গানদীর অধিষ্ঠাত্রী বিশিষ্ট দেবীকে) প্রণাম করো ; হিমালয় দেখিয়া 
আপিলাম; তাহারে ডাকিয়া আনে৷ ; রাজকুমার সসম্্ম-প্রুণিপাত-পূর্বক খঘিরে আহ্বান করিলেন ; 
“আমারে করহ তোমার বীণা * ; “অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস স্দর্শ ন-ধারী যুরারে * ; আমায় 
মারছ কেন? তোমায় দেখুলেও পাপ” ; ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ২৪৩ 


কবিতায় “-এ” বা “-য় ” বিভক্তি-যুক্ত কর্মপদের উদাহরণ-__“ মানুষ হইয়া 
তুমি জিনিলে রাবণে ; কৃষ্ণে ভাবি মনে ; দেহ মোরে সরস বচনে ; বৃথা গঞ্জ দশাননে ; 
গ্রামে লোকে একমনে, পৃজিয়ে দেবতাগণে, খড়গে ছাগে কাটে লোকহিতে ;' ঘোল 
উপচার দিয়া, ছাগল মহিষে ; ভজো মন নন্দঘোষের নন্দনে ” ; ইত্যাদি 

“ লোহা পিটিয়া হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে__লোহাকে পরিবর্তিত করিয়া 
ইস্পাত প্রস্তুত করে ; সোনা গলাইয়া গহনা করে-_সোনা (বা সোনাকে) পিটিলে 
সোনার পাত প্রস্তুত হয় ”"__এরপ ক্ষেত্রে বিকল্পে বিভক্তির ব্যবহার চলে । 

বিভক্তি-বিহীন রূপই কর্কারকের-_অচেতন-চেতন-নিবিশেঘে- সমস্ত মুখ্য-কর্মের প্রকৃত রূপ ; 
প্রাচীনকালে বাঙ্গালায় এই বিধিই ছিল ; যথ৷--বন্দে৷ মাত৷ সুরধুনী ; পূর্বদিকে বন্দিলাম দেব দিবাকর ; 
“যীশু ভজ গিয়া; গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা; গুরু পুছিআ জাণ (-গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানো)” ; ইত্যাদি। পরে সম্প্রদান-কারকের বিভক্তি “-কে, -রে” আসিয়া, প্রথমে গৌণ- ও 
উদ্দেশ্য-কর্মে এবং অবশেষে স্থনিিষ্ট মুখ্য-কর্মেও প্রযুক্ত হইতে থাকে । এততিনু, কোনও বিশেষ 
অর্থ প্রকাশ না করিয়াও, অধিকরণ-কারকের (বণ্তমী) বিভক্তি “-এ”' কর্ম-কারকে সংযুক্ত 
হইয়া থাকে। 


[৩] করণ-কারক 


কর্তা যাহার সাহায্যে কার্ধ্য সম্পাদন করে, তাহাকে করণ-কারক বলে। 
কর্তা কার্ধ্য করে ; কিন্তু যেখানে কোনও পদার্থ এই কার্যে সাধন- বা উপায়-রূপে 
ব্যবহৃত হয়, তাহাই করণ-পদ-বাচ্য। ক্রিয়ার পূর্বে “কিসের বা কাহার দ্বারা,” 
অথবা “কিসের, বা কাহার সাহায্যে,” কিংবা “কিসে ” ইত্যাদি যোগ করিয়। 
প্রশ করিলে, তাহার উত্তরে করণ-কারক পাওয়া যাইবে ; যথা-__“ হাতে মাথা 
কাটে ” : “কিসে কাটে ?__হাতে ”__“ হাতে ” করণ-কারক ; তদ্বপ, “ কলম 
দিয়া লিখিয়াছি : কিসে, বা কিসের সাহায্যে, লিখিয়াছি?__কলম দিয়া "| 


করণ-কারক নানা অর্থে হয়; যথা__ 

[১] সাধন বা যন্ত্রাত্বক করণ : ““ চুরী দিয়া পেন্সিল কাটে৷ ; কুঠার- 
দ্বারা কাষ্ঠ-চেছদন করে, কুড়ুল দিয়া কাঠ কাটে ; পা দিয়া সরাইয়া দিল; চোখে 
দেখ না? আমরা কানে শুনি; জাহাজে করিয়া সাগর পার হয়) কাঁটা দিয়া 
কটা তোলে ; * হট্টমালার দেশে, তারা৷ গাই-বলদে চষে '; আলোয় আঁধার কাটিয়া 
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যায়; হাওয়ায় মেঘ উড়ে’ যায়; মন দিয়া (মনের সাহায্যে) পড়ো ; কড়িতে 
(বা টাকায়) বাঘের দুধ মিলে ; সোজা৷ পথে চলো না কেন? এক ঘায় শেষ ক'রে 
দিলে; এই পথ দিয়া আসিব; কলিকাতা দিয়া আসিব ; হাতে (গোরুতে, বাণ্পে) 
কল চালানো হয় ; “দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার হবে না, হবে ন! ' ; ঘিয়ে ভাজা ” ; 
ইত্যাদি। 

[২] উপায়াত্মক করণ : বাস্তব বা পাথিব, বাহ্যেনদ্িয়-গ্রাহ্য বস্তু যেখানে 
কার্য্যের সাধন হয় না, সেখানে উপায়াত্বক করণ হয় ; যথা_-"'পরিশ্বম-ছারা জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ কর; ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে ; সময়ে সবই হয়; কালে মানুঘ 
পুজশোকও ভুলিয়া যায় ” ; ইত্যাদি। 

[৩] হেতুময় করণ : ইহা উপায়াত্বক করণেরই পর্য্যায়-ভুক্ত ; যথা__ 
“ “ভয়ে ভুলে’ যাই দেবতার নাম '; তোমার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কীদিবে ; 
আনন্দে তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল ; বড় দুঃখে এতগুলি কথা বলিলাম ; 
গোলমালে (গোলেমালে) তাহার টাকা করটা চুরি গেল ; তোমার সুখে সুখী, ব্যথায় 
ব্যথী ; সেবায় তুষ্ট”; ইত্যাদি। 

[8] কালাত্মক করণ : “তিন দিনে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল; * দুই 
দণ্ডে চ'লে যায় দ্‌-দিনের পথ *” | 

[৫] উপলক্ষণ বা লক্ষণাত্মক করণ : “রাম নামে একটা ছেলে; 
“দুখের বেশে এসেছ ব'লে, তোমারে নাহি ডরিব হে”; শিকারী বিড়াল গেণফে 
চেনা যায়; ব্যবহারেই ইতর-ভদ্র বুঝা যায়; জাতিতে ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু কাজে 
অতি পাষণ্ড; বিদ্যার বৃহস্পতি; ক্ষমায় বা ধৈর্ষ্যে পৃথিবী-সম ; বীরত্বে অর্জুন, 
শক্তিতে ভীম ”'; ইত্যাদি। (কোনও-কোনও স্থলে এরূপ প্রয়োগকে অধিকরণ- 
কারক বল! চলে ।) 

- কোনও-কোনও বাক্যে একাধিক করণ থাকে ; যথা-_“মা নিজ হাতে 
ঝিনুক দিয়৷ (ঝিনুকে করিয়া) ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছেন ; সে এক মনে তুলি 
দিয়া ছবি আঁকিতেছে ; সে চোখে-মুখে কখা কহিতেছে ” ; ইত্যাদি । 

যেখানে অপরের পরিচালনায় কোনও কার্য্য করা হয়, সেখানে করণ-কারকে 
“ কর্তৃক ” প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না, “দিয়া (*দিরে)” -প্রতায়ই সেখানে চলে। 


বূপ-তত্ব ২৪৫ 


করণ-কারকের বিভক্তির প্রয়োগ 


(১) করণের নিজ বিশিষ্ট বিভক্তি হইতেছে “-এ (য়ে, য়)” | সাধারণ 
বিশেষ্য শব্দে এই “এ (য়ে, য়)” যুক্ত হয় ; এবং “-এ ”-র পধ্যায়ভুক্ত--“-তে ”- 
গ্রত্যয়ও আইসে ; যথা-__-“ আগুনে সিদ্ধ কর ; কলমে লিখ ; মইয়ে নাগাল পায় ; 
খইয়ে পেট ভরে না ; টাকায় (টাকাতে) সব হয় ; এ রকম ছেলের চেয়ে মেয়েয় 
(মেয়েতে) বংশের মুখ রক্ষা হয়” | “-এ (য়ে, য়)” -প্রত্যয় একটু প্রাচীনগন্ধী ; 
ব্যক্তি-বাচক বিশেঘ্যে ইহার প্রয়োগ কমিয়৷ আগিতেছে। 

(২) প্রায় তাবৎ শব্দে “ দ্বারা * যোগ হয়। “দ্বার! ” ঘণ্ঠী বিভক্তির 
পরেও আসিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যথা---“ মূখ -দ্বারাই (মূখে র দ্বারাই) এ কাজ 
সন্ভবে ; বুদ্ধি-দ্বারা (বুদ্ধির দ্বারা) অসাধ্য-সাধন করা যায়; সেবা-দ্বার৷ মাতাপিতাকে 
তুষ্ট করিবে ; পৃষ্প-্বারা দেব-পূজা হয় ; মৌলবী-সাহেব-্বারা আর বেশী ক্লাস করানো 
চলিবে না ”; ইত্যাদি। তন্রপ-_-“ পণ্ডিতদিগের দ্বারা, পণ্ডিতদিগ-ছবারা ; পুষ্প- 
সমূহ-দ্বার৷ "| সাধারণতঃ বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের উত্তর “ছার! “-প্রত্যয়ের প্রয়োগ 
হয়, কিন্তু অন্য শব্দে প্রযুক্ত হইতেও বাধা নাই। 

(৩) সাধারণতঃ ব্যক্তি-বাচক সংস্কৃত শব্দের সহিত “ কর্তৃক " পদ প্রযুক্ত 
হয়। “কর্তৃক” মুল অবিকৃত শব্দেই যুক্ত হয়, ঘষ্ট্ন্ত রূপে নহে; যথা-- 
“ দেবতা-কর্তৃক, পণ্ডিতগণ-কর্তৃক, রাম-কর্তৃক ; বঙ্চিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক 
প্রণীত ”; ইত্যাদি। 

(৪) “দিয়া”: একবচনে সর্বশ্রেণীর বিশেষ্যের উত্তর করণ-কারকে 
“দিয়া (*দিয়ে)” প্ৰযুক্ত হয়; যথা--“ নিজের লোক দিয়! কাজটা করাইয়া 
লইবে ; তেঁতুল দিয়া অন্বল (অয) রাখে ; এ বুদ্ধি দিয়া কিছু হইবে না৷ '’ ; ইত্যাদি। 

কেবল ব্যক্তি-বাচক শব্দে, “কে (রে)”' -প্রত্যযাস্ত কর্ম- বা সম্প্রদান-কারক" 
যুক্ত রূপের উত্তর “দিয়া (*দিয়ে)” ব্যবহৃত হয়; যথ৷--“ চাকরকে দিয়া ; 
ব্রাহ্নণকে দিয়া জল তুলাইবে না ; উকিলকে দিয়া মোকদ্দমা চালাইবে ” ; ইত্যাদি । 

ব্যক্তি-বাচক ব্যতীত অন্য বিশেঘ্যে বহুবচনে “-কে (রে)*-প্রতায়-যুক্ত 
না করিয়াই “ দিয়! (*দিয়ে)” ব্যবন্ধুত হয় ; যথা__-“ ফুলগুলি দিয়া কি হইবে? । 
কিন্তু ব্যক্তি-বাচক শব্দে “কে” যোগ করিয়া, অথবা অন্য উপায়ে শব্দটীকে 


২৪৬ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দ্বিতীয়ান্ত বা চতুধ্স্ত করিয়া, তবে “ দিয়া (*দিয়ে)” যোগ হইয়া থাকে ; যথা__ 
“ চাঁকরদিগকে দিয়া (*চাকরদের দিয়ে) কোনও কাজ. ঠিক-মত হইবার নহে "| 

সাধারণতঃ অ-সংস্কৃত শব্দের সঙ্গেই “ দিয়া (*দিয়ে)”-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; 
সাধু-তাঘায় সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত-পদ “ ছারা, কর্তৃক "-ব্যবহারই প্রশস্ত । 

(৫) করণ-বিতক্তির লোপ : 

ক্রীড়ার্থক ও গ্রহারার্থক ধাতুর যোগে, করণ-কারকে বহুশঃ বিভক্তি ব্যবহৃত 
হয় না___আকারে করণ-কারককে বিভক্তি-বিহীন কর্ম-কারকবৎ দেখায় ; যথা 
“বেত মারিল ; লাঠি মারিল ; বেতের, লাঠির, ছাতার বাড়ি (-যষ্টি) মারিল ; ঠেঙ্গা 
মারিল ; বাড়ি মারিল ” (কিন্ত “ খড়গ বা খাঁড়ায় কাটিল ”) | প্রসারে“ ইটের 
বাড়িতে (বাড়ি) মাথ৷ ভাঙ্গিয়া দিব; পাশ৷ খেলে ; তরবারি খেলে ; তাস, ফুটবল 
খেলে ৮ ক্রীড়ার্থক বা প্রহারার্থ ক ধাতুর প্রয়োগ না হইলে, বিভক্তি আসে ; 
যথ৷--“ পাশায় সে হারে না; তরবারি-খেলায় সে চতুর; বিদ্যায় বড়, বয়সে 
তরুণ; শোভা, শ্রী ও সৌন্দর্ধ্যে মনোমোহন "| 

(৬) পঞ্চমী ও ঘণ্ঠীর বিভক্তি-দ্বার৷ রুচিৎ করণ-কারকের ভাব প্রকাশিত 
হয়) যথা__“ অস্ত্রের আঘাত; জলের লেখা ; কালির দাগ; নখের আঁচড় ; 
তাসের খেলা ; পুল্র হইতে (--পূত্র-্বারা) যেন বংশ উদ্ভৃজল হয়; “ আমা-হ'তে 
(আমার দ্বারা) এই কার্ধ্য হবে না সাধন ” ; ইত্যাদি । 

কখনও-কখনও করণ- ও অধিকরণ-কারকের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয় করা 
কঠিন হইয়া থাকে। এই হেতু, অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি “ তে,” করণ-কারকের 
জন্যও প্রসার লাভ করিয়াছে; যখা__“ আকাশ মেঘে ঢাকা ; পীড়ায় দুর্বল ; 
এই কাহিনী ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য ; তোমার মহিমা 
যেন জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা ; নৌকাতে নদী পার হয় ; দুঃখে (দুঃখেতে) চিত্ত যাহার 
বিচলিত হয় না ”; ইত্যাদি। 


[8] সম্প্ৰদান কারক 


স্বত্ব-ত্যাগ করিয়া যাহাকে কিছু দান করা যায়, অথবা যাহার জন্য বা যাহার 
উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান-কারক বলে। “ কাহাকে, কাহার জন্য, 
কাহার তরে * ইত্যাদি প্রশ্শের উত্তরে সম্পদান-কারক পাওয়া যায়। 


রূপ-তত্ত ২৪৭ 


সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারকে বিশেষ বিভক্তি আছে, বাঙ্গালায় কিন্তু “-এ, -কে, রে” 
বিভক্তি-যুক্ত কর্ম-কারক ও সম্প্রদান অভিনু | তবে বিশেষ কতকগুলি কর্ণপুবচনীয় অনুসর্গ -ছ্বারা 
সম্পরদান-কারক দ্যোতিত হয়; এই হেতু, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য, 
সাধারণতঃ বাঙ্গালাতেও সম্প্রদান-কারক স্বীকার করা হয়। কেহ-কেহ বাঙ্গালার সম্প্রদান-কারক পৃথক্‌ 
স্বীকার না করিয়া, উহাকে কর্ম-কারকের অন্তর্গত করিয়া দেখেন। ' ইহা এক হিসাবে সমীচীন ; এবং 
“তরে, জন্য, নিমিত্ত” প্রভৃতি অনুষগ-যোগে উদ্দেশ্য-দ্যোতক “ সম্প্রদান,' বাঙ্গাল! ভাষায় গৌণ- 
কর্ণেরই প্রকার-ভেদ (ক্রিয়া-পদের আলোচনায় পন্চাৎ দ্রব্য) 

সম্প্রদান, যথা-_-“ ক্ষ্ধার্তকে অনুদান করা মহাপুণ্য ; সৎপাত্রে কন্যাদান 
করা উচিত; তীহাকে আমার নমস্কার জানাইবে (কিন্ত “তোমায় করি নমস্কার '-- 
এখানে ‘ তোমায় "কে কর্শ-কারক-রূপেই ধরিতে হয়) ; আমার জন্য এই কাপড় আনা 
হইয়াছে ; দুঃখীর তরে যার গ্রাণ কীদে, সে-ই মহাশয় ব্যক্তি”; ইত্যাদি। 

যেখানে স্বেচ্ছায় স্বত্ব-ত্যাগ করিয়া দান করা হয় না- স্বত্ব রাখিয়া, ভয়ে, বলে, অথবা দেয় বস্তু 
বলিয়া, যেখানে অর্পণ হইতেছে, সেখানে কেহ-কেহ সম্প্রদান-কারক স্বীকার করেন না, সেখানে 
ক্রিয়া-বা অনুসর্গ-যোগে চতুর্থী হয় মাত্র ; যথা_-' ডাকাতকে শর্বস্ব দিল ; দরওয়ানকে কিছু ঘুঘ দিয়া 
ভিতরে প্রবেশ করিল ; রাজাকে কর দিতেছে ; চাকরকে সাহিনা দাও; ধোপাকে কাপড় দাও”; 
ইত্যাদি। “গুরু শিঘ্যকে পাঠ দিতেছেন ; তাহাকে অর্ধচন্্র দিয়া বিদায় দিল “_-এরূপ স্থলেও 
সম্্রদান নহে, এইরূপ বাক্যে যে “দে” ধাতু আসিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল বাঙ্গালায় গ্রচলিত 
idiom বা বাক্যতঙ্গী-হেতু। 


সম্প্রদানে অধিকরণের ভাব কিছু আছে বলিয়া, এবং 4-এ"-বিতক্তি অধিকরণ 
ও সম্প্রদান উভয়ের মধ্যে সাধারণ বলিয়া, রুচিৎ সম্প্রদানে সপ্তমীর বিভক্তি.4-তে”-ও 
প্রযুক্ত হয় ; যথা__:“ আমাদের সমিতিতে তিনি অনেক টাকা দেন; “ অন্ধজনে 
দেহ আলো, মুকে দেহ ভাষা ””; ইত্যাদি । 

নিমিভার্থে__“ কিসের সন্ধানে ঘুরিতেছে ?” | 

উপতীঘায় ও কবিতায় “-কে “যুক্ত উদ্দেশ্য-মুলক সম্প্রদান-কারকের 
বিশেষ প্রয়োগ আছে; যথা“ জলকে (জলের জন্য) চল ; ঘরকে যাও 
(= ঘরে, ঘরের উদ্দেশে যাও) ; ছাতাকে ছাতা, লাঠিকে লাঠি” ; ইত্যাদি । 

অধিকরণের অর্থে “-কে **প্রত্যয় হয় : “ আজকে, কা’লকে, সে দিনকে, 
আর বছরকে ” ইত্যাদি । 


২৪৮" তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[৫] অপাদান-কারক 


যাহা কোনও ঘটনার উৎপত্তিস্থান__যাহা হইতে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি 
উৎপনুঁ, চলিত, নির্গত, নিঃস্থত, উিত, পতিত, প্রেরিত, গৃহীত, দুষ্ট, শ্রন্ত, সূচিত, 
নিবারিত, অন্তহিত, রক্ষিত ইত্যাদি হয়__তাহাকে অপাদান-কারক বলে। ‘কি 
বা কাহা হইতে, কিসের থেকে ” ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে অপাদান-কারক পাওরা 
যাইবে ; যথা-_-“ সরিষা হইতে তৈল হয় ; সে ঘর হইতে বাহিরে আসিল ; গাছ 
থেকে ফল পড়িল; হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবাহিত; কৃপ হইতে জল তোলে ; 
বাঘ হইতে মৃত্যু ঘটিল ; বই থেকে বলিতেছি ; পাপ হইতে দূরে থাকিবে ; বেহালা 
হইতে সুন্দর ধ্বনি বাহির হয় ; সাগর হইতে মুক্তা পাওয়া যায় ” ; ইত্যাদি। 

অপাঁদান-কারকে পঞ্চমী বিভক্তির, এবং পঞ্চমী বিভক্তির (বা অপাদান- 
কারকের) কর্মপ্রবচনীয় ক্রিয়াপদময় বিশেঘ অনুসর্গে র ব্যবহার হয়। 


অপাদানের সহিত করণ, সম্বন্ধ ও অধিকরণ, এই তিনের মিশ্বণ স্বাভাবিক ; এই জন্য তৃতীয়া 
ও সপ্তমীর “ -এ ” বা “তে” বিভক্তি- এবং ঘষ্ঠীর “-এর, -র ” বিতক্তি-যোগেও অপাদান-কারক 
হয়; যথ৷--“ গুরুমুখে এ শিক্ষা পাইয়াছ ; তিলে (বা তিল হইতে) তেল হয় ; খনিতে সোনা পাওয়া 
যায়; বাঘের (ভূতের, চোরের) ভয়ে রাত্রিতে ঘরের বাহির হয় ন! ; পড়ায় বিরত হইয়ো না ; এ মেঘে 
বৃষ্টি হয় না; চক্ষু দিয়৷ যেন আগ-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল ; তাঁহার মুখ দিয়া এমন কথা 
বাহির হইবার নহে ; চোখ দিয়ে জল পড়ল; “ ভয়ে ভুলে' যাই দেবতার নাম '; কি সুখে এ কথা 
বলিব” ; ইত্যাদি। 

বিভিন্ন প্রকারের অপাদান-কারক আছে; যথা-__ 


[ক] আধার- বা স্থান-বাচক অপাঁদান-__“ কলিকাতা হইতে সথ্তাহে 
দুই বার জাহাজ রেঙগুন-যাত্রা করে ; আসন হইতে উঠিবেন না; পরিঘৎ হইতে 
প্রেরিত প্রতিনিধি; ছাত থেকে পড়িয়া গেল ; রাজার নিকট হইতে এই সন্মান 
লাভ করিলেন” স্থান- বা আধার-বাচক অপাদানে ক্চিৎ “ হইতে " -পদের লোপ 
হয়, এবং কর্সপ্রবচনীয় বিশেঘ্য-পদ, হয় অবিভজ্ঞন্ত রূপে, না-হয় সপ্তশী- 
বিভক্তি-যুক্ত রূপে, প্রযুক্ত হয় ; যথা-_“ রাজার নিকট হইতে, অথবা রাজার নিকটে, 
রাজার নিকট ; মহাজনের ঠীইয়ে, ঠাই (অথবা ঠাই হইতে, স্থান হইতে, নিকট 
হইতে) কর্জ মিলিল না ”। 


॥ 


বূপনতন্ব ২৪৯ 


[খা] অবস্থাত্বক অপাদীন--“ আমার ঘর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা 
যায় ; আমার বাড়ী থেকে আজানের ধ্বনি শুনা যায় ; গাছ থেকে টানিতে লাগিল ; 
জাহাজ থেকে কথা কহিতে লাগিল ” | 

[গ] কাল-বাচক অপাদান__“ ১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা-দেশে 
ব্রিটিশ অধিকারের আরম্ভ ; চারি দিন হইতে আমার অর হইয়াছে "| 

[ঘ] দুরত্ব-বাঁচক অপাঁদাঁন__“ কলিকাতা হইতে কাশী ২০০ ক্রোশের 
অধিক ” | 

[ঙ] তারতম্য-বাচক অপাদান_-_ রামের চেয়ে শ্যাম বয়সে ছোট ; 
স্বর্গ অপেক্ষা জন্যুভূমির গৌরব অধিক ; প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়”; ইত্যাদি। 

[৬] সন্ধন্ধ-পদ 

যাহার অধিকারে কোনও পদার্থ বিদ্যমান থাকে, বা যাহার সহিত 
কোনও পদার্থের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকে, এবং উক্ত পদার্থকে যাহা বিশিষ্ট করিয়া 
দেয়, তাহাকে সন্বন্ধ-পদীয় বা সম্বন্ধ-পদ (বা ইংরেজী মতে সন্বন্ধ-কারক-_ 
Genitive C56) বলা হয়। “কাহার "বা “কিসের ”__এই প্রশ্বের উত্তরে 
আমরা সন্বন্ধ-পদ পাই। প্রকৃত পক্ষে, সন্বন্ধ-পদ বিশেষ্যের পক্ষে বিশেষণের ন্যায় 
কাৰ্য্যই করিয়া থাকে ; এই জন্য ইহাকে Adjective 0889 বা৷ “ বিশেষণাত্বক 
কারক ”ও বলা যাইতে পারে । 

বহু তাঘায় সমবদ্ধ-পদে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, তাহা বিশেঘণাত্বক পৃত্যয়-_সদ্ধ-বিশেঘ্যের 
লিঙ্গ-অনুসারে, বিশেঘণবৎ সন্বন্ব-পদের লিজেরও পরিবর্তন হয়; যেমন_হিনদুস্থানীতে ““ রাম-কা 
বাপ=রামের পিতা,” “ রাম-কী মী=রামের মা ”_এখানে পরবর্তী সনবন্ধ-বিশেঘ্য “ বাপ” পুংলিঙ্গ 
ও “যী” স্বীলিঙ্গ হওয়ায়, সম্বন্ধের বিভক্তি যথাক্রমে পুংলিজে “ক ” ও স্ত্রীলিঙ্গে “-কী” রূপ 
ধারণ করিয়াছে। তজ্বপ, মারহাটরী “ রামা-চা পিতা (চা- পুংলিজে), রামা-চী মাত৷ (চী- স্ত্রীলিদে), 
রামা-্টে হাত (টেঁ__র্লীবলিজে)'' | সহন্ধ-পদ 'বিশেঘণ-পুকৃতিক বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষণ-অর্থে 


থালা ৷ আবার, সনদের পরিবর্তে কোনও স্থলে বিশেষণ-পদণ্ড ব্যবহৃত হইতে পারে; যা__ 
“ পিতার সম্পত্তি-পৈতৃক সম্পত্তি; আপনার বন্ধু=ভবদীয় বন্ধু; সূর্য্যের জগৎ=সৌর জগৎ "| 


বাঙ্গালায় সন্বন্ধ-অথে ষষ্ঠী বিভক্তি “-র, -এর ” প্রযুক্ত হয়। (কোথায় 
“রে” এবং কোথায় “-এর ” হয়, তৎসদ্বন্ধে পূর্বে ৩.০৬৬, পৃষ্ঠা ২৩০ দ্রষ্টব্য ; 


২৫০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বহুবচনে কোথায় কোথায় “-গুলার, -গুলির, দের, -দিগের, -গণের ” ইত্যাদি 
স্বন্-বাচক অনুসর্গের প্রয়োগ হয়, তৎ্সম্বন্ধে ৩০৬৩, পৃষ্ঠা ২০৯-১৩ দ্রষ্টব্য) । 


বিভিন্ন অর্থে সন্বন্ধ-পদের প্রয়োগ হয়; যথা-- 

(১) সাধারণ সংযোগ, সামীপ্য বা সামান্য সম্বন্ধ : “ নদীর তীর, পুখুরের 

il 
Ls (২) অধিকার বা স্বামিত্ব : “রাজার রাজ্য, মামার বাড়ী, রামের বই, 
আমার দেশ, গোপালের মা "| 

(৩) অংশ বা অঙ্গ: “ পাহাড়ের গা, গাছের ছাল, হাতীর দাত, শিশুর 
মুখ” । 
রি (৪) অধিকরণ সম্বন্ধ : “ জলের মাছ, গহীন পানির মীন, ঘরের মানুষ, 
টোলের ছাত্র, শীতের হাওয়া, গায়ের মোড়ল, পালের গোদা, হাটের পসারী ”। 

(৫) নিমিত্ত সম্বন্ধ : “ বিয়ের বাজনা, রীধিবার কাঠ, জপের মালা, ভিক্ষার 
চাল (অধিকরণেও হয়), ঘোড়ার দানা, দেশের ডাক (অপাদানেও হয়), পড়িবার 
ঘর, টাকার শোক, পরের দুঃখে কাতর "| 

(৬) অপাদান সম্বন্ধ : “সাপের তয়, বাঘের ভয়, কাশীর দক্ষিণে, গঙ্গার 


(৭) করণ সম্বন্ধ : “লাঠির দ্বারা ” | 

(৮) উপাদান সম্বন্ধ : “সোনার গহনা, ক্ষীরের পিঠা, তেলের খাবার, 
সরিঘার তেল ৮ 

(৯) ব্যাপ্তি সন্বন্ধ : “ এক দিনের পথ, তিন ক্রোশের পাড়ী, দুই সপ্তাহের 
দুটা ”। 

(১০) যোগ্যতা- বা গুণ-বাচক সন্ধন্ধ : “খাইবার ওঘধ, মানুষের কৌশল, 
জমীর দাম, স্নানের বেলা, মূখে র অবিবেচনা "| 

+ (১১) গতি সম্বন্ধ : ' “কলের গাড়ী, গোরুর গাড়ী “| 

(১২) পূর্ব-পর বা ক্রম সম্বন্ধ : “ পচের পৃষ্ঠা, দুইয়ের হাট "| 

(১৩) কার্্য-করণ সম্বন্ধ : “ অগ্নির উত্তাপ, প্রদীপের আলো, ধোঁয়ার 
আঁধার ”। 


রূপ-তবব ২৫১ 


(১৪) অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ : “ জ্ঞানের আলো, দিনের বেলা, শোকের 
টু 
(১৫) কর্ম সন্বন্ধ : « বিদ্যার চর্চা, পরের নিন্দা, ঈশ্বরের উপাসনা, দরিদ্রের 
সেবা "| 

(১৬) জন্য-জনক সম্বন্ধ: “রামের পিতা, জমীদারের পূত্র, গাছের 
ফল, শখের ধ্বনি ” | 

(১৭) কর্তা সম্বন্ধ : “ আমার পড়া চাই, সকলের পূজ্য (বা পূজিত) “৷ 

(১৮) বিশেষণ সম্বন্ধ : “গুণের ছেলে, দুঃখের ভাত, নিন্দার কথা, 
চল্লিশের কোঠা, সোনার চাদ, চারের নম্বর, দুধের বাছা, লোহার কাত্তিক, হাড়ীর 
হান, সোনার গৌরাঙ্গ, সাতের সংখ্যা, বভূজাতের ধাড়ী “| 

(১৯) তারতম্য-মুলক সম্বন্ধ : “মধ্যে, অপেক্ষা, চেয়ে ” ইত্যাদি পদ- 
যোগে তারতম্য জানাইবার জন্য ঘষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যথা-“ রামের 
চেয়ে, রামের অপেক্ষা, (রাম-অপেক্ষা), দুই জনের মধ্যে ” ইত্যাদি। কুচিও 
এইরূপ তারতম্য-দ্যোতক পদ-ব্যবহার না করিয়াও, কেবল ঘঠী-গ্রয়োগ-দ্বারা এই 
সম্বন্ধ প্রকাশিত হয়; যথা__“ আমার বড়, তাহার ছোট, ইহার অধিক, *তার 
কম? । 

(২০) অব্যয়-যোগে ঘষ্ঠী : সহার্থক, নৈকট্যাথ ক, তুল্যার্থ ক, হেতু বা 
নিসিভার্থক, বিরুদ্ধার্থক ও দিগ্বাচক শব্দ-যোগে ঘঠী হয়; যথা“ চন্দ্রের 
সহিত, বাঘের সঙ্গে, জোরের সঙ্গে, পণ্ডিতের কাছে, গৃহের নিকটে, লক্ষণের মতন, 
পিতার তুল্য, তাহার নিমিত্ত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, গহনার জন্য, শক্রতার দরুন, ঘরে 
উত্তরে, এশিয়ার অগ্বি-কোণে, রুঘ-দেশের পশ্চিমে ”। 

(২১) বাক্য-বিবক্ষায় : “তিনি যে বিশেষ সন্ত্ট তাহার (তাহাতে) আর 
সন্দেহ নাই "| 

(২২) Principal Sentence অর্থাৎ প্রধান বা মৌলিক বাক্যে 
“ ইলে ”’-পত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্ৰিয়া যদি বিশেষ্যের ভাব প্রকাশ করে, তাহা 
হইলে কর্তৃপদের পরিবর্তে ঘষ্ঠীর ব্যবহার চলে; যথা__-“ রাম গেলে হয়-_শ্যামের 
গেলে চলিবে না ”। অকর্দক ধাতুতেই এইরূপ প্রয়োগ হয়। তজ্বপ, বিশেঘ্য- 
ভাবপ্রস্ত “-ইতে” ও “-ইয়া *-প্রত্যযাস্ত অসমাপিকা-ক্রিয়ার সহিত বিকল্প 


২৫২ তীঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ঘ্ঠী-বিভর্তি-যুক্ত কর্তার ব্যবহার হয়; যথা__-“ তোমার ( তোমায়, তোমাকে ) 
যাইতে হইবে না; রামের (রাম) গিয়া কোনও ফল নাই; দরিদ্রের সেবা 
সকলেরই করিয়া যাওয়া উচিত; সকলেরই (সকলকেই) দরিদ্রের সেবা করিতে 
আছে ”। 

বহস্থলে ঘণীর বিভক্তির লোপ] হয়,_কেবল পাশাপাশি দুইটা শব্দ বসাইলেই গ্থমটীর 
ছারা ঘটার অর্থ প্রকাশিত হয়। এইরূপ অবস্থানকে “ আলগা * বা “ অসংলগু ” সমাস বলা 
যাইতে পারে (পূর্বে ৩০৪৫, পৃষ্ঠা ১৯৪ দ্রব্য) ; যথা“ তোমার অপেক্ষা_তোমা-অপেক্ষা 
(কচিৎ তোমাপেক্ষা); তোমার ছারা__তোমা-ারা ; প্রীতির নিমিত্ত-প্রীতি নিমিত্ত; খাজনার 
বাবত_খাজনা বাবত ”; ইত্যাদি । 


সম্বন্ধে “-কার "প্রত্যয় : 


সময়-, দিকৃ-, অবস্থান- এবং সমষ্টি-বাচক কতকগুলি শব্দের উত্তর “-কার ** 
“প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়ের শক্তি কতকটা বিশেঘণের মত। চলিত- 
তাঘায় কুচিৎ “ -কার ”-এর পরিবর্তে “-কের ” রূপ মিলে ; এই “-কের ” হয় 
গ্রাকৃতের “কের” শব্দ, না-হয় ইহা স্বর-সঙ্গতি-অনুসারে (২.৭১৩, পৃষ্ঠা 
৮২-৮৬ দ্রষ্টব্য) “-কার ” হইতে জাত। কতকগুলি শব্দে সপ্তম্যন্ত রূপের পরে 
ঘষ্ঠী বিভক্তির “-কার '’ বসে। যথা-- 


« পূর্বকার (পূর্বেকার) ; আগেকার ; আজিকার--আজকের, আজকার ; কালিকার_ 
কালকের, কালকার; পরগুকার ; তরশুকার ; শেঘকার, শেঘেকার ; প্রথমকার ; ছেলেবেলাকার ; 
গেদিনকার ; বছরকার দিন, সে বছরকার কথা; উপরকার, উপরেকার ; লীচুকার, নীচেকার ; 
ভিতরকার, ভিতরেকার ; বাহিরকার, বাইরেকার ; এখানকার, এখানকের ; যেখানকার, যেখানেকার 
( যেখুনেকার); সেখানকার ; কখনকার; কবেকার, যবেকার ; যথাকার, তথাকার ; কোথাকার, 
হেথাকার, হোথাকার, সেখাকার; কোনখানকার ; তলাকার ; পিছেকার, পিছুকার; উত্তরকার ; 
বা-দিকৃকার ; দক্ষিণকার, দক্ষিণ-দিকৃকার, পুব-দিক্কার ; সকলকার ; সবাকার, সব্বাইকার, 
সবাইকার ; দৌহাকার ; (কতিকার১) কতুকের ; আপনকার ” | 

উপরের কতকগুলি শব্দে “ -কার ”-পৃত্যয়ের পরিবর্তে সাধারণ ঘণঠীর বিভক্তি “ -এর, -র "' 
ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ “ আজিকাঁর, কালিকার, এখানকার, তখনকার, কখনকার, 
যখনকার ”-এর বিকরে “ -এর, -র ”-প্রত্যয়-যোগে গঠিত রূপ মিলে না। লক্ষণীয়_“' পাঁচজনকার 
_পাঁচজনের,’” প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 


রূপ-তত্ব + ২৫৩ 


এত্তিনু, “ সত্য” শব্দের উত্তর “ সত্যকার ” (চলিত-ভাষায় “ সত্যিকার ”_"“ সত্য 
> সত্যি, পথ্য_পথধ্যি, যজ্ঞ (=যগঁয) > যজ্তি” এইরূপ পরিবর্তন-অনুসারে) রূপটী বাঙ্গালায় 
প্রচলিত; সাধু-ভাষায় “ সত্যিকার ” ব্যবহার করা ঠিক নহে, “ সৃত্যকার ” ব্যবহার করা উচিত। 


[৭] অধিকরণ-কারক 

যে স্থান, বিষয়, অবস্থা, কিংবা কালকে আধার বা৷ আশ্রয় অথবা অবলম্বন 
করিয়া কোনও-কিছু ঘটনা ঘটে, অথবা কোনও-কিছু বিদ্যমান থাকে, তাহাকে 
অধিকরণ বলে ।.. “কোথায়, কিসে, কাহাতে, কখব্‌, কবে “--এই প্রকার 
পদ-যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে অধিকরণ-কারক পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় অধিকরণে 
অপ্রমী-বিতক্তির প্রয়োগ হয়। 

অধিকরণ তিন গ্রকার_-(১) আধার-অধিকরণ, (২) কাল-অধিকরণ, ও 
(৩) ভাব-অধিকরণ। 

(১), আধারাধিকরণ-_যেখানে স্থান বা দেশ বুঝায়__ 

(ক) দেশ- ব৷ স্থান-বাচক : “ ভারতবর্ষে গঙ্গানদী প্রবাহিত; বইখানি 
ঘরেই ছিল ; মাছ জলে থাকে ; জলে কুনীর, ডাঙ্গায় বাঘ ; হিমালয়ে কন্তুরী-ুগ 
দেখিতে পাওয়া যায়; পৃথিবীতে প্রায় সব সভ্য দেশেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত “| 

(খ) ব্যাপ্ত্যধিকরণ : “সমুদ্রে লবণ আছে» দুগ্ধে মাখন আছে; আখের 
মধ্যে গুড়, সরিঘার মধ্যে তেল; সারা দেহে (ব৷ মর্বাঙ্গে) ব্যথা | 

(গ) অবস্থা ও বিঘ়াধিকরণ : “ধর্মে মতি; সর্বশান্তে ব্যুৎপত্ন ; এক 
টাকায় পাঁচটা ; গণিতে বিদ্বার্‌; পাঠে (বা লেখায়) নিবিষ্ট-চিত্ত "| 

(ঘ) সামীপ্যাধিকরণ : “কাশীতে গঙ্গা; খিড়কীতে পুখুর ; দরজায় 
হাতী-বাধা ; গঙ্গাসাগরে মেলা বসে “ 

(২) কালাধিকরণ-_ 

(ক) মৃহূর্তীধিকরণ : “ভোরে সূর্য্য উঠে; গত রাত্রিতে গোরুর বাছুর 
হইয়াছে ; তিনটা বাজিয়া নয় মিনিটে ট্রেন ছাড়িবে ” 

(খ) ব্যাপ্তাবিকরণ : “ গ্রীষ্মকালে সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর হয়; তিন রাত্রি 
ঘুম হয় নাই ; এই বৎসরে প্রজাদের বড়ই অনুাভাব যাইতেছে ” | 


২৫৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(৩) ভাবাধিকরণ : “সে বড়ই দুঃখে পড়িয়াছে ; সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার 
গেল; আনন্দে নিমগ্ন; শোক-সাগরে নিমভূজমান ; কোলাহলে পর্ধ্যবসিত ; 
আনন্দ-সাগরে সন্তরণ ” ; ইত্যাদি । 


সপ্তমী-বিভক্তির লৌপ : 

কাল-বাচক শব্দে, এবং সাধারণতঃ গমনার্থক ক্রিয়ার সহিত ব্যবহৃত স্থান-বাচক শব্দে, সপ্তমী 
বিভক্তি (“-এ, -তে ”) বহুস্থলে ব্যবহৃত হয় না-কেবল অ-বিভক্তিক শব্দটী সপ্চমী- বা অধিকরণ- 
রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা-:“ এ বৎসর বড়ই বিপদ ; এ সময় তার দেখা মেলা তার ; আজ হবে না, 
কাল এসো ; শনিবার ইস্কুল বন্ধ থাকে না; বাড়ী যাও; কলিকাতা পহ'ছিল; কাশী, ঢাকা, বৃশাবন 
গেল; “বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী (নদীতে) এল’ বান "”। 

পার্থক্য লক্ষণীয়“ এক দিন যাবো_এক দিনে যাবো (তৃতীয়া) ; সময়ে এগো--কোব্‌ 
সময় আসবো?) বাড়ী যাও-_বাড়ীতে (বাড়ীর লোকেদের কাছে) খবর দাও 

সপ্তমীতে “-কে” প্রত্যয় : সাধারণতঃ চলিত-ভাঘায় কতকগুলি বাক্যে চতুর্থী “ -কে "- 
গ্রত্যয় সগ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (সম্প্রদান-কারক- পৃষ্ঠা ২৪৭)। 


বীগ্সায় সপ্তমী : বীগ্সা অর্থাৎ * প্রত্যেক * অর্থে সপ্তমী-বিভক্তি-যুক্ত পদের 
দ্বিরুক্তি হয়। এই প্রকার দ্বিরুক্তিতে, প্রথম পদটা অপাদানের ও দ্বিতীয় পদটা 
অধিকরণের কাজ করে; যথা“ হাতে হাতে (প্রত্যেক হাতে, এক হাত 
হইতে অন্য হাতে) ঘুরিতে লাগিল ; কোণে কোণে-প্রত্যেক কোণে; ঘরে ঘরে, 
ঘর ঘর (ঘর ঘর পতি পাতি করিয়া খু'জিয়। বেড়াইল) ; বনে বনে, কুঞ্জ ক্‌ঞ্জে, 
গাছে গাছে, লতায় লতায়, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়; দোরে 
দোরে, দোর দোর, দ্বারে দ্বারে "| ক্খনও-কখনও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গ 
ভাব জানাইবার জন্য এইরূপ দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয় ; যথা_ মনে মনে-আপন 
মনে; কানে কানে-কানে মুখ লইয়া গিয়া ; প্রাণে প্রাণে ; তাকে চোখে চোখে 
রাখবে ; নয়নে নয়নে ; হাতে হাতে (সঙ্গে সঙ্গে) শোধ দিলে ; সাথে সাথে, 
সঙ্গে সঙ্গে; কলমীটা কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে ” ; ইত্যাদি। 


[৮] জন্বোধন-পদ 


বাক্যের গতি ভঙ্গ করিয়া, যাহাকে বিশেষ-ভাবে আহ্বান করা হয়, তাহাকে 
সম্বোধন-পদ্দ বলে। 


বূপ-তত্ব ২৫৫ 


খ'ঁটী বাঙ্গালা শব্দে সন্বোধনে মূল শব্দের কোনও পরিবর্তন হয় না, কতকগুলি 
বিশেষ অব্যয়-পদের দ্বারা সম্বোবন-পদকে স্কুট করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। 4-রা 
বা “-গুলো "প্রত্যয়-যুক্ত বহুবচনের পদ সম্বোধনে কুচিৎ প্রযুক্ত হয়; যেমন-- 
“ওগো মায়েরা, কোথায় সব গেলে গো ?; কি বাবুরা, ব'সে ব'সে কি হ'চ্ছে?; 
ওরে স্বোড়াগুলো (বা ছোঁড়ারা), অত টেঁচাচ্ছিফ্‌ কেন?”। যেমন প্রথমা-বিভক্তি 
বা কর্তায়, তেমন সন্বোবনেও বহুবচনের “-দিগ "-গ্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। “ গণ, 

সাধু-ভাঘায় ও কবিতায় সংস্কৃত শব্দ সম্বোধন-পদে অনেক স্থলে সংস্কৃত শব্দ-রূপের নিয়ম- 
অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে (৩.০৬৭, পৃষ্ঠা ২৩০-৩৩) দ্রব্য । 


নিয়ুলিখিত অব্যয়-পদগুলি সম্বোধন-পদের সহিত ব্যবহৃত হয়। আধারণতঃ 
এই মকল অব্যয় পূর্বেই বসে; কতকগুলি কিন্তু পূর্বে ও পরে উতয়ত্রই, বসে। 
যথ৷--“ অ; অয়ি ; অরে; আমার (পরেও বসে); আরে, আলো ;* এই ; 
এই বে; ও; ও আমার ; ওগো; ওরে ; ওরে আমার; 'ওলো , ওহে; গা, 
গো (স্বতন্র__তুমি কি কা'র্ছ গা বা গে) ; গো (পরে); রে (পূর্বে ও পরে); 
লে৷ (পূর্বে ও পরে) ; হে (পূর্বে ও পরে) ; হা, হয, হীগো। হাগা, হ্যাগা, হ্যাগো ; 
হারে, হীরা, হঁযারে, হঁযারা, হঁযার্য৷ ; হালা, হ্যালা, হ্যাল্যা ; হালো, হলো ; 
হাঁহে, হঁযাহে ; হে ; হেদে, হ্যাদে, হেদে গো ” ১ ইত্যাদি। 

এই সম্বোধনগুলি মানুঘকে আহ্বান করিতে ব্যবহৃত হর। এতগ্ডিনা, নানা 
পশ্ড ও পক্ষীকে আহ্বানের জন্য বিশেষ অব্যয় আছে, সেগুলি স্বতন্র-ভাবে (অর্থ।২ 
কোনও বিশেষ্য না থাকিলেও) ব্যবহৃত হর । (পরে দ্র্ব্য-_অব্যয়-পর্য্যায় ।) 


[৩.০৭] ন্বিশোেন্বণ 


যে পদ-দ্বারা কোনও বিশেষ্য ব৷ অন্য পদের বিশেঘ গুণ, ধর্ম, অবস্থ। বা 
সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে বিশেষণ-পদ বলে; যখা--“ ভাল ছেলে) 
এখানে “ ছেলে ” এই বিশেঘ্য-পদটার একটা বিশেষ গুণ, “ ভাল" এই সদটার 
দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; “ ছেলে ” এই বিশেধ্য-পদের বিশেষণ হইতেছে, 
“ভাল” এই পদটা। 
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“ বড় ভাল ছেলে ”_এখানে “ বড় ' এই পদ, বিশেঘণ-পদ “ ভাল ”-র 
একটী বিশেষ অবস্থা গ্রকাশ করিতেছে, অতএব“ বড় ”' এই বিশেষণ-পদ, “ ভাল "' 
এই বিশেষণ-পদের বিশেঘণ। এ ক্ষেত্রে ইহাকে বিশেষণের বিশেষণ ঝ। 

বিশেষণীয় বিশেষণ বলা হর। 

“ভালর-ভালয় ঘরে পৌছাও ”__এখানে '* ভালয়-ভালয় ’ এই পদদ্ধয় 
“ পোৌছাও ৮ ক্রিয়া-পদের বিশেষ অবস্থার পরিচায়ক ; অতএব “ ভালয়-ভানর,' 
ক্রিয়ার বিশেষণ- অথবা ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে বণিতব্য। 

« তোমা-হেন পণ্ডিতের পাশে মূর্খ আমি কি দাড়াইতে পারি %_এখানে 
“ মুর্খ” পদটী “ আমি ” এই সর্বনামের বিশেষণ । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, গুণাদি-বাচক বিশেঘণ-পদ, বিশেষ্য, বিশেঘণ, 
সর্বনাম ও ক্রিয়া, এই সকল প্রকারের পদের সঙ্গে যুক্ত হইতে পারে। যে গ্রকারের 
পদের সহিত প্রযুক্ত হয় তাহার বিচার করিয়া বিশেষণ দুই শ্রেণীর ধরা যার ; 
(ক) নাম-বিশেষণ-_যাহা। নাম-পদ, সর্বনাম-পদ ও বিশেষণ-পদের সহিত যুক্ত 
হয় (Adjective Proper) ; এবং (খ) ক্রিয়ার বিশেষণ-_যাহা ক্রিরা- 
পদের সহিত ব্যবহৃত হয় (0৮০1) । 


[৩.০৭১] উদ্দেশ্য ও জিঞ্ছেক্স 
(Subject and Predicate) 


যাহার সম্বন্ধে কিছু বল৷ যার, তাহা উদ্দেশ্য বা কর্তা (১০1১19০) ; এবং 
গ্রথমে উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়৷, পরে উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে যে কা বলা যায়, তাহা 
বিধেয় (Predicate) ; যথা__“ ঈশ্বর মঙ্গলময় "এখানে “ ঈশ্বর " উদ্দেশ্য, 
এবং “মঙ্গলময় ” বিবেয়। তন্ধপ “ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়-্থল ”_ 
এখানে “ ঈশ্বর” উদ্দেশ্য, ও “ আশ্বর-স্থল ” বিবেয়। এই বিধেয়-পদ, ক্রিয়াও 
হইতে পারে; কিন্ত ইহা উদ্দেশ্য-পদের সম্পর্কিত কোনও গুণ, বর্ম বা অবস্থা গ্রকাশ 
করে, সেই জন্য ইহা এক প্রকারের বিশেষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবস্থা- 
বা। গুণ-বাচক বিবেয়কে এই জন্য বিধেয় বিশেষণ (Predicative Adjective) 
বল৷ হর | বিশেঘ্য-পদও বিধেয়-বিশেষণ হইয়া থাকে ; যথা---“ ঈশ্বর আমাদের 
আশ্বর-স্থল *। 


রূপ-তত্ব ২৫৭ 


“ কেমন, কত, কোন, কি, কি কি, কিরূপ, কিরূপে, কেমন করিয়া ” ইত্যাদি পদের দ্বার 
প্রশু করিলে, তদুত্তরে বিশেষণ নিণীত হয়; যথা“ এই লাল বেনারসী সাড়ীটা অনেক কষ্টে পঞ্চাশ 
টাকায় কিনিয়াছি ” ;_-“ কেমন সাড়ী ”, “ কোব্‌ সাড়ী ”, “কত টাকা ”, “কি রূপে বা কেমন 
করিয়া কিনিয়াছ ”-_ এই সমস্ত প্রশের উত্তরে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ মিলিবে : “ লাল ”, 
“বেনারসী ”, “এই ৮, “ পঞ্চাশ” ও “অনেক কষ্টে” 


[৩০৭২] নাম-বিশেন্বণ 
অর্থ-বিচার করিলে, নাম-বিশেষণ এই কয়টা মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে :-- 


[১] গুণ- বা অবস্থা-বাচক : “লাল ফুল; বড় গাছ; ঠাণ্ডা জল; উঁচু 
পাহাড় ; গরম চা; তিক্ত ওষধ ; সব লোক ; সমস্ত পৃথিবী; মনোহর দৃশ্য ; 
মবুর বচন; উজ্জল নক্ষত্র; যৎপরোনাস্তি লাঞ্চনা ; অলৌকিক শক্তি; উদার 
প্রকৃতি; লঘ্ুহস্ত ভৃত্য; ক্ষিপ্রগতি দূত ; পরাধীন জীবন ; ধামিক ব্যক্তি; ঘেয়ো 
কুকুর; দ'য়ে কাদা ; দেনো জিনিঘ; মেছো হাটা; গেঁয়ো লোক; শহরে" 
লোক ; নগরিয়া জন ; কাশীতলবাহিনী গঙ্গা ” ; ইত্যাদি। 

[২] উপাদান-বাচক : "স্বর্ণ ময় পাত্র; মৃন্যুয় মুতি; মাটিয়া বা মেটে 
কলগী "| 

[৩] সংখ্যা- বা পরিমীণ-বাঁচক : “ লাখ টাকা ; পণচ হাত; দশ জন “| 
“পাঁচজন মানুঘ ; তিরিশখানা কাপড় ”-_এরপ ক্ষেত্রে, “ এক, দুই, তিন '' 
প্রভৃতি সংখ্যা-বাচক শব্দের উত্তর “-টা, “টী, "খানা, -খানি, -জন "প্রভৃতি 
'পদাশ্রিত নির্দেশক প্রযুক্ত হয় (পূর্বে ৩.০৬৪, পৃষ্ঠা ২১৫-১৯ দ্রষ্টব্য)। 
পরিমাণ-বাচক নাম-শব্দ, সংখ্যা-বাচক শব্দের সহিত মিলিত হইয়া, পরিমাণ-বাচক 
বিশেষণ-রূপে অন্য বিশেষ্যের পূর্বে বসে ; যথা“ এক বিঘা জমি; তিন বাটি 
দুধ; পাঁচ হাত লঙ্ব৷ ; 'দুই শত গজ”) এরূপ স্থলে, ““এক-বিষা, তিন-বাটি, 
পণচ-হাত, দুই-শত ” প্রভৃতি পদ মিলিয়া বিশেষণ হইয়াছে । (ইংরেজীতে 
প্রয়োগ অন্যরূপ ; যথ৷—three cups of Milk, ইহার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ 
হইবে__“ দুধের তিন বাটি “)। 

“ বহু, অনেক, অল্প, কম, বড়, ছোট “ ইত্যাদি বিশেষণ, পরিমাণ-দ্যোতক ) 

17—1497 BT. 
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[81 পূরণ- বা ক্রম-বাচক : “প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, বিংশ, 
অশীতিতম ; পয়লা, সাতই (সাতুই), তিরিশে' '” ইত্যাদি। 

[৫] সর্বনামীয় বা সর্বনাম-জাত বিশেষণ : “ এই ব্যক্তি; যে জন; 
সে মানুঘ; কোন্‌ ভাবুক ; ‘ অত্র ইষ্টেটে (=এই জমীদারীতে) ” ; ইত্যাদি। 

রূপ বা ব্যুৎপত্তি বিচার করিলে, সাধারণ বিশেঘণ-_[১] একপদময়, [২] 
যৌগিক, ও [৩] বহুপদময় বা বাক্যময়__এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে । 

[১] একপদময় বিশেষণ-পদে একটার অধিক শব্দ থাকে না ; যথা__ 
“ বড়, ভাল, ছোট, মন্দ, সুন্দর; মুক্ত, অলৌকিক, চন্ৃতি, এক, পচ, এ, এই, এও, 
সে” ইত্যাদি।  (সমাসে ক্বচিৎ বিশেষণের অর্থ বদলায় : যথ৷--" বড়-মানুঘ, 
ভাল-সানুঘ, মুক্তপুরুষ "| ) 

একপদময় বিশেঘণগুলিকে আবার তিনটা শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা__ 

(ক) মৌলিক__যে বিশেঘণগুলির বিশ্লেষণ আধুনিক বাঙ্জালায় সম্ভব 
হয় না__যেগুলিকে মূল ও অবিকৃত অর্থাৎ প্রত্যয়াদি-বিহীন শব্দ বলিয়া বাঙ্গালায় 
ধরিতে হয় ; যথা__“ বড়, ছোট, নূতন, নোতুন, পুরানো, ভাল, উচু, নীচু, লা, 
চওড়া ’’ ইত্যাদি । কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীতে পড়ে ; যথা__ 
“এ, ও, সে, যে’ ইত্যাদি। কতকগুলি সংস্কৃত ও বিদেশী শব্দকে বাঙ্গালায় 
এই পর্ধ্যায়েই ফেলিতে হয় ; যথ৷--“ তুচ্ছ, মন্দ, হাজির, কম, বেশী, গায়েবী, 
জাহির, চালাক "| 

(খ) ক্দন্ত-_খাঁটা বাঙ্গালা : যথা-_“ পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, বহতা 
নদী, পড়ন্ত রোদ্দুর, ঘুমন্ত খোকা, করা কাজ, দেখা লোক, হাঁটা পথ "'; সংস্কৃত : 
যথ৷--“ যুক্ত, গৃহীত, ক্রিয়মাণ, নীয়মান, আহৃত, করণীয়, দাতব্য, বর্তব্য "| 

(গ) তদ্ধিতীন্ত-__খাটি বাঙ্গালা : “ নগরিয়া > নগুরে+, বুদ্ধিমন্ত; দেশী, 
ঢাকাই, কটকী ; বর্ষমানিয়াবদ্ধমেনে' ; হিনুস্থানী, জাপানী ; বাঙ্গালা , সাতই 
(সাতুই); চব্বিশে' ” ; ইত্যাদি ;' সংস্কৃত : “শক্তিমাব্‌, ধামিক, শাক্ত, পৈতৃক, 
বান্দীয়, বৈদ্যুতিক, বঙ্গীয়, দেশীয়, ধনবাব্‌, শ্ৰীমান্‌, বুদ্ধিমান, সাম্প্রদায়িক, 
ইত্যাদি কতকগুলি বিদেশী বিশেষ্য ও বিদেশী প্রত্যয়-যুক্ত তছ্জাত বিশেষণ, 
উভয়ই বাঙ্গালায় প্রচলিত; এইরূপ বিশেঘণকে “ বিদেশী তদ্ধিতান্ত ” শ্রেণীর 
বলা যায় ; ষথা--“ছ'শ- হুশিয়ার; আক্কেল--আক্কেলমন্ত ; কেতাব-_কেতাবী ; 
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গ্রেপ্তা--গ্রেপ্তারী ” ; ইত্যাদি। “কত, যত, হেন, এমত, এমন, যেমন, 
কেমন” প্রভৃতি কতকগুলি সর্বনাম-জাত বিশেষণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মিশ্র; 
যথা-_-““ নিকাহিতা বিবি ; রেভেসৃট্রীকৃত দলিল; মাষ্টারী কাজ” 

(ঘ) বিভজ্তিযুক্ত--ঘষ্ঠী-বিভক্তি যোগ করিয়া, বিশেষ্য শব্দ হইতে বিশেঘণ- 
পদ গঠিত হয়; যেমন-_“ ্রাহ্নণের বৃত্তি, পাথরের বাটি, সুতির কাপড়, ফুলের 
মধু, ফুলের শরীর, সোনার অঙ্গ, প্রাণের বন্ধু, তিনের পৃষ্ঠা, রক্তমাংসের শরীর, পুণ্যের 
শরীর ” ইত্যাদি। 

(ও) উপপর্গ-যুক্ত__খাঁটী বাঙ্গালা, সংস্কৃত, বিদেশী ও মিশ্র; যথা-- 
“ নি-কামাইয়ে, বিবস্ত্র, বেহায়া, বেশুমার "| 

[২] যৌগিক বিশেষণ__বহুবীহি ও অন্য সমাপ-ারা সমন্ত-পদ এইরূপ 
যৌগিক বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। 

(ক) খাঁটী বাঙ্গালা, যৌগিক বিশেষণ-শব্দ : “মা-মরা ছেলে, মন-মরা 
মানুষ, বুক-ভাঙ্গা দৃঃখ, বুক-জোড়া তীল-বাসা, আধ-মরা মানুষ, হাত-কাটা জামা, 
হাতে-কাটা সূতা, কলম-কাটা ছুরী, ঘর-াঙ্গানো৷ কথা, তিন-শ' কথা” ইত্যাদি। 

(খ) সংস্কৃত শব্দ : “বন্রনির্ধোঘ ধ্বনি, জীবনমুক্ত মহাপুরুষ, কুন্গম-কোমল 
করপল্লব, দেবপ্রতিম মানব, অনলসন্নিত জ্যোতি:, অনলয্বাৰী গিরি; কলাকুশল, 
গতিশীল ; বীরভোগ্যা বনুন্ধরা ; কর্তব্যপয়ারণ পুত্র ; মাংসভুক্‌, পতনোন্মুখ, 
রৌপ্যময়, পদ্াপলাশনয়ন, উত্তালতরলময়ী, অমুতনিস্যন্দিনী ; দিনগত পাপক্ষয় ; 
সর্ববাদিসন্মত ; শয়নোদ্যত, তরলগসমাকুল ''; ইত্যাদি । 

কতকগুলি বিশেষণ, বিশেষ-শব্দ-যুক্ত সমাসের দ্বারা গঠিত। এইরূপ বহু 
যৌগিক বিশেঘণ সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; যথা- তৈলাক্ত 
(অভ), গুণান্বিত (+অন্থিত), গদ্ধাকুল (আকুল), জনাকীর্ণ (আকীর্ণ), ক্ষুধাতুর 
(আতুর), পণ্ডিতোচিত (উচিত), সুখকর (কর), বিপদাপনু (আপনু), দয়াপরায়ণ, 
ক্রোধপূর্ণ, সেবাপর, প্রীতিভাজন, বন্ধুবৎসল, গৃহশূন্য, পঙ্ডিতদনন্ুলত, শীসম্পন্ন 
স্বীহীন, গ্রহণযোগ্য ” ইত্যাদি। 

(গ) বিদেশী £ “ কম-জোর, দিল-দরিয়া, জবর-দস্ত is ; 

(ঘ) মিশ্র £ “ পু'ধি-গত বিদ্যা, লেন-স্থ বাড়ী, রত্ব-ভরা তরী; প্বাণ- 
জুড়ানো, দিল-খোলা, ছায়া-ঢাকা, বিশ-গজী, সবুট পদাঘাত "| 
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[৩] বহুপদময় বা বাক্যময় বিশেষণ-_ যার-পর-নাই পাজী ; 
যৎপরোনাস্তি পরিশ্বম ; সব-পেয়েছি-র দেশ; সাত-রাজার-ধন মাণিক ; কুড়িয়ে'- 
পাওয়া ছেলে ; জো-হুকুম ; আপ-কা-ওয়ান্তে ; প'ড়ে-পাওয়া ; পাঁচ-ক্রোশের পথ ; 
তিরিশ-দিনের দিন; যাচ্ছেতাই (-অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট < যাহা-ইচছা-তাই) ; ঘর- 
জালানে'-পর-ভীলানে' ছেলে ; আপন-কাজে-আপনিই-ব্যস্ত মানুঘ "; ইত্যাদি । 

বহু শব্দ, বিশেষ্য ও বিশেঘণ উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হয় ; যথা_“ পুণ্য, 
পাপ, শুভ, মঙ্গল, কল্যাণ, বিশেষ, পরিষ্কার, সাধু, 'সত্য, মিথ্যা, আশ্চর্য্য, লাল, 
নীল, শীত, অর্ধ, কম, বেশী, গরম, তাল, মন্দ” ইত্যাদি। 


[৩.০৭৩] ভ্রিলম্া'তিস্ণেল। 


ক্রিয়া-বিশেঘণের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি বাঙ্গালায় বিদ্যমান :-- 

[১] কেবল বিতক্তিহীন পদের প্রয়োগের দ্বারা ক্রিয়া-বিশেঘণ সুচিত 
হয়; যথা__“ শীঘ (ত্রা) যাও; নিশ্চয়ই আসিব ; অবশ্য বলিব ; কখন বলিবে? 
ঠিক বল; খালি. বকে; ক্রমাগত চলিতেছে ; ভাল আছে; আজ আসিব; পরশ 
বলিব ; কা'ল যাইব; আজ-কাল "| 

[২] তৃতীয়া বা সপ্তমীর “-এ "-বিভক্তি-যোগে, ক্রিয়া-বিশেষণ হয় ; 
যথা__“' বেগে, ধীরে, ্বচছন্দে, সুখে, কুশলে, সঙ্গে, সমতিব্যাহারে ; উপরে, 
নীচে, সামনে, সমুখে (সুমুখে), পরে, দূরে, কাছে, ওখানে, এখানে, আগে, ভিতরে, 
বাহিরে ; “ রসাল কহিল উচেচ স্বর্ণ লতিকারে ' ; ‘ গরজে গন্ভীরে হনু স্বর্ণ রথচুড়ে * ; 
“নাদিল কাতরে শিবা, কুকুর কীদিল কোলাহলে, শূন্যমার্গে গজিল তীঘণে 
শকুনি-গৃধিনীপাল * ; উত্তম-রূপে, যোগ্যতা-সহকারে '’ ; ইত্যাদি। 

সংস্কৃতশব্দ : “ সহসা (সহয্‌ শব্দ, তৃতীয়া বিভক্তি), হঠাৎ (হঠ শব্দ পঞ্চমী), 
অকস্মাৎ” | (“যেন তেন ” প্রাচীন বাঙ্গালা “ যেহেন, তেহেন ” হইতে ৷) 

[৩] “ করিয়া ”__এই অসমাপিকা-ক্রিয়া-পদ যোগে, অথবা “-ইয়া ”- 
প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-দ্বারা, ক্রিয়ার বিশেষণ হয়; যথা--“ ভাল করিয়া ; 
হা-হা (বা হো-হো) করিয়া বেড়ানো; জজ করিয়া তারা জলিতেছে ; ঠকৃ- 
ঠকিয়ে' ; হব্হনিয়ে' ; কচ্মচিয়ে' ; জেনে”-শুনে” ; নাচিয়া-নাচিয়া ” ; ইত্যাদি । 
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[8] “মাত্র” শব্দ-যোগে £ * চলিবা-মাত্র, দিবা-মাত্র ” | 

[৫] “সহিত, পূর্বক, পুরঃসর ” প্রভৃতি পদ-হ্বার সমাস করিয়া £ 
“ প্রণাম-পূর্বক, সন্মান-পুরঃসর বলিলেন চর 

[৬] “-ত:, খাত “ধা, শঁঃ,-বৎ, তত্ৰ ; -মত, মতন ” -প্রত্যয়ান্ত পদ-দ্বারা £ 
“ সাধারণতঃ, সম্ভবতঃ, ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ ;. শতধা ; অর্বথা : ক্রমশঃ) স্তম্ভবৎ ; 
একত্র, সর্বত্র, যত্র, তত্র ; ঠিক-মত, ভাল-মতন, এমত, যেমত al 

[৭] বীপ্দায় শব্দদ্বৈত করিয়া £ শনৈঃশনৈঃ, মুহুমুহ: ; কখনো-কখনো। + 
বিন্দু-বিন্দু, বার-বার (বারে বারে), ধীরে ধীরে ; আস্তে আস্তে ; নাটিয়া নাচিয়া, 
দেখিতে দেখিতে ” ; ইত্যাদি |.“ যেখানে-সেখানে, যত্রতত্র, যেথা-সেথা, যেমন- 
তেমন করিয়া” প্রভৃতি পরস্পর-সাপেক্ষ শব্দ-প্রয়োগে গণিত ক্রিয়া-বিশেঘণ এই 
পর্য্যায়ে পড়ে। 


[০০৭৪] বিশোেন্বণেব্ লির্গ-বিালস 


সাধারণতঃ খঁটি বাঙ্গালা বিশেষণ-পদ সর্বত্র অবিকৃত থাকে (পূর্বে বিশেখ্যের 
লিঙ্গ, ৩.০৬২, পৃষ্ঠা ২০০-০২ দ্রব্য) ; কিন্তু কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বিকরে স্্রীলিজে 
“ঈ "প্রত্যয় যুক্ত হয়; যথা__“ অভাগা পুরুষ__অভাগী (বা আভাগী) নারী ; 
রাক্ষমী মা; পাগলা ছেলে-_পাগলী মেয়ে; এলোকেশী কালী ” ; ইত্যাদি। 
সাধু-ভাঘায় অনেক সময়ে সংস্কৃতের অনুকরণে স্্রীলিঙ্গে “-আ৷ ” বা. “-ঈ "*প্রত্যর- 
যুক্ত রূপ ব্যবহৃত হয়; যথা_-" অবল৷ জাতি, অনুরাগান্থিতা নায়িকা ; ধনবতী 
মহিলা ; বৃদ্ধিমতী, রূপসী, সুন্দরী, মহীয়সী, মানিনী নারী”; ইত্যার্দি। “ বিবাহিতা 
নারী "র অনুকরণে “ নিকাহিতা৷ স্ত্রী তাল্লাকিতা ভার্্যা ”-ও পাওয়া যায়। _ সাঁধু- 
ভাষায় অগ্রাণি-বাচক শব্দের বিশেষণে, সংস্কৃতের দেখাদেখি, স্্ীপ্রত্যয় হয় ; দৃষ্টান্ত 
পর্বে দেওয়া হইয়াছে (বিশেষ্যের লিঙ্গ, ৩.০৬২, পৃষ্ঠা ২০১-০২)। তিথি-বাচক 
হইলে, সংস্কৃত ক্রম-সংখ্যা-বাচক বিশেষণ-পদ “দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, 
ঘগী... চতুর্দশী,” এবং বিতর্ভি-বাচক ক্রম-সংখ্যা “প্রথমা, দ্িতীয়া...সপ্তমী,” 
প্রত্যয় -ুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয় 


ক 
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[৩.০৭৫] তারতম্য বা অত্িশীস্রন” অথবা িশ্পেন্শ্েল 
তুলনা (Comparison of Adjectives) 


দুইটা (অথবা দুইয়ের অধিক) ব্যক্তি বা পদার্থের মধ্যে একটীর সহিত 
অন্যটার (অথবা অপরগুলির) তুলনা করিতে হইলে__একটী যে অন্যটার অপেক্ষা 
(বা অপরগুলির অপেক্ষা) কোনও বিষয়ে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ইহা জানাইতে হইলে 
সংস্কৃত, ফারসী, ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষায় এইরূপ নিয়ম আছে যে, বিশেঘণে বিশেষ 
্রত্যয় যুক্ত করিয়া, ইহার রূপে কিছু পরিবর্তন-সাধন-পূর্বক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়; 
কিন্তু খঁটি বাঙ্গালা শব্দে সেরূপ কিছু হয় না, বিশেঘণটী অবিক্ত-রূপেই থাকে । 
যে পদার্থের সহিত তুলনা কর! হয়, তাহাকে “ উপমান " বলে, এবং যাহার তুলনা 
করা হয় তাহাকে “ উপমেয় ” বলে। বাঙ্গালা ভাষায় দুইটা ব্যক্তি, বস্তু বা পদার্থে র 
মধ্যে তুলনা করিবার নিয়ম এই ট 

[১] উপমানকে অপাদান-কারকে (পঞ্চমী-বিতক্তিতে) আনা হয়, এবং 
বিশেষণটা উপমেয়ের বিধেয়-রূপে পরে বসে ; যেমন--“ মেঘ অপেক্ষা (মেঘ 
হইতে, ভেড়ার চেয়ে, ভেড়ার থেকে, ভেড়া হ'তে) গোরু বড় ; রূপার চেয়ে সোনা 
দামী; সোনার চেয়ে রূপা কম-দামী ” ; কিংবা পঞ্চমী-বিতক্তির পরিবর্তে, নিয়- 
লিখিত ব্যাধ্যান-মূলক উপায়েও তুলনা জানাইতে পারা যায় ; যথা--“মেঘ আর 
গোরু এই দুইয়ের মধ্যে গোরু বড় (বা গোরুই বড়, বা গোরু বেশী বড়); রাম এবং 
শ্যাম দুইজনের মধ্যে শ্যামই পরিশ্রমী (বা শ্যাম অধিক পরিশ্রমী) | 

[২] উৎকর্ঘ বা অপকর্ধের আধিক্য বিশেষ করিয়া জানাইতে হইলে, বা 
তুলনায় পাথক্য বা অন্তর অধিক হইলে, বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত বিশেষণের পূর্বে 
অথানুসারে “ অধিক, অনেক, অত্যন্ত, বেশী, খুব, অল্প , কম, একটু, একটুখানি, 
অনেকখানি, অনেকটা ” প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ বসে; যথা-_“ ভেড়ার চেয়ে 
হাঁতী অনেক (খুব) বড় ; অশ্ব অপেক্ষা গর্দত অল্প ক্ষুদ্র ঘোড়ার চেয়ে গাধা 
একটু ছোট ; রামের চেয়ে শ্যাম বেশী বুদ্ধিমাব্‌ "| 

অনেক পদার্থের মধ্যে তুলনায় একটার উৎকর্ষ বা অপকর্থ জানাইতে হইলে, 
সকল- বা অমন্ত-বাচক শব্দ অপাদান-কারকে ব্যবহৃত হয় (কিংবা সাধুভাঘায় 
“ সর্বাপেক্ষা ” এই সমস্ত-পদ ব্যবহৃত হয়), এবং উপমানের উল্লেখ থাকিলে উপমানকে 


বূপ-তত্ব ২৬৩ 


অধিকরণ-কারকে (সপ্তমী-বিভক্তিতে) আনা হয়; অথবা অর্থানুসারে, উহার 
বহুবচনের অপাদান-কাঁরক প্রযুক্ত হয়; যথা_“ এ কথা সব চেয়ে (সব থেকে) 
ভাল ; সব চেয়ে ভাল কথা এই ; স্থলচর জস্তদের মধ্যে হাতী সব চেয়ে বড় ; পশুগণ- 
মধ্যে হস্তী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ; রাম, শ্যাম, যদু, এই তিন জনের মধ্যে যদু-ই সব চেয়ে 
বুদ্ধিমান ; গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গ হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গ; গে সকলের চেনে 
পাজী '’; ইত্যাদি । 

তুলনা করিবার কালে, বাঙ্গালা ভাষার রীতি-অনুসারে, বিশেঘণে কোনও 
প্রত্যয়-যোগ হয় না. কিন্ত সংস্কৃত ভাষায় ্রত্যয়-যোগ করিয়া বিশেঘণের পরিবর্ধন 
করা হয়, এবং এই পরিবধিত রূপ-দ্বারা এক বা বহর সহিত তুলনা করা হয়। দুইটা 
বস্তুর মধ্যে তুলনা হইলে সাধারণতঃ সংস্কৃতে বিশেষণের উত্তর ““-তর *প্রত্যন্ 
যুক্ত হয়, এবং দুইয়ের অধিক বস্তুর মধ্যে হইলে সাধারণতঃ “ তম ”শগ্রত্যয় আইসে। 
(এই “তর, তম প্রত্যয় হইতে “ তারতম্য শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ-- 
তুলনা-্বারা উৎকর্ষ বা অপকর্ম নির্দেশ করা |) সংস্কৃত হইতে গৃহীত “ -তর, তম ”- 
যুক্ত বহু বিশেঘণ-পদ বাঙ্গালা ভাষায় (বিশেষ করিয়া সাধু-ভাঘায়) ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। “-তর, -তম *'-পৃত্যয়দ্বয়, মূল বা অবিকৃত বিশেঘণের উত্তর প্রযুক্ত হয়; 
যথ৷__ “মেৰ অপেক্ষা হস্তী বৃহত্তর ; হিমালয় বিদ্ধ্য অপেক্ষা উচচতর ‘ 
প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ দ্বারা বহর সহিত তুলনা বুঝাইলে, “ সর্বাপেক্ষা, সকলের চেয়ে " 
প্রভৃতি অপাদান-কারকের পদ বা বাক্য প্রযুক্ত না করিলেও চলে; যথা__“ পশুগণ- 
মধ্যে (বা পশুর মধ্যে) হস্তী বৃহত্তম ; রাম, শ্যাম ও যদু, এই তিন জনের মধ্যে 
যদূ-ই বুদ্ধিমত্তম ; হিমালয়ের সমস্ত শৃঙ্গের মধ্যে গৌরীশঙ্কর-ই উচ্চতম ''। 

“ তর, -তম "*প্রতায়ান্ত উদাহরণ : « গুরু__গুরুতর--গুরুতম ; প্রিয় 
গ্রিরতর-__প্রিয়তম ; কৃশ__কৃশতর-_কৃশতম ; মিষ্ট__মিষ্টতর-_মিষ্টত ; তিভ 
__তিজ্ততর-_তিক্ততম ”। 

খাটি বাঙ্গালা (প্রাকৃত) ও বিদেশী শব্দে “ -তর, -তম "প্রত্যয় কদাপি প্রযুক্ত হয় না-_ 
এই প্রত্যয় কেবল বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেই নিবদ্ধ থাকে; “ ভাল-_ভালতর-_ভালতম, বড়তর-- 
বড়তম, চালাকতর-_চানাকতম” ইত্যাদি প্রকার রূপ বা্গালায় চলে না। 

কখনও-কখনও বাঙ্গালায় আগত -তর, -তম ” যুক্ত সংস্কৃত বিশেষণ-পদ 
হইতে তুলনার ভাব অন্তহিত হইয়া যায়-_এই প্রত্যয়-দছবারা অতিশীয়ন বা তুলনা 
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না বুঝাইয়া, কেবল গুণের আবিক্য বুঝায় ; যখা-_“ তিনি ঘোরতর (অত্যান্ত 
ঘোর বা কঠিন) বিপদে পড়িয়াছেন ; গুরুতর সনস্যা (অত্যন্ত গুরু); উত্তম 
(= খুৰ ভাল)” ; ইত্যাদি । 

“তর, -তম ” ভিনু, সংস্কৃতে “-ঈয়্‌* (প্রথমার একবচনে পুংলিঙ্গ 
“ঈীয়ার্, স্্রীলিঙ্গে “-ঈয়সী,”” ক্লীবলিঙে - “-ঈয়ঃ ”) ও “-ইষ্ঠ *-প্রত্যয়দ্বয় ও 
কতকগুলি বিশেষণের উত্তর মিলে । এই প্রত্যয়গুলির যোগে, কখনও-কখনও মূল 
বিশেষণের রূপে কিছু আত্যন্তর পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে ; যথা“ স্বাদু-_স্বাদীয়ঃ 
_ স্বাদিষ্ঠ (তুলনীয়, ইংরেজী ৪sweet--sweeter—sweetest) ; লঘু. 
লখীয়ার্‌-__লঘিষ্ঠ ; গুরু--গরীয়ান্‌ (গরীয়সী)-__গরিষ্ঠ ; বহ-_ভূয়াৰ্‌ (ভূয়সী, ভূয়ঃ) 
__ভূয়িষ্ঠ ; বলী-_বলীয়াব্‌ (বলীয়সী)__বলিষ্ঠ; প্রিয়_ প্রেয়ার্‌ (প্ৰেয়সী, প্রেয়ঃ) 
_ প্রেষ্ঠ; প্রশস্য (বা শ্রী বা শ্রীমৎ)_ শ্রেয়ার (শ্রেয়সী, শ্েয়:)_ শ্রেষ্ঠ; অল্-_ 
কনীয়ার্‌ (কনীয়সী)--কনিষ্ঠ ; উরু--বরীয়ান্‌ (বরীয়সী)__বরিষ্ঠ ; মহত্ব_মহীয়াৰ 
(মহীয়সী)__মহিষ্ঠ॥ তারতম্য জানাইতে “-ঈয়সূ, -ইষ্ঠ '-প্রতায়-যুক্ত পদ বাঙ্গালায় 
তাদৃশ ব্যবহৃত হয় না-_তারতম্যের জন্য এগুলিকে অপ্রচলিত-ই বলা যায়; এখন 
এগুলি প্রায়ই সাধারণ বিশেঘণের মত ব্যবহৃত হয়; যথা“ স্থাদিষ্ঠ(--সুন্নর 
স্বাদযুক্ত) অনু, ভূয়সী (-প্রভৃত) প্রশংসা ; বলিষ্ঠ (=বলশালী) ব্যক্তি ; জোষ্ঠ (= 
অগ্রজ) ; প্রেয়সী (প্রিয়া স্্র) ; মহীয়সী (-মহদৃগুণ-যুক্তা) নারী ” ; ইত্যাদি। 
“জননী জন্মুভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ''_-_‘ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও 
গুরু'-_এখানে অতিশীয়ন বা তারতম্যের ভাব মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
বাঙ্গালায় “ গরীয়সী ” শব্দ কেবল সাধারণ ভাব-ই প্রকাশ করে। “শ্রেষ্ঠ” 
শব্দ বাঙ্গালায় কেবল “উৎকৃষ্ট '" অর্থেই সাধারণ-ভাবে ব্যবহৃত হয় ; যথা, 
“অনতম শ্রেষ্ঠ কৰি ” ) মুলে এই শব্দ যে বহুর সহিত তুলনায় উৎকর্থ প্রকাশ করিত, 
শে বোধ চলিয়া যাওয়ায়, বাঙ্গালায় ইহার উত্তর আবার “-তর, -তম "-প্রত্ায় যোগ 
করিয়া, “ শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম ”" এই দূইটী নূতন পদ স্্ট হইয়াছে! তদ্বৎ 
“ কনিষ্ঠ__কনিষ্ঠতম ; জ্োঠ্-_জ্যোষ্ঠতম "| 

সাদৃশ্য বা সমান ভাব জানাইবার জন্যও বিশেঘণের তুলনা হয়; তখন 
প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত উপমানের সহিত (সর্বনাম হইলে বিকল্পে প্রাতিপদিক রূপের 
সহিত- নিয়ে দ্রষ্টব্য) “হেন” এই শব্দ জুড়িয়া (সাধারণতঃ পদ্যে ও চলিত- 


।  বূপ-তন্ব ২৬৫ 


ভাষায়), কিংবা ঘষ্ঠ্যস্ত উপমানের সঙ্গে “ মত, মতন, ন্যায় ” এই শব্দগুলিয় কৌন 
একটী যোগ করিয়া, এই সাম্য বা সাদৃশ্য প্রকটিত হয় ; যথা-_“ রাবণ হেন বীর ; 
আমি হেন ভাল মানুষ ; মহাভারত হেন বই ; তুমি হেন বীর (বা তোমা হেন বীর) ; 
সে-হেন-তার মত (মতন) সাদাসিধা মানুষ ; রামের মত স্বামী, লক্ষ্মরণের মত 
দেওর ; ভীমের ন্যায় বীর ; হাতেমের মত দাতা ; আকবরের ন্যায় উদার ” ; ইত্যাদি 


[৩.০৭৬] সহখ্যা-বাঁক বিশেষণ 


বাঙ্গালায় সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হইলে অবিকৃত 
থাকে। ক্রম-সংখ্য| জানাইতে হইলে, চলিত বাঙ্গালায় গণনার সংখ্যাকে কোনও- 
কোনও স্থলে ঘণ্ঠী-বিভক্তি-ুক্ত করা হয় ; যেমন “ একের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর, তেরর 
পরিচ্ছেদ " কিংবা, প্রথমতঃ সংখ্যা-বাচক শব্দ, তৎপরে ঘ্ঠী-বিভর্তি-যুক্ত উদ্দেশ্য 
শব্দ, এবং তদনস্তর পুনরায় উদ্দেশ্য শব্দ __এই ভাবে ক্রম প্রকাশিত হয়; যথ৷-- 
“ভিন বারের বার ; পাঁচ দিনের দিন; সাত ভাগের ভাগ ; এক শ' দিনের দিন ; 
প্রত্যেক আট জনের জন ” | কিন্ত সর্বত্র এইরূপ নিয়ম খাটে না। চলিত-বাঙ্গালায় 
ক্রম-বাচক সংখ্যা প্রকাশ করা কঠিন ব্যাপার | বাঙ্গালায় ক্রম-বাচক সংখ্যার অভাব, 
সংস্কৃতের ক্রম-বাচক শব্দ ব্যবহার করিয়া পূরণ করা হয়। তারিখ জানাইবার 
জন্য “ এক” হইতে “ বত্রিশ " পর্য্যন্ত সংখ্যার বিশেষ ক্রম-বাচক রূপ আছে। 
নিয়ে বাঙ্গালার ও সংস্কৃতের গণনা সংখ্যা ও (বন্ধনীর মধ্যে) ক্রম-বাচক সংখ্যা 
দেওয়া হইতেছে ; তারিখের জন্য “পহেলা” হইতে “ বত্রিশে ” পর্য্যন্ত ক্রম-বাচক 
সংখ্যাগুলি ব্যবহৃত হয়। 


বাঙ্গালা সংখ্যা সংস্কৃত সংখ্যা 

১, এক (উচ্চারণে [য়্যাক্‌] ) এক (প্রথম, প্রথমা) 
(পহেলা, পয়লা) 

২,দুই, দূ’ (দোসর!) ছি (দ্বিতীয়, দ্বিতীয়া) 

৩, তিন (তেসরা) ্রি (তৃতীয়, তৃতীয়া) 


8, চারি, চার (চৌঠা, *চৌঠেো)  চতুঃ (চতুর্থ , চতুর্থী ; তুরীয়) 
€, পাঁচ (পঁচই, পীচুই) পঞ্চ (পঞ্চম, পঞ্চমী) 


২৬৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বাঙ্গালা সংখ্যা 
৬, ছয়, ছ' (ছউই) 
৭, সাত (সাতই, সাতুই) 
৮, আট (আটই, আটুই) 
৯, নয়, ন’ (নঅই, নউই) 
১০, দশ (দশুই) 
১১, এগার, এগারো (এগারই) 
১২, বার, বারো (বারই) 
১৩, তের, তেরে (তেরই) 
১৪, চৌদ্দ, চোদ্দ (চোদ্দই) 
১৫, পনর, পনের, পনেরো 
(পনরই, পনেরই) 
১৬, ঘোল, ঘোলে৷ (ঘোলই) 
১৭, সতের, সতেরো৷ (সতরই, 
অতেরই) 
১৮, আঠার, আঠারো (আঠারই) 
*১৯, উনিশ (উনিশিয়।, উনিশে') 
২০, কুড়ি, বিশ (বিশে') 
২১, একুশ (একুশে') 
২২, বাইশ (বাইশে') 
২৩, তেইশ (তেইশে') 
২৪, চব্বিশ (চব্বিশে') 
২৫, পঁচিশ (পঁচিশে) 
২৬, ছাব্বিশ (ছাব্বিশে') 
২৭, সাতাইশ, সাতাশ (সাতাশে') 


18২89৯১75০৪ ৯৯, ৯৯৯ প্রভৃতি স্থলে “ উন-” 


সংস্কৃত সংখ্যা 
ঘট্‌, ঘঘ্‌ (ষ্ঠ, ঘা) 
সপ্ত (সপ্তম, সপ্তমী) 
অষ্ট (অষ্টম, অষ্টমী) 
নব (নবম, নবমী) 
দশ (দশম, দশমী) 
একাদশ (একাদশ, একাদশী) 
দ্বাদশ (দ্বাদশ, দ্বাদশী) 
ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশ, ত্রয়োদশী) 
ত্তশ (চতুশ, তুদশী) 
পঞ্চদশ (পঞ্চদশ, পঞ্চদশী) 


ঘোড়শ (ঘোড়শ, ঘোড়শী) 
সপ্তদশ (সপ্তদশ, সপ্তদশী) 


অষ্টাদশ (অষ্টাদশ, অষ্টাদশী) 
*উনবিংশতি (উনবিংশ, -তিতম) 
বিংশতি (বিংশ, -তিতম) 
একবিংশতি (একবিংশ, -তিতম) 
দ্বাবিংশতি (দ্বাবিংশ, -তিতম) 
ত্রয়োবিংশতি (ত্ৰয়োবিংশ, -তিতম) 
চতুবিংশতি (চতুবিংশ, -তিতম) 
পঞ্চবিংশতি (পঞ্চবিংশ, -তিতম) 
ঘড় বিংশতি (ঘড় বিংশ, -তিতম) 
সপ্তবিংশতি (সপ্তবিংশ, -তিতম) 


বা “ একোন-” উভয় শব্দই 


সংখ্যাটীর পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যথা_:“ উনচত্বারিংশ ( উনচত্বারিংশত্তম ), একোনচত্থারিংশ (একোন- 


চস্বারিংশত্তম)” | 


রূপ-তত্ব 


বাঙ্গালা সংখ্যা 


২৮, আঠাইশ, আটাশ (আঠাশে', আটাশে') 


২৯, উনব্রিশ, উনতিরিশ (উনত্রিশে') 
৩০, তিরিশ, ত্রিশ (তিরিশে') 
৩১, একত্রিশ (একত্রিশে') 

৩২, বত্রিশ (বত্রিশে') 

৩৩, তেত্রিশ 

৩৪, চৌত্ৰিশ (প্রাচীন__চৌতীশ) 
৩৫, প'য়ত্রিশ 

৩৬, ছত্রিশ (গ্রাম্য__ছুতীশ) 
৩৭, সীঁই ত্রিশ, সীয়ত্রিশ 

৩৮, আটত্রিশ 

৩৯, উনচল্লিশ, উনচাল্লিশ, উনচালিশ 
৪০, চল্লিশ, চাল্লিশ, চালিশ 

৪১, একচ্লিশ, একচাল্লিশ, একচালিশ 
৪২, বিয়াল্লিশ 

৪৩, তেতাল্লিশ, তেতালিশ. 

88, চুয়াল্লিশ 

৪৫, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়তালিশ 

৪৬, ছেচল্লিশ 

৪৭, সাতচল্লিশ 

৪৮, আটচল্লিশ 


৪৯, উনপঞ্চাশ 
৫০, পঞ্চাশ 
৫১, একানু 
৫২, বাহানু 
৫৩, তিগ্লানু 


২৬৭ 


সংস্কৃত সংখ্য! 

অষ্টাবিংশতি (অষ্টাবিংখ, -তিতম) 
উনত্রিংশৎ (উনবিংশ, উনত্রিংশত্তম) 
ব্রিংশৎ (ত্রিংশ, ত্রিংশত্তম) 
একক্রিংশৎ (একক্রিংশ, তম) 
দ্বাত্রিংশৎ (দ্বাত্ৰিংশ, -ত্তম) 
্ৰয়স্তরিংশৎ (ত্ৰয়স্তরিংশ, -ত্তম) 
চতুস্রিংশৎ (চতুক্রিংশ, -ভ্তম) 
পঞ্চত্রিংশৎ (পঞ্চব্রিংশ, -ত্তম) 
ঘট্ত্রিংশৎ (ঘট্ত্রিংশ, -তম) 
সপ্তত্রিংশৎ (সপ্তত্রিংশ, -ত্তম) 
অষ্টাত্রিংশৎ (অষ্টাত্রিংশ, -ভ্তম) 
উনচস্বারিংশৎ (উনচত্বারিংশ, -ভ্তম): 
চত্বারিংশৎ (চত্বারিংশ, তম) 
একচত্বারিংশৎ (একচত্বারিংশ, -্তম) 
দ্বিচত্বারিংশৎ (দ্বিচত্বারিংশ, -ভম) 
ব্রিচত্বারিংশৎ (ত্রিচত্বারিংশ, -ত্তম) 
চতুশ্চত্বারিংশত্য (চতুশ্চত্বারিংশ, -ভতম) 
পঞ্চচত্বারিংশৎ (পঞ্চত্বারিংশ, -ত্তম) 
মট্চত্বারিংশৎ (ঘট্চত্বারিংশ, -ত্তম) 
সপ্তচত্বারিংশৎ (সপ্তচত্বারিংশ, -ভ্তম) 
অষ্টচত্বারিংশৎ, অষ্টাচত্বারিংশৎ 

(অষ্টচত্বারিংশ, -ত্তম) 
উনপঞ্চাশৎ (উনপঞ্চাশত্তম) 
পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশত্তম) 
একপঞ্চাশৎ (. *শত্তম) 
দবিপঞ্চাশত, দ্বাপঞ্চাশৎড (. * শত্তম) 
ব্রিপঞ্চাশত, ব্রয়ঃপঞ্চাশৎ (. *শত্তম) 


২৬৮ 


৭০, সত্তর 

৭১, একাত্তর (একহাত্তর) 
৭২, বাহাত্তর 

৭৩, তিহাত্তর, তিয়াত্তর 
৭8, চুহাত্তর, চুয়াত্তর 
৭৫, পঁচাত্তর 

৭৬, ছিয়াত্তর 

৭৭, সাতাত্তর 

৭৮, আঠাত্তর, আটাত্তর 
৭৯, উনআশী 

৮০, আশী 


ক 


ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সংস্কৃত সংখ্যা 
চতুঃপঞ্চাশৎ (. *শত্ম) 
পঞ্চপঞ্চাশৎ (. *শত্তম) 
ঘট্পঞ্চাশৎ (. শততম) 
সপ্তপঞ্চাশৎ (. *শত্তম) 


অষ্টপঞ্চাশৎ, অষ্টাপঞ্চাশৎ (. . শত্তম) 


উনঘষ্টি (উনঘষ্টিতম) 

ঘটি (তম) 

একষষ্টি (-তম) 

দবিঘা্, দ্বাঘাষ্ট (-তম) 
ত্রিষষ্টি, ত্রয়ঃঘষ্টি (-তম) 
চতুঃঘষ্টি (-তম) 

পঞ্চঘষ্টি (তম) 

ঘট্মষটি (তম) 

সপ্তঘাষ্ট (-তম) 

অষ্টঘষ্ট, অষ্টাঘট্টি (-তম) 
উনসপ্ততি (-তম) 

সপ্ততি (-তম) 

একসপ্ততি (-তম) 
দ্বিসপ্ততি, দ্বাসপ্ততি (-তম) 
ত্রিসগ্ততি, ত্রয়ঃসপ্তুতি (-তম) 
চতুঃসপ্ততি (-তম) 
পঞ্চসপ্ততি (তম) 
ষট্সপ্ততি (তম) 
সপ্তসপ্ততি (-তম) 
অষ্টসপ্ততি, অষ্টাসপ্ততি (-তম) 
উনাশীতি (-তম) 
অশীতি (-তম) 


রূপ-তত্ব ২৬৯ 


বাঙ্গালা সংখ্যা সংস্কৃত সংখ্যা 

৮১, একাশী একাশীতি (তম) 

৮২, বিরাশী দ্যশীতি (-তম) 

৮৩, তিরাশী ত্র্যশীতি (তম) 

৮৪,চুরাশী চতুরশীতি (তম) 

৮৫, পচাশী পঞ্চাশীতি (-তম) 

৮৬, ছিয়াশী ঘড়শীতি (-তম) 

৮৭, সাতাশী সপ্তাশীতি (-তম) 

৮৮, আটাশী, আঠাশী, অষ্টআশী, অষ্টাশী অষ্টাশীতি (-তম) 

৮৯, উননই, উননব্বই উননবতি (-তম) 

৯০, নই, নব্বই নবতি (-তম) 

৯১, একানই, একানব্বই একনবতি (-তম) 

৯২, বিরানই, বিরানব্বই* দ্বিনবত্তি, দ্বানবতি (তম) 

৯৩, তিরানই, তিরানব্বই ত্রিনবতি, ব্রয়োনবতি (-তম) 

৯৪, চুরানই, চুরানব্বই চতুর্ণবতি (-তম) 

৯৫, প'চানই, পণচানব্বই পঞ্চনবতি (-তম) 

৯৬, ছিয়ানই, ছিয়ানব্বই ঘণুবতি (তম) 

৯৭, সাতানই, সাতানব্বই সগ্তনবতি (তম) 

৯৮, আটানই, আঠানই, আটানববই  অষ্টানবতি (-তম) 

৯৯, নিরানই, নবনবতি, উনশত (-তম) 
১০০, শ’, শো, এক-শ', এক-শো শত (শততম) 
১০১, এক-শ' এক একাধিকশত (একাধিকশততম) 
২০০, দূই-শ’, দূশৌ দুই শত, দ্বিশত (দ্বিশততম) 
১,০০০, হাজার, দশ-শ’ সহয় (সহয্বতম) 
১,০২৫ (এক) হাজার পঁচিশ, পঞ্চবিংশত্যধিক-সহযব (পঞ্চ- 

দশ-শ’ পঁচিশ বিংশত্যধিক-সহঘ্বতম 


১৯৩৬, এক-হাজার নয়-শ’ ছত্রিশ, 
উনিশ-শ’ ছত্রিশ 


২৭০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বাঙ্গালা সংখ্যা সংস্কৃত সংখ্যা 
১০,০০০, দশ হাজার বা অযুত 
১,০০,০০০, (এক) লাখ বা লক্ষ 
১০,০০,০০০, দশ লাখ বা নিযুত (মিলিয়ন=million) 
১,০০,০০,০০০, (এক) কোটি (দশ মিলিয়ন)। 

ক্রম-সংখ্যা ব্যতীত, গণন-সংখ্যা হইতে স্ষ্ট অন্য প্রকারের পরিমাণ-বোধক 
সংখ্যার জন্য নিয়বণিত পদগুলি বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা 

[ক] গণিত-সংখ্যা-বাচক-_“ একগুণ ; দ্বিগুণ, দুইগুণ, দুগুণ, দুনা, 
দুনো; চতুর্তণ, চৌগুণা ; পাচগুণ '’; ইত্যাদি। 

[খ] ভগ্ন-সংখ্যা-বাঁচক__“ ১/৪-পোয়া, পাদ; ১/৩-তেহাই, তিন 
ভাগের এক ভাগ; ১/২- আধ, অর্ধ, আর্ধেক, আছ্ধেক, আধেক ; ১/৪ কম 
=পৌনে, পাদোন ; ১/৪ অধিক--সওয়া, সপাদ ; ১/২ অধিক--সাড়ে, সার্ধ ; 
১-১/২-১/২ কম ২=দেড়, দ্বর্ব (দ্বি-অর্ধ); ২-১/২-১/২ কম ৩= আড়াই, 
অর্ধ-তৃতীয় ; ২-১/৪--সওয়া-দুই ; ৪-১/৪=সওয়৷-চার ” ; ইত্যাদি। 

[গ] ভগ্নাংশ-সংখ্যা--১/৩, ২/৩, ৪/৫, ৬/৭ প্রভৃতি ভগ্র-সংখ্যা-বাচক 
পদ “তিনের এক, তিনের দুই, পঁচের চার, সাতের ছয় ” (অর্থাৎ “তিন 
ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের দুই ভাগ, পাঁচ ভাগের চার ভাগ, সাত ভাগের 
ছয় ভাগ ”) এইরূপে, অথবা “এক তৃতীয়, দুই তৃতীয়, চার পঞ্চম, ছয় সপ্তম " 
এইরূপে পড়া উচিত ; কিন্তু সাধারণতঃ যে ক্রমে সংখ্যাগুলি লিখিত হয় সেই ক্রম 
অবলম্বন করিয়া, এবং ইংরেজীর one-third, two-thirds, four-fifths, 
six-sevenths গ্রভৃতির অনুকরণে “ একের তিন, দুইয়ের তিন, চারের পচ, 
ছয়ের সাত” রূপে অনেকে পাঠ করেন। “তিনের এক ” প্রভৃতি রূপে, অথবা 
“ এক তৃতীয়, দুই তৃতীয়, চার পঞ্চম, ছয় সপ্তম ” রূপে পাঠ করাই সমীচীন । 


[৩০০৮] সর্বনাম 


বাক্য-মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত, অথবা অজ্ঞাত, কোনও সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে - 
যে-সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলিকে সর্বনাম বলে। সর্ব অর্থাৎ সকলের নামের 


বূপ-তত্ব hk ২৭১ 


স্থলে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, “সর্বনাম!” এই নামকরণ হইয়াছে; সর্বনাম-পদের 
বাবহার-ছারা, একই পদের পুনরাবৃত্তি নিবারিত হয়; যেমন“ রামের বাড়ী 
গিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে দেখা হইল না, তাহার পিতা বলিলেন যে মে কলিকাতায় 
গিয়াছে ”__এখানে “তাহার ” ও “সে” প্রয়োগ করায়, “রামের "ও 
“রাম” পদের পুনরুল্লেখ নিবারিত হইল। 
লিঙ্গানুসারে বাঙ্গালায় সর্বনামের রূপ-ভেদ হয় না, কেবল কতকগুলি 
সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে বিশেষ রূপ আছে। 
সর্বনাম নানা প্রকারের হয় ; যথা 
[১] ব্যক্তি-বাচক বা পুরুষ-বাচক (Personal) ; 
[২] উল্লেখ-সুচক বা নির্ণয়-সূচক (Demonstrative— 
(ক) প্রত্যক্ষ- বা অন্তিক-নির্ণয়-সূচক (Proximate বা Near 
Demonstrative) ; 
(খ) পরোক্ষ- বা দূরস্থ-নির্ণয়-সূচক (Remole বা। 11 Deon 
strative) ; 
[৩] সাকল্য-বাচক (Inclusive) 5 
[৪] সন্ধন্ধ সংযোগ- বা সঙ্গতি-বাচক (Relative) 5 
[৫] প্রশ্ম-সুচক (08971951856) 5 
[৬] অনিশ্চয়-সূচক (Indefinite); 
[৭] আত্ম-বাচক (Reflexive) 5 
[৮] ব্যতিহারিক (Reciprocal) | 
বাঙ্গালা সর্ধনামের * শব্দ-রূপ,' বিশেষ্য-পদের রূপেরই মত হইয়া থাকে_বিশেখ্যের উত্তর 
যে-ঘকল তায় ও কমনীয় প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, রধানেও নেইল আইনে; ফি গল 
শব্দের রূপে একটু বৈশিষ্ট্য আছে! প্রায় তাব১ মরধনামের দুইটা করিয়া রূপ বিদ্যমান_-(১) একটা 
ক্তৃকারকের বা অ-বিভক্তিক অথবা বিতক্তিহীন রূপ (nominative form), এবং (২) অন্যটা 


গ্রাতিপদিক রূপ (9690-0) বা তির্য্যক্‌ (oblique form) অথবা স-বিভক্তিক বা বিভক্তি- 


গ্রহী রূপ (inflexional post-positional £০৮৭)। বিভক্তি যোগ করিতে হইলে, এই 
প্রাতিপদিক রূপেই করা৷ হয়, অবিতক্তিক বা মৌলিক রূপের উত্তর বিভক্তি যুক্ত হয় না। নিয়ে 


প্রদত্ত রবনামের রূপ হইতে এই দুই প্রকার বৈশিষ্টযই বুঝা যাইবে। 


২৭২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[৩০৮১] [১] ব্যক্তি-বাচক বা পুকুলন্ম-বাচিক সর্বলীন্ম 
(Personal Pronouns) 
[ক] উত্তম-পুরুষের সর্বনাম (First Persounl Pronoun) 


| একবচন বছবচন 


আমরা, আমরা-যব, আমরা মকলে : 
মোরা (কবিতার) । 


মূল বা অ-বিভক্তিক রূপ | আমি ; মুই (গ্রান্য) 


' স-বিভক্তিক বা তিরয্যক্‌ অথবা আমা-; ৮৬ আমাদের ; মোদিগ-, 
প্াতিপদিক রূপ মো- (কবিতায়) মোদের, মো-সবা- (কবিতায়) । 


“আমি ”__সাধারণ রূপ ; সকলেই নিজের সম্বন্ধে এই সর্বনাম ব্যবহার 
করে। 

“মুই ”--বঙ্গদেশে বহু স্থলে অশিক্ষিত লোকে এখনও এই পদটি ব্যবহার 
করে ; আধুনিক সাহিত্যে বা ভদ্র-সমাজে ইহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কিন্ক 
প্রাচীন সাহিত্যে “মুই” পদ মিলে_-“মুই, মুঞি, মুহি ” প্রভৃতি নানা 
বানান দৃষ্ট হয়। 

“মো-”-_এই পদটা আধুনিক কবিতার ভাষার মিলে, এবং বঙ্গদেশের 
বহু স্থলে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রাদেশিক ভাঘায এখনও এই রূপের প্রয়োগ করে। 


প্রাচীন বাঙ্গালায় “মুই " মূলতঃ একবচনের পদ, “ আমি (আঙ্গি-আযৃহি, আলে -আযৃহে)' 
বহুবচনের ; আগামীতে এখনও “মই” একবচনে ও “ আমি '' বহুবচনে ব্যবহৃত হয়; তন্ধপ 
উড়িয়াতে “' মু (একবচন), আন্তে (বছবচন)” ; হিলুস্থানীতে “' মৈ (একবচন), হম (বহুবচন)! 
বছবচনের “' আমি” ক্রমে একবচনেও ব্যবহৃত হইতে থাকে, এবং একবচনের “মুই '” বিরল- 
প্রচার বা অপ্রচলিত হইয়া যায়। “ আমি” তখন পুরাপুরি একবচনেরই পদ হইয়া দাঁড়ায়, এবং 
বহুবচনের জন্য “আমি '* হইতে “ আমরা-সব, আমরা ” প্রভৃতি নূতন রূপের হুট হয়। উড়িয়া 
ও হিন্দুস্থানীতে একবচনের পদ “মু” ও “ৈ” প্রচলিত থাকা সত্বেও, বহুবচনের রূপ “' আস্তে, 
হম” মূ একবচনেও ব্যবহৃত হর, ও নূতন বহুবচনের রূপ “' আস্তে-মানে ” ও “' হম-লোগ " স্য্ট 
হইরাছে; এবং আগামীতেও “ আমি "-র পাশে নূতন রূপ “ আমা-লোকে " স্থান পাইয়াছে। 

পরের পৃষ্ঠায় “মুই” ও “আমি ”-র সম্পর্ক প্রদণিত হইল ; জিংমবার পরনের নান 

তুই, তুনি ”-র উৎপত্তি ও ইতিহাস, প্রথম পুরুষের “* মুই, আমি "-র মত বলিয়া, “ তুই, তুমি "র 
উন 


|] 
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আমি (মুই- গ্রাম্য) 


আমরা, আমরা-সব, আমরা সকলে (কবিতায় 
মোরা, মোরা-সব) 


আমাকে, আমারে, আমায় (কবিতায়__ 
*মোরে) 


এ 


আমা-হইতে, আমা-হ’তে ; আমা-দ্বারা, 
আমার দ্বারা ; আমা-দিয়া, আমাকে 
দিয়া; * আমায় দিয়ে ; আমা-কর্তৃক'; 
(কবিতায়__মোদিয়া, মোকে দিয়া, মো- 
‘হইতে, মো-হ'তে) 


আমাদিগকে, আমাদিকে, আমাদিগে ; 
আমাদের, আমাদেরকে ; (কবিতায়__মোদের, 
মোদেরে, মোসবে, মোদিগকে, মোদিকে) 


আমাদিগ (আমাদিগের) _দ্বারা, কর্তৃক বা 


-দিয়া ; *আমীদের দিয়ে; আমাদের দিয়া ; 
(কবিতায়-_মোদের দ্বারা, মোদের দিয়া) 


'আমা-হইতে, আমা-হ'তে, আমা-থেকে, 
আমার কাছ থেকে; আমার নিকট 
(হইতে);  (কবিতায়-__মো-হইতে, 
মো-হ'তে) 


আমাৰ (কবিতায় মার, যম) 


অধিকরণ 


আমাতে, আমায় (কবিতায়__মোতে) 


বাঙ্গালায় কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়__গদ্যে বা কথ্য ভাঘায় কদাচ হয় না। 


কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ 


আমাদিগ-হইতে, আমাদিগের নিকট হইতে ; 
আমাদিগের কাছ থেকে; আমাদের থেকে ; 
* আমাদের হ'তে ; * আমাদের কাছ থেকে ; 
(কবিতায়_মোদিগ হইতে, মোসবা হইতে) 


| আমাদিগের, আমাদের, আমা-সবার (কবিতায় 


মোদের, মো-সবার) 


আমাদিগতে, আমাদিগেতে, আমাদের মধ্যে, 
আমাদের মাঝে ; (কবিতায় মোদিগে, মো- 
দিগতে ; মো-সবার মাঝে, মো-সবার মধ্যে) 


ঘঠীতে (সম্বন্ধ) একবচনে সংস্কৃত ঘণ্ঠীর পদ “' মম ”* (বাঙ্গালা, উচ্চারণে [মমো] বা [মোসো]) 


প্রাচীন বৈষ্ণব কবিতায়, 


মীর একবচনে ““মঝু” এই রূপটাও পাওয়া যায় (সংস্কৃতের সপ্তনীর পদ “মহান” > প্রাকৃত ষ্ঠ 


পদের ভাষায় মিলে। 


+“মুজ্ঝ” উল পনর সু “ হামার, হামারি ” পদদ্বয়ও ঘঠীতে বৈষ্ণব 


বূপ-তত্ব ২৭৫ 


সংস্কৃত বিশেষ্য পদের সহিত সমালে, একবচনে সংস্কৃত প্রাতিপদিক রূপ “ মৎ” বা“ মদ” 
এবং বছবচনে “ অয্মুৎ'' ব৷ “অন্য ব্যবহৃত হয়; যথা_-“ গৃহে (বা অসুূগৃহে) পদাপ ণ- 
পূৰ্বক অধীনকে অনুগৃহীত করিবেন ; বদাশ্রয়ে সুখে অবস্থান কর ; মৎসদৃশ (বা অস্যৎসদৃশ) অকিঞ্চনের 
নিবেদন কি শুনিবেন না?"; ইত্যাদি। 

“ আমাদিগের, আমাদের ৮ প্রভৃতি পদের উৎপত্তি এইরূে হইয়াছে: আশ} আদিক 
এর, আমা+আদি+র '’। “ আমাদিগ-, আমাদের” কর্তৃকারকে কদাচ ব্যবহৃত হয় না_কেবল 
কর্তৃব্তীত তিৰ্য্যক্-রূপেই এগুলির প্রয়োগ । ' de pastors. ON 
প্রাচীন গদ্যে একটা সাহিত্যিক রূপ রুচিৎ পাওয়া যায়“ অস্ন্দাদির '' (অগ্যৎ4-আদি) ; 
আদকাল-অপুচলিত। “ আমাদিগের '' দা 
বা“ দীগর ” শব্দ (ইহার অর্থ _:অনা, অপর) বিদ্যমান আছে ক্রনা করিয়া, অথরা এই ফারসী 

শব্দের প্রভাব “' আমাদিগের ” পদের মধ্যে আসিয়াছে মনে করিয়া, “ আমার-দিগর, আমার-দিগর-কে, 
আমার-দিগর-হইতে ” এই প্রকার কতকগুলি রূপ ব্যবহার করিতেন; পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যে, চিঠি" 
পত্র ও দলিল প্রভৃতিতে, এই প্রকার “ 57171 আজকাল এগুলি একেবারে 
অপুচলিত। 

নিজের অতিরিক্ত বিনয়, জা বি 
তাহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি অথবা সন্মান দেখাইবার জন্য, “আমি” 
সর্বনাম-পদ ব্যবহার না করিয়া, “ দাস, গেবক, অধম, দীন, গরীব, অকিঞ্চন, গা 
গোলাম, ফিদৃবী, খাদেম, বান্দা ” প্রভৃতি শব্দ অনেক স্থলে ব্যবহৃত হর ; যথা-- 
“দাস আপনার শ্রীচরণেই পড়িয়া আছে; দীনের কুটীরে প্রভুর (-আপনার) 
পদধূলি কি পড়িবে না? নিরুপায় হ'য়ে এসেছি, গরীবকে বাঁচান ; গোলামের 
গোস্তাকী মাফ হয় ; বঙ্গ হুজুরের খেছ্মতের জন্যই হামেশ৷ হাজির রহিয়াছে; 
শ্বীচরণে অধম একটা নিবেদন করিতে চাহে; ইত্যাদি। এই সকল শব্দ 
প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হয়। 


[খ] মধ্যম পুরুষের সর্বনাম (Second Person) 


বাঙ্গালা মধ্যম পুরুষের সর্বনামে তিনটা রূপ আছে-_যাহার সহিত আলাপ 
হইতেছে, তাহার সন্মাননার তারতম্য বা পরিমাণ জানাইবার জন্য এই তিনটা বিভিন্ন 
রূপ ব্যবহৃত হয়। মধ্যম পুরুষেও উত্তম পুরুষের ন্যায় স-বিত্ভিক ও অ-বিভজিক 
রূপ আছে। 


২৭৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[১] ণ্তুই” শব্দ 

“তুই ” অনাদরে ও তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়। নিজের পরিবারস্থ শিশুদের 
সম্বন্ধে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা তগিনী, পুত্র-কন্য৷ প্রভৃতি স্নেহের সম্পর্কের ব্যক্তি-সম্বন্ধে, 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম-বয়স্ক মিত্র অথবা ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, সাধারণতঃ এই সর্বনাম 
প্রযুক্ত হয় ; এতন্তিণু পুরাতন ভূত্য- এবং নিয়ুশ্রেণীর শ্রমিক-সম্বন্ধেও ইহা ব্যবহৃত 
হইয়া, থাকে। নিকট আত্বীয়, বহুদিনের পরিচিত মিত্র, অথবা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি 
না হইলে, সর্ব শ্রেণীর লোক-সম্বন্ধেই ““ তুই ”-এর প্রয়োগ ভদ্রশমাজে বিরল হইয়া 
আসিতেছে । অত্যন্ত আদরে বা নৈকট্য-কল্পনায় (সাধারণতঃ মাতৃ-মুতিতে দৃ্ট) 
দেব-শক্তির সম্বন্ধেও “ তুই "-এর প্রয়োগ বাঙ্গালায় দেখী যায়-_বিশেষতঃ কবিতায় ; 
যেমন_-' তুই ম। মোদের জগৎ্-আলো ; পাই যেন 'তোর চরণ-দুটী "| 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক তুই তোরা ( তোরা-সব, -সকলে ) 
স-বিভক্তিক তো তোদিগ-, তোদের । 


উত্তম পুরুষের “মুই, মে! "-র মত “তুই " শব্দের রূপ হয়; যথা-- 
“তুই-_তোকে, তোরে, তোর, তোতে ; তোরা, তোদিগকে, তোদের, তোদেরকে, 
তোদিগ-ছারা, তোদিগ-দিয়া, *তোদের দিয়ে, তোদিগতে ” ইত্যাদি । 

[২] “তুমি” শব্দ-__ 

যাহার বক্তার শ্রদ্ধ৷ ও সন্মাননার পাত্র নহে, কিংবা শ্রদ্ধা ও সন্মাননার পাত্র 
হইলেও যাহাদের সঙ্গে বক্তার ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহাদের সম্বন্ধে, বয়:কনিষ্ঠদের 
সম্বন্ধে, ও পদ-মর্য্যাদায় যাহারা বক্তা অপেক্ষা বহুগুণে হীন, তাহাদের সম্বন্ধে“ তুমি ” 
ব্যবহৃত হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহের পাত্রদের সম্বন্ধে ও অশিক্ষিত শ্রমজীবীদের সম্বন্ধেও 
“তুমি” প্রযুক্ত হয়। ঈশ্বর- ও -দেবতা-সন্বন্ধেও_ “তুমি?” ব্যবহাধ্য। 


' একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক তুমি তোমরা ( তৌমরা-সব, -সকলে ) 
স-বিভক্তিক তে- তোমাদিগ-, তোমাদের । 


“তুমি, তোমা-” শব্দের রূপ “ আমি, আমা-”” শব্দের মত হয়। 


রূপ-ততব ২৭৭ 


“ মুই, আমি "নর ন্যায়, “ তুই, তুমি ” মূলে যথাক্রমে একবচন ও বহবচনের রূপ ; ইহাদের 
বন্ধ ২৭৩ পৃষ্ঠায় পুদশিত হইয়াছে। Ly | 

একবচনের রূপ “ তুই” তুচছতা-বোধক হইয়। দীড়াইলে, বহুবচনের “ তুমি ”' গৌরবে বা 
আদরে একবচনের রূপ ধারণ করে।. তদনন্তর “ তুমি ”-র. নুতন বছবচনের রূপ “ তোমরা” 
পুভৃতি স্থষ্ট হয়। 

“ তুই-মুই করা ”_এই বাক্যে “ তুই, মুই ” পদদ্বয়ের দ্বারা তুচছতা- বা অসন্মান-জ্ঞাপক 
প্রয়োগের কথা সূচিত হইতেছে। ji 


[৩] “আপনি” শব্দ__ রি 
মধ্যম পুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে, সন্মান- ও গৌরব- এবং সৌজন্য-পূর্ণ 
সম্বোধনে “ আপনি ” শব্দ ভদ্রঘমাজে ব্যবহৃত হয়। অপরিচিত ভদ্র ব্যক্তি এবং 
ভদ্রবেশী মাত্রই (বয়স নিবিশেষে) এই সঙ্গাননার অধিকারী । তা 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক আপনি আপনারা 
স-বিভক্তিক আপনা- আপনাদিগ-, আপনাদের | 


মধ্যম পুরুষের কতকগুলি বিশিষ্ট রূপ_ 


« আপনি, আপনা-"” শব্দের রূপ “ আমি, আমা-” র মত হয়। 

কৰিতায় সংস্কৃত ঘর একবচনের পদ“ তর” (উচ্চারণে [তবো]) 
বৈফব পদে “ তু” ও ভুয়া”, এবং “ তোহার, তোহারি, তুহার, নর 
অর্থে ঘটার একবচনে মিলে ; “ তোহে, তোয় ”-_চতুরথীর একবচনে ; 
_এই কয়টা রূপ পশ্চিমের ভাষা মৈথিলী ও হিন্দী হইতে গৃহীত। রি 

সমন্ত-পদে, মধ্যম পুরুষের সংস্কৃত প্রতিরূপ, একবচনে ' ত্বং ই): ও কচি মহা 
(যদ) রূপহয় সংস্কৃত বিশেষ্য প্রভৃতির সহিত যুক্ত হয়; যথা“ সদৃশ, দ্বদনুগ্রহ "| কখনও" 
কখনও প আপনি” মত গান লেখাইনা সি বানি হার । 
“ তবৎসমীপে, ভবচচরণে, ভবৎগ্ুসাদাৎ ” | 


ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
“তু ”- প্রথমার একবচনে ; 


জন্য মধ্যম পুরুষে“: আপনি-_-আপনার 
বিশিষ্ট-সন্মান-দ্যোতক বিশেষ্য (প্রথম 
(মহাশয়ের নিবাস? *মশায়ের 


অত্যধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইবার 
_ আপনাকে ” প্রভৃতি-্থলে কতকগুলি 
পুরুষে) ব্যবহৃত হয় ; যথা-_“ মহাশয়, ঈমশায় 


২৭৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


জন্য কি, ক'রতে পারি?) ; প্রভূ (ধর্মগুরু বা অনুদাতা অথবা রাজার সম্পর্কে) ; 
মহারাজ ; হুজুর; দেবতা (ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিবার জন্য--নিয়শ্বেণীর 
লোকেদের মুখে__অক্প-প্রচলিত) ;' জনাব (মুসলমান ভদ্রব্যক্তি-সন্বন্ধে)” ; ইত্যাদি। 
অনেক সময়ে বৃত্তি, জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম, মধ্যম পুরুষের সর্বনাম-স্থলে ব্যবহার 
করিয়া, তুচছতা-মিশু অথবা ঘনিষ্ঠতা-মিশ্ব ভদ্রতা বা আদর দেখানো হয় ; যথা 
“ দারোগা-সাহেব (দারোগা-সাহেবের হুকুম হ'লেই যাই) ; খা-সাহেব ; মিএয- 
সাহেব ; পণ্ডিত-মহাশয় ; মোড়লের পো) জামস্তের পো ; শেখজী ; শেঠজী ; 
দাসজী; ঠাকুর (ঠাকুরের বাড়ী কোর্‌ জেলায়? মাইনে কত?) ; মাষ্টার- 
মশায় (মাষ্টার-মশায়ের হুকুম হ'লেই জরিমানা মাফ: হয়) ; সাহেব (ফিরাঙ্গি বা 
ইউরোপীয়-বেশী অপরিচিত ব্যক্তির সম্বন্ধে); মিঞা ; সারেঙ্গ-মিঞা ; মহারাজ ; 
স্বামীজী ; সরদার বা সরদার সাহেব (শিখ-জাতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধে) ; মাঝি 
(সাওতাল-জাতীয় লোকের সম্বন্ধে)” ; প্রভৃতি। 


“তুই, তুমি, আপনি ”-_এগুলির লিঙ্গ-ভেদ নাই। 


[গ] প্রথম পুরুষের সর্বনাম (Third Person) 
অনুপস্থিত ব্যক্তি-শধন্ধে প্রথম পুরুঘের সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। 


[১] “সে” শব্দ__সাধারণ প্রথম পুরুষের সর্বনাম 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক সে তাহারা, তারা 
স-বিতক্তিক তাহা, তা- তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের, 
তাদের 1 


যাহার সহিত সাক্ষাৎ আলাপে “ তুমি” অথবা “ তুই ” শব্দ প্রযুক্ত, হয়, 
তাহার সম্বন্ধে “ সে" ব্যবহৃত হয় ; ঈশ্বর-সন্বন্ধে কিন্ত “যে” ব্যবহৃত হয় না। 
মানবেতর প্রাণীর সম্বন্ধে“ সে” চলে। বৈষ্ণব পদের ভাঘায় ঘগ্ঠীতে “ তাহার, 
তার "স্থলে “ তুঝ ”. এই রূপটী মিলে ।  বিশেঘণে “ সেই সেই ” অর্থে, সংস্কৃতের 
ক্রীবলিঙ্গ “ তৎ তৎ (তন্তুৎ) ”' শব্দদ্বয় সকল লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। 


রূপ-তন্ব ২৭৯ 


[২] 66 তিনি" শব্দ 


ইহা গৌরব বা সন্মানের জন্য প্রযুক্ত হয় : “আপনি ”-পদের অনুরূপ 
এক্বচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক তিনি তাঁহারা, তীরা 
স-ৰিভক্তিক হান তী- তীহাদিগ- তীদিগ-, তাদের, 
তীহাদের। 


চক্র সাধু ও চলিত বাঙ্গালায়, গৌরবে প্রথম পুরুঘের সর্বনাম, অ-বিভক্তিক রূপের সর্বত্রই চন্দ্রবিন্দু 
লেখা ও সানুনাসিক উচচারণ করা সন্ধে সচেতন থাকা কর্ত্ব্য। ইহা না করিলে, ভাষ! লিখনে বা 
কথনে অনিচছাকৃত অশিষ্টতা বা অসৌজন্য আসিয়া যায়; এই হেতু এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। 
“ তীহা ” শব্দ “ তাহী ” রূপেও লিখিত হয়। 

“ তেনা-, তান” প্রভৃতি প্রাদেশিক মৌখিক ভাষার রূপ, সাধু ও চলিত ভাঘায় অপ্রযোজ্য; 
যথা“ তেনার কাছে, তান কাছে” ইত্যাদি। পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যে ও পদ্যে এবং দলিল প্রভৃতিতে 
« তিনি ”-স্থলে “ তিঁহ, তেঁহ, তিই, তেই” পদ ব্যবহৃত হইত) এখন উহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। 

ইংরেজীর 1১০, ৪॥-র মত প্রাদেশিক বাঙ্গালায় (চট্টগ্রামে) প্রথম পুরুষে পুংলিঙ্গে ও স্ত্ী- 
লিঙ্গে বিভিনু রূপ আছে-_চট্টগ্রামের বাঙ্গালায় “ হিতে, তে (হিতেনসে+তে)” পুংলিঙ্গে, এবং 
“তাই” স্্রীনিঙ্গে ; আগামীতেও এইরূপ আছে_“গি (=সে)" পুংলিঙ্গ, “ তাই, তায়ে" সত্রী- 
লিঙ্গ। সাধু ও চলিত বাঙ্গালায় স্ত্রীলি্গের জন্য এই প্রকার বিশেষ রূগ অঙ্ঞাত। বাঙ্গালায় প্রথম 
পুরুষের সর্যনামটী, পুংলিঙ্গ অথবা স্্ীলিদ্গ কিসে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বাকের অর্থ ওলাদতি 
দেখিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। 

(চিকিৎসা-বিঘয়ে পুস্তক-লেখক ডাক্তার (পরলোকগত) চন্দ্রশেখর কালী, স্ত্রী ও পুরুষের পার্থ ক্য 
জানাইবার জন্য, স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে কতকগুলি বিশেষ রূপ সংস্কৃত হইতে আনয়ন করিয়া বাঙগালায় 
ব্যবহারের প্রয়াস করিয়াছিলেন_যথা, “ সা=5॥৪ (স্ত্রী), সেল]৩ (পুং)” ; স্ব্ীলিঙ্গে স-বিভক্তিক 
রূপ “ তস্যা-” (সংস্কৃত ঘ্ী “তস্যাঃ”) হইতে“ তগ্যার, তস্যাকে, তগ্যা্থারা ” ইত্যাদি। 
এই সমস্ত নূতন করিয়া সষ্ট রূপ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয় নাই।) র 


[৩] “তা” শব্_ প্রথম পুরুষ, ক্লীবলিঙ্গ_ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিতক্তিক তাহা, তা, তাই ; সেটা, সেটা, সেসব, সে-গুলা, সে-গুলি, সে-সকল। 
সেখানা, সেখানি ইত্যাদি 
স-বিতক্তিক ত্র fe) 


২৮০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


স-বিতক্তিক রূপে কখনও-কখনও ক্লীবলিঙ্গে “ তাহাদিগ-, তাদিগ-, তাহাদের, 
তাঁদের * পদগুলিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে “ সে-সব, সে-গুলা ” 
ইত্যাদিই সাধারণ 

কতকগুলি বিশেষ রূপে (গাধু-ভাঘায় ও চলিত-ভাঘায় এগুলি অপ্রযোজ্য), প্রাচীন বাঙ্গালায় 

(এবং কবিতায়) ‘সেই কারণে ' অর্থে “তেই” শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার উৎপত্তি“ তেন 
হি > তেং হি > তেই” । স্থান বুঝাইবার জন্য “ তাহা ”-্থানে “ তহি, তহি, তথি" পদগুলি, 
স-বিভক্তিক ও অ-বিতক্তিক উভয় রূপেই মিলে। 

“সে, তাহা, তা ”__এই সর্বনামের মূল রূপ হইতেছে সংস্কৃত “ তদ্‌ ” 
শব্দ। সমাসে “তৎ, তদ্‌** রূপ ব্যবহৃত হয়; যথা-__“ তন্দ্রা, তদাত্বীয়, 
তদাশ্বয়, তৎকর্তৃক, তনিবন্ধন, তৎপর, তৎপুত্র, তৎকন্যা "' ইত্যাদি। 


[৩.০৮২] [২] উল্লেখ -স্ুচ্ক্ বা নিৰ্শব্ম-স্ুভক্ সৰ্বনাস 


(Demonstrative Pronouns) 
একাধিক পদাথ কে পৃথক্‌ করিয়া জানাইবার জন্য, এই শ্রেণীর সর্বনামের 
দ্বিত্ব হইতে পারে; যথ৷--“ এই এই ; ওই ওই, বা ও এ ”। 
[ক] প্রত্যক্ষ: বা অস্তিকশনির্ণয়-সূচক-__“ এ, ইহা, ইনি” (Proxi- 


mate বা Near Demonstrative) 
(১) প্রাণিবাচক সাধারণ রূপ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক এ, এই ইহারা, এরা 
ল-বিভক্তিক ইহা, এ ইহাদিগ-, ইহাদের, এদিগ-, 

এদের । 

(২) প্রাণিবাচক--গোরবে, সন্মানে, সৌজস্তে_ 

একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক ইনি ইহারা, এরা (এনারা) 
স-বিভক্তিক ইহা, এ (এনা) ইহাদিগ-, এ'দিগ-, ইহাদের, 


এদের (এনাদের, এনাদিগ-)1 


রূপ-তত্ব ২৮১ 


(৩) অপ্রাণিবাচক_্লীবলিঙগ_ 


একবচন] বহুবচন 
অ-বিভক্তিক } ইহা, এই ; এটা, এটী; ইহা-সব, এ-সব,এ-সকল, এগুলা, 
ও 
স-বিভক্তিক এখানা, এখানি এগুলি, এ-সসন্ত প্রভৃতি। 


সংস্কৃত শব্দের সহিত সমায-দ্বার৷ গ্রথিত হইলে, এই সর্বনাম “ এতৎ, এতদ "” 
রূপ গ্রহণ করে; যথা_-“ এতৎসম্পর্কে, এতদবস্থায়, এতদ্বারা, এতত্বাক্যে ” 
ইত্যাদি। 

বিশেদ্যের মত__-অথবা “আমি” শব্দের মত--বিভক্তি, ধ্রত্যয় ও 
কর্ণপ্রবচনীয় পদযুক্ত করিয়া, এই সর্বনামের রূপ হয়। 


[খ] পরোক্ষ- বা দুরস্থ-নির্ণয-সূচক_“ ও, উহা, উনি” (Remote 


বা Far Demonstrative) | 
(১) প্রীণিবাচক-_সাধারণ রূপ_ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক ও, ওই (এ) উহারা, ওরা 
স-বিভক্তিক উহা, ও উহাদিগ-, উহাদের, ওদিগ-, ওদের । 
(২) প্রীণিবাচক-_গৌরবে- 
একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক উনি উঁহারা, উঁরা (ওনারা) 
স-বিভক্তিক উহা, (ওনা) উহাদিগ-, উহাদের, উদিগ-, ওদের» 
(ওনাদিগ-, ওনাদের)। 


(৩) অপ্রীণিবাচক-ক্লীবলিজ_ 
একবচন বছবচন 
অ-বিভক্তিক 1 উহা ; ওই, অই, এ; ও বা ওই বা এ+-সব, সকল, সমস্ত, 


ও 
স-বিভক্তিক ওটা, ওটী, ওখানা, ওখানি গুলা, গুলি প্রত্থতি। 


২৮২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


এই সর্বনাম “ এ, ইহা, ইনি ”-র অনুরূপ বিভিন্ন কারক ও বচনের প্রত্যায়াদি 
গ্রহণ করিয়া থাকে। 


[৩.০৮৩] [৩] সাকল্য-বাচিক সর্বনাম 


(Inclusive Pronouns) 


“উভয়, সকল, সব" শব্দ । এগুলির মধ্যে, “ উভয়" ও “সকল” 
শব্দদ্বয়ের রূপ বিশেঘোর ন্যায় মাত্র একবচনেই হইয়া থাকে; কেবল “ সকল ** 
শব্দের ঘীতে “সকলের " ও “সকলকার ” হয়। “সব” শব্দের কিছু 
বৈশিষ্ট্য সাছে__ 

প্রথমা_মব, সবাই, *সব্বাই, সবে। 

দ্বিতীয়া__সবাকে, সবাইকে, *মব্বাইকে, সবগুলিকে, সবগুলাকে ; সবারে, যবগলিরে, 
সবগুলারে। 

তৃতীয়া--সৰার দ্বারা, সবাইকে দিয়া; সবে। 

চতু্থী-দ্বিতীয়াবৎ। 

পঞ্চমী_মব-হইতে, সবা-হ'তে, সবার থেকে, সব-চেয়ে, সবার চেয়ে, সবের থেকে, সবার 
চেয়ে, +সব্বাইয়ের কাছ থেকে। 

ঘষ্ঠ-_সবের, সবার, সবাইয়ের, সবাকার, *সব্বাইয়ের, *সব্বার। 

অগ্তনী_সবে, সবেতে ; সবার মাঝে, সবের মাঝে। 


[৩.০৮৪] [৪] সম্মহ্ম-, সংযোগ - বা সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম 


(Relative Pronouns) 


এই সর্বনাম, “গে, তিনি, তাহা ”-র অনুরূপ । পৃথক্‌ করিয়া জানাইবার 
জন্য, এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয় ; যথা“ যে-যে, যাকে-যাকে, যার-যার ''। 


(ক) “যে” শন্দ_ সাধারণ প্রাণিবাচক-_ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক যে যাহারা, যারা 
স-বিভক্তিক যাহা-, যা- যাহাদিগ-, যাহাদের, যাদিগ-, যাদের । 


বূপ-তত্ব ২৮৩ 


খে) « যিনি” শব্দ_গৌরবে_ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিতক্তিক যিনি যাহারা, ধারা 
স-ৰিভক্তিক .. যীহা- (যাহী-), বা" বীহাদিগ-+, যাহাদের, যাদিগ-, যাদের | 
গে) “যাহা!” শব ক্লীবলিজে অপ্রাণিবাচক-_ 
একবচন বহুবচন 

অ-বিভক্তিক ] যাহা, যা, যেটা, যেটী, যেগুলি, যেগুলা, যে-সব, যে-সকল, 
ও 

স-বিভক্তিক যেখানা, যেখানি যে-সমস্ত। 
সমস্ত-পদে এই সর্বনামের রূপ হয় “ যত, ; যথা_-“ যদ্দারা? যক্তুজন্য 


(যদ্ব+জন্য), যদ্ধেতু (=যদ্‌ হেতু), এনা ” ইত্যাদি। 
পারস্পরিক-সঙ্গতি-সুচক সর্বনাম (Correlatives)—“যে, সে” 

এই সর্বনাম (এবং এই দুইটী হইতে উতপনু বিশেষণাদি বিভিন্ন শব্দ), বাক্যের 

মধ্যস্থিত দুই খণ্-বাক্যের পরস্পরের সঙ্গতি রক্ষা করে ; যথা_“যে জ্ঞানী, সে-ই 

সুখী ; যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনই সিদ্ধি ; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ " 

ইত্যাদি । 


[৩০৮০] [9] প্রশ্ব-সুচক সর্বনাম 
(Interrogative Pronouns) 
পৃথক্‌ করিয়া জানাইবার জন্য এই সর্বনামের দ্বিত্ব হয়; যথা-_-“ কে-কে, 
কীহার-কীহার, কোনর-কোবৃ, কি-কি'। 


(ক) “কে” শব্দ_সাধারণ রূপ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক কে কাহারা। কারা 
স-বিভক্তিক কাহা-, কা- কাহাদিগ-, কাদিগ-, কাহাদের» 


২৮৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


(খ) গৌরবে 


অ-বিতক্তিক একবচনের বূপ-হিগাবে “কে "' পদেরই প্রয়োগ হইয়া 
থাকে; “তিনি, ইনি, যিনি "-র মত “কিনি” রূপ মাঝে-মাঝে মৌখিক 
চলিত-ভাঘায় প্রযুক্ত হইলেও, ইহা সাহিত্যে প্রায় অপ্রচলিত। অ-বিভক্তিক 
বছবচনে এবং স-বিভক্তিক উভয় বচনে, চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত “ কীহারা, কীর] ” এবং 
“কীহা- (কাহী-), কী-, কাহদিগ- (কীহাদিগ-), কীদের ” প্রভৃতি প্রচলিত 
আছে। 

বিশেষণ-বূপে ব্যবহৃত হইলে, “কে” পরিবতিত হইয়া “কোন্‌ ” রূপ 
ধরে; যথা_-“কাল একজন মস্ত পণ্ডিত আসছেন; কে? (অথবা কোন্‌ 
পর্ডিত?)”। পরিদৃশ্যমান বহুর মধ্যে একটীকে বাছিয়া লইতে হইলে, “ কোন্‌ * 
শব্দ ব্যবহীত হয়। 


(গ) “ কি ” শব্দ--ক্লীবলিঙ্গে, অপ্রাণিবাচক-_ 


একবচন বহুবচন 
অ-বিভক্তিক কি, কোৰৃ, কোবৃটা, কো্টা, কি-সব, কি-সমস্ত; কোনৃ+সব, 
কোনৃখানা, কোবৃখানি প্রভৃতি সকল, গুলা, গুলি। 
স-বিভক্িক কাহা, কা, কিসে 
কোৰ্টা, -টী, -খানা, -খানি 


অপ্তমীতে প্রশ্ব-সুচক, “কই”, অর্থাৎ “ কোথায় ?” : “কই” শব্দ 
সাধু- ও চলিত-ভাঘায় কেবল জিজ্ঞাঁসায় একক প্রযুক্ত হয়--বাক্যের মধ্যে “ কই ” 
ব্যবহৃত হয় না (পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় কিন্তু “কই ” বাক্যের মধ্যেও চলে); 
যথা_-“ “ এ তোমার হারানো বই ' ; “কই?” ”) “আমার হারানো বইখানা 
কোথায়? (“কই ' নহে) "| 

সংখ্যা-জিজ্ঞাসায়, বহুবচনে : “ কয় (*ক') ”-“ কতগুলি ” ) “কয় জন, 
কয়টা, কয়টা (*ক-জন, *ক-টা, *ক-টা) "=> “ কয় ”-শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 
“কতি” হইতে। 


বূপ-তত্ব ২৮৫ 


[৩.০৮৬] [৬] অনিশ্চস্ম-্যুচ্ক সর্বনাম 
(Indefinite Pronouns) 
(ক) “ কেহ, *কেউ ”_উভয় লিঙ্গে সাধারণ ও গৌরবসূচক-_ 
অ-বিভক্তিক রূপের বহুবচনে, এবং সবিভক্তিক রূপের উভয় বচনে, গৌরবে 
চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত রূপ “ কী-”ও প্রযুক্ত হয় । অ-বিভক্তিক রূপে একবচনে “কিনিও ” 
শব্দ কুচিৎ দেখা যায়, ইহা সাধারণ নহে। বস্তুতঃ এই সর্বনাম, প্রশ্ন-সূচক সর্বনামের 
উত্তর অব্যয়-শব্দ “ও” যোগ করিয়া গঠিত হইয়াছে। 


একবচন বহুবচন 
অ-বিতক্তিক কেহ, *কেউ কাহারাও, কারাও 
ঘণঠী (সম্বন্ধ) কাহারও, কাহারো, কারো, কাহাদিগেরও, কাদেরো 
কারু, কারুর 
অ-বিভক্তিক (অন্য কারক) কাহা-, কা- কাহাদিগ-, কাদিগ-, কাদেরো। 
+বিভক্তি4+ও ৫ 


বহুবচনার্ধে এই সর্বনামের দ্বিত্বও হইয়া থাকে; যথা__“ কেহ-কেহ, 
কেউ-কেউ ; কাহারো-কাহারো, কারো-কারো ”।  বিশেঘণ-রূপ-_“ কোনও, 
কোনো "| 

খে) “কিছু” শব্দ_অপ্রাণিবাচক-_ 

একবচনে ও বহুবচনে অ-বিভক্তিক ও স-বিভক্তিক রূপ একই-“ কিছু "| 
বিশেষণ-রূপে “ কিছু,” অল্প-সংখ্যক বা অল্প-পরিমিত অর্থে, বিশেঘ্যের পূর্বে 
বসে ; যথা--“ কিছু দিন, কিছু সৈন্য, কিছু গুড়“) “কিছু ” সংখ্যা অপেক্ষা 
পরিমাণের বিশেষ ইঙ্গিত করে। হ্বিত্ব “ কিছু-কিছু,”” অর্থ --' অল্প-পরিমাণ ' বা 
“অল্প-সংখ্যক '। 

(গ) মিশ্র বা যৌগিক অনিশ্চয়ার্থক সর্বনাম (Compound 
Indefinite Pronouns)— ও 

বিভিন বিশেষণ বা অব্যয়ের সহিত, অথবা অন্য কতকগুলি সর্বনামের 
সহিত যুক্ত হইয়া, অনিশ্চয়াথ ক সর্বনাম “ কেহ ”’, *কেউ, কিছু,” অনিশ্চয়- 
দ্যোতক বিভিন্ন প্রকারের মিশ্র-সর্বনাম গঠিত করে; যথা_ 


২৮৬ ভাঘা-গ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


কে-ই বা ; 4 কেহ-কেহ ; আর-কেহ, *আর-কেউ ; আর-কিছু ; অন্য-কেহ, 
অন্য-কিছু ; অপর-কেহ, অপর-কিছু ; কেহ-না-কেহ,_ *কেউ-না-কেউ ; কিছু-না- 
কিছু ; কেহ বা; কে-ই বা; কোনও-কিছু ; কোনও এক (বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত) ; 
যে-কেহ, *যে-কেউ ; যে-কোনও ) -যাহা-কিছু, যা-কিছু; যে-সে; যা-তা "| 


[৩০৮৭] [৭] নিজ- বা আস্ম-বাচক সর্বনাম 


(Reflexive Pronouns) 


বাক্যের কোনও উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে বিশেষ করিয়া জোর দ্বিয়া বলিবার জন্য, 
অথবা ‘ কাহারও সহায়তায় নহে * ইহা বুঝাইবার জন্য, বিশেঘ্যের অথবা সর্বনামের 
সহিত “নিজ, আপনি, স্বয়ং (স্বয়হ়)”' প্রভৃতি কতকণুলি আত্মবাচক সর্বনাম শব্দ 
প্রযুক্ত হয়। এগুলি, এক ও বহু উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে 
“স্বয়ং (স্বয়হ)” পদ কেবল কর্তৃকারকেই মিলে ; “ নিজ, আপনি " শব্দদ্বয় সমস্ত 
কারকে প্রযুক্ত হয়। 
“আপনি ” শব্দ 
কর্তৃকারক--(আমি, তুমি, সে) আপনি--(আমরা, তোমরা, তাহারা) আপনারা । 
কর্ণ ও সম্প্রদান_আপনাকে, আপনারে--আপনাদিগকে, আপনাদের, আপনাদেরকে । 
করণ-_-আপনি, আপনার দ্বারা, আপনাকে দিয়া-_আপনাদিগ-দবারা, আপনাদের দিয়া (উভয় বচনে), 
আপনা-আপনি। 
অপাদান-_-আপনা(র)-থেকে, আপনা-হইতে__আপনাদিগ-হইতে, আপনাদের থেকে । 
সন্ব্ধ_-আপন, আপনার, আপনকার-_-আপন-আপন, আপনার-আপনার, আপনাদিগের, আপনাদের । 
অধিকরণ-_আপনাতে, আপনার মধ্যে বা মাঝে-_আপনাদিগতে, আপনাদিগের বা আপনাদের মধ্যে 
বা মাঝে, আপনাদেরতে। 
“ নিজ” শব্দ 


(চলিত-ভাষায় উচচারণ স্বরান্ত [নিজো] ) 
কর্তা-_নিজে__নিজেরা, নিজে-নিজে। 
কর্ম ও সম্প্রদান_নিজেকে, নিজেরে, নিজকে_নিজদিগকে, নিজেদের, নিজেদেরকে । 
করণ--নিজের দ্বারা, নিজেকে দিয়া, নিজ-হারা--নিজেদের দিয়া, নিজদিগ-দ্বারা। 
অপাদান--নিজ-হইতে, নিজের থেকে__নিজদিগ-হইতে, নিজেদের থেকে। 


বূপ-তত্ব ২৮৭ 


সদ্বন্ধনিজ, নিজের_নিজ-নিজ, নিজের-নিজের, নিজদিগের, নিজদের, নিজেদের | 
অধিকরণ-নিজতে, নিজেতে, নিজের মধ্যে বা মাঝে নিরদিগতে, নিজেদের মব্যে বা মাঝে, 
নিজেদেরতে। 


[৮] ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম 


(Reciprocal Pronouns) 


পরস্পর অর্থে, অথবা স্বেচছায় (“ অপরের গ্ররোচনা বিনা ') অর্থে , “ আপনা- 

আপনি ”' এই দ্বিত্ব রূপ ব্যবহৃত হয়। | 

« আপন ?_' পরম্পর'-অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ আছে। “আপম " শব্দের 
কর্ণকারকে, “ মিলন, বিনা কলহে নিষ্পত্তি * এই অর্থ হয় : “ তাহারা এই মামলায় আপস করিয়াছে" । 
“ আপনে ”__“ আপনার মধ্যে, আদালতের ব৷ অন্যের সাহায্য না লইয়া” : “ তাহারা আপমে মিটমাট 
করিয়াছে” । ““ আপসের ”_“ আপনের মধ্যে (-্পরম্পর) ঝগড়া করা উচিত নহে" । ( আপস ঠা 
শব্দের “ আপোস ” বানানও মিলে ।) 

“ আপন" ও “ আত্ম ৮ (উচ্চারণে [আত্ত, আঁত্ত] )--এই দুই শব্দের মিলনে “ আপ্ত ” 
শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; যথা“ আপ্ত-সুখী জন; আপ্তসার "| সাধু বা চলিত ভাঘায়, 
বিশেঘতঃ লিখিত রচনায়, এই শব্দ প্রযুক্ত হয় না। ॥ 


[৩.০৮৮] সর্বনীম্মের বিশোেন্বণ-রূপে প্রয্রোগ 


| উত্তম ও মধ্যম পুরুষ ভিন্ন, অন্য সর্বনামগ্ডলি বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইতে 
পারে। বিশেঘণ-রূপে ব্যবহৃত সর্বনাম, মাত্র একবচনে সাধারণ রূপে প্রযুক্ত হয়, 
অন্য কোনও রূপ ব্যবহারে আইসে না । বিশেঘিত পদ বহুবচনের হইলে, এই 
অ-বিভক্তিক একবচনের সর্বনামের উত্তর “সকল, সব, সমস্ত” প্রভৃতি যোগ করা 
হয়। বিভিনু কারকের বিভক্তি প্রভৃতির চিহ্ন, সর্বনামের সঙ্গে আর যুক্ত হয় না, 
বিশেঘিত পদের পরেই বসে ; যথা-__“ সেই মানুষ ; যে জন; কোব্‌ জনা, সে 
নারী ; সে-সমন্ত কথা ; সে-দব লোক ; এ ব্যক্তির ; এ-সকল কথা মিথ্যা ; এ-সমস্ত 
্বৃত্তকে দমন করা উচিত ; সে-সমন্ত ব্যাপারের কি ফল হইল জানা যায় নাই ; 
যে ছেলে ; যে-সব মেয়ে কলেজে পড়ে ; কোন্‌ ছেলে ; কোব্-সব ছেলে ; কি-দব 
কাগজ হারিয়েছে; কোনও পণ্ডিত, কোনও-কোনও পণ্ডিত; কোনও-কোনও 
খবরের কাগজে কথাটা প্রকাশ পাইয়াছে ”; ইত্যাদি । 


"২৮৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


[৩.০৮৯] সর্বনাম-জাত বিশেশ্বণ ও ভ্রিল্া বিশেষণ 
(Pronominal Adjectives and Adverbs) 


সরবনামের মূল অংশের সহিত কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত: 
বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ, বাঙ্গালা ভাঘায় দেশ, কাল, 38785 | 
করিয়া থাকে ; যথা__ 


মূল | দেশ-বাচক-__ কাল-বাচক__ পরিমাণ-বাচক-_ | সাদৃশ্য-বাচক__ 
“থা, -থায় ; |“ খন, ক্ষণ ;এবে”] “তত” উচচারণে | “নন, -মত (মত), 
-খান, খানে?” | (ক্রিয়া-বিশেদণ) | [তো] (বিশেষণ) | -মত (-মতে৷)” 
(ক্রিয়া-বিশেঘণ) |স (বিশেষণ) 
0 ত৭ লেখা, লেখায়; | তখন, সেইক্ষণ, | তত... | তেমন, তেমত 
তে, | সেখান, সেখানে | তবে [=ততে৷] [=ত্যামৎ] ; সেইমত 
5.4 ) [--মতো] 
টার ০452 1.১ — 
এ- | হেথা, হেখায় ; | এখন, এইক্ষণ, | এত[-্জ্যাতো] | এমন, এমত 
(হে-), | এখান, এখানে, | এক্ষণে | [_জ্যামত্]; এইমত 
এই- | এইখানে (এবে-কবিতার) [মতো] 
| _(এমুনে=এ-দিকে) 
[ও-ওই-। হোথা, হোগায়; | (তখন) অত[-অতো] | অমন; উ্-মত 
(হো-),] ওখান, ওখানে, | ওইক্ষণ, ক্ষণ. (অযুনে=ও-দিকে) * 
অ- | ওইখানে 
ঘ যে,- বেথা, যেথায় ; যখন, বেইক্ষণ, | যত[=জতে৷] যেমন, যেনত ; 
যেই- | যেখান, যেখানে | যবে | যেই-মত 
ক-, | কোথা, কোথায়; | কখন, কোনক্ষণ, | কত[=কতো] | কেমন, কেমত ; 
কে, | কোনখানে ; কই | কবে i কোন-মত, কি-মত 
,কো-, | (কমুনেকোন 
ৰ, দিকে) 
কে, কোথাও কখনও, কখনো | (কতক) | টকান-, কোনো-দতে 
4 -ও| কোনোখানে 


রূপ-তত্ব ২৮৯ 


এই ক্রিয়া-বিশেষণগুলিকে অংশতঃ বিশেঘ্যের মতও ব্যবহার করা যায়, 
এবং এগুলিতে ঘষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তিও যুক্ত করা যায়। 

প্রাচীন বাঙ্গালায় সাদৃশ্য-বাচক বিশেষণ স্থষ্টি করিবার জন্য আর একটা 
প্রত্যয় ছিল, “হেণ বা হেন”; “তেহেণ, এহেণ, জেহেণ, কেহেণ ” এই 
রূপগুলি প্রচলিত ছিল। এগুলি পরে পরিবতিত হইয়া “ তেন্হ, তেহ্ন, তেন; 
এহেন, হেন ; যেব্হ, যেহ্নক, যেন ; কেন্হ, কেহ, কেন ” হইয়া দড়াইল। এগুলির 
মধ্যে, “হেন” (উচ্চারণ [হ্যানো] ) শব্দটা, সাদৃশ্য বা বর্ণনা জানাইতে আধুনিক 
বাঙ্গালাতেও বিদ্যমান আছে-_" হেন কালে, হেন রূপে ” ইত্যাদি। “কেন” 
[=ক্যানো] এক্ষণে “কি কারণে? এই অর্থে প্রযুক্ত হয়, এবং “যেন” 
[=জ্যানে৷], লক্ষ্য-নির্দেশ-সুচক ক্রিয়া-বিশেষণ-রূপে আধুনিক বাঙ্গালায় 
জীবন্ত শব্দ। 

সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত “তেন, যেন, কেন” পদগুলির সহিত, খাঁটা বাঙ্গালা 
“যে, কেহ, তেঙ্ক ৯ যেন, কেন, তেন” পদগুলির একটু মিশ্রণ যটিয়াছে ; 
যথা_--“ যেন তেন উপায়ে তাকে রাজী করাবে "| 

প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের ভাষায়, সাদৃশ্য-বাচক কতকগুলি বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেঘণ 
দেখা যায় ; যথা“ তৈছন, এঁছন, জৈছন, কৈছন "বিশেষণ, এবং “ তৈছে, পরছে, জৈছে, কৈছে” 


_ ক্রিয়া-বিশেষণ। 
এতন্তিনু, কতকগুলি সংস্কৃত-দ্বনাম-জাত বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদও বাঙ্গালায় প্রচলিত 


আছে) যথ৷--“ মদীয়, অশ্মুদীয় ; ত্বদীয় (ঘুকষদীয়_অপুচলিত) ; ভবদীয় (=আপনার) ; স্বীয়, 
স্বকীয় ; তত্র, অত্র, যত্ৰ, কুত্ৰ (স্বান-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ ; কিন্তু “ অত্র বিদ্যালয়ে, অত্র ইষ্টেটে " 
বিশেষণ); তদা, যদা, কদা (কাল-বাচক ক্রিয়া-বিশেষণ)” | 

সংস্কৃত “ যদাহি, তদাহি ” এই দুই ক্রিয়া-বিশেষণের বিকারে, বাঙ্গালা, 
কাল-বাচক ও সঙ্গতিদ্যোতক ক্রিয়া-বিশেঘণ “যাই, তাই '! | 


[৩০৯] ক্রিন্ছা-পর্শ্যা্ম 
[৩.০৯১] ভরিল্যা-পদ 
সাধারণত: কোনও বাক্যের মধ্যে দুইটা অঙ্গ থাকে--উদ্দেশ্যান্স ও 
বিখেয়াজ। যাহার সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহা উদ্দেশ্য (9091996) এবং তাহাকে 


19—1497 B.T. 


২৯০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


লইয়৷ উদ্দেশ্ঠান্গ ; এবং উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহা বিধেয় (Predicate) 
এবং বিধেয়কে অবলম্বন করিয়া বিধেয়াঙ্গ । বিধেয় যখন কোনও গুণ বা অবস্থা 
প্রকাশ করে, এবং বিধেয়-বাচক শব্দটী যখন বিশেষণ হয়, তখন তাহাকে বিশেষণ- 
বিধেয় বলা যায় ; যেমন--“ ঈশ্বর পরম দয়ালু "| কিন্তু বিধেয়-দ্বারা যখন ইহা 
জানানো হয় যে, বাক্যের উদ্দেশ্য কোনও বিশেষ অবস্থায় রহিয়াছে, বা কোনও 
কাৰ্য্য করিতেছে, করিয়াছে বা করিবে, তখন সেই বিধেয়কে ক্রিয়া-পদ বলে ; যেমন 
-_“ গোপাল যায় ; তাহার পিতা আগিবেন ; শিক্ষক-মহাশয় সেদিন অনুপস্থিত 
ছিলেন ''; ইত্যাদি। এই উদাহরণগুলিতে উদ্দেশ্য শব্দ_'' গোপাল, পিতা, শিক্ষক- 
মহাশয়,” এবং বিখেয় ক্রিয়া-পদ “যায়, আসিবেন, ছিলেন "| বিশেঘ্য-পদও 
বিধেয়-রূপে ব্যবহৃত হয় ; মে অবস্থায়, “ হওয়া৷ ' বা ' থাকা ' অর্থে একটী ক্রিয়া-পদ, 
বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-বিশেষ্য-_এই উভয়ের মধ্যে সংযোজক (Copula) 
রূপে ব্যবহৃত হয়; যথা-__-“ রাম-বাবু হ'চেছন গোপালের মামা,” বা “ রাম-বাবু 
গোপালের মামা হন ''; এখানে “ রাম-বাবু " উদ্দেশ্য, “গোপালের মামা ” 
বিবেয়-বিশেষ্য অথবা বাক্যের পূরণ-কারক (Complement), এবং “ হচ্ছেন"? 
বা “হন ' সংযোজক ক্রিয়া । তন্জপ, “ তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন ; রাজা 
ছিলেন অপুভ্রক ; এক ছিল বামুন ; যে মন্ত পণ্ডিত হবে '’ ; ইত্যাদি। কখনও- 
কখনও এই সংযোজক ক্রিয়া বাঙ্গালায় অনুলিখিত বা উহ্য থাকে ; যথ৷--“ রাম-বাবু 
গোপালের মামা; তিনি ভাল লোক; গে বড় দুঃখী”; ইত্যাদি। 

ক্রিয়া-পদকে বিশ্রেঘ করিলে যে অবিভাজ্য মৌলিক অংশ পাওয়া যায়, 
যাহার দ্বার! ক্রিয়া-পদের অন্তনিহিত ভাবটা মাত্র দ্যোতিত হয়, তাহাকে ক্রিয়া- 
প্রকৃতি বা ধাতু বলে; যথা__“করে, করিরা, করিল, করিতে, করিবে” ; 
ইত্যাদির মূল অংশ হইতেছে “ কর্‌” বাতু। ধাতুর উত্তর প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগ 
করিরা এবং উহার বিকার বা পৃতি ঘটাইয়া, ক্রিয়া-পদ স্থাষ্ট করা হয়, এবং এই 
ক্রিয়া-পদ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। 

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় অনুদ্ঞায় মধ্যম পুরুষে অনাদরে যে রূপ হয়, তাহাই 
ক্রিয়ার নগু বা বিতক্তিহীন রূপ, এবং সেই রূপকে আমর! ক্রিয়ার ধাতু বলিয়া 
ধরিতে পারি ; যথা“ তুই কর্‌) তুই খা; তুই চন্থ; দেখু, শো, নে, দে, চাহ্‌ 
(চা), রহ্‌ (র), বহু (ব)” ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ২৯১ 


[৩.০৯২] থাতু 


সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ সংস্কৃত ভাষার ধাতুর তালিকা করিয়া দিয়াছেন ; ইহাদের মতে সংস্কৃতে 
প্রায় ২,০০০ ধাতু আছে। কিন্ত বেদ, ব্রাচ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
৭০০-র অধিক ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না এগুলি হইতেছে ““ সিদ্ধ ধাতু” (নিয়ে দ্রষ্টব্য) । 
বাঙ্গালা ভাষায় “ সিদ্ধ, সাধিত ”' গ্রভৃতি সকল প্রকারের ধাতুর সংখ্যা ১,৫০০ বা৷ উহার কিছু অধিক 
হইবে। এই ১,৫০০ ধাতুর মধ্যে অনেকগুলি আবার আজকালকার বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে-বা 
পাইতেছে ; যেমন « গুছ. ” বা৷ " শুথা” ধাতু, ‘' দিজ্ঞাসা-করৃ ”"থাতুর প্রভাবে প্রায় অপ্রচলিত 
হইয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গালার ধাতুগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিচার করিলে, সেগুলিকে তিনটা 
শ্ৰেণীতে ফেলা যায়; যথা-[১] সিদ্ধ ধাতু (Primary Roots), 
[২] সাধিত ধাতু (Derivative or Secondary Roots), ' এবং 
[৩] সংযোগ-মূলক ধাতু (90709050090 Roots) I 


[১] সিদ্ধ ধাতু 


যে-সকল ধাতু স্বয়ংদিদ্ধ, ভাষায় যেগুলির কোন বিশ্লেষণ হয় না, সে-সকল 
ধাতুকে সিদ্ধ ধাতু বলে; যেসন__“ চন, দেখু, শুৰ, খা, দহ, দে; গর্ভ 
কহ” ইত্যাদি। বাঙ্গালায় সিদ্ধ ধাতুগুলিকে উহাদের উৎপত্তি ধরিয়া আবার 
দুইটা উপশ্রেণীতে ফেলা যায়; যথা__ 


[ক] বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ধাতু, অর্থাৎ প্রাকৃত-জ ধাতু, সংস্কৃত হইতে উৎপনু তন্তব ধাতু, এবং 
অজ্ঞাত-মুল দেশী ধাতু (পূৰ্বে পৃষ্ঠা ১২-১৫ ব্য) ; যথা“ আছ, কর্‌, কম, কদ্‌, কাপ্‌, কাটু, কিনু, 
খা, চু, ছা, ছাড়, হো, ছিড়, জাগ, জি, জি, টান, টুট্‌, ধা, ধো, নাহ্‌, নে, পি, গুছ, কাট, ফুই, বাছ, 
বোনৃ, বহ্‌, ভর, তাজ, মিশ্‌, মাধ্‌, যা, যুঝু, লহ, শো (লো), মর্, হু" ইত্যাদি । এগুলি উপসর্গ -হীন 
মূল সংস্কৃত ধাতুর বিকারে জাত। প্রাকৃত হইতে লব্ধ দেশী ধাতু ও জাত ধাতু ; যথা_“এডু, কু, 
খষ্‌, খাট্‌, খুঁটি, ঘির্, চাপৃ, চাহ, চট্‌, ঝুল, ঠেনৃ, নড়ু, ফেল, পুতি, বাছ, ভাষ je ইত্যাদি ! এতত্তিনু আবার 
উপসৰ্গ যুক্ত সংস্কৃত ধাতৃ হইতে উৎপনু প্রাকৃত-জ ধাতুও বাদ্গালায় আছে; যথা-- আ (অ+ যা), 
আইম্‌ বা আস্‌ (আ+%/বিশৃ_আবিশতি > আইশই > আইসে, আসে), আন্‌ (আ+নী), উন 
(উদ্ব+ / ই--উদেতি > উয়ে), উজ (উদ্ব4- / যা), উপ (উদ্ব+ %পদৃ--উৎপদ্যতে > উপজে), 
নিব৷ (নিব্+/বা), নিহার্‌ (নী+ / ভানৃ), পর (পরি+ / ধা), প্‌ বা পইদৃ (পরশ /বিশৃ), 
বইযু বা বস (উপ+ বি), সঁপ্‌ (সমব+ / অৰ )'” ইত্যাদি । আবার কতকগুলি প্রাকৃত 


২৯২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বাঙ্গালা ধাতু, মূলে সংস্কৃত সাধিত ধাতু ছিল, বাঙ্গালায় কিন্তু সেগুলি সিদ্ধ ধাতুতে পরিণত হইয়া 
গিয়াছে--কতকগুলি সংস্কৃত ণিজস্ত বা প্রয়োজক ক্রিয়া অথবা বিশেঘ্য হইতে উৎপনু নাম-ধাতু 
বাঙ্গালায় সাধারণ ক্রিয়া হইয়া দীড়াইয়াছে ; যথা--“কহ্‌ (কথা--কথয়তি > কহে), গাহ (গাথা 
গাথয়তি > গাহে), পাড় (/ পত--পাতয়তি > পাড়ে), গাব্‌ (*/গনৃ-_গালয়তি), চাব্‌ (0 চত 
চালয়তি), তার্‌ (৬/তর্--তারয়তি), টান (/ তন্-তানয়তি), থো (*/স্থা-স্থাপয়তি > থোয়), 
পা (প্র+/আপু), বাহ (%বহ্‌-_বাহয়তি), মার (/মৃ--মারয়তি), হার (%হব_হারমতি) “ 
ইত্যাদি। 

কতকগুলি বাঙ্গাল সিদ্ধ বা মূল ধাতু, সংস্কৃত বিশেঘা বা বিশেষণ হইতে জাত; যথা--“ জত 
(যোজ,_জোত্ত__গাড়ীতে পোড়া বা গোরু জোতা), গাড় (গর্ত), ঘায় (ঘর্ম), মাতৃ (মত্ত), জিত 
(জি > জিত-প্রাকৃত জিত)” ইত্যাদি। 

[খ] প্রাকৃত হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধ ধাতু ভিনু, সংস্কৃত হইতে বহু মৌলিক বা 
সিদ্ধ ধাতু বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে। সাহিতোো-_বিশেষ করিয়া কাব্য-সাহিত্যের ভাঘায়__এগুলির 
প্রয়োগ অধিক দেখা যায়। এগুলি হইতেছে বাঙ্গালায় আগত তৎসম বা৷ অর্ধ-তত্যম ধাতু; যথা 
“ আহর, কীর্ত, গর্জ,চুদ্ব, তিষ্, ত্যজ, ধ্যা, নম, নির্মা, নিণি, নিশ্চি, পৃণম, বন্দ, বর্জ, বর্ত, ভঞ্চ, ত স, 
ভিদ, মর্দ, যজ, শোত, সেব, সমর, হিংস ”' ইত্যাি। কতকগুলি বিদেশী শব্দও বাঙ্গালায় সিদ্ধ বা 
মৌলিক ধাতু-রূপে প্রযুক্ত হয় ; যথা__ফারসীর মারফৎ প্রাপ্ত আরবী শব্দ হইতে ““ জয়, কহ ”' এবং 
ফারসী শব্দ “ দাগৃ”' (বস্তুতঃ এগুলি সাধিত নাম-ধাতু,সকর্মক “' জমা, কমা, দাগা "' হইতে “ -আ ” 
-প্রত্যয় বাদ দিয়া অকর্মক সিদ্ধ রূপ “ জয়, কয়, দাগ্‌ '' গঠিত হইয়াছে)। 


[২] জাধিত ধাতু 


যে সকল ধাতুর বিশ্মেষ করিলে, অন্য একটী ধাতু বা. নাম-শব্দ এবং এক 
বা একাধিক প্রত্যর পাওয়া যায়, সেগুলিকে সাধিত ধাতু বলে। এতন্তিযু, যেখানে 
সংস্কৃত ও অন্য বিশেঘ্য-পদ, কোনও প্রত্যয় গ্রহণ না করিয়াও একেবারে ধাতুর 
ন্যায় ব্যবহৃত হয়--সেইরূপ নাম-ধাতুকেও সাধিত ধাতু বলা যায় ; যথা-_-“ করা 
($কর্1-আ প্রত্যয়), হাতা (হাত শব্দ+-আ), হাতড়া (হাত শব্দ+--ড-+ -আ), 
অগ্রসর (সংস্কৃত বিশেঘ্য-পদ ‘ অগ্রসর * ধাতু-রূপে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত)" । সাধিত 
ধাতু-_প্রাকৃতজ, তৎসম বা. সংস্কৃত, এবং বিদেশী-_এই তিন প্রকারেরই 
আছে। 

. এগুলির অর্থ ও সাধন বিচার করিলে, সাধিত ধাতুগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে 
ফেলাযায় :  : ১ 


রূপন্তত্ব ২৯৩ 


[ক] ণিজন্ত বা প্রযোজক ধাতু মূ ৰা সিদ্ধ ধাতুতে “ত্র 29 ৰা ওয়া ঃ 
প্রত্যয় যোগ করিয়া, এই প্রকার ধাতু সাধিত হয়; যথা“ কর্‌-করা ; (র-শ্তির আগম, পৃষ্ঠা ৪৯, I 
১১), খা__খাআ৷ > খাওয়া, দে__দেআ"২ দেওয়া, যা__যাআ > যাওয়া ; দেখ_দেখা ” ) ইত্যাদি। 

([খ] কর্ম-বাচ্যের ধাতু“ -আ ''-পৃত্যয়-যোগে : “ শুন্‌-_শুনা, শোনা (যথা_-কথাটা 
ভাল শোনায় না); বিধ-_বেঁধা (ষথা-_দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়)” ; ইত্যাদি। 


[গ] নাম-ধাতুঁ 
(4০) সাধারণ বিশেষ্য বা বিশেষণে “-আ "-প্রতায় যোগ করিয়া ; যথা--“ লাঠি 
ব৷ লাঠা_ লাঠা, পাছু_পাছুআ,*. পেছো৷ £ আও__আগুআ,* এগো; বাহির 
বাহির, *বেরো ; আকুল > আউল- আউলা, আলুয়া, আইলা, *এলো৷ ; 
দুখ_দুখা ; বিঘ--বিঘ৷ ; জুতা_দুতা, রঙ্গ > রদ, রঙা”) ইত্যাদি। 
(৮০) “এক "-প্রত্যয়ান্ত বিশেধ্য হইতে; যথ৷--" থমক-থমকা, ধমক--ধমকা, 
থক--থকা, থাক-_থাকা, মোচক-_যুচকা, হড়ক_হড়ক৷ | 
“ ডু” বা “-ট”’-পৃত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে ; যথা" দাবড়া, আঁকড়া, জীচড়া, 
দীদড়া, চুমড়া, ঘঘটা, কচটা, ঘঘড়া, সুচড়া, হাতড়া "| 
(০) “নন” বা “ রে ”’-প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্য হইতে; যথা" আগলা, চুমরা বা 
(4০) “নস? বা “ন্চ*শ্রুতায়াস্ত বিশেষ্য হইতে ; যথা--“ চকসা, ঝলসা, লেঙ্গচা, 
ধামসা, ভামসা, তাঙ্গচা বা তেঙ্গচা রে 


(৩০) 


[ঘ] ধ্বন্যাত্মক বা অন্ুকার-ধ্বনিজ ধাতু_ 
(০) ধাতুরূপে ব্যবহৃত অনুকার-ধবনি ; যথা“ হাঁচ, ফুক, ধুঁক "| 
(/0) অভ্যাস বা দ্বিত্ব ন করিয়া, অনুকার-ধ্বনিতে “ -আ+" যোগ করিয়া ; যথা-- 
“ চিল্লা, টুয়া, টুযা,, টা, ফৌসা, হাফ.’ | 
অনুকার-ধ্বনিতে রূপান্তরিত করিয়া, « -আ-যোগপূর্বক ): যথা চেঁচা, 


পিলপিলা, জরজলা, টলটলা, গলগলা, সড়সড়া, চুলবুলা, টলবলা,দলমলা ” | 


২৯৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[ঙ]- এতন্তিনু কতকগুলি “-আ৷ ” -্পরতায়ান্ত ধাতু আছে, সেগুলির উৎপত্তি অজ্ঞাত; 
যথা--" কাঁচা ; গা ; ওটা; গুড়া; গুঁড়া; জিরা; জুড়া; বিলা; হেদা; লেলা "; 
ইত্যাদি। 


[৩] সংযোগ-মূলক ধাতু। 

কর্‌, হ, দে, পা৷ ” প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর সহিত নানা বিশেষ্য, বিশেষণ 
অথবা ধ্বন্যাত্বক শব্দ ব্যবহার করিয়া, বাঙ্গালায় সংযোগ-মুলক ধাতু ব ক্রিয়া স্য্ট 
হয়; যেমন-_সিদ্ধ ধাতু “ পুছ্‌ ৮ প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক কবিতায় এবং 
প্রাদেশিক বাঙ্গালায় মিলে, কিন্তু এখন শিক্ষিত-সমাজে কথা-বার্তায় ও গদ্য-লেখায় 
আর চলেনা; সাধিত ধাতু “ সুধা ” বা “শুধা ”' (“সুদ্ধ' বা পরিষ্কার করা, 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়া, জিজ্ঞাসা করা অর্থে) এখন কথ্য ভাষায় কিয়ৎ পরিমাণে 
ব্যবহৃত হয় এবং সাহিত্যেও প্রযুক্ত হয়; কিন্তু পুছ, '' ও ““শুধা " উভয়-স্থলে 
সংযোগ-মূলক “' জিজ্ঞাসা করা ” (চলিতৃ-ভাঘায় “ জিগৃগে'স বা জিগেস করা ”) 
আজকাল সমধিক প্রচলিত-_“কর্‌ *' ধাতুর সহিত সংস্কৃত বিশেষ্য “ জিজ্ঞাসা ”-কে 

সংযুক্ত করিয়া এই ধাতু স্থ্ট হইয়াছে। 
বাঙ্গালা সাধু-ভাঘায় এইরূপ সংযোগ-মূলক ধাতুর বহুল প্রচার আছে। বাঙ্গালা ভাষায় অধিকাংশ 
স্থলে অতি সাধারণ ভারকে সিদ্ধ বা সাধিত ধাতুর পরিবর্তে গুরুগন্তীর সংস্কৃত (ক্ষচিৎ আরবী-ফারসী) 
শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া, ভাঘায় একটা শব্দ-ঝঙ্কার আনিবার আকাউক্ষায়, এইরূপ সংযোগ-মুলক 
ধাতুর ব্যবহার আরন্ত হয়। ইহাতে কিন্ত সহজসহজ কথার পরিবর্তে অনাবশ্যক-তাবে শব্দাড়ম্বর আসিয়া 
গিয়াছে_ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার তুলনায়, 'বাঙ্গালার পক্ষে এই প্রকার স্বল্লাক্ষর-বিশিষ্ট 
সিদ্ধ ধাতুর সংখ্যান্নতা, একটী দৌর্বল্যেরই নিদর্শন; যথা-_ইংরেজী ৪৪].সবাঙ্গালা “ জিজ্ঞাসা 
কর্‌” (“ পুছ্‌, গুধা ” ধাতুর পরিবর্তে) ; ৫৪1). লাভ বা মুনফা কর্‌ ” ; 19৮৩.“ স্থানত্যাগ 
কর্‌”) 02৮-* আঘাত কর্‌ '' ; 1)1৮--% মুগয়া বা শিকার কর্‌” ; ইত্যাদি। বাঙ্গালার নিজস্ব 
সরল সিদ্ধ ধাতুর এইভাবে বিশেষ সঙ্কোচ ঘটিয়াছে; যথা-_' দেখ্‌ ” স্থলে “দর্শন, অবলোকন, 
নজর কর্‌”; “তাকা * স্থলে “দৃষ্টিপাত, নেত্রপাত কর্‌”; “ শুন ”=“ শ্ববণ, কর্ণ পাত কর্‌”, 


৬, ভোজন কর্‌”; “মনত” “ প্রাণ-ত্যাগ, দেহ-ত্যাগ, ভ্বীবন-বিসর্ভন কর্‌, 
দেহ-রক্ষা কর্‌, পঞ্চত্ব-প্বাপ্ত হ”; “ পসরা কর্‌”, “নে” বা “লহ”-“গ্রহণ 
কর"; “ পড় "= “পাঠ বা অধ্যয়ন করব” পতিত হ”; “'লুকা "গোপন কর্‌”) 


২০, =" শিক্ষা কর্‌” ; “ বাছ ”= ররর ৬1৮৭4. 
“ড্ৰ” "লুপ ভয় পা”; “ডুব "=" মগু বা নিমভূজিত হ”'; ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ২৯৫ 


কখনও-কখনও এই রীতি ধরিয়া আবার সংস্কৃত শব্দের যোগে বাঙ্গালা বাক্য-ধারার অনুবাদ 
করিয়া লওয়া হয়; যথা“ কাল কাট্‌ "=" কাল-কর্তন, সময়-কর্তন, সময়-যাপন কর্‌”; “লাফ 
দে ”="‘ লক্ষ-পদান কৰ "| ক্ৰচিৎ বা সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে ভাবের অনুবাদ করিয়া, 
অনুচিত-তাবে সহজ কথাকে ঘুরাইয়া বল হইয়া থাকে ; যথা_-“ লু” ধাতুস্থলে “ উৎক্ষেপ-পূর্ধক 
পুনগ্হণ কর্‌ ”। 

কিন্ত সকল ভাষাতেই এই প্রকারের পণ্ডিতী ধরণের কথা বলিবার একটা 
প্রয়াস অল্প-বিস্তর দেখা যায়। কোনও-কিছু ভদ্র-ভাবে বলিবার জন্য, অথবা নূতন 
ভাব প্রকাশের জন্য, এই প্রকার সংযোগ-মূলক ধাতুর আবশ্যকতা আছে__ইহাকে 
একেবারে বর্জন করা চলে না। 

বাঙ্গালায় অকৰ্মক ও সকৰ্মক উভয় প্রকারেরই ক্রিয়া এই সকল সংযোগ-মূলক 
ধাতু-দ্বারা দ্যোতিত হয়--অকর্মক-স্থলে আত্মনিষ্ঠ ভাবই বিদ্যমান থাকে; যথা-- 
“মুড়ি দেওয়া, গুঁড়ি সারা, হাবুডুবু খাওয়া ”” ইত্যাদি। 

উদাহরণ 

(১) “হ’’ ধাতুযোগে--" সমর্থ হ, একমত হ, রাজী হ, প্ৃতযক্ষ হ, 
ঘৰ্মাক্ত হ (= /ঘামু), ধাবিত, প্রবাহিত, el ইত্যাদি । 

(২) “যা” ধাতুযোগে_-“ অস্ত যা? 

(৩) “দে” ধাতুযৌগে__“ উত্তর দে; জবাব, শাস্তি, দণ্ড, সাজা, 
ধাক্কা, তালিম, শিক্ষা, দোল, ভোট দে ” প্রভৃতি। 

(৪) “পা ” ধাতু যোগে_-“বৃদ্ধি পা, লহজা পা, কষ্ট পা, দুঃখ পা, 
যন্ত্রণা পা” | 

(৫) “খা” ধাতুযোগে-_“ হাবুডুবু খা, ঘুরপাক খা '»। 

(৬) “ বাস্‌ ” ধাতুযোগে--“ ভাল বায, মন্দ বাহ্‌” (প্রাচীন বাঙ্গীলায় 
“সুখ বাস্‌; ভয়, ঘৃণা, লজ্জা, লাজ ” মাং, ধাতু)। 

(৭) “বাড়” ধাতুযোগে-_“ আগ বাড়া ” 

(৮) “কর্‌” ধাতুযোগে_ প্রচুর উনি হা যধা-_“ লাভ, যোগ, 
স্বীকার, আরোহণ, ঘেউ-ঘেউ, স্নান, প্রহার, শুরু, আরম্ভ, অবরোধ, ঘেরাও, সাক্ষাৎ, 
পরিবর্তন, বদল, আদার, অভিযোগ, নালিশ, স্থজন, স্থষ্টি, পাক, আরাম, নিশ্চয়, 
দেরী, শীঘ্, জলুদি, ইচ্ছা, অভিলাঘ, ভাগ, সন্দেহ, সোবে, আকর্ষণ ব্যাখ্যা, পুরা, 


২য় ভাঘা-প্র্ষাপ নালা ব্যাকরণ 


পণ পণ, গোপন বাত ঠা, রা তাৰাণা ধা নিক্ষা, 
্রা-বারণ, তৈষারী, প্রন্থ্ত, অনিত, অন্ধদ, দিশ, দিশ্রিত, রক্ষা, খলি, নিক্ষেপ, 
প্রবণ, খতার্থ দা, প্রণাম নমস্কার, প্রতি, গেলাম, সপ্মান, খাতির, আপা, 'আশক্কা। 


কবি” জিরার কাঁ; [কত '' আৰৱ নার করি ”--৫ধালে “অনার: লমন্ত-পণ, * করি 
কিলার ক্। “ গাবৰ রাজাকে দর্শন করিলাৰ *--এখালে * পর্ণ দ-করিদাৰ '' এই লং! 
ছু বাই জিনা, “ রাজাকে ” উদ্ধার ক? কিছ '' কামর) ৰাজনৰ্ণ ল কৰিলাম "এখানে 
শন, “বাজ ন ”, দি্ধ-বায়ুদ কিন " রিল "-এর কাধ এইকশ লংযোগ-মুগাক 
বিশেষাকে, বক্তার বা লেখকের ইহা, করবা হইতে বিচিছনু বা কগংলগু কৰিয়া, পুত 
এ বিশেষৰ দে দরগা করি ওরা বা কিন্ত দাদ দা কা, দিশেখা ও পাড় 
বিগ ডানা বাধ বাঙলার পে প্বাাধিক; বা লে টা ডোজন-ক' 


জ্মপণ্তঙ্ধ হিস 


ক্ষ ।উপার্জন-করিতে জানেন, 'ৰবচনকরিতে আাৰেন না--তিমি গীগ্ষনউপারীন বিবারের পাঠ, 
কিন্তু 'সার্বসপ্থান-জান হারাইয়াছেন; ধরিজকে বনু ও বায দবান/বর। আগার নাল খন, 
কা? 'ছিখা-নালিশ করিও লা, দিখা। (='্নর্ণ ক) 1নানিশ-করিও ঝা” ; ইরাকি । 

জষ্টব্য__সংযোগ-সূলক ক্রিয়ার প্রথম অপে নিশেখা হয়। লানোগ-টুলক 
ধাতু চিন বাঙ্গালায় যৌগিক ক্রি (Compound Verb) বাছে, এ লিক 
দুইটা ধাতু নিলিয়৷ একটী ক্রিয়ার ভান প্রন্গাশ করে। দৌগিকনকিযা-পারকে পথে 
আলোচনা করা যাইবে ((৩,০৯1১৪] জইগা)। 


"আমি 
কিছুই খাকে না লেইজপ ক্রিয়া-পদক্ষে বলে; যেত 
বাই; লে বলিল তার) গাম গারিতেছে ; মি জাগে রোজযোজ আদিতে, 
এখন আস লা ''; ইত্যাদি। এই লক্ষণ দৃটানে, ববাটাকে 


শিস 
অসমাপিকা ক্রিয়া বলে; বযেমন--"" সামি ডা খাইয়া (থা bard ) 
[বাইৰ] ; দে চেচাইয়। (বলিল, উঠিল; দিতেছে, রাফি টানি)! ক 
৫ লাচিতে [লিড পাম গা, রাগ কিল উর) 
আমাত বাড়ী হইয়া [বাইন]? গু খলিলে [ভা ছি বলাও ক 


২৯৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পূর্ণ, অনুসরণ, ঘৃণা, শ্রবণ, গোপন, আঘাত, ঠাট্টা, মস্করা, তামাশা, রসিকতা, শিক্ষা, 
গ্রাণ-ধারণ, তৈয়ারী, প্রস্তত, অঙ্কিত, অঙ্কন, মিশ্বণ, মিশ্রিত, রক্ষা, গুলি, নিক্ষেপ, 
ভ্রমণ, অভ্যর্থনা, প্রণাম, নমস্কার, প্রণতি, সেলাম, সন্মান, খাতির, আশা, আশঙ্কা, 
পূজা, সিজদা, হুকুম, তামিল, বরখাস্ত, বাহাল ” ইত্যাদি । বাঙ্গালায় প্রায়যে-কোনও 
বিশেষ্য পদকে “কর্‌” ধাতুর সহিত ব্যবহার করিয়া সংযোগ-মুলক ধাতু বা 
ক্রিয়া গঠন করা যায়। 


“দর্শন কর্‌, আহার কর্‌, বৃদ্ধি পা, দোল খা, দোল দে, জিজ্ঞাসা কর্‌“ প্রভৃতি সংযোগ-মুলক 
ধাতু, বাস্তবিক পক্ষে “ দেখু, খা, বাড়্‌, দুর, দোলা, পুছ *' প্রভৃতি ধাতুর প্রতিশব্দ। ব্যাকরণের 
নিয়ম-অনুসারে, “ দর্শন, আহার, বৃদ্ধি, দোল ”' প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দ, “' কর্‌, পা, খা, দে * প্রভৃতি 
ধাতুর কর্ম ; কিন্তু ব্যাবহারিক ভাবে, “ দর্শ ন-কর্‌, আহার-কর্‌, বৃদ্ধি-পা, দোল-খা, দোল-দে " পৃভৃতি, 
এক-একটি সরল-ভাব-দ্যোতক ক্রিয়া__এগুলিকে মিশ্রিত বা মিলিত বা সংযোগ-মূলক ধাতু বলাই সঙ্গত। 
লিখিবার কালে এই প্রকারের সংযোগ-সুলক ধাতুর বিশেষ্য (বা বিশেঘণ) এবং ধাতু, এই উভয়ের 
মধ্যে হাইফেন বা পদ-সংযোগ-চিহ্ন দেওয়া উচিত; “ আমরা অনু আহার করি "এখানে বস্তুতঃ 
“আহার-করি '', “খাই '-অর্থে প্রযুক্ত সংযোগ-মুরক ধাতু, বিশেঘ্য পদ “' অনু ”, এই “' আহার- 
করি" ক্রিয়ার কর্ণ; কিন্তু “আমরা অনুহার করি ”__এখানে “' অন্যাহার "' সমস্ত-পদ, “ করি ” 
। ক্রিয়ার কর্ম। “আমরা রাজাকে দর্শন করিলাম "_এখানে “দশ ন-করিলাম " এই সংযোগ- 
যূলক খাতুই ক্রিয়া, “রাজাকে ”' উহার কর্ম ; কিন্তু “ আমরা রাজদর্শ ন করিলাম ”-__এখানে সমস্ত- 
পদ, “ রাজদর্শ ন”, সিদ্ধ-ধাতুজ ক্রিয়া “ করিলাম ”-এর কর্ম। এইরূপ সংযোগ-মুলক ক্রিয়ার 
বিশেঘ্যকে, বক্তার বা লেখকের ইচ্ছামত, ক্রিয় হইতে বিচিছুনু ব৷ অসংলগু করিয়া, পূর্বস্থিত অন্য 
একটা বিশেষের সঙ্গে সমাস-বদ্ধ করিয়া লওয়া যায়; কিন্তু সমাস না করিয়া, বিশেঘ্য ও ধাতু মিলাইয়া 
সংযোগ-মূলক ক্রিয়া-রূপে ধরাই বাঙ্গালার পক্ষে স্বাভাবিক ; যথা“ সে মিষ্টানু ভোজন-করিয়াছে, 
অথবা সে মিষ্টানু-ভোজন করিয়াছে; সে পাঁচটা বাঙ্মণকে ভোজন-করাইয়াছে, সে বান্পণ-ভোজন 
করাইয়াছে; তিনি, বইখানি আমায় দান-করিলেন, তিনি দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক-দান “করেন ; 
দরিদ্রকে অনু দান-করিবে, বা অনু-দান করিবে; রাজ। গো-দান করিলেন; এ বিঘয়টী তাঁহার 
কর্ণ-গোচর (কর্ম) করিব; তিনি টাকা খরচ-করিলেন, আদায়-করিতে পারিলেন না; কিন্ত 
তিনি টাকা-খরচ করিলেন, পুত্রকে বাঁচাইতে পারিলেন না ; তিনি সভায় যোগ-দান করিলেন "| 
অনেক সময়ে অর্থ ধরিয়া, এবং অর্থ-অনুগারে শব্দের উপরে বল বা শৃাগাঘাত ধরিয়া, 
বাক্যটাতে সংযোগ-মুলক ধাতু আছে, অথবা সমাস-যুক্ত বিশেঘ্য-পদ আছে, তাহা নির্ণয় করিয়া 
লইতে হইবে; যথা_“ তিনি মিষ্টানু 'ভোজন-করিলেন (ছীদা বাঁধিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন না 1), 
তিনি 'মিষ্টানু-ভোজন (অন্য কোনও খাদ্য-ভোজন নহে) করিলেন; দেবতাকে 'দর্শ ন-করিলেন, 
“দেব-দর্শ ন করিলেন; তাহার টাদ-সুখ কবে 'দর্শ ন-করিব, তাহার 'মুখ-দর্শন করিব না; তিনি 


টাকা /উপার্জন-করিতে জানেন, !খরচ-করিতে জানেন না-_তিনি /টাকা-উপার্জন করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু 'আত্সন্মান-স্ঞান হারাইয়াছেন; দরিদ্রকে অনু ও বস্ত্র 'দান-কর, আমায় 'অভয়-দান কর; 
কদাচ 'মিথ্যা-নালিশ করিও না, মিথ্যা (=অনর্থ ক) /নালিশ-করিও না”; ইত্যাদি। 

দ্রষ্ব্য-_সংযোগ-ূলক ক্রিয়ার প্রথম অংশ বিশেষ্য হয়। সংযোগ-যুলক 
ধাতু ভিন্ন বাঙ্গালায় যৌগিক-ক্রিয়া (Compound Verbs) আছে, এগুলিতে 
দুইটা ধাতু মিলিয়া একটী ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ করে।  যৌগিক-ক্রিয়া-সন্বন্ধে পরে 
আলোচনা করা যাইবে ([৩.০৯।১৪] ডর্টব্য)। 


[৩.০৯।৩] সমমাপিকা- ও অসমাপিকা -ক্রিয্না 
(Finite and Infinite Verbs) 


উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহা বলিবার থাকে, তাহা যে ক্রিয়া পদ-্থারা সম্পূর্ণ -রূপে 
বলা যায়, যে ক্রিয়া-পদ-দ্বারা বাক্যের অর্থ শেষ করিয়া দেওয়া যায়, বলিবার আর 
কিছুই থাকে না, সেইরূপ ক্রিয়া-পদকে সমাপিকা-ক্রিয়া বলে; যেমন__“ আমি 
যাই; সে বলিল; তাহার! গান গাহিতেছে; তুমি আগে রোজ-রোজ আসিতে, 
এখন আস না”; ইত্যাদি। এই সকল দৃষ্টান্ত, উদ্দেশ্য-সন্বন্ধে বক্তব্যটাকে ক্রিয়া- 
পদ-দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে; অতএব “যাই, বলিল, গাহিতেছে, আসিতে, 
আস ”'__এগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া | 

কিন্ত যেখানে কোনও ক্রিয়া-পদ, উদ্দেশ্যের বিধেয় হইয়াও সম্পূর্ণ -ভাবে 
উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে বলে না, বাক্যটীর অর্থ পুরা করিয়া দেয় না,--বাক্য শেষ করিতে, 
হইলে যেখানে অন্য ক্রিয়া-পদের অপেক্ষা থাকে, সেখানে তঙ্জপ ক্রিয়া-পদকে 
অসমাপিকা'ক্রিয়া বলে; যেমন--“আমি ভাত খাইয়া (বা গাড়ী করিয়া) 
[যাইব] ; সে চেঁচাইয়। [বলিল, উঠিল, কীদিতেছে, ডাকিবে ইত্যাদি]; তাহারা 
নাচিতে নাচিতে [আসিতেছে, গান গাহিবে, জয়ধ্বনি করিল ইত্যাদি]; তুমি 
আমার বাড়ী হইয়া [যাইবে] ; তুমি বলিলে [তবে আমি বলিধ]”; ইত্যাদি। 

এই প্রকারের অসমাপিকা-ক্রিয়া ভিনু, ক্রিয়া-মুলক বিশেষ্য ও বিশেষণ 
(Verbal Nouns and Adjectives) আছে, . ধাতুর উত্তর কৃৎ্প্রত্যয় 
করিয়া এগুলি গঠিত হয়; এগুলিকে কৃদন্ত-পদ বলে; যেমন-_“ /দেখ-- 


২৯৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দেখা (=দৃষ্ট, দৰ্শ ন-কাৰ্য্য) ; দেখন্ত ; দেখিতে-দেখিতে ; দেখিবার জন্য, দেখিবা- 
মাত্র ; দেখন ”; ইত্যাদি। (বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয় প্রকারের কৃদস্ত-পদ 
বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে : পূর্বে পৃষ্ঠা ১৩১-১৫৪ দ্রষ্টব্য । ) এই-সমস্ত কৃদস্ত-পদ 
ঠিক ক্রিয়া-পদ নহে। 

অতএব, বাক্যকে সমাপ্ত করিয়া দেয়, কিংবা দেয় না, ইহা বিচার করিয়া, 
ক্রিয়া-পদকে দুইটা মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ করা যায়__সমাঁপিকা ও অসমাপিকা। 


[৩০৯৪] অক্ৰর্মক ও সকৰ্মক ত্রিনক্সা মুখ্য» গৌন। 
ও সমপ্াতুক কর্ম 
যে ক্রিয়া কেবল কর্তৃনিষ্ঠ, অর্থাৎ মাত্র কর্তাকে অবলম্বন করিয়া ঘটে,__ 
ধাতুর দ্বারা বণিত ব্যাপার নিজ হইতেই সম্পূর্ণ অবস্থার থাকে, সম্পূর্ণ হইতে অন্য 
কোনও বস্তু বা পদার্ণের অপেক্ষা রাখে না, তাহাকে অকর্মক-ক্রিয়া বলে) 
যেমন--“ আমি আছি; রাম গেল; গোপাল আসিবে ; গাছ বাড়িতেছে ; আম 
পাকিল ” ; ইত্যাদি । 
কিন্তু যেখানে ক্রিয়া-পদের দ্বারা বণিত ব্যাপার, উদ্দেশ্য হইতে প্রস্থত হইয়া 
অন্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তবে সম্পূর্ণ হয়, সেখানে উহাকে সকর্মক-ক্রিয়! বলে; 
যেমন_-_“ আমি বই পড়ি; সে কথা শুনিবে ; মা ভাত রীধিতেছেন ”-_-এখানে 
“ পড়ি, শুনিবে, রীধিতেছেন ”” এই ক্রিয়াপদ-ত্রয় কেবল কর্তাকেই অবলম্বন করিয়া 
নহে, পরস্ত কর্তা হইতে প্রস্থত হইয়া, অন্য বস্তুর উপরও ক্রিয়া-বণিত কার্ধ্যের 
প্রভাব পড়ে, কর্তার ন্যায় অন্য বস্তকেও আশ্বয় করিয়া ক্রিয়া সার্থক হয়। সকর্মক- 
ক্রিয়া-সম্বন্ধে “কি? বা “কাহাকে ” এই সর্বনাম-পদ-্ারা প্রশ্ন করা যাইতে 
পারে ; অকর্মক-ক্রিয়া-সন্বন্ধে সাধারণতঃ এরূপ প্রশ্ব উঠিতেই পারে না । 
অকর্মক-ক্রিয়া একাধিক কর্মকে অবলম্বন করিয়া হইতে পারে; যেমন 
“ আমি তোমায় বইখানি দিলাম; যোগেশ স্থুবোধকে রাম-বাবুর বাড়ী দেখাইতে 
লইয়া গিয়াছে ; মাষ্টার-মহাশয়কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিও ; আমি মাকে চিঠি লিখিব ; 
শক্রকেও মিষ্ট কর! বলিবে ” ; ইত্যাদি। এই দুই কর্ণের মধ্যে, একটীকে মুখ্য কর্ম 
ও অন্যটাকে গৌণ কর্ম বলে। যাহার সুবিধার বা অন্ুবিধার জন্য, অথবা ভালর 


বূপ-তর্ত ২৯৯ 


বা মন্দর জন্য, কিংবা যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া, ক্রিয়া-পদের কার্য করা হয়, 

তাহা গৌণ কর্ম (Indirect 00160); এবং যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া 

কাৰ্য্য ঘটে, তাহা মুখ্য কর্ম (10150 0১190%)। উপরের দৃষ্টান্ত গুলিতে, 

“ তোমায়, স্থুবোধকে, মাষ্টার-মহাশয়কে, মাকে, শত্রুকে ”__-এগুলি গৌণ কর্ম, 
, “ বইখানি, বাড়ী প্রশ্ন, চিঠি, কথা ”-__এগুলি মুখ্য কৰ্ম। 


বাঙ্গালায় গৌণকর্ম ও সংস্কৃতের সম্প্দান-কারকের মধ্যে অর্থ তঃ কোনও পার্থক্য নাই ; দান- 
অর্থে, নিমিত্ত-অর্থে , এবং অন্য কোনও-কোনও ক্ষেত্রে, সংস্কৃত শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি-যোগে, 
সংস্কৃতে সম্প্রদান-কারক হয়। গৌণ কর্ম ও সম্প্রদান-কারক--এই দুইটিকে পৃথক করিয়া ধরিবার 
বিশেষ সার্থকতা৷ বাঙ্গালায় নাই। 


অকর্মক-ক্রিয়াকেও সকর্ণক করিয়া ব্যবহার করা যায় ; ক্রিয়া-ঘটিত ব্যাপার 
বা কার্ধ্যকে আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়ার সম্পূর্ণ তা, এইভাবে চিন্তা করিয়া, ক্রিয়ার সহিত 
সমধাতুক ভাব-বিশেঘ্য বা ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্য-পদকে (Verbal Nounকে) 
কর্ম-ক্ূপে ধরিয়া লইয়া, অকর্মক-ক্রিয়াকে সকর্মক করিয়া দেখানো যায়; যথা__ 
“খুব ঘুম ঘুমাইয়াছ (-খুব গভীর-ভাবে ঘুমাইয়াছ) ; কি বসাই বসিয়াছেন, মরি 
মরি! ; খুব চমৎকার নাচ নাচিল ; আর মায়াকান্না কাঁদিতে হইবে না ; এমন মরণ 
মরিতে পারা ভাগ্যের কথা ; কি মিষ্ট হাসি হাসিল!” ; ইত্যাদি। এইরূপ কর্মকে 
সমধাতুক কর্ম (Cognate 0019০) বলে। সাধু-ভাষায় সমধাতুক-কর্মের 
প্রয়োগ বিরল, চলিত-ভাঘাতেই ইহা খুব সাধারণ 


[৩০৯৫] ত্রিলম্রীল্প প্রকার 01০৭) 


যে উপায়ে ক্রিয়া-পদের বণিত কার্য ঘটিবার প্রকার অথবা রীতির বোধ বা 
দ্যোতনা হয়, তাহাকে ভাব-প্রদর্শক প্রকার (1190৫) বলে; যথা--“সে যায়”) 
এখানে “যায় ” এই ক্রিয়া-পদ, কেবল যাওয়ার ঘটনা যে ঘটিয়া থাকে, মাত্র ইহা 
উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইল, কেবল সাধারণ-ভাবে ঘটনাটী ঘাটিবার অবধারণ অথবা 
নির্দেশ করিল ; “সে যাউক ”-_এখানে বক্তার আজ্ঞা, অনুমোদন, বা প্রার্থনা 
জানানে৷ হইল যে, যাওয়া-ঘটনা ঘটুক্‌ ; “যদি সে যায় ”__এক্ষেত্রে যাওয়া- 


৭ ৩০০৮ তাখা-প্রকাশ বাঙ্গালা “ব্যাকরণ 


ঘটনার অনিশ্চয়তা দ্যোভিত হইতেছে? “ আমায় বলিলে আমি যাইতায় "_ - 
এখানে যাওয়ার সম্ভাব্যতা সূচিত হইতেছে। সংস্কৃত ভাষায় ক্রিয়ার এইরূপ 
বিভিন্ন প্রকার থাকা সত্বেও, ক্রিয়ার এই “প্রকার ” লইয়া মংস্কৃত ব্যাকরণে 
পৃথক্‌ আলোচনা নাই। ইংরেজী 11০০৫ শব্দের প্রতিশব্দ-স্বরূপ রাজা রামমোহন 
রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে “প্রকার " শব্দ ব্যবহার 
করেন। 

ক্রিয়ার এইরূপ বিবিধ প্রকার (119০0) আছে; যথা 


[১] অবধারক বা নিদেশক প্রকার (Indicative Mood) ; 

[২] আজ্ঞা-গোতক বা নিয়োজক প্রকার, অথবা আনুজ্ঞা 
(Imperative Mood) ; 

[৩] ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার বা সংযোজক প্রকার (Subjunctive 
11০০1)) ইত্যাদি। 


অনেক ভাষায়, ক্রিয়াপদ-সাধনে এই সকল ভিনু ভিনু প্রকারের জন্য বিভিনু বিভক্তি আছে; 
যেমন সংস্কৃতে_-“ ভরতি” ('সে তরে ', বা৷ বহে-_নির্দেশিক বা অবধারক), “ ভরে” (যেন 
সে ভরে*__ইচছা-দ্যোতক প্রকার), “ ভরতু ” (“সে তরুক্‌'__অনুভ্ঞা। বা নিয়োজক প্রকার), 
বৈদিক সংস্কৃতে “ভরাতি, তরাৎ” (যদি সে ভরে '_সংযোজক প্রকার)। ইংরেজীতেও 
কিছু-কিছু আছে; যথা--1)9 9৪1৪ (অবধারক, Indicative), if he bear (সংযোজক, 
$ubjun০tive)। বাঙ্গালায় এক অবধারক প্রকার এবং নিয়োজক প্রকার (বা অনুজ্ঞা) ভিনু, 
অন্য প্রকার-দ্যোতক বিশেষ রূপের প্রচলন নাই। তবে, “যদি, যেন, কি” ইত্যাদি কতকগুলি 
অব্যয়ের সাহায্যে, অবধারক প্রকারের ক্রিয়া অন্য-প্রকারে ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে; যেমন--“ মে 
বলে;_যদি সে বলে (৪ubjun০৮i৮৪ অর্থাৎ নিয়োজক বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত প্রকার 
“ তাহা হইলে, তবে” প্রভৃতির যোগে অন্য ঘটনার উল্লেখ অপেক্ষিত) ; “যেন মে বলে” 
(ইচ্ছা-দ্যোতক প্রকার, বিধিলিউ, 0ptati৮6 M০০৭)। আবার কুচিৎ কেবল নির্দেশক 
প্রকারের দ্বারাই অন্য প্রকার গ্রকাটিত হয়; যথা__“' আমি যাবো?” (=' তুমি কি আমায় যাইতে 
বলো 1'-_অনুন্ঞা বা নিয়োজক প্রকার); “ তুমি যাবে” (অনুজ্ঞা) ; “' আমি তাহাকে দেখিয়া 
থাকিব” (সংযোজক, বা সন্তাব্যতা-দ্যোতক প্রকার) ; ইত্যাদি। 


বাঙ্গালা ধাতু-রূপে বিভিনু-রূপ প্রকারের প্রদর্শনের বিভক্তি নাই-_কেবল 
নির্দেশক ও নিয়োজক প্রকারেরই বিশিষ্ট বিভক্তি আছে। 


-রূপ-তত্ব 1৩০৯ ' 
[৩.০৯৬] ব্াাচ্য (Voice) 


ক্রিয়ার যে রূপ-ভেদের দ্বারা জানা যায় যে, ক্রিয়ার অনুয় বা সম্বন্ধ বিশেষ 
করিয়। কর্তার সহিত বা কর্ণের সহিত, অথবা কর্তা ও কর্ম ইহাদের দুইয়ের কাহারও 
, সহিত না হইয়া, কেবল ক্রিয়ার কার্য্য-মাত্র সূচিত হয়, সেই রূপ-ভেদকে ক্রিয়ার 
বাচ্য বলে ; যথা_-“আমি বই পড়ি; বই আমা-কতৃক পড়া হয় ; এ বই আমার 
পড়া হয় নাই ” | 

বাচ্য চারি প্রকারের : [১] কতৃবাচ্য, [২] কর্মবাচ্য, [৩] ভাববাচ্য, 
ও [5] কর্ম-কর্তৃবাচ্য। 

[১] কর্তৃবাচ্য (9০৮৪ V০i০০)-_যেখানে ক্রিয়ার কার্ধ্য কর্তা-ই 
করে, কর্তা-ই বাক্যের মধ্যে প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, ক্রিয়ার ব্যাপার কর্তার-ই 
অনুগামী হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া বলে; যথ৷--“ সে আসে ; 
আমি গিয়াছিনাম ; রামকে আমি ডাকিব ; তাহাকে খাইতে বলিয়াছি (কর্তা “আমি ' 
উহ্য)”'। কর্তৃবাচ্যে কর্তা প্রথমা-বিভক্তির হয়, এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে, কর্ম 
দ্বিতীয়৷-বিভক্তির হয়। কর্তাকে অনুসরণ করিয়া ক্রিয়ার রূপ উত্তম, মধ্যম অথবা 
প্রথম পুরুষের হয়। 

[২] কর্মবাচ্য (Passive ড্০1০০)-_যেখানে কর্সই মুখ্য-রূপে 
প্রতীয়মান হয়, কর্তা অপেক্ষা যেন কর্মের সহিতই ক্রিয়ার ঘটনার প্রধান যোগ কলিত 
হয়, সেখানে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলা হয়; যথা--“ আমার স্থারা এ কার্য 
হইয়াছে ; তুমি রাম-কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছ ; পাহারাওয়ালার দ্বারা চোর ধরা পড়িয়াছে ; 
দূর হইতে চন্দ্র ছোট দেখায় ; দুল পরিবার জন্য কান বেঁধার ''; ইত্যাদি । কর্মবাচ্যে, 
মূল-বা সত্যকার কর্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে আনীত হয়, মূল কর্ম প্রথমা বিতক্তিতে 
পড়ে এবং ইহাই ক্রিয়ার কর্তা বলিয়া কল্পিত হয়; ইহাতে ক্রিয়ার সাধারণ বূপেরও 
পরিবর্তন ঘটে। কখনও-কখনও মূল কর্তা অনুল্লিখিত বা উহ্য থাকে; এবং মূল 
কর্ম, ব্যক্তি-বাচক বা বিশিষট-্রাণি-বাচক হইলে, প্রথমা বিতক্তিতে নীত না৷ হইয়া, 
দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) বিতক্তিতে নীত হয় ; যথা__““ আমাকে দেখা যায় ; আমায় 
দেখা হয় ; রামকে বলা হয়; তাহাকে ভাকা হইবে (=সে আহুত হইবে)”; 
ইত্যাদি। িকর্মক ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে, মুখ্য কর্ম কর্তা হইয়া দাঁড়ায় ; এবং গৌণ কর্ম, 


৩০২ ভাখা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পূর্বের মত দ্বিতীয়া- বা চতুরী-বিভর্ভি-যুক্তই থাকে; যথ৷--“ ভিখারীকে আমি 
একটী পয়সা দিলাম-_আমার দ্বারা ভিখারীকে একটী পয়সা দেওয়া হইল; 
শিক্ষক-মহাশয় বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়। দিলেন__শিক্ষক-মহাশয়-কতৃক 
(বা শিক্ষক-মহাশয়কে দিয়া) বালকদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল "; 
ইত্যাদি । 

[৩] যেখানে ক্রিয়াই বাক্যের মধ্যে প্রধান বক্তব্য বলিয়া প্রতীত হয়, 
বক্তার নিকটে ক্রিয়ার ঘটনাই প্রধান, কর্তা অথবা কর্ম প্রধান নহে, সেখানে ভাববাচ্য 
(Neuter Voice, Intransitive Passive Voice বা Impersonal 
০1০০) হয় : যথা-_“ তোমার ঘুমানো হইয়াছে? ; আমার আসা হইবে না; 
খোকার শোওয়া হয় নাই ; আমাকে যাইতে হইবে ''; ইত্যাদি। 


ভাববাচ্য অকর্মক ক্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া হয়, ইহা সাধারণ মত; ভাববাচ্যে মুল 
কর্তা দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) অথবা ঘণ্জীতে নীত হয়। বস্তুতঃ কতকগুলি বাক্যে, কর্মবাচ্যের 
ক্রিয়ায় যেখানে কর্তা উহ্য থাকে অথবা যেখানে কর্তীকে ঘগ্রীতে ফেলা হয়, সেখানে ক্রিয়া" 
গ্রধান ভাবই বিদ্যমান--সকর্মক হইলেও এইরূপ ক্রিয়া ভাববাচ্যের পর্যায়ের ; যথা__“ মহাশয়ের 
(বা তোমার) কোথা থাকা হয়?; আমার বসা হইয়াছে "বিশুদ্ধ ভাববাচ্য ; “ মহাশয়ের 
(বা তোমার) কি করা হয়? আমার ভাত-াওয়া হইয়াছে (বিশুদ্ধ কর্মবাচ্যে_আমা-কতৃক ভাত 
খাওয়া হইয়াছে); দূর হইতে চন্দ্রকে ছোট দেখায় (বিশুদ্ধ কর্মবাচ্যে--দূর হইতে চন্দ্র ছোট 
দেখায়) ; আমাকে দেখ হয়, ব্লামকে বল! হয় (বিশুদ্ধ কর্ণবাচ্যে_কোনও ব্যক্তি-কতৃক আমি দুষ্ট 
হই বা দেখা পড়ি, কোনও ব্যক্তি-কর্তৃক এই বিঘয় রামকে বলা হয়); ধরিয়া লওয়া যাউক্‌ ''; 
ইত্যাদি। 


[৪] কর্মকতৃাচ্য (Middle Voice, Quasi-Passive Voice) : 
কতকগুলি ক্রিয়ায় কর্তা কে, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন, কর্মই যেন 
নিজের উপরে ক্রিয়া করে; এইরূপ ক্রিয়ায় কর্মকর্তৃবাচ্য বিদ্যমান ; যথা-_ 
« কলনী তরে; ফল পাকে ; বাশ ভাঙ্গিতেছে ; শীত করিতেছে ; তাঁহার বইখানি 
বাজারে বেশ কাটিতেছে ; কাপড় ছিঁড়ে ; গ্রামে আর শখ বাজে না ” ; ইত্যাদি। 
সাধারণতঃ প্রাকৃতিক-ঘটনাত্্ক ক্রিয়াতেই এই বাচ্যের প্রয়োগ হয়; এখনকার 
বাঙ্গানায় কর্তবাচ্যের রূপ হইতে এই কর্মকর্তৃবাচ্যের রূপ অভিন্ন, কেবল অর্থে 
ইহাদের পাথ ক্যটুকু বুঝা যায়। 


বূপ-তত্ব + ৩০৩ 


কর্মবাচ্য-সন্ধন্ধে বক্তব্য 


কর্ণবাচ্য বা ভাববাচ্য সংস্কৃতে দুই ভাবে গঠিত হইয়া থাকে_[১] প্রত্যয-যোগে 
(Inflexional Passive) ; যথা_কর্তৃবাচ্যে “ করোতি”' (=ণে করে), কর্মবাচ্যে “ ক্রিরতে '' 
(ইহা করা হয়); “পঠতি” (পড়ে), “ পঠ্যতে ’ (সইছা। পড়া হয়) ; “ ভৰভিভূরতে '' 
(ভাববাচ্যে) ;. [২] বিখ্েমণ করিয়া (Analytical Passive): ক্রিরতে”' স্থলে 
“ কৃতম্‌ অস্তি” (=i8 done), “ পঠ্যতে” স্থলে “ পঠিতষু অস্তি” (=i rend) ইত্যাদি। 
বাঙ্গালায় এই দ্বিতীর প্রকারের অর্থাত বিগ্র্ঘণার্ক প্র ক্রয়াই সাবারণ ; যেমন“ করা 
হয়, পড়া হয়, করা যায়, দেখা যার, পড়। গেল, দেখানো হইবে” ইত্যাদি। বাঙ্গালায় মুর ক্রিয়ার 
ধাতুতে কৃষ্প্রত্যয় “ -আ৷ ” যোগ করিয়া (ণিদন্ত ক্রিয়া হইলে “ আনে৷ ”-পৃত্যয় বোগ করিয়া) 
বিশেষণ-বূপ গঠিত হয়, এবং সহকারী ক্রিনা-স্বরূপ “ হ"' বা “যা” ধাতু এবং স্কচিত “ গড় "" 
ধাতু বাক্যে ব্যবহৃত হয়। “হ” ধাতুতে কার্য উদ্দি্ট বা ঈপ্গিত, এইরূপ একট ইঙ্গিত থাকে ১ 
“যা” ধাতুতে কর্তার শক্যতা অর্থাৎ কাব্য করিবার শক্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পায়; “ পড় " ধাতুর 
ব্যবহারে কর্তার কর্তৃ্, এইরূপ দ্যোতণা থাকে; যেমন- খাওয়া হয়; ধরা পড়ে ” | “আছ” 
ধাতু-যোগেও কর্মবাচ্য হয়, কিন্ত “আছ” ধাতু থাকিলে, পুরাঘটিত (Perfect) কানের 
দ্যোতনা আইসে ; যথ৷--“ এই বই আমার পড়া আছে; এ কখ। সকলেরই জানা আছে; মাছ ধরা 
আছে; এই বই সকলেরই পড়া ছিব” । (বস্তুতঃ, বন্ছস্থলে এইরূপ ক্ষেত্রে ঠিক কর্মবাচ্য বলা 
চলে না ; “আছে, ছিল” পৃতৃতি ক্রিয়াকে উহ্য রাখিলেও চরে_তবে “ আছে, ছি” প্রভৃতি, 
্রস্তাবটাকে একটু স্ুপরিস্কুট করিরা দের বটে।) 


মূল কর্ম যদি অপ্রাণি-বাচক, কিংবা বিশেঘ-ভাবে অনুল্লিবিত সাধারণ প্রাণি-বাচক হয়, তাহা 
হইলে এই কর্ম বাক্যের কর্তা হইরা৷ দীড়ায়, এবং “হু, যা, পড়” প্রস্ুতি ক্রিয়া উহার সহিত অন্িত 
হয়। কিন্ত ব্যক্তি-বাচক, অথবা বিশিষ্ট-প্রাণি-বাচক হইলে, মুল কর্ম, কর্তা হিসাবে আর প্রথমা 
বিভক্তিতে আইনে না, দ্বিতীয়া বা চতুর্থী ৰিভক্তিতে “কে, -রে, -এ (য়ে), - "'-পৃত্যায়যুক্ত হইয়া 
বসে (কেবল “ পড়” ধাতুযোগে, এবং “আছ” এই মহায়ক ধাতু-বোগে নিশনু “যা” 


ধাতুর ক্রিয়ার কাল-দ্যোতক রূপ গুলিতে, অগ্রাণি-বাচক, প্রাণি-বাচক, মনুঘ্য-বাচক, কল প্রকারের 
মূল কর্ণ, কর্তৃরূপে প্রযুক্ত হয়) ; যথা 


১। অগ্রাণি-বাচক-_“ ভাত খাওয়া যায়, হয়; বাড়ী দেখা যায়, পড়ে ; হাত কাটা যায় 
(=' দ্বিখণ্ডিত হয় ') (কাটিয়া যায়" অল্প কতিত হয় ')” | 

২। সাধারণ অনিরদিষ্-প্রাণি-বাচক-_“ মাছ মারা হয়; চোর ধরা পড়ে, হয়, যার; একটা 
লোক রেলে কাটা গেল, পড়িল : গোর বাঁধা হইছে যুটে ডাকা হইবে, তবে বাক্সটা বাহির কনা 
যাইবে; ডাক্তার আনানো হইল না ; পাঠা কাটা হইল ”" ; ইত্যাদি। 


৩০৪ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


৩। নিদিষ্ট ব্যক্তি (মনুষ্য বা মনুঘ্যেতর জীব)-বাচক-__“ আমাকে দেখ। হয়, আমাকে দেখা 
যায় (কিন্ত_আমি দেখা পড়ি); রামকে দেখা গেল; রামকে শোনানে। যাইবে ; তোমাকে বাবা 
হইয়াছিল (কিস্ত_তুমি মারা গিয়াছ, তুমি বাধা পড়িয়াছিলে) ; চোরটাকে ধরা হইয়াছে; গোরুটাকে 
বাঁধা হইয়াছে; দোকানের মুটেকেই ডাকা হউক্‌, অনা যুটে ডাকিবার দরকার নাই; অনেক ডাক্তার 
ডাকা হইয়াছিল, কিন্ত গ্রামের নন্দ-ডাক্তারকেই ডাক! হয় নাই '' ; ইত্যাদি। 

প্রাচীন ভাষায় ও পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাঘায়, “ -আ৷ "-পুতায়ান্ত বিশেঘণ-ভাবের কুদপ্ডের পরিবর্তে 
“যা” ধাতুর সহিত কর্ম- বা ভাব-বাচ্যে “'-অন (বা -অণ) "-পুতায়-যুক্ত বিশেঘাময় কুদস্ত পদের 
প্রয়োগ দেখা যায়; যথা“ আর কি করন যায়; ভাত খাওন যায়; ভিক্ষা দেওন যায়; আমারে 
দেখন যায় ''; ইত্যাদি । বাঙ্গাল৷ সাধু-ভাঘায় ও চলিত-তাঘায় এই রূপের ব্যবহার নাই। 


উপরে বণিত কর্ণবাচোর (ও ভাববাচ্যের) বিখ্মেঘণায্বক' রূপ বাঙ্গালা ভাঘায় 
স্বতাব-সিদ্ধ। কিন্ত সংস্কৃতের “-ত” বা “-ইত"-গ্রত্যরান্ত বিশেঘণ-পদের 
সহিত “হ ” -ধাতু-যোগে, বাঙ্গালায় (বিশেঘতঃ সাধু-ভাঘার) কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার 
প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। এইরূপ কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার মুল কর্ম কর্তৃকারকে আনীত 
হয়, এবং সংস্কৃত বিশেঘণ-পদটা তাহারই বিশেষণ-স্বরূপ হয়। “হ '-বাতু-জাত 
ক্রিয়া-পদ এই কর্তার সহিত অন্বিত হয় । কতকটা সংস্কৃতের এবং সম্ভবতঃ কতকটা 
ইংরেজীর অনুকরণে, বাঙ্গালা সাধু-ভাঘায় (গদ্যে) এই রূপ কর্মবাচোর ক্রিয়া গ্রথম- 
প্রথম ব্যবহৃত হইতে থাকে। পরে সাধু-ভাঘার প্রভাবে, সংস্কৃত বিশেষণ গুলির 
বহুল প্রচলনের ফলে, বাঙ্গালা চলিত-ভাঘাতেও এই রীতি আসিয়া গিয়াছে ; যখা-_ 
“ আমি দৃষ্ট হই (-আমাকে দেখা হয় বা যায়, বা আমি দেখা পড়ি) ; পুস্তক পঠিত 
হইয়াছে (বই পড়া হ'রেছে); অনাথ বালকটা তাঁহার বাড়ীতে প্রতিপালিত 
হইতে লাগিল; ইহার দ্বারা কোনও কার্ধ্য সাধিত হইবে না৷; পাহারা ওয়ালা-কর্তৃক 
চোর ধৃত হইয়াছে; রাজদ্বারে চোর দণ্ডিত হইয়াছে; আমা-কর্তৃক গৃহীত, নীত, 
বা রক্ষিত হয় নাই ; পথে যাইতে-যাইতে সে গুণ্ডা-কর্তৃক প্রতারিত এবং প্রহৃত 
হইয়াছে” , ইত্যাদি । 


বাঙাল! ভাষায় বিভক্তি-মুলক কর্ম- ও ভাব-বাচ্য__ 


এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে কর্ম- ও ভাব-বাচ্যের রূপের আলোচনা করা 
হইল, তাহা বিশ্লেঘণাত্বক। কিন্তু সংস্কৃতের মত বিভক্তি-মূলক কর্ম- ও ভাব-বাচোর 


রূপ-তত্ব ৩০৫ 


ক্রিয়৷ বাঙ্গালাতেও বিদ্যমান আছে। চলিত ও সাধু, উভয়বিধ ভাষায়, “-আ ” 
গ্রত্যয়-নিপ্পনু এক-প্রকার কর্মবাচ্যের ক্রিয়া মিলে ; যেমন--“ বেশ মানায় ; কথাটা 
ভাল শুনায় না; কথাটা চারাইয়াছে (প্রচারিত হইয়াছে) ; সে ভাল মানুষ কহায় 
বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নহে ) প্রায় সব দেশেই দুল পরিবার জন্য কান বেঁধায় ; 
ইহাতে কিন্ত দোখ খণ্ডায় না (=খণ্ডিত বা নষ্ট হয় না); “ তেজীয়াৰ্‌ না দোঘায় * ; 
যত পরখায় (পরীক্ষিত হয়), তত দোষ বাহির হয় ; এটী মন্দ দেখাইবে না৷ ” ; 
ইত্যাদি। কেহ-কেহ এইরূপ কর্মবাচ্যের ক্রিয়াকে কর্মকতৃ বাচ্য বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন। & 

এতত্তিনু, প্রাচীন বাদালায় “ -ইএ, -ইয়ে, -ঈ, -ই ”-বিভক্তি-নিশনু কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য পাওয়া 
যায়_কেবল সামান্য বর্তমানে : যথা-_“ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দেহ ' (চণ্ডী- 
দাসের পদ =* দেহ কতিত হয়, কাটিয়া যায় ') ; আপনা রাখিয়ে (=রক্ষিত হয়) আপনে (= 
আপনার দ্বারা) ; পুণ্য কইলেঁ (=করিলে) স্বর্গে জাইয়ে (-যাওয়া যায়, যাওয়া হয়), নানা উপভোগ 
পাইয়ে (-পাওয়া যায়)”; ইত্যাদি। “ আবশ্যক আছে কি?” এই প্রশ্নে, বাঙ্গালায় যে “ চাই ”” 
শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও এই “ ইয়ে” বা “ -ই "-বিভক্তি-যুক্ত কর্মবাচ্যের রূপ : কর্তবাচ্যে 
“ (তুমি) কি চাও, (আপনি) কি চান বা চাহেন, (তুই) কি চাহিস বা চা’স ”, কিন্ত কর্মবাচ্যে “কি 
চাহি বা চাই ” ("কোন বস্ত প্রাথিত হইয়া রহিয়াছে?) ; তুলনীয়, অনুরূপ প্রয়োগ, হিন্দীতে_ 
“ক্যা চাহিয়ে (=কি চাই ?), কপড়া চাহিয়ে (=কাপড় চাই)” ; কিন্ত কর্তৃবাচ্যে, “আপ ক্যা 
চাহতে হৈ, তুম ক্যা চাহতে হো, তু ক্যা চাহতা হৈ ”)। বাঙ্গালা ভাঘায় সামান্য বর্তমান কালে উত্তম- 
পুরুঘে যে * ই ”’-বিভ্ত্যন্ত ক্রিয়া-পদ বিদ্যমান, তাহা মূলে এই প্রকার কর্মবাচ্যের বা ভাববাচ্যের-ই 
ক্রিয়া ; আধুনিক বাদালার ইহার পুরাতন কর্মবাচোর অথবা ভাববাচোর অর্থ পরিবতিত হইয়া, কর্ৃ 
বাচ্যে নীত হইয়াছে; যথা“ আমি করি "', মূলে প্রাচীন-বাঙ্গালায় “ আন্ধে, বা আমৃহে করিয়ে, 
করীএ ৮ পরাকৃতে “ অমুহহি করীঅই, অসৃহেহি করীঅদ্ি, করীঅতি, করিযযতি”,সংস্তে“ অস্াতি 
ক্রিয়তে” (= আমাদের বা আমার দ্বারা করা হয় ') ; “ আমি যাই ”-* আনে, আমৃছে, জাইয়ে "', 
“ অমৃহহি জাঈঅই, অমৃহেহি জাইয়্যতি ”, “ অস্মাভিঃ যায়তে” (= আমাদের বা৷ আমার দ্বারা 
যাওয়া হয় *)। 


[৩০৯৭] প্রন্বোজক (প্রেরণার্থক; অববা পিজন্ত ) 
ক্রিক্সায এবং নাম-থাতু 


যে ক্রিয়ার দ্বার৷ সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার কার্ধ্য একজনের প্রেরণা বা চালনার 
দ্বারা অন্যজন-কর্তৃক সংঘটিত হইতেছে, একজনের দ্বারা প্রেরিত বা চালিত হইয়া 
20—1497 B.T. 
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অন্যজন কোনও কাৰ্য্য করিতেছে, সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক বা প্রেরণার্থক ক্রিয়া 
বলে। সংস্কৃত ভাষায় প্রেরণার্থ ক ক্রিয়ায় যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণে 
সেই প্রত্যয়কে “ণিচ্‌” বলা হয়; এই “ণিচ্‌”' বা প্রেরণার্থ ক-প্রত্যয়-যুক্ত 
ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়াও বলে (ণিছঅন্ত-ণিজন্ত) ॥ 

প্রযোজক-বা প্রেরণার্থ ক-ক্রিয়ায় প্রযোক্তা বা প্রেরক বা চালক এই ক্রিয়ার 
কর্তা হয়, এবং ক্রিয়ার কার্য্য সত্য-সত্য যাহার ছারা সংঘটিত হয়, তাহার দ্বিতীয়া বা 
চতুর্থী অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেখানে মূল ক্রিয়া অকৰ্মক থাকে, সেখানে 
প্রযোজক-ক্রিয়া সকর্নক হয় ; এবং ক্রিয়ার কাধ্য যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 
কর্ম-কারকে (ক্চিৎ বা করণে) ফেলা হয়; মূল ক্রিয়া সকর্মক থাকিলে, অনুষ্ঠাতা 
করণ-কারকে নীত হয় ; মূল ক্রিয়া দ্বিকর্মক হইলে মূল কর্ম-্বয় কর্স-রূপেই অবিকৃত 
থাকে, এবং অনুষ্ঠাতা করণ-রূপে পরিবতিত হয় ; যথা-_ 


[১] অকৰ্মক মূল ক্রিয়া_-“ খোকা হাসে”; প্রযোজক রূপ“ (মা) খোকাকে হাসায় ” ; 
“মে নাচিবে,” প্রযোজক“ আমি তাহাকে (বা তাহাকে দিয়া) নাচাইব "| 
[২] সকৰ্মক মূল ক্রিয়া“ খোকা দুধ খায় ”, প্রযোজক-_““ (মা) খোকাকে দুধ খাওয়ায় ” ; 
“ চাকর ঘর ধুইতেছে ", প্রযোজক-_““ (মনিব) চাকরকে দিয়। ঘর ধোয়াইতেছেন "| 
[৩] দ্বিকৰ্মক ক্রিয়া“ রাম গোপালকে গালি দিল ”, প্ুযোজক-__“' (শ্যাম বা অন্য কেহ) 
রামকে দিয়া (বা রামের দ্বারা) গোপালকে গালি দেওয়াইল "| 
“রাম শ্যামকে বইখানি দিল ”- প্রযোজক (১) “রাম (যদুর ছারা) শ্যামকে বইখানি 
দেওয়াইল ”, (২) “ রামের দ্বারা (যদু বা আর কেহ) শ্যামকে বইখানি দেওয়াইল "| দ্বিকর্মক 
ক্রিয়ার কর্তা ভিনু, করণাত্বক অন্য কোনও ব্যক্তির যদি উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে মূল ক্রিয়ার কর্তা, 
অর্থানুসারে দ্বিতীয়। বা৷ তৃতীয়! বিতক্তিতে (কর্ণ- বা করণ-কারকে) নীত হয় ; যথা-_“' রাম শ্যামের 
নিকটে. বই পড়িতেছে”, প্রযোজক রূপ-_(১) “ শ্যাম রামকে বই পড়াইতেছে ”, (২) যদু রামকে 
(বা রামকে দিয়া) শ্যামের নিকটে বই পড়াইতেছে , (৩) “ শ্যাম রামের ছারা (বা রামকে দিয়া) 
বই পড়াইতেছে ''। 
উপর্য্যক্ত বাক্যগুলি হইতে দেখা যায় যে, প্রযোজক-ক্রিয়৷ দুই প্রকারের হয় ; 
এক প্রকারের প্রযোজক-ক্রিয়াতে এক জন, দ্বিতীয় কোনও জনকে কোনও কার্ধ্যে 
চালিত করে; এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রযোজক-ক্রিয়াতে প্রথম ব্যক্তি, দ্বিতীয় কোনও 
ব্যক্তির সাহায্যে বা দ্বারায়, তৃতীয় কাহাকেও কোনও কার্যে চালিত করে ; এই 
দ্বিতীয় প্রকারের প্রযোজক-ক্রিয়াকে “ পরিচালিত ” বা৷ “ আরোপিত প্রযোজক ” 


রূপ-তত্ব ৩০৭ 


বলা.যায়। হিন্দীতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের প্রযোজক-ক্রিয়াতে বিভিনু রূপ 
হয়; যথা“ পঢ়না-স্বয়ং পাঠ করা; পঢ়ানা-অপর'কাহাকেও পাঠ করানো ; 
পঢ়ৱানা=দ্বিতীয় কাহারও সাহায্যে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে পড়ানো / ১ তদ্বপ, 
“দেনা, দিলানা, দিলরানা”” | 

বাঙ্গালা ভাষায় মূল-ধাতুতে 4-আ৷ ” প্রত্যয় যোগ. করিয়া প্রযোজক-ধাতু 
গঠিত হয়। স্বরান্ত ধাতু হইলে, অন্তংস্থ-র-শৃগতি-মতে (পৃষ্ঠা, ৯১. দ্রষ্টব্য). এই 
“-আ ”একে “ওয় "রূপে পাওয়া যায়; যথা- কর্--কর৷ ; চত্বর 
চলা ; নাচ__নাচা ; দেখু দেখা ; যা--যাআ৷ > যাওয়া) খা__খাআ৷ > খাওয়া) 
দে-_দেআ > দেওয়া ; হ-_হওয়া ” ; ইত্যাদি | 

কতকগুলি বাঙ্গালা মৌলিক ধাতুর উৎপত্তি, সংস্কৃতের প্রযোজক রূপ হইতে 
ঘটিয়াছে। এগুলিতে বাঙ্গালা প্রযোজকের “-আ "প্রত্যয় পাওয়া যায় না। 
বাঙ্গালায় এগুলির প্রযোজক প্রকৃতি অনেকটা বজায় আছে; তথাপি, .“-আ /- 
প্রত্যয়-যোগে এগুলি হইতে আবার নুতন প্রযোজক-ক্রিয় নিপ্পনু হয়; 
যথা-__“ চল্-__চা্‌-__চালা ; বহ্‌-_বাহ-_বাহা ; মর্-_মার_-” ; ইত্যাদি। 
প্রকৃতপক্ষে এণ্ডলিকে আর প্রয়োজক-ক্রিয়৷ বলা চলে না। 

চলিত-ভাঘায়, ধাতুর স্বর-ংবনি “ই, উ, ও” এবং ক্কচিৎ “ এ” থাকিলে, 
কাল-বূপে ণিজস্ত প্রত্যয় “-আ»” “-ও ” (অথবা উহার বিকার “-উ ”)-ূপে 
মিলে ; যথা-_“ করাইতেছে-_করাচ্ছে ; ঘুরাইল-_ঘুরালে, ঘুরালো > ঘুরোলে, 
ঘুরোলো > ঘুরুলে, ঘুরুলো ; লুকাইবে__লুকাবে > লুকোবে > লুকুবে | 

নাম, অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ: এবং (প্রসারে) অব্যয় শব্দ, ক্রিয়া রূপে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোনও-কোনও স্থলে, প্রত্যয়যোগ না৷ করিয়া নাম-শব্দটা 
ধাতু রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা-_“কম-_কমে; তাত-__তাতিল ; জম-_জমিবে ; 
পাক-_পাকিবে ; ঘাম-__ঘামে ; পাত-_পাতে ; মাত-_মাতে ”) ইত্যাদি। 
কবিতার ভাষায় সংস্কৃত বিশেদয-পদকে এই রূপে প্রত্যয় না করিয়া ক্রিয়া রূপে 
ব্যবহার করা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার ; যথ৷--“ দান--দানিলা ; প্রকাশ_-. 
প্রকাশিয়া ; প্ৰভাতিল, প্বলোভিয়৷, বিনোদিয়া, প্রবেশিতে, রোপিল, মুকুলিল, 
প্রতিবিধিৎসিতে ” ; ইত্যাদি । কখনও-কখনও বাঙ্গালার ধাতুটা, প্রত্যয়হীন শব্দ 
হইতে জাত নাম-ধাতু, কিংবা মৌলিক সংস্কৃত ধাতু,__ইহ৷ স্থির করা কঠিন হইয়া 
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পড়ে ; যখা_-“ দোষ ” শব্দ হইতে “ দোঘিবে,” কিন্ত চলিত তামার“ দুমববে 5 
“ দোঘ ” শব্দ-জাত নাম-ধাতু-রূপে, অথবা সংস্কৃত “দূষ্‌ *-ধাতু, উভয় প্রকারেই 
ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। তজ্বপ--“ রোঘিল-_রুঘল ; রোধিল-_রুধূলে ” ]. 
কিন্তু সাধারণতঃ: শব্দকে “-আ' প্রত্যন্ত করিয়াই নাম-ধাতু স্ু্ট হয় ; ) 
এবং “-আ ”-প্রতায্রান্ত নাম-ধাতু, প্রযোজক-াতুর ন্যায় রূপ ধারণ করে ; যথা. 
“চাবুক-_চাবুকা > চাৰৃক৷ ; লতা__লতা4 -অ৷=লতায় ; চড়-_চ়া ; কামড়: 
-_কামড়া ; বাথ ৰ! লাথি-- -আ=লাথা ; পিছল-_পিছুল৷ ; তন--তলাইল? | 
অব্যয়-পদের ডি “এআ ” যোগ করিয়া, এইরূপ নাম- 
ধাতু স্ষ্ট হয় ; যথা-_“ মড়মড়--মড়মড়াইয়৷ ; ঝাব্ঝানা, সব্সনা, ময্মসা, ঠবৃঠনা, 
তড়ু বড়া”; ইত্যাদি। এইরূপ নাম-বাতু-জ অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ ক্রিয়ার বিশেষণ 
রূপে ব্যবহৃত হয়। | } 
চলিত-ভাঘায় বোকার না ানাতুডেও অন্য ঘর আনি পা 
“অ "স্থানে “-ও ” প্রত্যয় আাইসে। 
বিভিন্ন কাল-অনুসারে প্রয়োক-ক্রিয়াতে 'ও নাম-ধাতুতে যে সকল প্রত্যর 
ও বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলি সাধারণ ক্রিয়ারই মতন-__সাধু-ভাঘায় এই -আ%-. 
প্রতায়-যুক্ত গ্রযোজকপপ্রক্রিয়ায় এক প্রকারেরই ধাতু-রূপ হয়। কাধ্যতঃ ধাতু-রূপ- 
বিষয়ে প্রযোজক ও নাম-ধাতু অভিন্ন, অথবা একই শ্রেণীর । চলিতভাঘায় 
স্বরসঙ্গতি-ও অভিশ্রুতি-অনুসারে, ধাতুর রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 


[০০৯৮] অসমাপিকা-ক্রিন্য! (0০100101589) 


অসমাপিকা। ক্রিয়া : (পৃষ্ঠা ২৯৭ দ্রষ্টব্য) বাঙ্গালাতে দুইটা-_ধাতুর উত্তর 
যথাক্রমে “-ইয়া ৮-প্রত্যয় (চলিত-ভাষায় “-এ ”, ও তৎসঙ্গে অভিশ্রপতিহেতু 
ধাতুর স্বরের পরিবর্তন ঘটে), এবং ““-ইলে **প্রত্যয় (চলিত-ভাঘায়, অভিশ্বতি-জাত, 
শ্বর-পরিবর্তন-সহ, “ এলে ”)-যোগে নিষ্পনু হয় ; যথা_-“ করিয়া, চলিয়া, রাখিয়া, 
দেখিয়া, শুনিয়া, গাহিয়। (-০*ক'রে, চ'লে, রেখে, দেখে, শুনে, গেয়ে) ; করিলে, : 


বূপ-তন্ব ৩০৯ 


চলিলে, রাখিলে, দেখিলে, শুনিলে, গাহিলে (.*ক রবে, চ'ব্লে, রাধূলে। দেখলে, 


এই দুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে, “ ইয়।” কতৃ নিষ্ঠ, এবং “ ইলে” অন্যাশ্রয়ী 
অসমাপিক! ক্রিয়ার প্রকাশক ; অর্থাৎ “-ইয়৷ ""গ্রতায়ান্ত অসমাপিকা ক্রিযার 


ইহার উপর সমাপিকা ক্রিয়ার ঘটনও নির্ভর করে ; যথা: আমি ফিরিয়া আসিলে, 


পৃথক পৃ্তাব-রাপে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্ত লেগ রে “ইয়া তায় শবে 
হয়না; যথা: রানে সারিলেও মারিবে, রাবণে মারিবেও মারিবে ; জানি তাহাকে 
দিলে, তবে সে বাঁচে") ইত্যাদি | 
«ইয়া "প্রত্যয় কবিতায় সংক্ষিণ্ হইয়া “ই "বাপে অবস্থান করে; 
যথা“ করি”, ধরি', চলি', লই', হই', মারি' » ইত্যাদি । পশ্চিম-বঙ্গের (রাঢ়ের) 
সানুনাসিক উচ্চারণ ধরিয়া আবার ॥ ইয়া "প্রতায়, প্রাচীন সাহিত্যে ”' ইয়া, 
ইঞা " প্রভৃতি রূপেও মিলে; যথা __' লেখিঞা, দিঞা, করিঞা, খাইযী, 
যাঞা=জাঞা বা দাইঁ৷ '' ইত্যাদি। লা 
দুইটা বা. দুইয়ের অধিক ঘটনা একই কর্তার দ্বারা পর পর সাধিত হইলে, বাঙ্গালা তাগাতে 
যতগুলি পুধক্‌ ঘটনা ততগুলি সমাপিকা ক্রিয়৷ বাবছৃত হয় দা_ সাধারণত? পর পর য় "- 


ইংরেজী তাঘার সঙ্গে ভুলগা করিলে, ইহাকে নাঙগাল। ভার একটা দিদি রীতি ধলা নায় মা 
ইংরেজীতে 00 home, take your bath, finish your meal, and oome 


৩০৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


পড়ে ; যথা“ দোষ '’ শব্দ হইতে “ দোঘিবে,” কিন্ত চলিত ভাষায় “ দুঘববে ” ; 
“ দোঘ ” শব্দ-জাত নাম-ধাতু-রূপে, অথবা সংস্কৃত “দূঘ্‌ "-বাতু, উভয় প্রকারেই 
ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে । তজ্বপ--“ রোঘিল-_রুঘল ; রোধিল-_রুধূলে ” | 

কিন্ত সাধারণতঃ শব্দকে “-আ ”প্রত্যয়ান্ত করিয়াই নাম-ধাতু সু হয়; 
এবং “-আ ""প্রতান্ান্ত নাম-বাতু, প্রযোজক-ধাতুর ন্যায় রূপ ধারণ করে ; যথা 
“ চাবুক-_চাবুকা > চাব্কা ; লতা-_লতা+ -আ-ুলতায় ; চড়__চটা ; কামড় 
-কামড়া ; লাখ বা লাখি+ -আ=লাথা ; পিছল-_পিছুলা ; তল-_তলাইল; 
জড়-_জড়ায় ; ছোব__ছোবানো৷ "| 

অনুকার-সূচক অব্যয়-পদের উত্তর “-আ "” যোগ করিয়া, এইরূপ নাম- 
ধাতু স্থষ্ট হয় ; যথা-__“ মড়মড়--মড়মড়াইয়া ; ঝনৃঝনা, সব্সনা, ময্মসা, ঠন্ঠনা, 
তড়ু বড়! “; ইত্যাদি। এইরূপ নাম-ধাতু-জ অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ ক্রিয়ার বিশেষণ 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 

চলিত-ভাঘায় প্রযোজক-ক্রিয়ার ন্যায় নাম-ধাতুতেও অন্য স্বর ধ্বনির প্রভাবে 
“নআ "স্থানে ““-ও ” প্রত্যয় জাইসে। 

বিভিন্ন কাল-অনুষারে প্রয়োজক-ক্রিয়াতে ও নাম-ধাতুতে যে সকল প্রত্যয় 
ও বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলি সাধারণ ক্রিয়ারই মতন-__সাধু-ভাঘায় এই “-আ ”- 
প্রত্যয়-যুক্ত প্রযোজকপ্্রক্রিয়ার় এক প্রকারেরই ধাতুরূপ হয়। কার্ধ্যতঃ ধাতুরূপ- 
বিষয়ে প্রযোজক ও নাম-ধাতু অভিন্ন, অথবা একই শ্রেণীর। চলিত-ভাঘায় 
স্বরসঙ্গতি- ও অভিশ্রঘতি-অনুসারে, ধাতুর রূপে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। 


[৩০৯৮] অসমাপিকা-ক্রিন্মা (Conjunctives) 


অসমাপিকা ক্রিয়া (পৃষ্ঠা ২৯৭ দ্রষ্টব্য) বাঙ্গালাতে দুইটী__ধাতুর উত্তর 
যথাক্রমে “ইয়। “প্রত্যয় (চলিত-ভাষায় ““-এ ”, ও তৎসঙ্গে অভিশ্রতি-হেতু 
ধাতুর স্বরের পরিবর্তন ঘটে), এবং “-ইলে "প্রত্যয় (চলিত-ভাষায়, অভিশ্বতি-জাত, 
স্বর-পরিবর্তন-সৃহ, “-লে ”)-যোগে নিষ্নু হয় ; যথা__“ করিয়া, চলিয়া, রাখিয়া, 
দেখিয়া, শুনিয়া, গাহিয়া (=*ক’রে, চ'লে, রেখে; দেখে, শুনে, গেয়ে) ; করিলে, 


রূপ-তত্ব ৩০৯ 


চলিলে, রাখিলে, দেখিলে, শুনিলে, গাহিলে (=*ক'’রৃলে, চুলে, রাখলে, দেখুলে, 
শুনলে, গাইলে)” ; ইত্যাদি । 

এই দুইটি প্রত্যয়ের মধ্যে, “ -ইয়| ” কতৃ নিষ্ঠ, এবং “ ইলে ” অন্থাশ্রয়ী 
অসমাঁপিকা৷ ক্রিয়ার প্রকাশক ; অর্থাৎ “-ইয়া ”্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার 
কর্তা, বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তার সহিত অভিনু ; এবং ইহার দ্বারা মাত্র এমন 
অসমাপ্ত ঘটনার উল্লেখ হয়, যাহা বাক্যের সমাপিকা-ক্রিয়া-বণিত ঘটনার পূর্বে আরব 
হইয়াছে ;' যথ৷-_““ আমি দেখিয়া বলিব ). তুমি আসিয়া দেখিলে ”? ; ইত্যাদি। 
কিন্ত “-ইলে ”*প্রত্যরান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা, বাক্যের. সমাপিকা ক্রিয়া 
হইতে পৃথক্‌ হইতে পারে, এবং ইহার ছারা সুচিত ঘটনার পূর্বত্ব সূচিত হয় ; এতৃন্তিযু, 
ইহার উপর সমাপিক৷ ক্রিয়ার ঘটনও নির্ভর করে ; যথা__“ আমি ফিরিয়া আসিলে, 
তুমি যাইবে ; আমি সময়মত ফিরিলে পরে, যাইতে পারি ; আমি আসিলে (পরে), 
তুমি যাইও ” ; ইত্যাদি । তুলনীয়-__“টাকা ধার করিয়া, তোমায় দিব ' এবং 
“ টাকা ধার করিলে (=* যদি আমি টাকা ধার করি, তাহা হইলে '), তোমায় 
দিব ”-_“ -ইলে »গ্রত্যয়ান্ত অসমাপিক৷ ক্রিয়ার ছার! সম্ভাব্যতা বুঝায়। এ 

“ ইলে ”-প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কর্তার সহিত ভাবার্থে অর্থাৎ 
পৃথক্‌ রস্তাব-রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ অর্থে “ইয়া **প্রত্যয় প্রযুক্ত 
হয় না; যথা__“ রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে ; আমি তাহাকে 
দিলে, তবে সে বাঁচে "”; ইত্যাদি । 

“ইয়া ”-্রত্যয় কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া “-ই' "-রূপে অবস্থান করে। 
যথ৷--“ করি’, ধরি”, চলি’, লই”, হই", মারি’ ” ইত্যাদি। পশ্চিম-বঙ্গের (রাটের) 
সানুনাসিক উচচারণ ধরিয়া আবার ““-ইয়া “*প্রত্য়, প্রাচীন সাহিত্যে “ ইর়ী, 
ইঞ্জ ” প্রভৃতি রূপেও মিলে; যথা_-“ লেখিঞা, দিএ, করিঞা, খাইয়ী, 
যাঞা=জাঞা বা জাইয়ী '’ ইত্যাদি । ! 

দুইটী বা. দুইয়ের অধিক ঘটনা একই কর্তার দ্বারা পর পর সাধিত হইলে, বাঙ্গালা ভাঘাতে 
যতগুলি পৃথক্‌ ঘটনা ততগুলি সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না--সাধারণতঃ পর পর ইয়া ৮০ 
প্রত্যয়-যুজ অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া, মাত্র শেষের ক্রিয়াটাকে সমাপিকা-রূপে প্রয়োগ করা হয়। 


ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলে, ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার একটা বিশিষ্ট রীতি বলা যায়; যথা 
ইংরেজীতে 010 home, take your bath, finish your meal, and come 


৩১০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


a০ ৪০০, কিন্তু বাঙ্গালাতে “ বাড়ী গিয়ে নেয়ে ভাত খেয়ে শীগৃগির ফিরে [এসো ” 
(“বাড়ী যাও, নাও, ভাত খাও এবং শীঘব ফিরিয়া আইস ”"_ এরূপ নহে)। 

“-ইয়া "প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কখনও-কখনও কর্তার বিশেঘণের 
মত, অথব৷ ক্রিয়ার বিশেঘণের মত ব্যবহৃত হয়; যথা--“* কান্দিয়া কান্দিয়া 
রাণী আইল বাহিরে *; “*নেচে নেচে আয় মা শ্যাম৷ ’ ; “ শিব নাচি’ নাচি” যায় '?'; 
ইত্যাদি। 

“ইয়া "পপ্ত্যয়াস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া বহুশঃ বাক্যস্থ সমাপিকা ক্রিয়ার 
বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয় ; যথা, “ কথিয়া বাঁধা, চাপিয়া ধরা, ভাল করিয়া পড়া? 
ইত্যাদি। (এ সম্বন্ধে পরে “ যৌগিক ক্রিয়া ” র্টব্য।) 

“-ইলে "যুক্ত অসমাপিকা। ক্রিয়ার সহিত, “ পরে ” এই ক্রিয়ার বিশেষণ বাঙ্গালাতে বিশেষ- 
ভার বযন্ত হায় থাকে! যথা--': আমি করিলে পরে ; তুমি আমিলে পরে ; সে চিঠি লিখিলে 
পরে ”; ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে, “ আমি করিয়াছি (বা করিয়াছিলাম) পরে ; তুমি আসিয়াছ (বা 


আসিযাহিলে) পরে; গে চিঠি লিখিয়াছে (বা লিখিয়াছিল) পরে ৮, এইরূপ পুরাঘটিত বর্তমান বা 
পুরাঘাটত অতীতের প্রয়োগ বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাঘা উভয়েরই সি, অতএব বর্জনীয় । 


[৩০5৯] ক্রিল্মা-বাচক ন্িশেম্নন (Verbal Adjectives— 
Participles)— ৰত বাচ্যে ইত ০৮ ও কৰ্মশলাচ্যে 
“ আআ, -আনে| ০৮ 


[ক] ধাতুর উত্তর কৃষ্পপ্রত্যয় “-ইতে ”’ (চলিত-ভাঘায় “-তে,” সঙ্গে 
সঙ্গে অভিহ্রতি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে) যোগ করিয়া, কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়া-দ্যোতক 
বিশেমণের স্থষ্টি হয়| এইরূপ ক্রিয়া-বাচক বিশেষণের দুই প্রকার প্রয়োগ হয় 
[১] একক প্রয়োগ, [২] দ্বিরুক্ত প্রয়োগ । 

[১] যখন কোনও পদার্থের কর্তৃরূপে পৃথক্‌ অস্তিত্ব জানানো হয়, তখন এই 
কর্তৃবাচ্যের বিশেঘণের একক প্রয়োগ হয়। ক্রিয়া-বাচক বিশেঘণের সহিত কর্তৃরূপে 
যে পদ সংশ্লিষ্ট, তাহা প্রথমা, দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অথবা ঘা বিভক্তি-যুক্ত হইতে পারে ; 
এইরূপ ধ্রয়োগকে। ' “ভাবে প্রয়োগ ” (Absolute U5) বলে; তদনুসারে 
সেই পদকে “ভাবে প্রথমা, ভাবে চতুর্থী া ভাবে ঘা” বলা চলে ; যথা-- 


মী", ১. লা ক. 


হিস সর 


রূপ-তন্ ৩১১ 


“ঘর থাকৃতে বাবুই ভিজে ; দাঁত থাকিতে দীতের মর্যাদা কেহ বুঝে না ; রাম না 
হইতে (বা রাম না জন্মিতে) রামায়ণ ; সে হাগিতেই আমি তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম ; 
কেহ কখনও তাহাকে রাগ করিতে দেখে নাই; আমি চাহিতেই রামবাবু আমার 
বহিখানি দিলেন; জর হইলে (কাহাকেও) ভাত খাইতে নাই ; ঈশুর থাকিতে 
এ পাপের সাজা না হইয়া যায় না; আমি তাহাকে যাইতে দেখিলাম (তুলনীয়-- 
আমি তাহাকে যাইতে-যাইতে দেখিলাম) ; সকলেই বলিবে, অর-অবস্থায় কাহাকে ও 
(বা কাহারও) স্বান করিতে নাই; গোপালকে আম পাড়িতে দেখিলাম ; দুধে 
মাখন থাকিতেও কেহ তাহা পৃথক্‌ করিয়া দেখিতে পায় ন ; শেঘটার তাহাকে 
এই কাজ করিতে হইল (পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮ দ্রষ্টব্য)” ; ইত্যাদি। 

[২] যখন কর্তা অন্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবার অবস্থায় কোনও কিছু করে, 
তখন এই কর্তৃবাচ্যের বিশেঘণকে দ্বিরুক্ত করিরা প্রয়োগ করা হয--ইহা একক অবস্থান 
করে না। বাকাস্থ অগমাপিক৷ ক্রিয়ার কর। যখন বযাপৃত, তখন সমাপিকা ক্রিয়ার 
কর্তা কাধ্যান্তর-সাধন করিলে, অগমাপিকা ক্রিয়ারও দিন হয়; যখ।--“ঘে নাচিতে- 
নাচিতে আসিল ; সমস্ত পথ চমৎকার দৃশ্য দেখিতে-দেখিতে আনর। যাইতে লাগিলাম ; 
ধুমাইতে-ঘুমাইতে কোনও কাজ করা যায় না; ঘঘিতে-ঘদিতে পাথরেরও ক্ষয় 
হয়; আমি থাকিতে-থাকিতে কাজটুকু চুকাইয়া লই"; ইত্যাদি। 

এই “-ইতে "*প্রতায়, সংস্কৃতের শতৃতপ্রতার ““-অন্ত ” হইতে উদ্ৃত, 
এবং উৎপত্তির দিক্‌ ধরিলে, ইহাকে শতৃ-পদের “ভাবে সপ্তমী” হইতে জাত 
বলা চলে। 

অনেকগুলি মৌলিক ধাতুর উত্তর “'-অস্থ "প্রতায় যোগ করিয়া, “নেই 
কার্যে নিযুক্ত ' এইরূপ অর্থ -দ্যোতক কর্তৃবাচোর বিখেমণ গঠিত হয়। বাঙ্গাল। 
ভাঘায় এই সব ““-অন্ত "-প্রতায়ান্ত বিশেঘণ, অনা সকল বিশেঘণের মত, বিশেঘোর 
পূর্বেই বসে ; যথ৷--“ চলন্ত গাড়ী, ঘুমন্ত ছেলে, জীয়ন্ত (জ্যান্ত) মান্ঘ, 
নাচন্ত খোকা, ডুবন্ত সূর্য্য, উঠন্ত বয়স, পড়ন্ত রোদ "' | কুচিৎ এই বিশেঘণের 
বিধের-রূপে প্রয়োগও হয়; যখা-“ বাড়ীতে চা'ল বাড়ন্ত (= চাউল বৃদ্ধির 
অবস্থায় আছে, চাউলের প্রাচুর্য '__-অতার-জনিত অমঙ্গল উল্লেখ না করিবার ইচছার, 
চাউল না থাকিলে এইরূপ বলিয়া থাকে) ; সূর্ধয তখন ডুবন্ত (সএকেবারে ভুবে 
নাই)” ; ইত্যাদি। 


৩১২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[খ] ধাতুর উত্তর 4-আ” এবং “-আনো (-আন)' প্রত্যর-বোগে, 
কর্মবাচ্যে বিশেষণ গঠিত হয় । মৌলিক ধাতুর উত্তর “-আ " হয়, এবং প্রবোছক, 
নাম-ধাতু প্রভৃতি আ-কারান্ত ধাতুর উত্তর “-আনো ” হয়। ৱ-শ্ৰুতি নতে, 
আ-কারান্ত ধাতুর পরে “ -আ, -আনো " আগিলে, “ -ওরা, -ওরানো "' হইরা বার ; 
যথা-_-“খা+-আসখাআ > খাওয়া, খাওয়া4 -আনো-্খাওয়ানো ''| যখন 
কোনও ক্রিয়ার ফল বা প্রভাব কোনও পদাথে র উপর কার্যকর হইয়া থাকে, অখবা 
কেবল প্রভাব পড়িয়া! থাকে, তখন এই কর্মবাচ্যের বিশেঘণের প্রয়োগ হর ; 
যথা---“ রাধা ভাত, করা কাজ, চঘা৷ জমী-_তাত রাধা হইয়াছে, কাছ করা হইল, 
জমী চঘা হয়; হারানো ছেলে, জমানো দুধ, কাচা কাপড় ; কাপড় ধোবান বাড়ী 
থেকে কাচানো ; কাপড় কাচানো হয় নাই '’ ; ইত্যাদি। 


[৩.০৯১০ উদ্দেম্টার্থক বা! নিমিত্তাৰ্থক অসমাপিকা 
ক্রিম! (Gerundial Infinitive) 


ধাতুর উত্তর “-ইতে '’ (চলিত-ভাঘায় “তে '"')-পত্যয় যোগ করিরা, 
উদ্দেশ্য- বা নিমিত্ত-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় ; যথা“ আমি তোমাকে 
দেখিতে (-দেখিবার' উদ্দেশ্যে বা নিমিত্ত) আপিয়াছি; সে টাকা উপায় করিতে 
চায় ; মশা মারিতে কামান পাত৷ ; *নিতে তার বাধে না, কিন্ত কাকেও কিছু দিতেই 
তার সর্বনাশ ; মেয়েরা নাহিতে ও জল আনিতে নদীতে যায়" ; ইত্যাদি। 

ইচছা, বিধি, আবশ্যকতা, শক্তি, আদেশ, হারন্ত প্রভৃতি জ্ঞাপন করিতে 
“-ইতে "প্রত্যয়াস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় ; যথা--“ আমার খাইতে ইচ্ছা 
নাই__খাইতে আমার ইচ্ছা নাই ; আমি খাইতে অনিচছুক__খাইতে আমি অনিচছুক ; 
এ কাজ করিতে মানা আছে ; কাহারও হানি করিতে নাই ; সর্বজীবে দয়া করিতে 
হয়; আমি বলিতে পারি না ; আমি লিখিতে অসমর্থ ; ভোজন করিতে মে বিশেষ 
পটু) তাহাকে যাইতে দাও ; আশা করি তাহারা তোমাকে খাইতে, ঘুমাইতে ও 
কথা কহিতে দিয়াছিল; সে যাইতে লাগিল; বলিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে 
থামানো কঠিন হয় ; গল্প বলিতে শুরু করিয়া দিল; আমাকে যাইতেই হইবে; 
তোমাকে এ বিষয়ে নিশ্চয়ই মত দিতে হইবে ” ;. ইত্যাদি । 


রূপ-ত ৩১৩ 


দরষ্টব্য--এই উদ্দেশ্যর্থক বা নিষিতার্থক “-ইতে” প্রত্যয়ের উৎপত্তি কি, তাহ। স্থির-নিশ্চয় 
করিয়া বলা কঠিন। অংশতঃ ইহা ক্রিযা-বাচক বিশেষণ হইতে (অর্থাৎ সংস্কৃতের শতুপ্রত্যর হইতে) 
অভিনু ; বহু স্থলে, এই উদ্দেশ্যার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-বাচক. বিশেষণ, এই উভয়ের 
গুয়োগ পৃথক্‌ করিয়া দেখা-ও কঠিন! উভয়ের অর্থের মধ্যেও একটু সংমিশৃণ দেখা যায়। উদদেশ্যার্থক 
“-ইতে ”, অর্ধ-মাগবী প্রাকৃত প্রাপ্ত “ইততএ” (সংস্কৃতের উদ্দেশ্য-বাচক অসমাপিকা ক্রিয়ার' 
js পৃতায়ের সহিত সংশ্) প্রত্যয় হইতেও আসিতে পারে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
ইহা “ ই ”-কারাস্ত তাব-বাচক বিশেদ্যে, সপ্তমীর “-তে "প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত, ইহা৷ অনুমান 
করা যায়; যথা“ সে খাইতে বিল (খাই-্খাওয়া কর্ম+বিভক্তি -তে)” ; ইত্যাদি। 


[৩০৯।১১] ভাব-বচন, বা! ক্রিয়া-বাচক বিশ্শেন্য-পাদ 
(Verbal Nouns) 


ক্রিয়ার ভাব বা কার্য্য জানাইবার জন্য, কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত 
হয় ; যথা 

[১] “-অন বৰ৷ -অণ (-ওন),” প্রসারে “ -অনা (-ওন৷), -অনী, -উলী, 
লী, -নি” : “ দেখন (=দেখার কাৰ্য্য), চলন, করন বা করণ, ধরন বা ধরণ, রহন, 
মহন, খাওন, হওন, রীধন ; আনা (< আগমন-), গোনা (<গমন-), কীদনা > 
কান্না, রীধন৷ > রান্না, বাঢ়না > বাড়না ; খানা-পিন৷-_হিন্দী হইতে ; কীদনী-- 
কাঁদুনি ; পোড়নী ”; ইত্যাদি। “-অন "প্রত্যয় পূর্ববঙ্গের ভাঘায় বিশেষ 
প্রচলিত, চলিত-ভাঘায় বহুশঃ ইহার স্থানে “-আ, -ওয়া * [8] ব্যবহৃত হয়। 

[২] “ন্অ প্রত্যয় : সাধারণতঃ এই “অ "প্রত্যয় অবলুপ্ত-_উচচারণে 
ইহা শোনা যায় না ; যথা“ বোল, চাল, নড়-চড়, রহ-সহ '’ ইত্যাদি। 

[৩] “-ঈ, -ই” প্রত্যয় : “বুলি, হাসি, মুড়ি, ফেরী বা ফিরি” 
ইত্যাদি। 

[৪] “-আ, -ওয়া " শ্পত্যয় : ইহা “সআ ”একারাস্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেঘণ 
হইতে অভিনু (পূর্বে দ্রষ্টব্য, ৩.০৯।৯, পৃষ্ঠা ৩১২); যথা_-“ করা, খাওয়া, 
দেখা, যাওয়া, দেওয়া, নেওয়া ” ইত্যাদি। 

[৫] “-আন, আনো ” : ইহাও ৩.০৯।৯ পর্য্যায়ে বণিত “ -আনো "-, 
প্রত্য়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ হইতে অভিন্ন ; যথা___“ খাওয়ানো, জিয়ানো, 


৩১৪ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দেখানো ” ইত্যাদি । প্রসারে “-আনী, -আনি, -অনি, -উনি ”-_-“ঝাখানি, 
দেখানি, শুনানী, জলানী > জলুনি ; মেলানি-বিদায় *' | 

[৬] “-আই ”: “বাছাই, যাচাই, লড়াই, বড়াই, ঢালাই, বাঁধাই *” 

- ইত্যাদি। (হিন্দী হইতে গৃহীত-__“ চড়াই, উতরাই, ধোলাই, সেলাই, চোলাই, 
বনাঈ > বানী [-সেকরার মজুরী] ” |) 

[৭] “-আও ”: ইহা কতকগুলি শব্দে পাওয়া যায়, হিন্দীর গ্রভাব- 
জাত: “পাকড়াও, ছাড়াও, বনি-বনাও, উধাও, ঢালাও ; ফলাও, ফালাও (হিন্দী 
ফৈলার) "| 

[৮] “-ইব৷ ” -্্রত্যয় (চলিত-ভাঘায় ““-বা ”) : আধুনিক বাঙ্গালায় 
ইহা “মাত্র '" শব্দ-যোগে এবং ঘা ও চতুর্থী বিতক্তিতে ব্যবহৃত হয়; যথা__ 
“ দিবা-মাত্র, করিবার জন্য, ধরিবার, খাইবার, আসিবারে "" ; প্রাচীন ও প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায়-_“' দিবাকে, খাইবাকে, চলিবাকে ’’ ইত্যাদি। 

দ্রব্য-_এই প্রত্যয়ের চলিত-ভাঘার রূপ “বা ”-তে, “-ই” লোপ 
হইলেও, ধাতুতে অভিশ্ব্তি-জাত ধ্বনি-পরিবর্তন হয় না ; যথা-_“কর্বার জন্য” 
(উচ্চারণে [কোর্বার্‌ জন্য] নহে) ; “ বন্বার কথা * ([বোল্বার্‌] নহে) ”। 


[৩০৯।১৯] কাল গু পুরুম্ব (Tense ও Number) 


প্রত্যয়- ও বিভক্তি-যোগে যে প্রসার বা রূপান্তর ঘটিলে, ক্রিয়ার ব্যাপারটী 
ঘটিতেছে, বা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা. ভবিষ্যতে ঘটিবে, এবম্প্রকার সময়ের 
বোধ হয়, তাহাকে ক্রিয়ার কাল বালে। 


কাল-বাচক রূপ নানা প্রকারের হয়। 

ক্রিয়ার কালকে রূপ- ও অথ অনুসারে দুইটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় 
[ক] সরল বা মৌলিক কাল (Simple Tenses) ; 

[খ] মিশ্র বা যৌগিক কাল (Compound Tenses) | 


মৌলিক কালের জন্য ক্রিয়ার ধাতুর উত্তর কতকগুলি বিশেষ প্রত্যয়-বিভক্তি 
যুক্ত হয়; ইহাতে অন্য ধাতুর সহায়তা আবশ্যক করে না। মৌলিক কাল বাঙ্গালাতে' 


রূপ-তত্ব ৩১৫ 


চারিটা : [১] সাধারণ বা নিত্য বা অনির্দিষ্ট বর্তমান (Simple or 
Indefinite Present), [২] সাধারণ বা নিত্য অতীত (Simple or 
Indefinite Past), [৩] নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past), এবং 
[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future) : যথ৷--" করে, করিল, করিত, 
করিবে "| 

মিশ্ব বা যৌগিক কাল, ক্রিয়ার কৃদন্ত “-ইতে” (চলিত-ভাঘায় স্বর-ধ্বনির 
পরিবর্তন-সহ মুল ধাতু) অথবা অসমাপিকা ““-ইয়া ” (চলিত-ভাষায় ০] 
্রত্যয়ান্ত রূপের পরে, অবস্থান-বাচক “ আছ্‌_ ধাতুর মৌলিক রূপ যুক্ত করিয়া 
গঠিত হয় ; যথ৷-_“ করিতে+আছে-করিতেছে (*ক'ৰ্ছে), করিতে+-আছিল 
=করিতেছিল (*ক'বৃ-ছিল), করিয়া +আছে-করিয়াছে (*ক'রে-ছে), করিয়া 
আছিল-_করিয়াছিল (*ক'রে-ছিল), করিতে থাকিবে (ক'ৰৃতে থাকৃবে), করিরা 
থাকিবে (*ক'রে থাকবে ) "| 

মৌলিক-কাল-গঠনে, সাধারণ বর্তমানে ধাতুর উত্তর বিভিন্ন কতকগুলি 
তিউ্‌ বা ক্রিয়া-বিভক্ভি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; অন্য মৌলিক কালে, ধাতুর পরে কাল- 
বাচক প্রত্যয় (4-ইল, -ইত, -ইব ”) সংযুক্ত হয়, ও তদনস্তর পুরুষ-বাচক বিভক্তি 
বসে। মূল বা ধাতুর পরেই পুরুষ-বাচক বিভক্তি যুক্ত হয় বলিয়া, নিত্য 
বা সাধারণ বর্তমানকে শুদ্ধ মৌলিক বা মূলাত্মক কাঁল-রূপ (Radical 
৩7189) বলা হয় ; এবং অন্য মৌলিক কালগুলিতে যে “ ইল, -ইত, -ইব "- 
প্রত্যয় যক্ত হয়, সেগুলি সংস্কৃতের কৃদন্ত প্রত্যয় হইতে উৎপনু বলিয়া, এই কাল- 
রূপগুলিকে কৃৎপ্রত্যয়াত্মক কাল-রূপ (Participial Tenses) বলা হয়। 

ক্রিয়ার যে বক্তা, অর্থাৎ যে নিজের সম্বন্ধে বলে, সে উত্তম পুরুষ (First 
Person) ; যাহার প্রতি অথবা সামনে উপস্থিত যাহাকে ডাকিয়া বলা হয়, 
সে মধ্যম পুরুষ (Second Person); এবং অনুপস্থিত যাহার সম্বন্ধে কিছু 
বলা যায়, তাহাকে প্রথম পুরুষ (Third 7১:80) বলে। “ আমি, আমরা "" 
অর্থে উত্তম পুরুষ; “ তুমি, তুই, আপনি, তোমরা, তোরা, আপনারা '' অরে, 
মধ্যম পুরুষ ; এবং “নে, তাহারা, তিনি, তাহারা, এ, ও, ইহারা, উহার, 
ইনি, উনি, ইহারা, উহার! * অর্থে প্রথম পুরুঘ। সাধারণ বিশেষ্যও প্রথম 
পুরুষের | 


৩১৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


- সংক্ষেপে আলোচনার জন্য, ইংরেজীর First Person, Second Person, 
Third Person এইরূপ সংখ্যা-হার। তিন পুরুঘকে নিদিষ্ট করিবার নজীর ধরিয়া, “উত্তম 
পুরুষ, মধ্যম-পুরুঘ ও প্রথম-পুরুষ ”-এর জন্য যথাক্রমে “ ১, ২, ৩’ ব্যবহার করিতে পারা যায় 
মধ্যম-পুরুঘের সামান্য রূপ, তুচ্ছ রূপ ও যন্তুন-সৃচক রূপকে যথাক্রমে “ ২ক, ২খ, ২গ ” রূপে, 
এবং প্রথম পুরুঘের সামান্য ও সম্ভুমার্থক রূপকে “ ৩ক, ৩খ,” রূপে জানানো যায়; এবং 
এই তিনটি শব্দের আদ্য অক্ষর “' উ, ম, প্র "-ও ব্যবহার করিতে পার! যায়। 


নিয়ে বিভিনু-পুরুঘ-বাচক বিভক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। “আপনি, 
আপনারা ” মধ্যম পুরুষকে উল্লেখ করিলেও, ক্রিয়ায় এগুলির জন্য যে বিভক্তি 
প্রযুক্ত হয়, সে বিভক্তি গৌরব-বোধক প্রথম পুরুষের বিভক্তি হইতে অভির ; যথা__ 
“আপনি চলেন_-তিনি চলেন "| 

““ +/কবু+-উত্তম-পুরুঘে -ই=করি ” (সাধারণ বর্তমান, মূলাত্বক কাল-রূপ) ; 

“ +/কর্‌1-মধ্যম-পুরুঘে -অহ, -অ বা -ও=করহ, কর, করে! " (সাধারণ 
বর্তমান__মূলাত্বক কালরূপ) ; 

“ ৮/কর্+অতীতাথক প্রত্যয় -ইল+উত্তম-পুরুঘের বিভক্তি -আম- 
করিলাম " (সাধারণ অতীত-_কৃতপ্ৃত্যয়াত্বক কাল-রূপ) ; 

“ +/কর্+নিত্যবৃত্ত অতীতাথ ক -ইত+ উত্তম-পুরুঘের বিভক্তি -আম= 

“ +/কর্‌+-তবিঘ্যদ্বাচক -ইব--উত্তম পুরুঘের বিভক্তি -অ-করিব ”) 
ইত্যাদি। 

বাঙ্গালায় ক্রিয়ার পুরুষ-বাচক বিভক্তিতে একবচন ও বহুবচনের 
কোনও পার্থক্য নীই__একই বিভক্তি-দ্বার৷ বাঙ্গালায় একবচন ও বহুবচন উভয়বিধ 
পুরুঘ দ্যোতিত হয়; যথা--“ তুই করিযৃ, তোরা করিস; আপনি করিলেন, 
আপনারা করিলেন "| 

বাঙ্গালা ক্রিয়ার কাল-বাচক রূপগুলি নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে “ কর্‌” 

ধাতুর সাধু-তাঘায় প্রযুক্ত সমগ্র রূপগুলি, পরে প্রত্যয় ও বিভক্তিগুলি পৃথক্‌ প্রদশিত হইতেছে । কতক- 
গুলি কাল-বাচক শব্দ বা নাম যথারীতি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে; কিন্ত বাঙ্গালা কাল- 
বাচক রূপগুলির উৎপত্তি ও প্রকৃতি এখন সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ -রূপে পৃথক্‌ হইয়া দাঁড়ানোর কারণে, 
এবং ইংরেজী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার কাল-রূপের সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক বলিয়া, বাঙ্গালা 
জন্য নূতন নামের আবশ্যকতা আছে। 


বূপ-তত্ব ৩১৭ 


[ক] সরল বা মৌলিক কাল (Simple Tenses) 


[১] সাধারণ বা সামান্য অথবা নিত্য বর্তমান (Simple Present) : 
“ (১) আমি, আমরা করি ; (২ক) তুমি, তোমরা, করহ, কর, করো, (২খ) 
তুই, তোরা করিয়্‌, (২গ) আপনি, আপনারা করেন; (ওক) সে, তাহারা করে, 
(৩খ) তিনি, তীহারা করেন %। 
এই কালকে “মূলাত্বক কাল "' (Radical Tense) বলে | . 


[২] জাধারণ বা নিত্য অতীত- (Simple Past) : 
“ (১) আমি, আমরা করিলাম; (২ক) তুমি, তোমরা করিলে, (২খ) 
তুই, তোরা করিলি, (২গ) আপনি, আপনারা করিলেন ; (৩ক) সে, তাহারা 
করিল, (৩খ) তিনি, তীহারা করিলেন "| 


[৩] নিত্যবত্ত বা পুরা-নিত্যবত্ত অতীত (Habitual Past): 

“ (১) করিতাম; (২ক) করিতে, (২৭) করিতিষ্‌, (২গ) করিতেন; 
(৩ক) করিত, (৩খ) করিতেন ”। | 

“যদি” এই অব্যয়-যোগে, নিত্যবৃত্ত অতীত পরাশ্ররী খণ-বাক্যে “ কার 
অতীত ” (Past Conditional) এবং পরাশ্রয়ী মূল বাক্যে “সম্ভাব্য 
অতীত ” (Past Potential) অর্থে প্রযুক্ত হয়; যথ৷--“ যদি সে আসিত 
(কারণাত্বক অতীত, Past Conditional), তাহা হইলে আমি যাইতাম (সম্ভাব্য 
অতীত, Past Potential) | 


[৪] সাধারণ ভবিষ্যৎ (Simple Future): 
“ (১) করিব; (২ক) করিবা, করিবে, (২খ) করিবি, (২গ) করিবেন; 


(৩ক) করিবে, করিবেক, (৩খ) করিবেন I] 
(২), (৩), ও _(8)-কে “কৃষ্প্ত্যয়াত্ক কাল” (Participial 


'Tণn5e8) বলে (পৃঃ ৩১৫ দ্ৰষ্টব্য) ৷ 


৩১৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[খ] মিশ্র বা যৌগিক কালসমূহ (Compound Tenses) 

[খ৷অ] ঘটমান কালসমূহ (Progressive Tenses) :— 

[৫] ঘটমান বর্তমান (Present Progressive) : 

(১) করিতেছে; (২ক) করিতেছ, (২খ) করিতেছিযৃ, (২গ) 
করিতেছেন ; (৩ক) করিতেছে, (৩খ) করিতেছেন "| 

[৬] ঘটমান অতীত (Past Progressive) : 

“ (১) করিতেছিলাম ; (২ক) 'করিতেছিলে, (২খ) করিতেছিলি, (২গ) 
করিতেছিলেন ; (৩ক) করিতেছিল, (৩খ) করিতেছিলেন "| 

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Progressive) : 

4 (৯) করিতে থাকিব; (২খ) করিতে থাকিবে, (২খ) করিতে 
থাকিবি, (২গ) করিতে থাকিবেন ; (৩ক) করিতে থাকিবে, (৩গ) করিতে 
থাকিবেন "| 

[খ।আ] পুরাঘটিত কালসমূহ (Perfect Tenses): 

[৮] পুরাঘটিত বর্তমান (Present Perfect) : 

“ (১) করিয়াছি; (২ক) করিয়াছ, (২খ) করিয়াছিষূ, (২গ) করিয়াছেন ; 
(৩ক) করিয়াছে, (৩৭) করিয়াছেন ”। 

[৯] পুরাঘটিত অতীত (Past Perfect) : 

“(১) করিয়াছিলাম ; (২ক) করিয়াছিলে, (২খ) করিয়াছিলি, (২গ) 
করিয়াছিলেন; (৩ক) করিয়াছিল, (৩খ) করিয়াছিলেন ” 

[১০] পুরাঘটিত ভবিস্তৎ, অর্থাৎ ভবিষ্যতে পুরাঘটিত ভাব 
(Future Perfect) : 

% (৯) করিয়া থাকিব; (২ক) করিয়া থাকিবে, (২খ) করিয়া থাকিবি, 
(২গ) করিয়া থাকিবেন; (৩ক) করিয়া থাকিবে, (৩খ) করিয়া থাকিবেন ”। 
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এতন্তিনু, কাল-রূপ বলিয়া সাধারণতঃ স্বীকৃত না হইলেও, সামঞ্জস্যের 
দিক্‌ ধরিয়া বিচার করিয়া, আরও দুইটা কাল-রূপকে উপধৃযুক্ত পর্যযায়- বা ক্রম-মধ্যে 
ধরা যায় :__ 

[খাই] ঘটমান (1১0879351৮০) কালগুলির মধ্যে, ঘটমাঁন পুরা- 
নিত্যবৃত্ত (Progressive Habitual), এবং পুরাঘটিত (Perfect) কাল গুলির 
মধ্যে পুরাঘটমান নিতাবৃত্ত অথবা পুরাসন্তাব্য নিত্যবৃন্ত (Perfect বা 
Potential Habitual) ; যথা 

[১১] ঘটমান পুরা-নিত্যবৃত্ত (Progressive Habitual) : 

“ (১) করিতে থাকিতাম ; (২ক) করিতে থাকিতে, (২খ) করিতে থাকিতিযূ, 

(২গ) করিতে থাকিতেন ; (৩ক) করিতে থাকিত, (৩খ) করিতে থাকিতেন "| 
[১২] পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত বা পুরাস্ভাব্য নিত্যবৃত্ত (Perfect 
Conditional, Perfect Potential বাঁ Perfect Habitual) : 

“ (১) করিয়া থাকিতাম ; (২ক) করিয়া থাকিতে, (২খ) করিয়। থাকিতিয্‌, 
(২গ) করিয়া থাকিতেন ; (৩ক) করিয়া থাকিত, (৩খ) করিয়া থাকিতেন "| 

আলোচনার সুবিধার জন্য, অনুজ্ঞ| (Imperative Mood) ক্রিয়ার 
বিশেঘ “ প্রকার ” (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৯৯-৩০০) হইলেও, অনুজ্ঞার রূপগুলিকে 
ক্রিয়ার কাল-নির্দে শক রূপের মধ্যে ধরা যাইতে পারে__ 

[গ] অনুজ্ঞ| (Imperative) 
[গ।অ] সামান্য বা বর্তমান অনুজ্ঞ| (Simple Imperative) : 

(২ক) তুমি, তোমরা, করহ, কর, করো, (২খ) তুই, তোরা কর্‌, (২গ) 
আপনি, আপনার! করুন; (৩ক) সে, তাহারা করুক্‌, (৩খ) তিনি, তাহারা করুন ”। 

[গ।আ) ভবিষ্যৎ বা অন্ুরোধা ত্বক অন্ুজ্ঞা (Future Imperative, 
বা Precative) : bl: 

« (২ক) করিও (চলিত-ভাষায় *ক'রো[সকোরো]), (২খ) করিহ্‌ '। 
"অন্য পুরুষে (এবং মধ্যম-পুরুষেও) সাধারণ ভবিষ্যৎ ব্যবহৃত হয়। 
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[৩০৯।১২।কু] বিভিন্ন কালে প্রন্মোগ 
[১] সাধারণ বা নিত্য বর্তমান__ 


কোনও বিশেষ সময় অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে বর্তমানে 
কোনও ক্রিয়ার ব্যাপার আমাদের সমক্ষে অথবা আমাদের ভ্ঞানতঃ যখন ঘাঁটিরা খাকে, 
তখন নিত্য বর্তমানের প্রয়োগ হয় ; যেমন__' আমরা ভাত খাই ; রাজা প্রুজা- 
পালন করেন "| 

সাধারণ বা নিত্য বর্তমানের আর একটী নাম “ নিতা-প্ুবৃন্ত "| 

উত্তম-পুরুঘে অনুজ্ঞার ভাব--অর্থাৎ আমাদের এই কাজ করিতে দেওয়া 
হউক, অথবা আমাদের এই কাজ করিতে অভিলাঘ হইয়াছে, এই রূপ অর্থ -- 
প্রকাশ করিতেও, নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয় ; যেমন-__“ তবে আমরা বাড়ী যাই; 
আইস, আমরা আহারে প্রবৃত্ত হই ”। 

বাঙ্গালায় বহুশঃ কোনও অতীত ঘটনা অথবা৷ এঁতিহামিক ঘটনা জানাইবার 
জন্য, অতীত কালের ক্রিয়ার পরিবর্তে নিত্য বর্তমান ব্যবহৃত হয়; যেমন__ 
“গ্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের অদর্শনে রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করেন (= 
করিয়াছিলেন) ; আকবর বাদৃশাহ ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হয়েন ; বুদ্ধদেব চরিত্র 
শুদ্ধ রাখিতে উপদেশ দেন; হৃণেরা গুগ্তরাজগণ-কতৃক ভারতবর্ঘ হইতে বিতাড়িত 
হয়; তুকীরা দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে ব্দেশে আইসে ” ; ইত্যাদি। 


উতিহাসিক ঘটনা- অথবা সাধারণ কোনও ঘটনা-বিঘয়ক অতীত কালে, নএ্‌-অর্থক (অর্থাত 
“ইহা ঘটে নাই, এই তাৎপর্যের) ক্রিয়া জানাইতে হইলে, নিত্য বর্তমান কালের পরে “নাই” 
পদ (চলিততাঘায় “নি ”) ব্যবহৃত হয়; যখা_-“ তিনি আসেন নাই ( আসেন নি); তিনি একথা 
আমায় বলেন নাই ; বিশেষ চেষ্টা করিয়াও মোগল সম্রাট নাদির শাহ্‌ কে পরাজিত করিতে পারেন 
নাই; পোর্ভুগীসদের সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় নাই; * তুমি তো৷ আমায় আমৃতে বলো নি”) 
ইত্যাদি। 

রষ্টব্য-_নঞ্থক অতীত ক্রিয়ার জন্য “না” এই অব্যরের সহিত পুরাঘটিত অতীত; 
কাল-রূপ প্রযুক্ত হয় না-_-“ তিনি আসেন নাই » স্থলে, “ তিনি আসিয়াছিলেন না ”, “ তিনি একথা 
আমায় বলিয়াছিলেন না৷ (বলেন নাই? স্থলে)”, “ পোর্ভুগীসদের সাম্রাজ্য স্থারী হইয়াছিল না (হর 
নাই’ স্থলে)” এরূপ প্রয়োগ, বাঙ্গালা সাধু- ও চলিত-ভাঘা উভয়েরই প্রকৃতির বিরোধী । “মে 
দেয় নাই ”-যটনামাত্রের উল্লেখ ; “সে দিল লা.”-_“দরিতে পারিত, কিন্তু ইচছা করিয়া দিল লা? 
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(“লে দিয়াছে না, সে দিয়াছিল ন৷ ”_-অব্যবহৃত) ; “ সে আসে নাই ”__ঘটনামাত্র; “সে আসিল 
না” (যদিও তাহার আগমন ঈপ্সিত) ; “ সে আসে না ”"__' সাধারণতঃ আসা তাহার অভ্যাস নাই " ) 


[২] সাধারণ বা নিত্য অতীত-- 

যে ঘটনা কোনও অনির্দিষ্ট অতীত কালে হইয়াছে, তাহার জন্য এই “-ইল *'- 
প্রত্যর-যুক্ত সাধারণ অতীত প্রযুক্ত হয়। এই অতীতের একটী পুরাতন নাম 
“ অদ্যতনী” | উদাহরণ, যথা-_-“ রাম বনগমন করিলেন ; অর্জুন তখন শরসন্ধান 
করিলেন ; আলেক্সান্দর পারস্য-সযাটু দারয়বছঘ্‌কে যুদ্ধে পরাজিত. করিলেন”! 
কোনও ঘটনার সাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার কথা এই অতীত প্রকাশ করে বলিয়া, 
ইংরেজীর Historical Past-এর অনুকরণে, বাঙ্গালাতে ইহাকে “ ধতিহাধিক 
অতীত ”-ও বলা হয়। কখনও-কখনও নিত্য-অতীত ক্রিয়া, “এইমাত্র ঘটিল ” 
এই ভাব প্রকাশ করে। 


[৩] নিত্যবৃত্ত অতীত-- 

ক্রিয়ার দ্বারা উল্লিখিত কার্ধ্য অতীতে কর্তার দ্বারা সাধারণতঃ করা হইত, 
ক্রিয়ার কর্তা উক্ত কার্ষ্যে অভ্যস্ত ছিল-_এই অথে ইহার প্রয়োগ ; যথা“ তিনি 
প্রত্যহ গঙ্গান্নান করিতেন ; আগে খুব খাইতাম, এখন আর পারি না; মোগল 
বাদৃশাহেরা প্রত্যহ প্রাতে দর্শ ন-ঝরোখায় প্রজাবর্গ কে দর্শন দিতেন ” ; ইত্যাদি । 

“যদি” অব্যয়যোগে, নিত্যবৃত্ত অতীতের কারণাত্বক এবং সম্ভাব্য অথে 
প্রয়োগের কথা পূর্বে (পৃষ্ঠা ৩১৭-১৮) উল্লিখিত হইয়াছে। 


[8] সাধারণ ভবিষ্যৎ__ 

যে ক্রিয়া এখনও ঘটে নাই, কিন্তু অচিরাৎ অথবা দুর-ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা 
সাধারণ ভবিষ্যৎ-দ্বারা দ্যোতিত হয় ; যথা,“ আমি এখনি যাইব ; আমি আগামী 
বৎসর যাইব; তুমি কাল তাহাকে টাকা দিবে ; শতজন্মেও তাহার মুক্তি হইবে 
না”? । এই কালের একটা পুরাতন নাম “ ভবিদ্যতী” | 

[৫] ঘটমান বর্তমান 

যে ক্রিয়া চলিতেছে, এখনও যাহার সমাপ্তি হয় লাই, তাহা ঘটমান 
. বর্তমান। ইহার একটা প্রচলিত নাম “ বর্তমানা ৮; যথা--“আমি ভাত 
2]-1497 B.T. 
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_খাইতেছি; সে বই পড়িতেছে; বৃষ্টি এখনও থামে নাই, বেশ জোরে 


[৬] ঘটমান অতীত-_ 

অতীত কালে যে ক্রিয়া ঘটমান ছিল, অর্থীৎ চলিতেছিল, অথবা অসম্পূৰ্ণ 
ঘ। অসম্পনন ছিল, তাহা ঘটমান অতীতের ক্রিয়া ; যথা“ কাল সকালে যখন 
তাঁহার সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি চিঠি লিখিতেছিলেন ; গভীর রাত্রিতে যখন 
শান্ত পুরবাসিগণ নিশ্চন্ত-ভাবে ঘুমাইতেছিল, তখন শক্র-সৈন্য অকস্মাৎ পুরী 
আক্রমণ করিল” । এই কালের একটী পুরাতন নাম “ অসম্পনী।” | 

[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ 

ভবিষ্যতে যে কাৰ্য্য ঘটিতে থাকিবে, তাহা ঘটমান ভবিঘ্যতের ক্রিয়া ; যথা__ 
“কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে করিয়া যাইতে থাকিব” । 

[৮] পুরাঘটিত বত'মান_ 

যে কার্ধ্য সম্প: হইয়াছে কিন্ত যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, অথবা যাহার 
জের বা প্রভাব এখনও চলিতেছে, তাহা পুরাঘটিত বর্তমান ; যথা-__" আমি কালই 
তাহাকে দেখিয়াছি ; কলিকাতায় আগিয়াছি চারি বৎসর হইল ; বৃষ্টির দরুন রাস্তায় 
কাদা হইয়াছে” । এই কালের চলিত নাম “হ্যন্তণী "--'হাঃ* অর্থাৎ গত- 
কল্য যাহা ঘটিয়াছে : কিন্তু এই কাল-দ্বারা এই ভাবে গত-কল্যের সময়-নির্দেশ 
ঠিক হয় না। 

[৯] পুরাঘটিত জন্তীত-__ 

ইহার প্রচলিত নাম “ পরোক্ষ,” অর্থাৎ যে কার্য বক্তার চোখের বাহিরে 
ঘাঁটয়াছে। এই অতীত কাল-ছার। ইহা সূচিত হয় যে, ক্রিয়ার ব্যাপার বহু পূর্বে অথবা 
বণিত অন্য (অতীত) ঘটনান পূর্বে হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফল বিদ্যমান 
থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে ; যথা--“ অতি শিশুকালে আমি একবার খাট 
হইতে পড়িয়৷ গিয়াছিলাম ; সেবার বারোরারী পূজায় যত টাকা খরচ হইয়াছিল, 
তাহার অর্ধেক তিনি দিরাছ্ছিলেন '’; ইত্যাদি । ই্তিহাসিক ঘটনা-বর্ণ নায়, এই 
পুরাঘটিত অতীতের স্থানে, অতীতে” বর্তমানের প্রয়োগ বাঙ্গালায় খুবই হইয়া থাকে [ও 
(পৃঃ ৩২০ ভ্রষ্টব্য)। 


[১০] পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ 

অতীত কালে কোনও ক্রিয়া হয় তো ঘটিয়াছিল, অথবা ঘটিয়া থাকিতে 
পারে, এই অর্থে এই কালের প্রয়োগ হয় ; বস 
ছিলাম? আমার মনে নাই, তবে বলিয়া থাকিব (-্বলিয়া থাকিতে পারি); 
কথা আমার নিঘেধ সত্বেও রাসবাবুই প্রচার করিয়া থাকিবেন ; ৮: 
কিন্তু আমার অমতে ” ; ইত্যাদি । 


[১১] ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত- ১ 
এই কাল-রূপ, ও ইহার পরেরটী--এই দুইটাকে সাধারণতঃ কিয়া কাল- 
রূপ বলিয়া ধরা হয় না। ““ থাক্‌” তুর সহিত গঠিত িতাবত ‘সংযুক্ত জয়া”. 
বূপেও এই দুইটীকে ধরা যায়। 
অতীতের কোনও কাজ বহক্ষণ বা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চলিতেছে, এই ভাব, 
ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত-্থারা প্রকাশিত হয় ; যথা“ সে দিতে pst আমরাও 
খাইতে থাকিতাম ; ঠিক অতক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিতাম ” 


[১২] পুরাঘটিত নিত্যবত্ত অথবা পুরাসস্ভাব্য সি 
অতীতে কোনও কাজ সম্পন্ন করিয়া কর্তার অবস্থান (অথবা অবস্থানের 
সম্ভাব্যতা) বুঝায় ; যথা ‘ তাহার অসুখের সময় সারা রাত জাগিয়া থাকিতাম ; 
এ কথা সে যদিই বা বলিয়া থাকিত, তাহা হইলে কি অপরাধ হইত? তাল মনে 
করিয়া সে হয় তে এই কাজ করিয়।৷ থাকিত, কিন্ত সুখের বিঘয়, করে নাই " 


[১১] ও [১২] ক্রিয়ার সূক্ষ্ম কাল-তেদ ও গ্রকার-ভেদ জানায় ; এগুলি 
বাঙ্গালায় তেমন প্রচলিত নহে, কিন্ত এই প্রকার নান৷ সূন্মৃতা বাঙ্গালাতে এখন 
আসিয়া পড়িতেছে। 


[৩০৯।১হাখা] বাকজ্ালা সাগ্ু-ভাম্বাল্প বাল 
পুরুষ্ণ বাচক বিভক্তি 
বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় তাবৎ ক্রিয়ার রূপ, একই শ্রেণীর প্রত্যর- ও বিভক্তি- 
যোগে গঠিত হইয়া থাকে। ধাতু বিশেষে প্রতায়াদির পার্থক্য বা্গালায় নাই। 
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৩২৪. তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বিতক্তি-যোগ হইলে, স্বর-সঙ্গতির নিয়ম-অনুসারে (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৮২- 
৮৬). বাঙ্গালা ধাতুর স্বরবর্ণে র উচচারণ বদলাইয়া যায়। ই-কার উ-কার স্থলে 
এ-কার ও-কার প্রভৃতি উচচারণের পরিবর্তন সাধু-ভাষায় অনেক সময়ে প্রদশিত হয়, 
অনেক ময়ে হয় না; যেমন--“ উঠি--ওঠা ; শুনে__শোনে ; শুনা__শোনা ; 
তুলে-_তোলে ;. দেই__দিই ; মিলা মিশা__নেলা মেশা ; বুঝা পড়া__বোঝা 
পড়া ৮”; ইত্যাদি! 

যৌগ্রিক-কাল-সংগঠনে “ আছু ” ধাতুর সহায়তা আবশ্যক হয়, এই জন্য 
প্রথমতঃ “আছ, “' ধাতুর রূপ প্রদশিত হইতেছে । ' আছ্‌ '' ধাতু বাঙ্গালাতে অসম্পূর্ণ 
ইহার কতকগুলি রূপ এখন লুগ্ত হইয়া গিয়াছে। অতীত কালে, আধুনিক 
বাঙ্গালায় এই ধাতুর আদ্যধ্বনি “-আ '' লোপ পায় ; প্রাচীন বাঙ্গালাতে “ -আ "” 
কিন্তু দেখা যায়, দূই-একটী আধুনিক প্রাদেশিক ভাঘাতেও মিলে (“ আছিল, 
আছিলাম ” ইত্যাদি) ভবিষ্যতে, নিত্যবৃত্ত অতীতে, এবং অসমাপিকা ক্রিয়ায়, তথা 
ক্রিয়াবাচক বিশেঘ্যাদিতে, “ আছু '' ধাতুর প্রয়োগ নাই, তৎস্থানে “ থাক্‌ ” ধাতুর 
বূপ ব্যবহৃত হয়। 


সাধারণ অনুজ্ঞা“ (২ক) থাক, থাকো (কবিতা _থাকহ), (২৭) থাক্‌ (২গ) থাকুন; (৩ক) 
থাকুক, (৩খ) থাকুন” ; 

ভবিষ্যৎ, অনুভ্ঞা-- (২ক) থাকিও, (২খ) থাকিস্‌ (থাকিবি) ” (অন্যান্য পুরুষে ও পুরুষের বিভিনু 
“রূপে সাধারণ ভরিঘ্যৎ কাল-রূপ প্রযুক্ত হয়); 
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অসমাপিকা ক্রিয়া__“ থাকিয়া (কর্ৃনিষ্ঠ; কবিতায়__থাকি'), থাকিলে (অন্যনিষ্ঠ); 
ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-_-“ থাকিতে; থাকিতে থাকিতে (কর্তুবাচ্যে) ; থাকা (কর্মবাচ্যে)” ; 
নিমিত্তার্থক অসমাপিকা__“ থাকিতে ” 

ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য“ থাকা, থাকন; 'থাকিবা-৮ ইত্যাদি। 


[ক] মৌলিক কাল-_ 
(১ (২ (৩) ($) 
পুরুষ | নিত্য বর্তমান নিত্য অতীত নিত্যবৃত্ত অতীত ভবিষ্যৎ 
১১৭] -ইলাম -ইতাম হইব 
(কবিতায় -ইলেম,-ইনু)| (কবিতায় -ইতেম) 
কাজও -ইলে -ইতে ইবে.... 
(কবিতায় -অহ) (কবিতায় -ইল।) 
খখ |-ইস্‌,-যৃ -ইলি -ইতিয্‌ প্‌ 
২গ |-এব্,ন -ইলেন -ইতেন 
৩ক |-এ,-য় -ইল (কুচিৎ -ইলেক) | -ইত 
(কবিতায় -ইলা) 


খে] যৌগিক কাল__ 
(অ) ঘটমাঘ_-. 


“বইতে” ও ““-ইয়া "-প্রত্যয়-যুক্ত ঘটমান ও পুরাঘটিত কালগুলিতে “ আছু ”" ধাতুর 
“আ-” লোপ পায়। “ আছ্‌” ধাতুকে পৃথক্‌ রাখিলে অর্থ বদলাইয়া যায় ; যথা_-“ বসিয়া আছি '' 
(গাধু-ভাঘায় শবীসাধাত ““ (বসিয়া /আছি,'' চলিত-ভাঘায় “ *ব'যে ! আছি" এবং “ বগিয়াছি "" 
(/বসিয়াছি??, '&/ব+সেছি”') ;-““ কি /খাইয়াছিলে ?"'-(স-' কোম বস্ত আহার করিয়াছিল ?', 
চলিত-ভাঘায় “' */কি /খেয়েছিলে? ") এবং “ /কি-খাইয়া /ছিলে '' (= কোন্‌ বস্ত্র আহার করিয়া 
জীবন-ধারণ করিয়াছিলে ?', চলিত-ভাঘায় “ */কি-খেয়ে /ছিলে ?"')। 


পুরাঘটিত কালগুলিতে, “ -ইয়৷ "-যুক্ত অসমাপিক৷ ক্রিয়া এবং “ আছ. "- 
ধাতু-জ সমাপিকা৷ ক্রিয়া, উভয়ের মিলন ক্ষচিৎ অসম্পূণ থাকে__“' ই ” এবং “ও” 
এই দুই অব্যয়-পদ দুইয়ের মধ্যে আসিয়া বসিতে পারে,-ও দুইটী পদাংশকে পৃথক্‌ 
করিয়া দিতে পারে ; এইরূপ পৃথকৃ-করণ বা বিশ্রেমণ, বিশেষ করিয়া চলিত- 
ভাঘাতেই দৃষ্ট হয়; যথা__-“ ক'রেছি তো ক'রেইছি (ক'রে-ই-ছি) ; তাহার ইচ্ছা 
ছিল যে সমস্ত টাকাটা ক্রমে-ক্রমে দান করে, কিছু টাকা দান করিয়াওছিল 
(করিয়া-ও-ছিল), কিন্তু শেষে তাহার মত বদলাইয়া যায় ; না হয় বলিয়াইছে 
(বলিয়া-ই-ছে), তাহাতে এত রাগ কেন ৮"; ইত্যাদি । 
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[গ] অনুজ্ঞা - 
পুরুষ (অ!) 
ভবিষ্যৎ 
১ ই (বর্তমানবং) -ইব 
bs -অ, -ও (কবিতায় -অহ) -ইও,-ইয়ো ; -ইৰে 
[কেবল প্রত্যর-বিহীন ধাতু] -ই 


ডরষ্টব্য-পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলের কথ্য ভাষায়, মধ্যম-পুরুখ ও উত্তম-পুরুঘে গৌরবার্থক 
রূপের উত্তর সাধারণ অনুজ্ঞায় “ উন ”-প্রত্যয় স্থলে নিত্য-বর্তমানের '' এব ''-পৃত্যয় ব্যবহৃত 
হয়; সাধু-ও চলিত-ভাঘায় তাহ! করা উচিত নহে--অনুজ্ঞার যে গরত্যয় ভাষায় আছে, তাহ! বর্জন 
করা অনুচিত; যা“ আপনারা দয়। করিনা বস্থুন (বেন? নহে) '' ; “দেখুন মহাশয় 
(‘দেখেন মহাশয় ' নহে)” ; ইত্যাদি। 


অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেঘণ প্রভৃতির প্রত্যয়, 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃষ্ঠা ৬০৮-৩১২)। 


কয়েকটা ক্রিয়ার আধুভাবানুমোদিত রূপ_ 


পূর্বে (৮২-৮৬ পৃষ্ঠায়) বণিত স্বর-মক্গতির নিয়ম-অনুষারে, ধাতুস্থিত 
স্বরহ্বনির পরিবর্তন হইরা থাকে । ধাতুর অভ্যন্তরস্থ হ-কারও বহুশঃ লোপ পাইয়া 
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থাকে (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯১-৯৩)। স্বরবর্ণের পরে, বিশেঘতঃ আকারের পরে, 
“ই” এবং “এ” বহুশঃ লুপ্ত হইয়া থাকে। 


শিখি 
শিখহ, শিখ, 


শেখে। শোনো করাও 
খ্থ শিথিয় শুনিয্‌ করাইয়, 
E কৰা'যু 
= খ্গ শিখেন করা'নু 
৮, (শেখেন) 

৩খ 

ওক শিখে করায় 


(শেখে) 


রূপ-তত্ব ৩২৯ 
১. | চলিতাম বহিতাম, খাইতাম শিখিতাম | শুনিতাম করাইতাম 
বইতাম 
[9] ২ক চলিতে বহিতে, খাইতে শিখিতে শুনিতে করাইতে 
রা বইতে 
5, ২৭ | চলিতিহ্‌ | বহিতিষূ, খাইতিম্‌ | শিখিতিঘু | শুনিতিম | করাইতিস্‌ 
"= |২গ] | চলিতেন | বহিতেন, | খাইতেন | শিৰিতেন | শুনিতেন | করাইতেন 
2] ও বইতেন হক 
তখ 
৩ক | চলিত বহিত, বইত | খাইত শিখিত শুনিত করাইত 
ME ME ET DT eS ETE TEE UE Ie) 
| ১ | চলিব বহিব, বইব | খাইব | শিখিব গুনি করাইব 
| ২ক | চলিবে বহিবে, খাইবে শিখিবে শুনিবে করাইবে 
বইবে 
ডু ২খ | চলিৰি | বহিবি, | খাইৰি.. ((পিখিরি:..] শুনিবি করাইবি 
i বইবি 
চু | ২৭) | চলিবেন | বহিবেন, | খাইবেন [পিখিবেন | ঙুনিবেন | ক্রাইবেন 
= মু বইবেন 
7] ৩খ 
৩ক || চলিবে বহিবে, খাইবে শিখিবে শুনিবে করাইবে 
বইবে | 


চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে + 
(১)-ছি; (২ক) -হ, (২৭) -ছিযু, (২গ ও ৩৭) -ছেন; (৩ক) ছে। 


চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে + 
(১) -ছিলাম ; (২ক) -ছিলে, (২খ) -ছিলি, (২গ ও ৩খ) -ছিলেন) (৩ক) -ছিল। 


চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, করাইতে + 
(১) থাকিব ;(২ক)থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩খ) থাকিবেন ; (৩ক) থাকিবে। 


৩৩০ 


ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ 


[৮] পুরাঘটিত] চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিৰিয়া, শুনিয়া, করাইয়া বত) ছি, 


বর্তমান 


[৯] পুরাঘটিত 
অতীত 


(২ক) -হ, (২৭) ছিযূ, (২গ ও ৩৭) -ছেন; (ওক) -ছে। 


চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিবিয়া, শুনিয়া, করাইয়া +-(১) -ছিলাম ; 
(২ক) -ছিলে, (২৭) -ছিলি, (২গ ও ৩৭) -ছিলেন; (৩ক) -ছিল। 


[১০] সম্তাবা চলিয়া, বহিয়া (বইয়া), খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া +(১) থাকিবে; 
ভবিঘ্য | (২ক) থাকিবে, (২খ) থাকিবি, (২গ ও ৩৭) থাকিবেন; (৩ক) থাকিবে। 


২ক | চলিও, | বহিও, খাইও 
ঢু চলিয়ো | বহিয়ো, 
(চলিহ) | বয়ো 

Elie চলিযব | বহিষূ, খাইস্‌, 

বইযৃ, খায় 
ব্‌ 


অমুক্ঞার স্বরবর্ণের পরে “-অ "প্রত্যয় সর্বত্রই “-ও '' হয়। 
অসমাপিকা ক্রিয়া_[১] কর্তৃনিষ্ঠ_“ চলিয়া, বহিয়া, খাইয়া, শিখিয়া, শুনিয়া, করাইয়া ”। 


[২] আত্মনিষ্ঠ__“ চলিলে, বহিলে (বইলে), খাইলে, শিখিলে, শুনিলে, 
করাইলে ”। 


বূপ-তত্ব ৩৩১ 


ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ কর্তৃবাচযে-“ চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, 
করাইতে "১ “চলন্ত, খাঅন্ত”। 
কর্মবাচো-_“ চলা, বহ (বওয়া), খাওয়া, শিখা (শেখা), শুনা (শোনা), 


করানো ”। 
উদ্দেশ্য-মূলক অসমাপিকা“ চলিতে, বহিতে (বইতে), খাইতে, শিখিতে, শুনিতে, 
করাইতে ”। 


ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য“ চলা, চলন, চলিবা-; বহা (বওয়া), বহন, বহিবা- (বইবা-); 
খাওয়া, খাওন, খাইবা-; শিখা, (শেখা), শিখন, শিখিবা-; শুনা 
(শোনা), শুনন, শুনিবা-; করানো, করাইবা-” | 


সাধুভাষায় 6৪ হু 1) বা ৬৪ হে 19 ধাতু 
[ক] মৌলিক কাল__ 
[১] নিত্য বর্তমান_হই ; হও, হইস্‌ (হ'স্‌), হয়েন (হন); হয়” । 
[২] নিত্য অতীত_“ হইলাম; হইলে, হইলি, হইলেন ; হইল ”। 
[৩] পুরানিত্যবৃত্ব-“ হইতাম ; হইতে, হইতিয্‌, হইতেন ; হইত” । 
[৪] সাধারণ ভবিঘ্যৎ-“ হইব; হইবে, হইবি, হইবেন; হইবে "| 
[খ] যৌগিক কাল__ ] 
[৫] টমান বর্তমান“ হইতেছি ; হইতেছ, হইতেছিয্‌, হইতেছেন; হইতেছে "| 
[৬] ঘটমান অতীত-“ হইতেছিলাম, হইতেছিলে ” ইত্যাদি। 
[৭] ঘটমান ভবিষ্যৎ“ হইতে থাকিব "' ইত্যাদি। 
[৮] পুরাধটত বর্তমান“ হইয়াছি, হইয়াছ '' ইত্যাদি। 
[৯] পুরাঘটিত অতীত“ হইয়াছিল, হইয়াছিলে '’ ইত্যাদি। 
[১০] সন্তাব্য তবিঘ্যৎ_“ হইয়া থাকিব ইত্যাদি। 
[গ] অনুজ্ঞা 
সাধারণ“ হও, হ, হউন্‌ (হ'ব), হউক্‌ (হ'ক্‌) " 
ভবিষ্যৎ হইও (হইয়ো), হই্‌ (হ'ষ্)"। 
অসমাপিকা ইত্যাদি- হইয়া, হইলে ; হইতে; হওয়া; হওন, হইবা- (হবা-) "৷ 


আাধুভাবায় ৬৫ ল্‌হু 99 বা “ল” ধাতু 

[ক] [১] “লই; লহ (লও), লইযূ, লয়েন (লন); লয়”; [২] “ লইলাম ; লইলে, 
লইলি, লইলেন; লইল ” ; [৩] “ লইতাম; লইতে, লইতিয্‌, লইতেন ; 
লইত'”; [8] লইব; লইবে, লইবি, লইবেন; লইবে "| 


৩৩২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“ [ৰ] [৪] “লইতেছি, লইতেছে ” ইত্যাদি ; (৬) “ লইতেছিলাম, লইতেছিল ” ইত্যাদি ; 
(৭) “লইতে থাকিব” ইত্যাদি; (৮) “লইয়াছি” ইত্যাদি; (৯) 
“ লইয়াছিলাম” ইত্যাদি; (১০) “ লইয়া থাকিব" ইত্যাদি। 
[গ] সাধারণ অনুষ্ঞা--““ লহ, লহো৷ (লও), ল', লউন; লউক। 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা“ লইও, লইয্‌ ”। 
অসনমাপিকা ইত্যাদি--“ লইয়া, লইতে, লওয়া, লওন, লইবা- (লবা-) "| 


সাধুভাষায় “ দে” ধাতু 
[ক] [১] “দেই (দিই); দেও (দাও), দিযৃ, দিন (দিয়েন-_অপ্রচলিত) ; দেয় ”। 
[২] “দিলাম; দিলে, দিলি, দিলেন; দিল "| 
[৩] “দিতাম; দিতে, দিতিযৃ, দিতেন; দিত” । 
[8] “দিব (দেবো); দিবে (দেবে), দিবি, দিবেন (দেবেন); দিবে (দেবে) "। 
[খ] [৫] “দিতেছি; দিতেছ, দিতেছি, দিতেছেন; দিতেছে ”। 
[৬] “দিতেছিলাম; দিতেছিনে, দিতেছিলি, দিতেছিলেন ; দিতেছিল "| 
[৭] - “ দিতে থাকিব "' ইত্যাদি। 
[৮] “দিয়াছি; দিয়াছ, দিয়াছিষূ, দিয়াছেন; দিয়াছে "| 
[৯] “ দিয়াছিলাম; দিয়াছিলে, দিয়াছিলি, দিয়াছিলেন; দিয়াছিল "| 
[১০] “ দিয়া থাকিব ” ইত্যাদি। 
[গ] সাধারণ অনুস্ঞা_-““ দেহ (দাও), দে, দিউন (দিন), দিউক (দিক) ”। 
ভৰিম্যৎ অনুজ্ঞা--“ দিয়ো (দিও), দির" 
অসমাপিকা ইত্যাদি--“ দিয়া, দিলে; দিতে; দেওয়া, দেওন, দিবা- (দেবা-) ”। 
«মে! ধাতু, সাধু-ভাষায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না--ইহার স্থানে “ লহ বা ল ” ধাতুই 
প্রযুক্ত হয়। “নে” ধাতুর রূপ “দে” ধাতুরই অনুগামী। 


অসম্পুর্ণ ধাতু 
কতকগুলি ধাতুর সমস্ত রূপ মিলে না, এগুলিকে অন্য ধাতুর রূপ-দ্বারা নিজ 
অভাব মিটাইতে হয়। এইরূপ ধাতুকে অসম্পূর্ণ ধাতু বলা চলে। 


[১] “আছ” ধাতু“ থাক্‌” ধাতুস্থারা ইহার পূরণ করা হয় (পূর্বে 
দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩২৪)। 


রূপ-তত্ব ৩৩৩ 


[২] “ যা ” ধাতু--কতকগুলি কাল-রূপে অসম্পূর্ণ “গ " ধাতুর সহায়তা 
গ্রহণ করিয়া থাকে। “যা” (উচচারণুজা]) ধাতু, সংস্কৃতের “ যা" (উচ্চারণ 
[য়া]) হইতে উৎপন্ন ; “গ” ধাতুর মূল সংস্কৃতের “গয় ”' ধাতু ; যথা 


[ক] [১] “যাই; যাও, যাইস্‌ (যাসু), যায়েন (যান); যায় ”। 
[২] “ গেলাম (যাইলাস) ; গেলে (যাইলে), গেলি (যাইলি), গেলেন (যাইলেন) ; গেল 
(যাইল) ”। (অতীত কালে চলিত-ভামায় “ যাইলাম ” ইত্যাদি যা-ধাতু হইতে 
উৎপনু রূপ ব্যবহৃত হয় না; সাধু-ভাঘাতেও “ গেলাম, গেল ” ইত্যাদি রূপই 
অধিকতর প্রচলিত)। 
[৩] “যাইতাম; যাইতে, যাইতিসূ, যাইতেন ; “যাইত” 
[৪] যাইব; যাইবে, যাইবি (যাবি), যাইবেন ; যাইবে "| 
[খ] [৫] “ যাইতেছি; যাইতেছ, যাইতেছিষ্‌, যাইতেছেন ; যাইতেছে” । 
[৬] “যাইতেছিলাম ; যাইতেছিলে, যাইতেছিলি, যাইতেছিলেন; যাইতেছিল 7 
[৭] “ যাইতে+থাকিব ” ইত্যাদি! 
[৮] “গিয়াছে; গিরাছ, গিয়াছিয্‌, গিয়াছেন) গিয়াছে” | ( যাইয়াছি " ইত্যাদি 
রূপ একেবারেই হয় না।) ‘ 
[৯] “গিয়াছিলাম; গিয়াছিলে, গিয়াছিলি, গিয়াছিলেন; গ্রিরাছিল "| 
[১০] “ গিয়া+থাকিব ” ইত্যাদি। 
[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা“ যাও, যা, যাউন (যান); যাউক (যা'ক)”। 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞ-“ যাইও, যাইফ্‌ (যা'ব্‌)”। 
অসমাপিক৷ ইত্যাদি“ গিরা (যাইয়া) ; গেলে (যাইলে) ; যাইতে ; যাওয়া, যাওন, যাইবা- "| 
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[৩] 6৫ আ ? ও 4৫ আইস্‌ বা আস্‌? ধাতু--“ আইফ্‌ 1 ধাতু El 
ধাতু অপেক্ষা পূর্ণ তর ; এই দুই ধাতু পরস্পরকে পূরণ করে। “আ” ধাতুর 
মূল সংস্কৃতের “আ+যা (শয়া)” ধাতু, ও “আইফ্‌ * বাতুর মুল সংস্কৃতের 
“আ+বিশৃ” ধাতু। নিয়ে বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত রূপগুলি আজকাল তত প্রচলিত 
নহে। 

[ক] [১] “আইসে (আসে); আইস, আইসিয্‌ (আগিফ্‌,) আইসেন (আসেন) ; আইমে 
(আসে) ”। 
[২] “আদিল (আইল); আসিলে (রুচিৎ আইলে), আগিলি (আইলি), আসিলেন, 
(আইলেন); আসিল (আইল) "| 
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[৩] “আমিতাম; আমিতে, আসিতিমূ, আসিতেন ; আসিত ”। 
[8] “ আসিব; আিবে,,আসিবি, আসিবেন ; আসিবে "| 
[খ] [৫] “ আসিতেছি; আমিতেছ, আগিতেছিস্‌, আসিতেছেন ; আসিতেছে ”। 
[৬] “ আসিতেছিল ” ইত্যাদি। 
[৭] “ আসিতে+-থাকিব " ইত্যাদি। 
[৮] “আসিয়াছি; আসিয়াছ, আসিয়াছিস.' ইত্যাদি। 
[৯] “ আসিয়াছিলাম ” ইত্যাদি । 
[১০] “আসিয়া 1থাকিব ” ইত্যাদি। 
[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা“ (২ক) আইস (আইসু ধাতু); (২খ) আযু (আ ধাতু); (২গ ও 
(৩৭) আন্মন (আইমূ বাতু); (৩ক) আসুক (আইমূ ধাতু)” । 
- ভবিষ্যৎ অনুক্ঞা--“' আইসিও, আসিও ; আসিমূ "| 
অসমাগিকা ইত্যাদি__“' আসিয়া; আসিলে (আইলে__অপ্রচলিত); আগিতে; আমা; 
(আইসন__আইসন-যাওন-আগা-যাওয়া); আসিবা-"। 
এই ধাতুর চলিত-ভাঘার রূপ প্র ডর্টব্য। 


08] “বট” ধাতু 

এই ধাতু (সংস্কৃত “ বৃৎ-বৰ্তু ” হইতে জাত) বিশেষ-রূপেই অসম্পূর্ণ, কেবল নিত্য বর্তমানে 
মিলে; যথা-[ক] [১] “বটি; বট, বটিয়, বটেন ; বটে ”। 

অন্যান্য কাল-বাচক এবং অপর রূপে ইহার পুরক হইতেছে “' হ ” ধাতু নিত্য বর্তমানেও 
অধুনা ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। উদাহরণ--“' যদিও আমি রাজার পুত্র বটি; “তোমায় 
চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি--তুষি কে বট ছে”; তিনি ভালমানুষ বটেন, কিন ুচেভা:1 

পশ্চিম-বঙ্গে (রাচে) “বটে (বা বটেক)” পদটী “হয় ৮ বা “আছে” অর্থে ব্যবহৃত 
হয় ; যথা--“ তোমার হাতে কি?--জল বটে ” | সাধু- ও চলিত-তাঘায় “ বটে "' অবধারণ-বাচক 
অব্যয় হইয়। দঁড়াইয়াছে; যেমন“ তুমি রামের ভাই ?বটে?”; “মে কাল আগিবে। 


[৫] “কর্‌” ধাতু সাধারণ অতীতে কতকগুলি বিশেষ রূপ মিলে, সেগুলি কেবর 
কবিতায় ব্যবহৃত হয় ; যখা__“ কৈলাম (কৈনু, কৈনু), কৈলে, কৈলি; কৈল, কৈলা ”। 

্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে “ হইল, মারিল, পড়িল” স্থলে, বিকল্পে “ভেল বা ভৈল, মাইল বা 
মাইলে, পইল বা পৈল অথবা প’ল ” রূপ পাওয়া যায়। 


রূপ-তত্ব ৩৩৫ 
কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার রূপ-_ 


কতকগুলি লৌকিক বা বিশেষ রীতি-সিদ্ধ কর্মবাচ্যের রূপ ভিন, সাধারণ 
কর্ণবাচ্যে ক্রিয়ার রূপে কোনও গোলমাল নাই; “অ! »প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ- 
ক্রিয়ার (অথবা “-ত, -ইত *প্রত্যয়ান্ত এ বিশেষণ-ক্রিয়ার সংস্কৃত প্রতিরূপের) 
সহিত “হ ” ধাতুর রূপ করিলে, কর্ণবাচ্যের বিভিন্ন কাল-রূপ পাওয়া যাইবে ; 
বথা_“ (বই) পড়া, (পঠিত) হয়; পড়া (পঠিত) হইল, হইত, হইবে; পড়া 
(পঠিত) হইতেছে, হইতেছিল, হইতে থাকিবে ; পড়া (পঠিত) হইয়াছে, হইয়াছিন, 
হইবে, খাকিবে ; পড়া হউক, পড়া হইবে ; পড়া হইতে, পড়া হইয়া, পড়া হইলে, 
পড়া হইব! " ; ইত্যাদি । 


[৩০৯।৯২।গ] চল্লিত-ভাষ্বায় ত্রিন্সার জ্বল 


চলিত-ভাঘার ক্রিয়ার রূপগুলিকে, সাধারএ-ভাবে, সাধু-ভাঘায় ব্যবহৃত পুর্ণ রূপের সংক্ষেপ 
ন। বিকার বল। যাইতে পারে। আধুনিক বাঙ্গাল। ভাষার স্বক্ীর-উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্-হেতু_পূর্ধে নিদি 
্বর-সঙ্গতি, অপিনিছিতি ও অভিখবগতি এবং মধ্যস্থিত হ-কারের লোপ-মাধন-__এই সমস্ত রীতি-অনুমারে, 
অনেকাংশে মাধু-ভাঘার সুরক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্ণ তর রূপের পরিবর্তণ ঘটিয়া, চলিত-তাঘায় 
ক্রিয়া পদের উদ্ভব হয়। নিয়ে চলিত-ভাথার ক্রিয়ার বিভক্তির রূপ দেওয়। যাইতেছে; যেখানে- 
বেখানে ই-কার নুপ্ত হয়, সেখানে-সেখানে প্রায়শঃ পূর্বের স্বরের পরিবর্তন ঘটিয়। থাকে বুঝিতে হইবে। 


[ক] মৌলিক কাল-_ 


নিত্য অতীত | ভবিঘ্যৎ 
১ ২লাম, -নুম, -লেম -তাম, -তুম, -তেম 


তে 
-তিসূ 
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১-স্বরাস্ত ধাতুর উত্তর এই বিভক্তি হয়। ২ উত্তর পুরুষে “ -লাম "' সাধারণ রূপ ; “লম 
কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাঘার রূপ, সাহিত্যের চলিত-তাঘায় বহুল পুচলিত ; বং -লেম" 
কবিতায় ও নাটকে সমধিক প্রচলিত। ৩ ধাতু সকর্মক হইলে, রা পুরুষে “ -লে" ' বিভক্তি হয়; 
অকর্মকে কদাচ হয় না; এই “‘-লে ” বিভক্তি সাধু-ভাঘায় পৃযুক্ত হয় না; “স্ন (-লে৷)"’ বিভক্তি 
সকর্সক বাতুতেও হইতে পারে, তবে চলিত-তাঘায় “-লে ' "ই সকর্মকে সমধিক প্রচলিত। 


[খ] যৌগিক কাল-_ 
(অ) ঘটমান__ 


ঘটমান অতীত 


ঘটমান ভবিঘ্য$ 


১ -ছিলাম, -ছিনুম, -ছিলেম থাকৃবো। 
খ্ক -ছিলে, -চিছিলে { থাক্বে 
২্খ -ছিলি, -চ্ছিলি “তে থাক্নি 
রি “ছিলেন, ছিলেন “পাৰেন 
ও 
তখ 
৩ক -ছে, -চেছ -ছিল, -চিছল থাকবে 
সাপ খাক্বে_ 
(অ!)  পুরাঘাটত__ 
০০০৪০১০০০০০ 
পুরুষ পুরাঘটিত বর্তমান পুরাষটিত অতীত ভবিঘ্যৎসসন্তাব্য 
১] এছি (য়েছি) -এছিলাম, -এছিনুম, -এছিলেম থাকবো 
হক | -এছ,-এছো -এছিলে থাক্বে 
খ্খ -এছিষ্‌ -এছিলি থাকবি, 
২গ ) | -এছেন -এছিলেন, -ইছিলেন টু বে, 
ও 
৩ 


-এছিল 


রূপ-তত্ব 1. হত 


দ্রষ্টব্য_ঘটমান বর্তমান ও অতীতে স্বরাস্ত ধাতুর উত্তর “ -ছ ” স্থানে “-চই”। হয় ; যেমন 
--“ চ'বৃছে, দিচ্ছে, হ’চ্ছিল, খাচ্ছিলেন, কহিছে > কইছে > ক'চ্ছে, হইছে > হ*চ্ছে; চ'বৃছিল, 
দিচিছল ” | কলিকাতা-অঞ্চলের প্রচলিত উচচারণ ধরিয়া, ঘটমান ও পুরাঘাটিত বর্তমানে কেহ-কেহ 
“ছ” স্থানে “চ’” এবং “চছ”” স্থানে “চচ” লেখেন; যথা--“ দিয়েছে” সবলে “ দিয়েছে,” 
“ হ’চ্ছে ” স্থলে “ হ’চেচ,” “ কার্ছে ” বা “ ক’চ্ছে ”” স্থলে “ কার্চে ” বা" ক’চেচ ” ইত্যাদি । 
কিন্তু চলিত-ভাঘায় শুদ্ধ-রূপ “ ছ, চছ” লেখাই উচিত। 

বিভক্তির “ ছ, ত, ল “-এর পূর্বে, ধাতুতে “র্‌” থাকিলে, চলিত-ভাঘার ভ্রত উচচারণে 
“র+ছ, বত, র্+ল ”-এর অন্তঃসান্ধি হয়, “র্‌ ” লুপ্ত হয় এবং উহা পরবর্তী “ ছ, ত, ল”-কে 
দ্বিরুক্ত করিয়া দেয়; অনেকে এই অন্তঃসন্ধি ধরিয়া বানান লেখেন; যথা--“ ক'রৃছে” স্থলে 
“ক’চ্ছে,” “ কা'র্ত ” স্থলে “ ক’তৃত, ক'ত্ত”” “ধারুলে” স্থলে ““ খ'লুলে, ধ'ললে,, “মারলে ” 
স্থলে “মালে” | “ কা'রৃছে, ক’ৰ্ত, ক'র্লে ” প্রভৃতি পূর্ণ তর রূপই লেখা উচিত, কারণ তদ্বারা 
ধাতুর মুল-রূপের ব্যঞ্জন-ধ্বনি “র্‌” (কর্‌, ধর্‌, মন্‌” প্রভৃতি) অবলুপ্ত বা লুক্ঠায়িত হয় না 
বিশেষতঃ ভদ্র উচচারণে যখন “ র্‌ ”-কে সকলেই বর্জন করেন না। 

ত চলিত-ভাঘার ঘটমান বর্তমানের রূপ_“-ছে, -চেছ, -ছি, -চ্ছি”' প্রভৃতিকে সাধু-ডাঘার 
“-ইতেছে, -ইতেছি” প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া সাধারণত: মনে করা হয়। কিন্তু বস্তিতঃ তাহা 
নহে; “ছে, -চেছ ” প্রভৃতি, বাঙ্গালার প্রাচীন ঘটমান রূপ, কবিতায় ব্যবহৃত “-ইছে” হইতে 
উদ্ভূত: “ করিতেছে, যাইতেছে, চলিতেছে, নাচিতেছে, দেখিতেছে” প্রভৃতির বিকীরে “ ক'বৃছে, 
যাচ্ছে, চ'বৃছে, নাচছে, দেখুছে" প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই-__কবিতায় প্রাপ্ত “ করিছে, যাইছে, চলিছৈ, 
নাচিছে, দেখিছে” প্রভৃতির “ -ই "-লোপে এগুলির উৎপন্তি। সাধু-ভাঘায় “' করিতেছে, যাইতেছে, 
বলিতেছে, নাচিতেছে, দেখিতেছে ”-র অনুকরণে কেহ-কেহ (পুধানতঃ পূর্ব-বঙ্গে) -'' ক'রৃতেছে, 
যেতেছে, চ'নৃতেছে, নাতেছে, দেখুতেছে” প্রস্থৃতি রূপ ব্যবহার করেন; কিন্ত এই রূপগুলি ঠিক-মত 
চলিত-ভাষার রূপ নহে__ভাগীরথী-ভীরের ভদ্র মৌবিক ভাঘায় এগুলি ব্যবহৃত হন; গাছিত্যে 
এগুলির প্রয়োগ না৷ করাই ভাল। 


[গ] . অন্ুভ্ঞা ঢু 
পুরুষ সাধারণ ভবিষ্যৎ 
২ক -অ,-ও -ও (পুর্ব-্বরের পরিবর্তন) 
২খ ‘ কেবল ধাতু -ইয়ৃ 481 
হক ও ৩খ. যু (ভবিষ্যতের রূপ) 
৩ক -উক্‌,-কৃ (ভবিষ্যতের রূপ) 


22—1497 B.T. 
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অসমাপিকা ক্রিয়া__কর্তৃনিষ্ঠ “-এ ” (স্বরের পরিবর্তন-সহ 
অন্যনিষ্ঠ “-লে” ( 
উদ্দেশ্য বা নিমিতার্থক অসমাপিকা--তে " ( 
ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ-_কর্তৃবাচ্য, “-অস্ত, -তে ” ( 
কর্মবাচ্যে “ -আ, -আনো "| 
ক্রিয়া-বাচক বিশেঘ্য-_“-অন (-ওন), -আ, -বা ” (“*-ইবা "প্রত্যয়ের 
সংক্ষিপ্ত রূপ “বা "প্রত্যয়ে, ধাতুর স্বরের পরিবর্তন হয় না)। 


) 
und: 
) 
) 


চলিত-ভাষার ক্রিয়ার রূপের নিদর্শন 
[১] ৬ আছ 29 ধাতু_ 

নিত্য-বর্তমান ও নিত্য-অতীতে সাধু-ভাঘার রূপ হইতে অভিনু ('" আছে, ছিল” ইত্যাদি). 
কেবল নিত্য-অতীত উত্তম-পুরুষ ““ ছিলাম, ছিলুম, ছিলেম ”' তিনটা রূপই পাওয়া যায়, এবং প্রথম- 
পূরুঘে “ আছিল” রূপ নাই। 

“থাক্‌” ধাতুর রূপগুলি এইরূপ হয়: (৩) “ থাকৃতাম, থাক্তুম, থাকৃতেম ; থাকৃতে, 
থাকৃতিয়্‌” ইত্যাদি ; (৪) “ থাকবো, থাক্বে, থাকৃবি " ইত্যাদি। সাধারণ অনুজ্ঞায় সাধু-ভাঘা 
হইতে অতিনু ; কেবল '“ থাকহ ” পদটী মিলে না। ভবিঘ্যৎ অনুভ্ঞায় “ (২ক) থেকো, (২খ) 
থাকিযৃ "| 

অসমাপিক৷ " ইত্যাদি“ থেকে, থাকৃলে ; থাকৃতে; থাকা, থাক্বা-»। 


[২] “চল্‌” ধাতু 
[ক] [১] সাধু-ভাঘার মত; কেবল “চলহ ” রূপটী অজ্ঞাত। 
[২] “ চবূলাম, চ'ল্নুষ, চ’ললেম ; চ’লৃলে, চ'বৃলি, চ'নুলেন; চুল” । 
[৩] “ চ'বৃভাম, চ’লৃতুম, চ'নৃতেম ; চ’লৃতে, চ'নৃতির, চ'হৃতেন; চনত" । 
[8] “ চ'বৃবো ; চ'ব্বে, চ'বৃবি, চ'ব্বেন; চাব্বে ”। 
[খ] [৫] “ চ'্ছি; চ'লছ, চ'বৃছিসূ, চ'লুছেন; চ'ব্ছে”। 
[৬] ““ চ'বৃছিলাম, চ'লৃছিলুম, চ'হৃছিলেম ; চ'হৃছিলে, চ'বৃছিলি, চ'বৃছিেন; 
চ'নৃছিল” | 
[৭] “ চালতে থাকৃবে। ”' ইত্যাদি। * 
[৮] “চ'লেছি; চ’লেছ, চ’লেছিয্‌ ৮ ইত্যাদি। 
[৯] “ চ'লেছিলাম, চ'লেছিনুম, চ'লেছিলেম ; চ’লেছিলে * ইত্যাদি । 
[১০] “ চ'লে থাক্‌বো » ইত্যাদি। 
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[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা--“ চল (চলো), চল্‌ (বা চ’), চনুনৃ, চনুক্‌ ”। 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা“ চ'লো৷ [সচোলো], চলিয্‌ '*। 
অসমাপিকা ইত্যাদি“ চ'লে, চ'বৃলে; চ'নুতে; চলভ্ত; চলা, চলন, চৰৃবা-”। 


[৩] $€ বহু” বা 74 ধাতু 


[ক] [১] “বই; বও, বৃ, বর; বনু, বয় 
[২] “বইনাম, বইনুম, বইলেন; বইলে, বইলি, বইনেন ; বইলে "| 
[৩] “বইতাম (-তুম, -তেম); বইতে, বইতিদ্‌, বইতেন; বইত” | 
(৪) “বইবো; বইবে, বইবি (বা ববি), বইবেন (ববেন); বইবে (ববে)”। 
[গ] [৫] “ বইছি, ব’চ্ছি; বইছ, ব'চছ, বইছিমৃ, ব'চ্ছিদূ, বইছেন, ব'চ্ছেন) বইছে 
বাচেছ”। 
[৬] “ বইছিলাম ব'চিছলাম (-নুম, -লেম) ; বইছিলে ব'চিছলে, বইছিলি ব’চ্ছিলি, 
বইছিলেন ব'চিছলেন, বইছিল ব'চিছুল | 
[৭] “ বইতে থাক্‌বো ” ইত্যাদি। 
[৮] “কয়েছি; ব'য়েছ, ব’য়েছিযব, ব’য়েছেন ; ব'য়েছে”। 
[৯] “ বয়েছিলাম (-লুম,-লেম) ; ব’য়েছিলে, ব’য়েছিলি, ব’য়েছিলেন ; ব'য়েছিল ” 
[১০] “ বায়ে থাকবো ” ইত্যাদি । 
[গ] সাধারণ অনুঞ্জা--“ বও, ব, বাব্‌, ব’ক্‌ "'। 
ভবিঘ্যৎ অনুজ্ঞা--“ ব'য়ো, ব'যৃ”। 
অসমাপিকা ইত্যাদি--“ বয়ে, বইলে ; বইতে ; বওয়। (বওন), ববা-”। 


” 
। 


[৪] “খা” ধাতু 


(ক) [১] সাধু-ভাঘার মত--কেবল “ খাইযূ, খায়েন '' রূপদয় অ-পৃযুক্ত। 
[২] “খেলাম (রুম, -লেম); খেলে, খেলি, খেলেন; খেলে (খেল')”। 
[৩] “খেতাম (-তুম, -তেম) ; খেতে, খেতিযূ, খেতেন; খেত'£। 
[৪] “খাবো ; খাবে, খাবি, খাবেন; খাবে” । 

(৭) [৫] “খাচিছ; খাচ্ছ, খাচ্ছিষূ, খাচ্ছেন; খাচেছ "| 
[৬] “ খাচ্ছিলাম (-নুম, -লেম); খাচিছুলে, খাচিছলি, খাচিছলেন ; খাচ্ছিলে " 
[৭] “খেতে থাকবে৷ ” ইত্যাদি। 
[৮] “খেয়েছি (খেইছি)) খেয়েছ, খেয়েছিয্‌ (খেইছিয্‌), খেয়েছেন ; খেয়েছে” | 
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[৯] “ খেয়েছিলাম (বেইছিলাম ; -লুম, -লেম) ; খেয়েছিলে, খেয়েছিলি, খেয়েছিলেম, 
খেয়েছিল (খেইছিলে ইত্যাদি)” । 
[১০] “খেয়ে থাকৃবো ” ইত্যাদি। ৷ 
[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা--“ খাও, খা, খান্‌, খাক ”। 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা" খেয়ো, খাস্‌ ”। 
অসমাপিক৷ ইত্যাদি__“ খেয়ে”, খেলে; খেতে; খাওস্ত; খাওয়া (খাওন), খাবা-”। 


[৫] “ শিখ,” ধাতু-- 


".-[ক]1১] “শিখি; শেখো, শিথিয্‌, শেখেন, শেখে "| 

[২] “ শিখলাম (-নুম, লেস); শিখলে, শিখ্‌ লি, শিখূলেন; শিখুলে (শিখুন)”। 
[৩] ““ শিষৃতাম (-তুম, -তেম); শিখুতে, শিখৃতিযু, শিখ্তেন; শিখ্ত”। 
[৪] “শিখবো; শিখুবে ” ইত্যাদি। 

[খ] [৫] “শিখুছি, শিখছে” ইত্যাদি। 
[৬] “ শিখুছিলাম ” ইত্যাদি 
[৭] “শিখতে থাকৃবো ”' ইত্যাদি। 
[৮] “শিখেছি, শিখেছ (শিখেছো)"' ইত্যাদি 
[৯] “ শিখেছিলাম, শিখেছিল ” ইত্যাদি । 
[১০] “শিখে থাকবো ”' ইত্যাদি 

[গ] সাধারণ অনুভ্ঞা-_“ শেখো, শেখ, শিখন, শিখুক ৮1 
ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা" শিখে, শিবিষৃ” | 

অসমাপিকা ইত্যাদি“ শিখে, শিখলে ; শিখতে ; শেখা, শেখুবা- “| 


[৬] 6৫ শুন্‌ ” ধাতু 


[ক]. (১] “শুনি; শোনো, শুনিযূ, শোনে ; শোনেৰ্‌ ”। 
[২]. শুনুলাম (বুম, -লেম), শুনলে ” ইত্যাদি; প্রথম পুরুষে “ শুবুলে”। 
[৩] “ ভুন্তাম, তবৃতুহ; শব্তিষূ, শুরুতে, শুন্তি” ইত্যাদি। 
[8] “ শুবৃবো, শুনৃবে ” ইত্যাদি। 
[খ] [৫] “ শুর্ছি, শুর্ছে ” ইত্যাদি। 
[৬] “ ভুনৃছিলুম, শুব্ছিলে ” ইত্যাদি । 
[৭] " গুনতে থাক্‌বে। ” ইত্যাদি। 
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[৮] “ শুনেছি, শুনেছে ” ইত্যাদি। 
[৯] “ শুনেছিলাম, শুনেছিল ” ইত্যাদি 
[১০] “শুনে থাক্‌বে ” ইত্যাদি। 
[গ] সাধারণ অনুজ্ঞা“ শোনো, শোন, শুনুন্, শুনুক্‌”। 
ভবিঘ্যৎ অনুজ্ঞা-- শুনো, শুনিয্‌ ”। 
অসমাপিকা ইত্যাদি" শুনে, শুনলে ; শুরুতে ; শোনা, শোর্বা-:| 


[৭] “করা” ধাতু__ 


[ক] [১] “করাই; করাও, করামূ, করাব্‌; করায় "| 

[২] “ করালাম, করালুম, করালেম ; করালে, করালি, করালেন; করালে | 

[৩] “ করাতাম, করাতুম, করাতে, করাত' ” ইত্যাদি । 

[৪] “ করাবো, করাবেন, করাবে ” ইত্যাদি। 

[খ] [৫] “ করাচিছ; করাচছ, করাচিছুূ, করাচ্ছেন; করাচেছ ১ | 

[৬] “ করাচ্ছিলাম, করাচিছলুম, করাচিছিলে '’ ইত্যাদি | 

[৭] “ করাতে থাকবো ”' ইত্যাদি। 

[৮] “ করিরেছি, করিয়েছ, করিয়েছিস ” ইত্যাদি। 

[৯] “ করিয়েছিলাম, করিয়েছিলে '' ইত্যাদি। 
[১০] “ করিয়ে' থাকবো ” ইত্যাদি । 

[গ] সাধারণ অনুষ্ঞা--“ করাও, করা, করান, করাক্‌'' ইত্যাদি। 
ভবিঘাও অনুজ্ঞা--“ করিয়ো, করাস্‌ "| a 

অসমাপিকা ইত্যাদি--“ করিয়ে”, করালে; করাতে; করানো, করাবা-” | 


বাঙ্গালা সাধু-ভাঘার বাতু-রূপে শ্রেণী-বিভাগের অবকাশ নাই-দুই-এক 
জায়গায় চলিত-ভাঘার গ্রভাবের ফলে অল্প একটু-আধটু পরিবর্তন দেখা যায়, এই 
মাত্র। কিন্ত স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্বদ্তি ইত্যাদির কার্য্যের ফলে, চলিত 
বাঙ্গালার খাতু-রূপে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, সেগুলিকে বিচার করিয়া, চলিত- 
ভাঘার ধাতুগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। চলিত-তাঘার ধাতু" 
রূপ সাধু-ভাঘার অপেক্ষা অনেক বেশী জটিল ব্যাপার। নিয়ে চলিত-ভাষার ধাতু" 
রূপের গণ বা শ্রেণী প্রদণিত হইল. বিভিন্ন কাল ও পুরুষ বিশেঘ করিয়া এখানে 
আর প্রদশিত হইল না। 
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[১] প্রথম গণ-_ধাতুর স্বর-বণ “অ”, ব্যঞ্জনাস্ত ; বিভক্তি-প্রত্যয়ের 
ই-কার লোপে বা ই-কার যোগে স্বর-পরিবর্তন__“ অ” স্থলে “ও” (লুপ্ত ই-কারের 
প্রভাবে জাত “ও ”-কে “অ "-রূপে লেখা হয়) । 


[১ক] শেষে “হ” ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন থাকিলে-- 
“চন ” ধাতু পূর্বে দ্রব্য, পৃষ্ঠা ৩৩৮-৩৯ । 


অনুরূপ ধাতু“ কর্‌, কষ, খম্‌, গড় + ঘঘ, চর্, চহ, ছব্‌, জধ, অনু, ঝর্‌, টু, ডর্‌, চল্‌, তর» 
থক্‌, ধর্‌, ধ্বষ্‌, নড় , পড়, পশ্‌, ফর্‌, বক্‌, বধ, বনু, বল্‌, বয়, ভছ্‌, ভৰ, মূ, মন, লড় সঁপৃ, সর্ব, হট" 
ইত্যাদি । 
[১খ] ধাতুর স্বর “অ”, অন্ত্য ব্যঞ্জন “হ ” (এই “হ” নুপ্ত হয়)-- 
“ই *-লোপের ফলে, “ অ “কার সর্বত্র “ও ”-কারে পরিবতিত হয় না। 


“ কহ বা ক” ” ধাতু“ কই, কও, ক'স্‌ [=কোয়], কন, কয় ; কইলাম, কইলুম, (২ক, ৩ক) 
কইলে ; কইতুম, কইত; কইবো, (২ক, ৩ক) কইবে (কবে), (২খ) কইবি, কবি [সকোবি], 
(২গ, ৩৭) কইবেন ; কইছি ক’চিছ, কইছ ক'চছ, কইছে ক'চেছ; কইছিলাম ক'চিছুলাম, কইছিল 
কঃচিছল ; ক'য়েছি; ক'য়েছিনুম ; কও ক’, ক’ন [=কোন ], ক’ক [=কোক্‌], ক'য়ো [=কোয়ে৷], 
ক’য্‌ [-কোস্]; ক'য়ে, কইলে; কইতে; কওয়া (কমা < কহা__র-্ুমতিতে “ কওয়া '), 
কইবা- (কবা-)”। 

অনুরূপ ধাতু_-“বহ্‌ (ব), রহ (র'), সহ (স), দহ (দ'), নহ (ম'), হ' (প্রাচীন *অহ, হো), 
নহ্‌ (ন’, ন+-অহ্‌ বা হ’--নঞ্থ ক ধাতু, পরে ডর্টব্য )। 

অন্ত্যর্থক হ-ধাতুর বৈশিষ্ট্য আছে_ 

“ হই, হও, হা, হন, হয় ; হ'লাম হ'লুম, হ'লেম, হ'লে, হ’লি, হ'লেন, হ'ল [হোলো] ; 
হ’তাম, হ'তে, হ'তিস, হ'তেন, হ'ত ; হবো, হবে, হবি, হবেন, হবে (‘ হৰি ' ভিনু অন্যত্ৰ উচ্চারণে 
[হো] নহে) ; হ’চিছ, হ'চ্ছে ইত্যাদি ; হ’চিছলাম, হ’চিছল ইত্যাদি ; হ'য়েছি, হয়েছে ইত্যাদি ; 
হ’য়েছিলাম, হ’য়েছিল ইত্যাদি; হও, হ, হ'ন [হোব্], হ’ক [হোক্‌], হ’য়ে৷ [হোয়ে], হয 
[=হোশ্‌]; হ'য়ে, হ’লে; হ'তে; হওয়া, হওন, হবা- ্! 

“খ (ক্ষ)” ধাতু’ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া '_পূর্বে ইহার অন্তে “ হ” না থাকা সত্বেও, ইহা এই 
গণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে; “ খই, খও; খইলাম, খ'লাম, খইল ; খইত ; খইবো খবো, খইবে 
(ববে); খ'চ্ছে; খ'চ্ছিল; খ'য়েছে, খ'য়েছিল; খও, খ'ক; খ'য়ো, খাস) খায়ে (ক্ষয়ে), 
খইলে; খইতে ; খওয়া (খওন), খবা-”। 


বূপ-তত্ব ৩৪৩ 


[২] দ্বিতীয় গণ-_ধাতুর স্বর-ংবনি “ আ ? | ভবিষ্যতের রূপে ই-কার 
লোপে অভিশ্বতি হয় না; যেমন__“ খাইবে > খাবে "| 


[২ক) স্বরান্ত-_ 


“আআ” ধাতু_অসম্পর্ণ, নিয়ে (২গ)-এর অধীন “ আয়্‌ ” ধাতু ইহাকে পূরণ করে, তাহা 
দ্রষ্টব্য (পৃষ্ঠা ৩৪৪)। 

“যা [স্জা]” ধাতু (“গ”" ধাতুর দ্বারা পুরিত)_“ যাই, যাও, যা’যৃ, যান, যায় ; গেলাম, 
গেলুম, গেলেম, গেলে, গেলি, গেল (উচ্চারণে [গ্যালে।] )”--অতীতে “যাইলাম * প্রভৃতি রূপের 
বিকারে, “ যেলাম, যেলি, যেল”' প্রভৃতি রূপ চলিত-ভাঘার অজ্ঞাত ; “ যেতাম, যেতুদ ; যাবে৷; 
যাচ্ছি, যাচ্ছিলাম, যেতে থাক্‌বো ; গিয়েছিলাম ( মেয়েছিলান ' প্রভৃতি অজ্ঞাত) ; গিয়ে ধাক্‌বো ; 
যাও, যা, যানৃ, যাক ; যেয়ো, যাস্‌ ; গিয়ে (কচি “যেরে '), গেলে (‘ যেলে” চলিত-ভাষায় মিলে 
না); যেতে; যাওয়া (যাওন), যাবা-” | 

অনুরূপ ধাতু দা (খা-এর অনুকার বা গ্রতিত্বনি ধাতু_খাওয়া-দাওয়া)) পা; বা 
(= দৌড়ানো অতীতে ‘ ধাইল’ হইবে)_চলিত-ভাথায় সমস্ত রূপ সিনে না_-(১।৩ক) “ ধায়", 
আয্মনিষ্ঠ অসমাপিকা। “ ধেয়ে ”, ক্রিয়া-বাচক বিশেদ্য “ ধাওয়া ”_এই কয়টি রূপ মাত্র প্রচলিত। 


[২খ] অন্ত্য হকারের লোগে আধুনিক বাজালায় আ-ীরান্ত' প্রাচীন বাঙ্গালার 
হ-কারান্ত ; যথা--গা। (গাহ্‌ ধাতু), চা (চাহ), বা (বাহ্‌), না (নাহ)”। এই ধাতুগুলিতে, নিত্য 
অতীতে ও পুরানিত্যবৃত্ত অতীতে, এবং “ইলে ”-পৃত্যয়-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায়, “-ইতে "-প্রতায়-যুক্ত 
ক্রিয়াবাচক বিশেঘাণে, তথা “ -ইৰা ”-প্ত্যয়-যুক্ত ক্রিরা-বাচক বিশেঘ্যে, ই-কারের লোপ হয় না 
যদিও-বা লোপ করা হয়, আ-কারের অভিশর্ণতি হয় না; বথা--'(১) গাই, গাও, গা'স, গা'ন, গায় 
(এ গাহি, গাহো, গাছি, গাহে ইত্যাদি); (২) গাইনাম, গাইনুম, গাইলেম ; গাইলে, গাইলি, 
গাইলেন, গাইলে (গাহিলাম ইত্যাদি ; “ গেলুম, গেলে, গেলি ইত্যাদি র্লপ হয় না) ; (৩) গাইতাম, 
গাইত ('গেতীম, গেত’ ইত্যাদি নহে); (8) গাইবে, গাইবে (গেবো, গেবে? নহে) ; (৫) গাইছি 
বা৷ গাচিছ, গাইছে বা গাচেছ ; (৬) গাইছিলাম, গাচ্ছিলাম ইত্যাদি ; (৭) গাইতে+থাকৃবো ইত্যাদি ; 
(৮) গেয়েছি, গেয়েছে; (৯) গেয়েছিলাম, গেয়েছিল ; (১০) গেরে4খাকবো ইত্যাদি; অনুজ্ঞা_- 
গাও, গা, গান, গা'ক্‌ ; গেয়ো, গা’স্‌ ; গেয়ে, গাইলে (গেলে? নহে); গাইতে (' গেতে* 
নহে) ; গাওয়া, গাইবা- ৰ৷ গাবা- % 

“ গেতে, 'চেতে, নেতে, গেলে (' গাইতে, যাইতে, নাইতে, গাইবে * ‘ স্থলে)'” চলিত-ভাঘায় 
অশ্তদ্ধ রূপ। অন্য কয়টী ধাতুতে এই রীতিতেই কাল প্রভৃতি রূপ হয়। 
“ ছা” ধাতু (আচ্ছাদন করা) মূলে হ-কারা্ত না হইলেও, এই শ্রেণীর মধ্যে আগদিয়াছে। 


৩৪৪ ভাখা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
[২গ] ধাতুর স্বর “আ৷'', শেঘে কোনও বারন__ 


(কসম্পূর্ণ ), খাট, 114, ধা, আল্‌, টান ,. ডাক্‌, ঢাক্‌, ঢাল, 
তাক, তাত, থাক, দাগ, নাচু, নাড়ু, নায়, পাক, ফাট্‌, ফাঁপ্‌, বাছ, বাজ, বাট্‌, বাড় , বাধ, বাধ, বাধ, 
ভা, তা, তাব্‌, মাধ, মাপ, হার, রাগ, কব, লাগ, সাঁট, সাৰ, সা, হাট, হাস ইত্যাদি । 


অসম্পূণ ধাতু-__“/আাবৃ+-/ ”-- 
“আসি, আলো, আদিম, আসেন, আসে ''; অতীতে আ-ধাতু-ক্ষাত '' আইল '' হইতে 
“ এল' "', উদার আধারে “ এলাম, এলুষ, এলেম ; এলে, এলি, এলেন ; এল' '' (অতীতে “' আসিলাম, 


[ক] স্বরান্ব--দুইটী অসম্পূর্ণ ধাতু, “জী, পি '"'--কাব্যে বাবহৃত, 
লাধু-তাঘায় ও কথা চলিত-ভাঘায় অপ্রচলিত। এই ধাতু দুইচীতে স্বর-সঙ্গতি 
হয় না--ধাতুর স্বর-ধবনি ই-কারের এ-কারে পরিবর্তন হয় না। 


কূপ-তব্ব ৩৪৫ 
“জী” ধাতু প্রাগধারণ করা '--/'জীই, স্বীয়ে ; জীলান, জীল' ; ঘীবে। (কোর ঠাঠিলে, 


পপি” ধাতু“ পান কৰা '-"" পিই, পিরে; পিলে, দিল’ ; লিৰে৷ ; লিয়ে, গিলে ; 


[৩৭] বাক্জণাস্ত ই-ংবনি-যুক্ত 

এই শ্রেণীর ধাতুর রূপ প্রদদপিত হইয়াছে; '' পি!" ধাতু (পৃ ৩৪০) । অএনুক্প খাত 
_এক্ষির, মিল, চিন, চিন, দিড়,, জিতূ, চক্‌, টিপ, নিব, পিছ, পিট, লিখ, ফিল, দিব, ভিজ, 
তিড্‌, নিন, দিশ, লিগ" । 


[8] চতুর্থ গণ--ধাতুর স্বর-ংবনি “ এ+ 
স্বর-প্গতি ও অভিথ্গি বারা “ এ "-কারের “ই” ও “আনতে পরিবর্তৰ দয । 


[৪ক] স্বান্ত-_দুইটী ধাতু, “দে” ও এনে” 

“দে” ধাতু দেই > দিই, (দেও > দ্যাও>) দাও, দির, দিনু, দেয় [যার] ; দিলাম 
দিলুষ দিলেন, দিলে দিলি দিলেন, দিলে; দিতাম দিত দিতে, দিতে দিতিস্‌, দিতেন, দিত; দেখো, 
দেবে দিবি দেবেন, দেবে ; দিচিছ, দিচছ, দিচেছ ; দিচিছুলাম দিচিছলুম দিচিছলেষ। চিচিছিল ; দিতে 


দিয়; দিয়ে, দিলে; দিতে, দেওয়া, দেৰা* ''। 


[৪খ] বায়নাস্ত- 

"খেল '' ধাতু" গেলি, গেল [স্পখ্যালো] খেলিমু, খেলেন, খেলে [খালে]; খেলদ্লাষ, 
খেললে খেলুলি, খেললে ; গেমাডুষ, খেল্তিয, শেল্ত ; খেলবো খেলবে; খেলছি, গেল্ছ, খেদছে; 
খেলুছ্ছিলাম, খেল্ছিল; খেলাতে খাবো ; খেলেছি, খেলেছে; খেলেছিলুম খেলেছিল ; খেলে 
থাকবো; খেল (স্ধ্যালো)], খেল [ধ্যান], খেলুন, খেলুক ; খেলো, খেলি; খেলে, খেললে; 
খেলতে; খেলা, খেলৰ- | পু 

অনুপ ধাড়ু--" এড, খেপ (কেপ), দে, ঠেধু, লেপ্‌। কে, বে, বেক, দেব, গেঁছু, মেদ” । 

[৫] পঞ্চম গণ-_দাতুর প্বর-ধ্বনি “ উ ''-- 

[ওক] স্ববান্ত-- 

একটি মাত বাড" উ'' (=' উদিত হও কবিতার ভাষায় মিলে), আগশপণ ধাড়ু, চলিত 
ভাখায় অবাবঘৃত ; “' উদে, উইল ”' ইত্যাদি। 


৩৪৬ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“চু” ধাতু ও “দু (< দু) ৮ খাতু এই শ্রেনীতে পড়ে, কিন্ত এই দুইটার রূপ (৬ক)-এর 
মত হয়__কাধ্যতঃ এ-দুইটীও ও-কার-যুক্ত ধাতু হইয়। দীড়াইয়াছে। 


[৫খ] ব্যগ্রনান্ত__স্বর-সঙ্গতি-হেতু উ-কারের ও-কারে পরিবর্তন হয়। 


“ শুব্‌” ধাতুর রূপ (পৃষ্ঠা ৩৪০-৪১) দ্রব্য । 
অনুরূপ ধাতু“ উঠ্‌, উড, উৰ, কুট, খুঁছ, খুৰ, গুন্‌, ঘৰ, চুক্‌, চু, ছুই, ঢুড্‌, ঝু ক, ডুব” 
চুক, তু, দুর, ধুন, পুছ, পুত, পুর, ফুল্‌, বুঝ, বুৰ, মুড, যুঝ, লুট, শুধ, শুক” । 


[৬] ষষ্ঠ গণ__ধাতুর স্বর ও-কার ; এই ও-কারের উ-কারে পরিবর্তন হয়। 


[৬ক] স্বরাস্ত ধাতু-- 


“ ছোঁ, থে! (চলিত-ভাঘায় তাদৃশ প্রচলিত নহে), ধো, রো, শো ; নে! (নস); চো (অধিক 
প্রযুক্ত হয় না)”। 

«ছুই, ছোঁও, ছুষু, হোন, হয়; চুলাস চু'লুন, দুলে; টুতা, ছুঁত'; ছৌবো, টু বি” 
ষ্টোবে : দুচিছ; দু'চিছলাম ; টু'য়েছে; ছুঁয়েছিল ; ছৌও, ছোঁ, টু'ন, ছু'ক্‌, দুয়ো, ছুঁসু) ঢুয়ে, 
ছলে; ছুঁতে; ছোঁয়া, ছোঁবা-” | 

“রো, দো, নো, চো” এই করটী ধাতুতে, নিত্য অতীতে, সামান্য ভবিদ্যতে, “ -ইলে "'- 
গ্রত্য়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেঘণে, এবং “-ইবা ”প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেঘ্যে, প্রত্যয়ের ই-কার 
সাধারণতঃ লুপ্ত হয় না; যথ৷--“ রুইলে, দুইত, নুইলে, নুইবে, দুইছে (চিৎ ‘ দুচ্ছে'), চুইছে 
(টিং চুচ্ছে') ''। 


[৬খ] ব্যঞ্জনান্ত-- 


এই শ্রেণীর ধাতু এখন [৫খ]-এর সহিত অভিনু হইয়! গিয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু ও 
নাম-ধাতু, যেগুলিতে ও-কার পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় কাধ্যতঃ উ-কার-যুক্ত ধাতু হইরা দীড়াইরাছে ; 
যথা“ রোঘ > রুম, রোধ ৯রুধূ, রোখ > রুখ্‌, জৌখ > জু, রোপ > রুপ, দোষ > দুম, 
জোত > ভুতু, ভোগ > তু, ভোল > তু, তোঘ > তুঘ, পৌছ > পু'ছ, পোষ > পুম্ব ” ইত্যাদি। 


[৭] সপ্তম গণ__“-আ "*প্রত্যয়ান্ত ণিজন্ত ধাতু ও নাম-বাতু। 


[৭ক] মূল ধাতুর স্বর “ অ+” : স্বর-সঙ্গতি ও অভিশ্রুতি দ্বার এই “অ”, 
ও-কারে পরিবতিত হয়। 
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[থক।১] মুল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+ঁএকটা ব্যপ্তন__ 


পূর্বে “করা ” ধাতুর রূপ দ্রব্য (পৃষ্ঠা ৩৪১)। 
অনুরূপ ধাতু“ চলা, খা, কমা, ধরা, মরা, গড়া, ঘঘা, ঝরা, ফলা, বওয়া '' ইত্যাদি। 


[৭ক।২] মূল ধাতুতে স্বর-বর্ণ অ+-দুইটী ব্যঞ্জন__ 


এই প্রকার ধাতুর রূপ [৭ক।১]-এর অন্তর্গ ত ধাতুরই মত হয়, কেবল আব্মনিষ্ঠ অসমাপিকায় 
“হইয়া ”-পৃত্যয়ের “ ই ”, যাহা [৭ক।১] শ্রেণীর ধাতুতে নুপ্ত হয় না তাহা, বিকল্পে এই শ্রেণীতে 
লুপ্ত হয়, এবং তদনুসারে পুরাঘটিত কালগুলিতেও ই-কার হয় না ; যথা_[৭ক1১] শ্রেণীর “ নড়া "” 
ধাতু“ নড়িয়ে, নড়িয়েছে, নড়িয়েছিল, নড়িয়ে' থাকবে ” ; “ ফলা ”" ধাতু“ ফলিয়ে', কলিয়েছে, 
ফলিয়েছিল, ফলিয়ে’ থাক্বে” ; কিন্ত এই [৭ক৷২] শ্রেণীর “ ধনুক ” ধাতু“ ধয্কিয়ে' বা 
ধ’যৃকে ; ধয্কিয়েছে বা ধ'ুকেছে, ধম্কিয়েছিল বা ধাৃকেছিল ; ধ'মূকে থাক্বে "১ ভবিঘ্যৎ অনুজ্ঞা 
=“ ধাহৃকিয়ো বা ধ'যুকো ”” ; ইত্যাদি। 

অনুরূপ খা হর--“ অব্শা, কছটা, কড়কা, কব্লা, গরজা (গর্জা), ৰণ্ড, ঘটা, চট্‌কা, চযুকা, 
চকা, ছটকা, ঝনৃকা, টপৃকা, তর্জা, থকা, দংশা, দর্শী, নব্মা, পন্তা (পছ্তা), বদলা, ভড়ুকা, 


মচ্কা, রগৃড়া, শট্কা, সহ্ঝা, হড়.কা।” 


[৭৭] মূল ধাতুর স্বর “তা ” : ধাতুতে “-ওয়া [৮6]” থাকিলে, 


প্রত্যয়ের ই-কারের পূর্বে “-ওয় [=] ” ধ্বনির লোপ হয়। সর্বত্র ইহাই 
সাধারণ নিয়ম। 
[৭খ।১} মূল ধাতুর আ-কারের পরে একটা মাত্র ব্যঞ্জন-_ 

“ আঁকা ” ধাতু" আঁকায় ; আঁকালে ; আঁকাৰে ; আঁকাত' ; আঁকাচ্ছে; আঁকাচিছল ; 
আঁকাতে থাকবে ; আঁকিয়েছে ; আঁকিয়েছিল; আঁকিয়ে' থাক্বে ; আঁকাও, আঁকা, আঁকান্‌ , আঁকাক্‌ ; 
আঁকিও, আঁকাস্‌; আঁকিয়ে', আঁকালে.; আঁকাবে, আঁকানো, আকাবা-” | 

অনুরূপ ধাতু“ আঁচা, আনা, কাচা, কাটা, কাড়া, কাঁদা, কাঁপা, কামা, খাটা, ঘটা, ঘামা, 
চাপা, ছাড়া, ছাপা, জাগা, জানা, ঝাড়া, টাঙা, ডাকা, তাকা, তাতা, থামা, দাবা, নাচা, নামা, পাওয়া, 
পাঠ, পারা, ফাটা, বাজা, বীধা, ভাঙা, মাতা, মাখা, মাগা, রাগা, লাগা, লাফা, শানা, সাজা, হাঁক! "| 


[৭খ।২] মুল ধাতুর স্বর আ-কারের পরে একাধিক ব্যঞ্জন_- 


“ আট্কা ” ধাতু_([থকা২]-এর মত) : “ আটকায়; আট্কালে ; আট্কাত' ; আট্কাবে ; 
আট্কাচ্ছে; আট্কাচ্ছিল ; আট্কাতে থাক্বে ; আট্কিয়েছিন (আট্‌কেছিল) ; আটকিয়ে' (আটকে) 
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থাকৃবে ; আট্কাও, আট্কা, আট্কান্‌, আটকাক্‌ ; আট্কিয়ো (আ্রাটুকো), আট্কাস্‌ ; আট্কিয়ে” 
(আটকে), আট্‌কালে ; আট্‌কাতে, আটকানো ; আট্কাবা-”। 

অনুরূপ ধাতু“ আওটা, আওড়া, আঁচ্ড়া, আগৃলা, আছুড়া, কাযুড়া, খাব্লা, খায্‌চা, চাব্কা, 
চাপৃড়া, চাব্কা, ঝাহরা, ঠাওরা, থাবৃড়া, খাত্সা, পাক্ড়া, পাল্টা, সামলা, সীতুরা, সীতুলা, হাটকা, 
হাতুড়া "| 

[৭গ] মূল ধাতুর স্বর “ই, ঈ "| 

সাধারণতঃ স্বর-সঙ্গতির ফলে, পরে অবস্থিত “আ”-পুত্যয়ের প্রভাবে, “ ই, ঈ” এ-কার হইয়া 
যায়। কিন্তু এই শ্রেণীর পিজন্ত ক্রিয়াগুলির আর এক প্রকার রূপ আছে-_তাহাতে স্বর-সঙ্গতির 
ফলে ই-কারের এ-কারে পরিবর্তন ঘটে না, “-আ "প্রত্যয় নিজেই “ ও "'-রূপে দুষ্ট হয়, মূল ধাতুর 
ই-স্বর বজায় থাকে, এবং এই ও-কার আবার কোনও-কোনও ক্ষেত্রে স্বর-সঙ্গতি-হেতু উ-কারত্ব প্রাপ্ত 
হয়। কখনও-কখনও এই ও-কার অ-কার-রূপেই লিখিত হয় ; যথা__“ শিখোয় '' স্থলে “' শিখয় ”, 
“ শিখোচেছে ” স্থলে “ শিখচ্ছে” | 

[৭গ।১] মূল ধাতুর “ই, ঈ *-কারের পরে একটী মাত্র ব্যঞ্লন__ 

প্রথম রূপ--ণিজন্ত “ আ "প্রত্যয় অবিকৃত : “ শেখাই, শেখাও, শেখায্‌, শেখান, শেখায় ; 
শেখালাম, শেখানুম, শেখালে শেখালি শেখালেন, শেখালে ; শেখাতাম শেখাতুম শেখাতেম, শেখাতে, 
শেখাত' ; শেখাবো, শেখাবে; শেখাচিছ, শেখাচেছ ; শেখাচিছলাম, শেশাচিছল ; শেখাতে থাকৃবো, 
থাকবে; শিখিয়েছি, শিখিয়েছে; শিখিয়েছিলুম, শিপিয়েছিল ; শিখিয়ে থাকবো ; শেখাও, শেখা, 
শেখান, শেখাক্‌; শিখিয়ো শেখাস্‌ ; শিখিয়ে, শেখালে ; শেখাতে ; শেখানো, শেখাবা-"। 

দ্বিতীয় রূপ--ণিজন্ত প্রত্যয় “ আ] "' স্থানে “ও (উ)” : “শিখোই (শিখুই), শিখোও, 
শিখোয্‌, শিখোন, শিখোয় ; শিখোলুম (শিখুলুম), শিখোলে (শিখুলে), শিখোলি (শিখুলি), ণিখোলেন 
(শিখুলেন), শিল্ধালে (শিখুলে); শিখোতুন (শিখুতুম), শিখোতে (শিখুতে) শিখোতিযূ (শিখুতিস্) 
শিখোতেন (শিখুতেন), শিখোড' (শিখুত') ; শিখোতে (শিখুতে) থাক্‌বো ; শিথিয়েছি ; শিখিয়েছিনুম ; 
শিখিয়ে” থাকবে৷ '' ; ইত্যাদি। অনুজ্ঞা--[৭গ৷১] শ্রেণীর মত (মধ্যম ও প্রথম পুরুঘে গৌরবে 
“ শিখোন্‌ ”' এবং গ্রথম পুরুষে “ শিখোক্‌ " অতিরিক্ত) ; শিখিয়ে’, শিখোলে (শিখুলে) ; শিখোতে 
(শিখুতে); শিখোনো  (শিখুনো), শিখোবা-?' | 

অনুরূপ ধাতু--“ কিলা, গিলা, চিতা, ছিটা, জিরা, জীয়া, বিমা, টিপা, থিতা, নিকা, নিড়া, 
মিতা, পিছা, পিটা, ফিরা, বিকা, বিধা, বিছা, বিলা, ভিজা, ভিড়া, মিটা, মিয়া, মিলা, মিশা, গিব ”। 


[৭গ৷২] মুল ধাতুর “ ই, ঈ "-র পরে দুইটা ব্যগ্চন__ 


“নিংড়া (নিষুড়া, দিছড়া)” ধাতু_প্রথম রূপ--““ আ৷”"প্রত্যয় : - নেংড়াই, নেংড়ায়; 
‘নেংড়ালুম, নেংড়ালে ; নেংড়াত' ; নেংড়াবো ; নেংড়াচ্ছি; নেংড়াচিছল ; নেংড়াতে থাকৃবো ; 
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নিংডিয়েছি নিংড়েছি ; নিংড়িয়েছিনুম নিংড়েছিলুম ; নিংড়ে” থাকবো ; নেংড়াও, নেংড়া, নেংড়ার, 
নেংড়াক্‌; নিংড়িয়ো নিংড়ো, ণেংড়াম্‌ ; নিংডিয়ে' নিংড়ে, নেংড়ালে নেংড়াতে ; নেংড়ানো, 
নেংড়াবা- "| 

দ্বিতীয় রূপ--ণিজস্ত “ও (উ)” -প্রত্যর : “ নিংড়োই (নিংডুই), নিংড়োয় ; নিংড়োলুম 
(নিংড় বুম); নিংড়োতিস্ব (নিংডুতিয়), নিংড়োত (নিংডুত’) ; নিংড়োবে (নিংডুবে); নিংড়োচিছ 
(নিংডুচ্ছি), নিংড়োচ্ছে (নিংড্‌চেছ) ; নিংডোচিছনুম (নিংড়চিছনুষ) ; নিংড়োতে (নিংডুতে) 
থাকৃবো; নিংড়িয়েছি নিংড়েছি, নিংডিয়েছিল নিংড়েছিল; নিংড়োতে (নিংড়ুতে), নিংড়োনো 
(নিংড়ুনে৷), নিংড়োবা- (নিংডুবা-)" । 

অনুরূপ ক্রিয়া" চিপুটা, চিম্টা, ছিট্‌কা, ঠিক্রা, পিছুলা, তিষ্ঠা, বিগৃড়া, শিউরা, গিটুকা "| 


[৭্ঘ] মূল ধাতুর স্বর ' উ, উ”-- 
ই-কার-যুক্ত ধাতুর অনুরূপ-দ্বর-সঙ্গতি “ ই, এ ” স্থলে “উ, ও” হয়। 


[৭ঘ।১] মূল ধাতুতে স্বরণে র পরে একটা ব্যঞ্জন_- 

প্রথম রূপ অ! ”-পৃত্যয়-যুক্ত : “ উঠ। " ধাতু“ ওঠাই, ওঠায় ; ওঠালুম, ওঠালে ; ওঠাত' ; 
ওঠাবো।; ওঠাচিছ ; ওঠাচিছল ; ওঠাতে থাক্বে ; উঠিয়েছি; উঠিয়েছিলেন ; উঠিয়ে থাকবে ; 
ওঠাও, ওঠা, ওঠাব্‌, ওঠাক্‌ ; উঠিয়ো, ওঠাম্‌ ; উঠিয়ে” ওঠালে ; ওঠাতে ; ওঠানো, ওঠাবা-” | 

সাধারণতঃ এই ধাতু ““ উঠায়, উঠান, উঠাল' ” ইত্যাদি উ-কারাদি রূপে লিখিত হয়_আদ্য 
“উ”র স্বর-সঙ্গতিজাত “ ও "-কারে পরিবর্তন, সাধারণতঃ প্রুদশিত: কর! হয় না। 

দ্বিতীয় রূপ“ ও (উ) "-প্ৃতার-যুক্ত : “ উঠোই (উই), উঠোয় ; উঠোলে (উঠুলে); 
উঠোতিস (উঠুতিস্), উঠোত' (উঠুত') উঠোবো (উঠুবো) উঠোচ্ছি (উঠুচ্ছি) ; উঠোচ্ছিলেন, 
(উঠুচ্ছিলেন) ; উঠোতে (উঠুতে) থাকৃবে৷ ; উঠিয়েছি ইত্যাদি (পুরাঘটত কালগুলি এই শ্রেণীর 
প্রথম রূপের মত); উঠোও, উঠো, উঠোরু, উঠোক্‌,  উঠিয়ো, উঠোম্‌, ; উঠিয়ে’, উঠোলে 
(উঠুলে) ; উঠোতে (উঠতে); উঠোনে (উঠুনো), উঠোৰা-''। 

অনুরূপ ধাতু“ উড়া, কুটা, কুলা, গছা, গড়া, গুঁড়া, গুতা, ঘুচা, ঘুমা, ঘুরা, চুকা, 
চুৰ দুটা, জুটা, জুড়া, জুতা, খুলা, ঠুকা, ঢুকা, দা, পুড়া, পুরা, ফুটা, কুলা, বুজা, বুঝা, বুড়া, ভুগা, 
মুছা, লুকা, শুখা, রঁকা, শুধা, শুনা ” | 


[৭ঘ।২] মুল ধাতুর পরে একাধিক ব্যঞ্জন__ 
« শুধ্রা” ধাতু প্রথম রূপ (4আ.”) : “ শোধ্রাই (তুধরাই), শোধ্রালুম, শোধ্রাবো? 


শোধ্রাচিছ, শোধ্রাচিছলুম ; শুব্রিয়েছি (শুব্রেছি) ; শুধরিয়ে' (শুধুরে'), শোধরালে ; শোধ্রাও, 
শোধ্রা, শোধ্রাক, শুব্রিয়ো (শুধরো), শোধ্রাস্‌ ; শোধরাতে ; শোধ্রানো, শোধরাবা-”” | 


৩৫০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দ্বিতীয় রূপ“ ও (উ)% : “'শুধুরোই (শুধুই); শুধুরোলুম (শুধ্রুলুম) ; শুধরোচছ 

. (শুধ্রচেছ)  শুধুরোচিছনুম (শুধ্রুচিছুনুম) ; শুধুরোতে (শুরুতে) থাকবে ; শুধ্রিয়েছি ওহরেছি; ; 

শুধুরেছিলাম ; শুধ্রিয়ে' (শুধরে') থাকৃবো ; শুধৃরিরে' (শুধরে), শুধরোলে (শুধ্রুলে), শুধরোনো 
(ভুধ্রুনো), শুধরোবা-" | 

অনুরূপ ধাতু“ উত্রা, উগৃরা, উতলা, উপৃচা, উপৃড়া, উলটা, উদ্কা, ওদ্রা, শহসা, চুলা, 


চুবৃকা, জুবড়া, ডুক্রা, তুবড়া, দুমড়া, ফুক্রা, ফুয্লা, মুচড়া '। 
[৭৩] মূল ধাতুর স্বর “এ ”__ 


এই শ্রেণীর ধাতুতে “অ! ”-প্রত্যয়ই চলে--কেবল অল্প কতকগুলি ধাতুতে সর্দা '' ও "-গৃতযর় 
হয়। ধাতুর “ এ ”'-কারের উচ্চারণ, স্বর-সঙ্গতি-অনুসারে “ আযা ” হয়। এক-ব্যঞ্নান্ত ও একাধিক- 
ব্যঞ্নাপ্ত এই শ্রেণীর তাবৎ ধাতুরই রূপ এক পৃ্কার--কেবল আত্বনিষ্ঠ অসমাপিকা ক্রিয়ার একাধিক- 
ব্যঞ্জণাস্ত ধাতুতে “ ইয়া ”-পৃত্যয়ের “ ই ”-ধ্বনি বিকরে নুপ্ত হয় ; যথ৷_ 


« এড়া ”” ধাতু“ এড়াই, এড়ায় ; এড়ালান এড়ানুম, এড়ালে ; এড়াতাম এড়াতুম, এড়াত' ; 
এড়াবে৷ ; এড়াচেছ ; এড়াচিছন ; এড়াতে থাকবে৷ ; এড়িয়েছে ; এড়িয়েছিল ; এড়িয়ে’ থাকবে; 
এড়াও, এড়া, এড়াক্‌, এড়িয়ো, এড়ায্‌ ; এড়িয়ে', এড়ালে ; এড়াতে ; এড়ানো, এড়াব৷- '। 

“ থেঁতৃল।’” ধাতু_“থেঁতুলায় ; থেঁতলানে; খোতুলাতাম খেঁতুলাতুম ; খে'তুলাবে ; 
খে তৃলাচেছ ; খেত্লাচ্ছিল; খোঁতুলিয়েছে (থে তৃলেছে), খে তৃলিয়েছিল (থে তুলেছিল)? থে তুলাও; 
থে'তৃলিয়ে৷ ; খেঁতৃলিয়ে’ থেঁতলে’, খো'তুলালে; খেঁতলানো ; খে তৃলাবা- i! 

অনুরূপ ধাতু“ এলা, খেদা, খেপা, খেলা, গেঙা, চেঁচা, চেনা, চেরা, ঠেঙা, দেওয়া, নেওয়া, 
ফেটা, ফেনা, বেড়া, ভেঙা, ভেজা; লেলা, হেদা ; খেঁচ্‌কা, নেংচা, ভেংচা, খেদৃড়া, ভেন্তা, 
লেপৃট। ”। এই ধাতুগুলির মধ্যে আবার কুত্রচিৎ “ও ”-পত্যয়ের-ও ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহা 
অনুকরণ-বা প্রভাব-জাত; যেমন--“' ভেজাচ্ছে ভিজোচেছ ভিজুচ্ছে, এলালে এলোলে, চেতাচ্ছে 
চিতোচ্ছে চিতুচ্ছে, হেদায় হেদোয় ” ইত্যাদি। কিন্তু এই ধাতুগুলি বাস্তবিক “ আ৷ "পরত্যয়ই 
গ্রহণ করে। 

* এগ (এআইওয়া, আগুয়া), এলা (< আইনুয়া, আউলুয়া), পেরা (পার হওয়া 

পারা-র বিকারে), বেরা (< বাইরা, বাহিরা)__এই কয়টা ধাতুতে সমস্ত রূপে পিজন্ত প্রত্যর 
" «4 ও”-ই ব্যবহৃত হয়। “ও ”-প্রত্যয়ে, ধাতুর এ-কারের আযা-উচচারণ হয় না; খা-_-“এগোই 
(এগই), এগোয় ; এগোল এগুল' (প্রথম পুরুষ), এগোচ্ছে, এগোতে এগুতে (‘ এগাল, এগাল ', 
এগাচ্ছে, এগাতে’ প্রভৃতি নহে); এলোয়, এলোলে, এলোচেছ, এলিয়েছে (“ এলালে,' 
* এলায়েছে '--কবিতায়, সাহিত্যিক ও মৌখিক রূপের মিশুণে) ; বেরোয়, বেরোল' ; পেরোয়, 
পেরিয়েছিল ” ; ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ৩৫১ 


[৭চ] ধাতুতে স্বর-ধ্বনি “ও ৮ কাধ্যতঃ এই শ্রেণী [৭ৰ]-এর সহিত 
অভিনু হইয়া গিরাছে। 
নিজন্ত “ আ।” এবং “ ও *-প্ৃত্যর-তেদে, দুই প্রকার রূপই হয়। 


[৭চ।১] ধাতুর স্বরের পরে একটী ব্যঞ্জন__ 

“ ঘোলা ” ধাতু 

প্রথম রূপ“ ঘোলায়, ঘোলালে, ঘোলাবে, ঘোলাত', ঘোলাচেছ, ঘোলাচিছল, ঘুপিয়েছে, 
ঘুলিয়েছিল ; ঘোলা ও, ঘোলা, ঘোলাক্‌, ঘুলিয়ো, ঘোলায্‌ ; ঘুলিয়ে', ঘোলালে ; ঘোলাতে , খোলানো, 
ঘোলাবা-” | 

দিতীয় রূপ“ যুলোই (যুনুই), খুলোর, খুনোলে (খুনুলে), খুলোবো (ঘুবুকো), হুলোচ্ছে 
(খুনুচ্ছে), খুলিয়েছে; ঘুলোও, ঘুলো, মুলোক্‌ (ঘুনুক্‌), খুলিরো, যুলোষ্‌ (ঘুনুম্‌); ঘুলিয়ে', 
মুলোলে (যুলুলে) ; ঘুলোতে (ঘুনুতে) £ ঘুলোনে৷ (যুলুনে৷), খুলোবা- (ঘুনুৰ৷-)''। 

অনুরূপ ধাতু“ কৌচা, খোঁচা, চোবা, ঝোলা, দোলা, পৌছা, শৌকা ” ইত্যাদি। 


[৭চ।২] বহ-ব্যঞ্জনান্ত__ 

“ ঠোক্র।” খাভু_ 

প্রথম রূপ“ ঠোক্রায়, ঠোক্রালে, ঠোক্রাবে, ঠোক্রাচ্ছে, ঠুক্বিয়েছে (&ক্রেছে) ; 
ঠোক্রাও, ঠোক্রা, ঠুক্রিয়ো (ুক্রে৷) ঠুক্রিরে' (করে), ঠোক্রালে ; ঠোক্রাতে ; ঠোক্রানো।, 
ঠোক্রাবা- | 

দ্বিতীয় কূপ“ ঠুক্রোই (ঠুক্রুই), ঠুক্রোয় ; ঠুক্রোলে (ছুক্রুলে), ঠুক্রোবে (হুক্রুবে) ; 
ঠুক্রোচেছ (ঠুক্রুচেছ), ঠুক্রিয়েছে, ঠুক্রেছে; করিয়ে” (করে '), ঠুকুরোলে (ঠুক্রুনে '), 
ঠুক্‌রোতে (চুক্রুতে) ; ঠুকুরোনো৷ (ধুক্রুনে।), ঠুক্রোবা-”। 

অনুরূপ ধাতু“ কৌক্ড়া, কোচুকা, কোদৃলা, ছোব্লা, জোবৃড়া, মোচুড়া "৷ 


[৭ছ] মুল ধাতুর স্বর্বনি ও ৮ 


« দৌড়া, পৌছা ” ধাতু_এই দুইটা ধাতু সাবারণতঃ অ-ণিজন্ত অর্থে ব্যবহৃত হর, বদিও 
এ-দুইটীর রূপ ণিভন্ত ; “পৌছ৷”” (নাৰু-ভাঘার “ পছছা ”) ণিজন্ত অর্থে ও ব্যবহৃত হর। 
(সাধু-ভাতঘায় অনুরূপ ধাতু « তৌলা ”-__চলিত-ভীঘার তাদৃশ প্রচলিত নহে ।) 

প্রথম রূপ“ অ’: “* দৌড়ার, দৌড়ালাম, দৌড়াভ’, দৌড়াবে ; দৌড়াচ্ছে, দৌড়াচিছন ; 
দৌড়েছে, দৌড়েছিল ; দৌড়াও, দৌড়া, দৌড়াক্‌ ; দৌডিরে” (দৌড়ে), দৌড়ালে ; দৌড়াতে, 
দৌড়ানো, দৌড়াবা-” | এই “অ! "যুক্ত রূপ, কথ্য চলিত-ভীঘার অধিক ব্যবহৃত হয় না। 


৩৫২ | ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


দ্বিতীয় রূপ--' ও, উ”' : “দৌড়োই (দৌড়ই দৌড়,ই), দৌড়োলাম (দৌড়ুলুম); দৌড়োতে 
(দৌড়তে দৌড়ুতে); দৌড়োবো (দৌড়বো দৌড়ুবো); দৌড়োচেছ (দৌড়ু.চেছ), দৌড়োচিছুল 
(দৌড় চিছল) ; দৌড়িয়েছে (দৌড়েছে); দৌড়িয়েছিল (দৌড়েছিল) ; দৌড়োও, দৌড়ো, দৌড়োক্‌ ; 
দৌড়িয়ে' (দৌড়ে'), দৌড়োলে ; দৌড়োতে, দৌড়োনো৷ (দৌড়,নো), দৌড়োবা- (দৌড় বা-)” | 


[৩০৯১২] সাশ্ু ও চলিত নিশা থাতু কূপ 


চলিত-ভাষার প্রভাব সাধু-ভাঘার উপরে, অথাৎ কথ্য-ভাঘার প্রভাব লিখিত 
ভাঘার উপরে, স্বদেশে সর্বকালে ঘাটয়৷ থাকে । ইহার প্রভাবে লেখকগণ অনবধান 
হইয়া, অথবা সুবিধা-জনক মনে করিয়া (বিশেষতঃ কবিতায়), যাধু- ও চলিত- 
ভাষার মিশ্রিত ক্রিয়া-পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাঘাতে প্রাচীন কাল 
হইতেই এই মিশ্রিত রূপটা দেখা যায়। বস্তুতঃ, বাঙ্গালা সাধু-ভাঘায়, স্বর-মঙ্গতি 
ও অভিশ্রুতির ফল-স্বরূপ, বহু ক্রিয়ার ও অন্যবিধ পদের প্রয়োগ, সাধু-ভাঘার উপরে 
চলিত-ভাঘার প্রতাবেই ঘাঁটয়াছে। ছাত্রগণের এ বিঘয়ে অবহিত হওয়া উচিত ; 
ওদ্ধ-ভাবে, সাধু অথবা চলিত, একটা রীতি নিয়মিত রূপে অবলম্বন করা উচিত; 
রচনার মধ্যে কোনও-কোনও পদ সাধু-ভাঘার, আবার কোনও-কোনও পদ নিছক্‌ 
চলিত-ভাঘার হইলে, অসঙ্গতি-দোঘ হয়। আবার গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনায় 
এমন কতকগুলি রূপ পাওয়া যায়, যাহা না সাধু-ভাঘার না চলিত-ভাঘার-_কিন্ত 
উভয়ের মিশ্বণ-জাত) এগুলিকেও বর্জন করা উচিত। ছন্দের অনুরোবে, অথবা 
ভাষার ঝাঙ্কারের অনুরোধে, কবিতায় এই প্রকার মিশ্ব-রূপ চলিতে পারে, কিন্ত 
গদ্যে কদাচ নহে । কতকগুলি উদাহরণ-__ 

ঘটমান বর্তমান ও অতীত--“ হইতেছে+হ'চেছে-হ'তেছে; করিতেছিল+ক'রছিল- 
ক’ৰৃতেছিল ; পাইতেছে+পা চেছ+পেতে (< পাইতে)-পেতেছে; খাইতেছে+-খেতে+খাচ্ছে 
=খেতেছে ; আসিতেছিল+আয্ছিল-আসৃতেছিল ' 

পুরাঘটিত বর্তমান ও অতীত-_“ আউলাইয়াছে+-এলিয়েছে=এলায়েছে ; গিয়াছে +-যাইয়াছে+ 
যেরে=যেয়েছে (বা যেছে) ; বাহিরাইয়াছিল+ বেরিয়েছিল=বারাইয়াছিল ৮ | 

কতকগুলি প্রয়োগ (মিশ্বণের ফল) ; যথা-__“ নিয়া আসিবার ”, শুদ্ধ রূপ “লইয়া 
আসিবার ” ; চলিত-ভাঘায় “ল'য়ে এসো ”, শুদ্ধ রূপ “নিয়ে এসো ” ; “ আমূল, আফৃলেন ", 
শুদ্ধ চলিত রূপ “ এল’, এলেন ” ইত্যাদি। 


বূপ-তত্ব ৩৫৩ 


[৩.০৯।১৩] একি থাঁতু (Negative Verbs) 
Bl অস্তি-বাচক, অর্থাৎ ‘ আছে’ এই অর্থে, “হ ” ধাতুর পূর্বে নঞ্থ ক 
অর্থাৎ ‘না’ বা ‘নই এই ভাব প্রকাশক “ ন" শব্দের যোগে, “ নহ্‌ '' ধাতু 
(চলিত-ভাষায় “ ন”) হয়! এই ধাতুর ূপ-_ 


সাধু-ভাঘা চলিত-তাঘা 
নিত্য বর্তমানে 
১। “নহি, নই” “নই” 
২ক। “ নহও, নহো, নহ, নও '’ “নও” 
২খ। “ নহিষ্‌, নইস্‌ ” “নাত 
২গ, ৩খ |“ নহেন, নন” “নর 
| ৩ক। “ নহে, নয়”? “নয়” । 


অন্য কালে ইহার প্রয়োগ নাই। অসমাপিকা-“ নহিলে, নইলে "| 


এতস্তিনন অব্যয়-শব্দ “ নাই ” আছে। ইহ তিন পুরুমেই প্রযুক্ত হয়। 
পুরাতন সাধু-ভাষার রচনায় ও কবিতায় “ নাহি ” এবং “ নাহিক * রূপ পাওয়া 
যায়__ইহা “ নাই ”-এর পূর্ব রূপ। “নাই ”-এর চলিত-ভাঘায় রূপ না 
এবং ক্রিয়ার পরে আসিলে চলিত-ভাঘায় এই “ **নেই ” আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া 
“*নি” আকার ধারণ করে; যেমন-__-“নে আইসে নাই--(চলিত-ভাঘায়) সে 
আমে নি; আমি করি নাই_-(চলিত-ভাঘায়) আমি করি নি | এই “নাই, 
নি” অব্যয়-পদ, বর্তমান ক্রিয়ার পরে বসিয়া তাহাকে অতীতের ক্রিয়া করিয়া 
দেয়) যথা“ আমি দেখি নাই (দেখি নি), তুমি দেখ নাই (দেখ নি), সে দেখে 
নাই (দেখে নি)”। বর্তমান কাল জানাইবার জন্য “ নাই ”-এর স্থানে “না? 
অব্যয় বসে, এবং এই “না” চলিত-ভাঘায় স্বর-সঙ্গতিহেতু “নে ” রূপ গ্রহণ | 
করে ; যথা_-“ আমি দেখি না (> দেখি নে), তুমি দেখ না, সে দেখে না” ৮ 
তুলনীয় : “ আমি করি না, বা করি নে (আমি সাধারণতঃ করিয়া থাকি না-_ 
বর্তমানের ক্রিয়া)”, এবং “ আমি করি নাই, বা করি নি (অতীতের ক্রিয়া)” । | 

এইরূপ নঞ্থ ক অতীত অথে নিত্য বর্তমানের ক্রিয়ার সঙ্গে “ নাই (নি)? 
ব্যবহার করাই বাঙ্গালা, ভাষার পক্ষে প্রকৃতি-সিদ্ধ ; সাধারণ অতীতের সঙ্গে “ নাই 
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৩৫৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


(নি)” যোগ হয় না, অব্যর “না ” যোগ হয় ; অতীত ক্রিয়া এবং “না ”__ 
ইহার অর্থ একটু পৃথক্‌ হইয়া দাঁড়ায়; যেমন--“ আমি দেখিলাম না ”-- দেখিতে 
পারিতাম, কিন্ত ইচ্ছা করিয়! দেখিলাম না ', অথবা ‘দেখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্ত 
দৃষ্টিগোচর হইল না৷ *; কিন্তু “ আমি দেখি নাই ” বলিলে, মাত্র ঘটনাটীর অঘটন 
বুঝায়, তজ্বপ, “সে করিল না ”- “ইচ্ছা করিয়া, উপদেশ বা অনুরোধ না 
মানিয়াই করিল না.’ (তুলনীয় : “সে করে নাই ” বা “সে করেনি”); “ তুমি 
খাইলে না৷ (খেলে না)”,__““ তুমি খাও নাই (খাও নি)”। 

“ দেখি নাই (করে নাই, যায় নাই)” প্রভৃতির স্থলে “ দেখিয়াছিলাম না” 
__এরূপ প্রয়োগ, সাধু-ভাঘা ও চলিত-ভাঘা৷ উভয়েরই বিরোধী। 

[২] কবিতার ভাষায় আর একটা নঞ্থ ক ধাতুর ব্যবহার আছে-_“ নার ” 
খাতু-- না (ন)” ও “ +/পাৰ্‌ ” বোগে। এই রূপগুলি সাধারণতঃ পাওয়া বায় : 


“নারি নারিলাম, নারিনু নারিতাম নারিব 
নার নারিলে নারিতে নারিবে 
নারিয্ব নারিলি নারিতিস্ব নারিৰি 
নারে নারিল, নারিলা নারিত , নারিবে ” 


প্রাদেশিক ভাঘায় হুচিৎ “' নারে, নারৃলে, নার্লাম, নারবে৷ (লারববো), নারবে ” পৃত্ৃতি 
| রূপ মিলে; কিন্তু সাধু গদ্যের ভাঘায় ও চলিত-ভাষায় এই নথ ক ধাতুর চল নাই। “ না+পাৰৃ ” 
>“ ারার ” >“ নার *) তুলনীয় : আমামী “নো "=" নাৰ" । 
অসমাপিক৷ ইত্যাদি“ নারিয়া, নারিলে, নারিতে "| 


[৩.3৯১৪] যৌগিক বা মিলিত ক্রিন্ন| (Compound (০৮৪) 


বাঙ্গালা ভাষায় “-ইতে ” এবং “-ইয়া»'প্রত্যয়ান্ত অগমাপিক! ক্রিয়া- 
পদ অন্য কতকগুলি ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হর, এবং উভয়ে মিলিয়া একটা অর্থ 
ধকাশ করে। এইরূপ মিলিত ব যৌগিক প্রিয়াতে পৃখম ক্রিয়া-পদের অর্থ টাই 
বলবৎ থাকে, দ্বিতীয় ক্রিয়ার অথ প্রখনটার অখে'র পূর্ণ তা ব৷ সমাপ্তি, নিত্যতা, 
পরারতিকতা, শক্যতা, অববারণ ও বিশদতা, আবশ্যকতা, অনুমোদন বা অনুমতি 
প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়ার, দ্বিতীয় ক্রিয়াকে প্রথম 


বূপ-তত্ব ৩৫৫ 


বা মৌলিক ক্রিয়ার সহকারী ক্রিয়! বল৷ যাইতে পারে। সংস্কৃতের “ উপসর্গ ” 
(“ প্র, পরা, অভি, অনু ” প্রভৃতি অব্যয়, যাহা ধাতুর পূর্বে বসে), এবং ইংরেজীর 
Preposition (ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়, অথবা ক্রিয়ার পরে ক্রিয়ার বিশেঘণের 
মত আইসে)__এগুলির যে কাজ, বাঙ্গালা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার মূল ধাতুর সম্পর্কে 
সহকারী ক্রিয়া সেই রকম কাজ করে, অর্থাৎ অর্থ কে কিঞ্চিৎ পরিবতিত করিয়া 
দেয়; যথা__সংস্কৃত-" সদ্‌ ” ধাতু, ইংরেজীর ৪1৮-বাঙ্গালা “বয়, বসা”, 
কিন্তু সংস্কৃতের “ নি4-সদ্‌ ”, ইংরেজীর ৪16 0০0-বাঙ্গাল৷ “বসিয়া পড়, 
বসিয়া পড়া ”; সংস্কৃত “ অদৃ ” ধাতু, ইংরেজী = বাঙ্গালা “খা * ধাতু, 
কিন্ত সংস্কৃত “ সহ্‌47ঁঅদ্‌ ”, ইংরেজী ০9 0 = বাঙ্গাল! “ খাইয়া ফেব্‌ '” ; সংস্কৃত 
“দর”, ইংরেজী পiঁv৮e=বাঙ্গালা “দে ” ধাতু, কিন্তু সংস্কৃত প্রবাদ”, 
ইংরেজী £%৪ ৪5 বাঙ্গালা “দিয়া দে | 

যৌগিক ক্রিয়ায় সহকারী ধাতুতেই প্রত্যয়-বিভক্তি যোগ করা হয় ; “-ইতে, 
ইয়া "প্রত্যয়ান্ত মৌলিক ক্রিয়া অবিকৃত থাকে। কেবল কতকগুলি বিশেষ ক্রিয়া 
ৰা ধাতু, সহকারী ক্রিয়া-রূপে ব্যবহৃত হয়, সকল ধাতু হয় না, যেমন চাহ, 
থাক্‌, দে, নে, পার্‌, পড়, ফেবু, যা, রহ, লাগ” প্রভৃতি। 


[১] « -ইতে ”-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ'যোগে_ 
(ক) প্রারস্তিকতা-বোধক (Inchoatives, Inceptives)-" খাইতে লাগ্‌, করিতে 


(4) ইচছা-বোধক (Desideratives)—" দিতে চাহ, বগিতে চাহ *। 

(গ) অনুমতি- বা অনুমোদন-বোধক (Permissives)—" বগিতে দে, যাইতে দে” । 
(ঘ) শক্যতা-বোধক (Potentials)—"“ চলিতে পার্‌”। 

(ঙ) সামর্থ য-বোধক (Acquisitives)—" দেখিতে পা" । 

(5) নিরভ্তরতা-বোবক (Continuatives)—"“ দিতে থাক্‌, হাসিতে থাক্‌ । 


[২] “-ইয়।” -প্রত্যয়ান্ত ক্ৰিয়া-পদ-যোগে_ 
(ক) পুর্ণ তা-বোবক (Completives)—" খাইয়া ফেল, মুছিয়া ফেলু, মারিয়া ফেল, 
দিয়া ফেবৃ, কাটিয়া ফেবু ; করিয়া বযৃ, খাইয়া বসব, বলিয়া বস্‌; আসিয়া পড়, 


বসিয়া পড় , ভাগিয়া পড়, সরিয়। পড় , উড়িয়। পড়.; ভাঙ্গিয়া দে, দিয়া দে) 
কাড়িয়৷ লহ (কেড়ে নে); করিয়া তুনু, গড়িয়া তুল, সারিয়া তু” । 


৩৫৬ ভাঘা-প্র কাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


(৭) প্রারস্তিকতা- বা আরন্ত-বোবক (]2)961961598)--“ কাঁদিয়া উঠু, লাগিয়া যা, 
বসিয়া, যা, বলিয়া উঠ্‌'”। 
(গণ) স্থায়িত্ব নিত্যতা-দ্যোতক (5৭i০৪l৪)--" বসিয়া থাক, লাগিয়া থাক্‌, 
জাগিয়। রহ, বরিয়া রহ বা থাক্‌” । 
(ঘ) নিরভ্তরতা-বোধক (Continuatives)--"“ বকিয়া যা, খাইয়া যা, পড়িয়া যা ” | 
(ঙ) অবধারণ-, বিশদতা- বা নিশ্চয়তা-বোধক (Intensives, Indicatives)—" ধুইয়া 
লহ, হইয়া দাড়া, বুঝিয়া লহ্‌, ঘুমাইয়া লহ, দিয়া আয, খাইয়া লহ্‌, পড়িয়া যা, চলিয়া 
যা, লাফাইয় পড়, ধরিয়া যা, চলিয়া বা, লইয়া যা ”। 
(চ) অভ্যাসবোধক (1%0155818)-- গিয়া থাক্‌, খাইয়া থাক্‌, দিয়া আসু; খাইয়া, 
পাইয়া, লইয়া + আফ্‌ ” | 
(ছ) পরীক্ষা- বা অনুমোদন-বোধক (Examinatives, Appreciatives)—" খাইয়া 
দেখু, চাখিয়। দেখ্‌, চাহিয়া দেখু, বসিয়া দেখ” । 
এই প্রকার একটা প্রধান-ভাব-দ্যোতক মৌলিক ক্রিয়া ও অপ্রধান-ভাব- 
দ্যোতক সহকারী ক্রিয়া উভয়ে মিলিযা একারে” প্রযুক্ত হওয়া ভিন্ন, বাঙ্গালাতে, 
ভিন্নার্থক দুইটা ধাতু পাশাপাশি স্বতত্র-ভাবে প্রযুক্ত হয়, কিন্ত উভয়ে মিলিয়া একটা 
অর্থেরই দ্যোতনা করে; বথা__“ তাহাকে একটু দেখিবে শুনিবে, তাহার একটু 
দেখাণুন৷ করিবে (-তন্বাবধান করিবে) ; বালকটী মন দিয়া পড়িত শুনিত (= 
পাঠাদি করিত) ; খাওয়া-দাওয়।(=এাহার-ক্রিয়) হইল ; রানু।-বারী, রান্না-বাড়না, 
রীধলে-বাড়লে (অনাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ৷)'' ; ইত্যাদি। কিস্ত এক্ষেত্রে সংযুক্ত 
ক্রিয়ার মত সর্বত্র একটা ধাতুর অথ আর একটার পার্শ্বে গৌণ রূপে থাকে ন 
বহু স্থলে উভয় ধাতুর অর্থই বলবৎ থাকে । 


[০০৯১৩] সংস্ক্রত থাতু 

কতকগুলি সংস্কৃত ধাতু বাঙ্গালা ভাঘাতেও চলে মুখ্যতঃ কবিতার ভাষায় 
এগুলি ব্যবহৃত হয়, এবং অন্প দুই-একটী কাল-রূপে ও পুরুষে, এবং অসমাপিকা 
ক্রিয়ায়, এই সংস্কৃত াতুগ্ুলি মিলে ; যথা-_“ আহত; কীর্ত, গর্ভ, চুহ্ব, তিষ্ঠ, ত্য, 
ধ্যা, বর, নম্‌, নির্যা, নিণি, নিশ্চি, প্রণযৃ, বদ, বন্ধ, বর্জ, বর্ত, তথ্ধ, ভয়, ভিন, 
নদ, যু, রাহ, শোভ্‌ (শুভ), সের, ফু, হান (হান), ছিংহ্‌” ইত্যাদি। কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এগুলিকে নাম-ধাতুই বলিতে হয়, আবার অন্যত্র এগুলি সংস্কৃত 
ধাতু মাত্র । 


বূপ-তন্ ৩৫৭ 


এতভিনু, আধুনিক কালে কবিতায় বহু সংস্কৃত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ, 
শুদ্ধ-ততসম ও অর্ব-ত২বম রূপে বাঙ্গালা ভাষাতে বাতুবৎ ব্যবহৃত হয়। এগুলি নাম- 
ধাতু ভিন আর কিছুই নহে, কিন্ত রূপে ও প্রয়োগে “_আ **প্রত্যয়ান্ত নাম-বাতুর মত 
নহে-_-মৌনিক ধাতুতে যেমন, তেমনি এগুলির সহিত “-আা "প্রত্যয় যুজ হর 
না। এগুলির প্রয়োগও খুব সীমাবদ্ধ__মৌলিক কাল-রূপে, ঘটমান বর্তমানে, 
এবং আত্মনিষ্ঠ অসমাঁপিকার-_এই কয়টা রূপেই সাধারণতঃ এগুলিকে পাওয়া যায়; 
যথা__“ তেয়াগ (ত্যাগ), বরণ (বণ ), দরশ (দর্শ ), পরশ (স্পর্শ), অগ্রসর, আদর, 
আদেশ, আকুল, আঘাত, আনন্দ, আলাপ, আশিঘ, উচেহদ, উত্তাপ, উদ্ধার, উন্মোচ, 
উন্মেষ, উলঙ্গ, চিত্র, ব্রস্ত, দ্বেষ, ছন্দ দান, দীপ, নাদ, নীরব, নিনাদ, নিশ্চয়, নিক্ষল, 
নিস্তার, পরিহার, প্রদান, প্রণাম, প্রমোদ, প্রসার, প্রন, পুরস্কর (পুরস্কার), গ্রভাত, 
ভাব (প্রভাব), বিকাশ (বিকশ), বিদ্বেষ, বিনাশ, বিস্তার, চেষ্টা, যাগ, যোগ, লেপ, 
সংহর (সংহার), সন্তোষ, স্ততি, প্রতিবিধিতসা ” ইত্যাদি। 

উক্ত এবং অনুরূপ খাতুগুলি বাঙ্গালাতে তন্তব ব৷ প্রাকৃত ধাতুর মতই প্রযুক্ত 
হয়। এগুলি ভিন, সংস্কৃত ধাতু-জাত বহু ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ বাঙ্গালাতে 
ব্যবহৃত হয়ঃ সেগুলির সাধন ও মূল ধাতুর রূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক-_অন্যথা 
বাঙ্গালাতে প্রবিষ্ট অপরিহার্য বহু শব্দের সাধন বুঝিতে পারা যাইবে না। J 

পরিশিষ্ট [8]-এ কতকগুলি প্রধান-প্রধান সংস্কৃত বাতু এবং কৃ ও তদ্ধিত 
প্রত্যর-যোগে এই ধাতুগুলি হইতে সৃষ্ট ও বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত তৎসম শব্দের তালিকা 
দেওয়া হইল | উপসর্গ -যোগে এই সকল শব্দের প্রসারণও বহুশঃ বাঙ্গালায় 
পাওয়া যায়। 


[৩.১০] অল্যয্্ (Indeclinables) 


অব্যয়-স্বন্ধে-_অব্যয়ের সংজ্ঞা ও প্রয়োগ-বিষয়ে__পূর্বে (পৃষ্ঠা ১৩১) 
বলা হইয়াছে। 

অব্যয় শব্দ মুখ্যতঃ দুই প্রকারের--[১] সংযোগ-বাচক বা সম্বন্ধ-বাচক 
(Conjunctions বা Post-positions), এবং [২] আহ্বান, হর্ঘ, বিস্মায়াদি 
মনোভাব-বাচক অথব। (রামমোহন রায়ের সংজ্ঞানুসারে) অন্তর্ভাবার্থক (Inter- 
jections) | ইংরেজী Preposition-এর অনুরূপ পদ বাঙ্গালা ভাষাতে 


৩৫৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


নাই--“ বিনা ” ও “বেগর ” এই দুইটা শব্দ ছাড়া ( বিনা হুকুমে ; বেগর 
হাতা কেদারা বা জামা ”) বিভক্তি ও বিতক্তি-স্বানীয় পরসগ বা অনুসর্গ এবং 
কর্মপ্রবচনীয়-দ্বার Prep0s5iti০n-এর কাজ বাঙ্গালাতে চলে, এবং এগুলি 
শব্দের পরে বসে বলিয়া, এগুলির ইংরেজী নাম-করণ হইয়াছে Post-position 
(পৃষ্ঠা ২২০-২২১ এবং পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৬)। 


[১] সন্বন্ধ- বা সংযোগ-বাচক অব্যয় 


“আর, ও, এবং” (“আর ”'_সাধারণতঃ চলিত-ভাঘায় প্রযুক্ত হয়, 
82 অর্থাৎ “এবং * অর্থে ; সাধু- ও চলিত- উভয় ভাষঘায়--a6৭i৷ বা “ আরার ' 
অর্থে ; “ও, এবং ” সাধু-ভাঘায় ব্যবহৃত হয়; কেহ-কেহ দুই পদের যোজনার 
“ও” এবং দুই বাক্যের যোজনায় “এবং” ব্যবহার করেন, কিন্তু সাধারণতঃ 
এরূপ কোনও পার্থক্য দেখা যায় না)। কতকগুলি শুদ্ধ বাঙ্গালা (বা গ্রাকৃত-জ) 
মৌলিক অব্যয় আছে; যেমন-_“ না, ই, বা, কি, আর, ও, তো "__এগুলির 
সংযোগও মিলে, যেমন “না তো, না কি” । কতকগুলি অব্যয় সংস্কৃত হইতে 
গৃহীত; যথা--“ বরং, এবং, যদি, তথা '*"; আবার একাধিক সংস্কৃত অব্যয়ের 
সম্টিও বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হয় ; যথা--“ নতুবা (ন-তু+-বা), তথাপি (তথা 4 
অপি), কিন্ত, পরস্ত (কিস, পরহৃ4-তু), পুনশ্চ, বরঞ্চ (পুনঃ, বরং7চ) "| 
গ্রাকৃতজ ও সংস্কৃত অব্যয় ভিনু অন্য পদ, পদ-সমাষ্ট, অখবা বাক্যাংশ, বাঙ্গাল। 
ভাষাতে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়; যথ৷--“ চাই, কারণ, আবার, অপর, যাই, 
তাই, হইলে পরে, না হইলে, গতিকে, যে হেতু” ইত্যাদি | 

[ক] সংযোজক (Connective) ও বিযৌজক বা বৈকল্পিক 
(41657101599) আর, ও, এবং, তথা (সমুচচাখক); ই; কি; 
যে; বা; কি (বা; অর্থে) অথবা ; কিংবা; না; না__না ; চাই কি; 
চাই কি-_চাই কি; এদিকে-_ওদিকে ; যাই--তাই ; অর্থাৎ; অনন্তর "| 

[খা প্রতিষেধক বা প্রাতিপক্ষিক (Adversatives)--“ কিন্ত, 
পরস্ত, বরঞ্চ, অপিচ, অপরস্ত, অধিকন্ত ; এদিকে, ওদিকে ; তো, নয় তে! ; তবু, 
তবুও; তথাপি, তথাপিও ; তত্রাপি, তত্রাচ ; পুনরায়, পুনশ্চ, আর, আবার ; বটে 
(বাক্যের অন্তে)%। 


রূপ-তত্ব ৩৫৯ 


[গ] ব্যতিরেকাত্মক (EXeptives)--“যদি না, না হইলে, 
নতুবা "| 

[ঘ] অবস্থাত্মক (0০7916107919)-_ যদি, যদিস্যাৎ, যদি নাকি, 
যাই, হইলে, পরে, যদি না হয়, না হইলে "| 

[ঙ] বাবস্থাত্মক (0০266931৬০৪) তবে, তাহা হইলে ( *তা- 
হ’লে), তাই, তবে না কি, তার জন্য, টা জন্য, তদনন্তর, কখনও-কখনও ; 
(কাব্যের ভাঘায়-_তেই) (“সে জন্য ') '' 

[চ] কারণাত্মক রা কারণ, কারণ কি, যে হেতু, 
যে কারণ, যে কারণে ; বলিয়া (দুই বাক্যের সব)?” | 

[ছ] অনুধাবনাত্মক ((০70189৮93)__ অতএব, সুতরাং; এই জন্য, 
এই হেতু, এই কারণ, এদিকে ; সেই জন্য, সেই হেতু, ইত্যাদি ; তাই, তাইতে "| 

[ক্র] সমাপ্তিবাচক (170)819)__ যাহাতে (1096), শেষ "| 

[ঝ] অবধারণে, পাদপুরণে, সপ (Expletives)—“ তো 
না (যথ৷---“ তুমি না যাবে ?') ; সিব্‌, মেনে (অপ্রচলিত) : বটি, বট, বটে, বটেন ''। 

[এ] প্রশ্নে (Interrogatives)--" জা? নাঃ না কি? 
কি? বটে? হা? হ্যাঠ?। 

|ট] উপমা-ছ্যোতক (Comparatives)--" যেন. মতন, মত, যেমন, 
ন্যায়. যখা_তথা "| 


[২] মনোভাব-বাচক (অন্তর্ভাবার্থক ) অব্যয়। 
শীৎকার-ংবনি দ্র্টব্য (পৃষ্ঠা ৭৮-৮০)। স্বর-বিভীন ব্যঞ্তন-্বনি “যব 

বাঙ্গালাতে ভাব-বাচক শব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয় । উদাত্ত অনুদান্ত আদি স্বর-অনুসারে. 
এই একাক্ষর অবায়ের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটে ; যথা-- 

“ সু” (উচ্চারোহী স্বরে)প্রশু [1]; 

“ স্ব” (অবরোহী স্বরে)=বঢে [ন]: 

“ মৃ-*’ (হঠাৎ সমাপ্চ) অস্বস্তি, বিরক্তি [যঃ]; 

“ Jয় ”” (অবরোহী এবং আরোহী) বিতর্কে ; 

৭” (স্থনিমু-অবরোহী)=* আচ্ছা বেশ, দেখে নেবে। !' 

তজ্বপ অব্যয় “ হী, হ্যা, হু, না” স্বর-বৈচিত্র্য-অনুসারে বিভিনু অর্থে প্রযুক্ত হয়। 


৬০ ভাষা-প্ব কাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


[ক] সম্মতি-জ্ঞাপক (488507৮০8)-- হী, হ্যা, হু, আচ্ছা, বটে, 
আজ্ঞে, আজ্ঞা, যে আন্তে, যে আজ্ঞা, যথা-আজ্ঞা, যা বলেন, তাই, তাই বটে ”। 
বাঙ্গালী মুসলমান-মহলে, হিন্দুস্থানীর অণুকরণে--“ জী, জী হী; যো হুকুম” । 

[খ] অসন্মতি-জ্ঞাপক (928$1৮99)--" না, একদম না, কখনই না, 
না তো, না বটে, মোটেই না, আদে না, আদৌয়ে (> আদোবে, আদপে) না, 
কখনো না, কখুখনো না” | 

[গ] অনুমোদন জ্ঞাপক (Appreciatives)--“ বাঃ, বাঃ বাঃ, 
বাহবা, বা রে বাঃ, বেশ, বেশ বেশ, খুব, বহং খুব, বেড়ে ( বাড়িয়া হিন্দী 
“ বটিয়া '), শাবাশ (সাবাস), সাধু, সাধু সাধু, বলিহারি, বলিহারি যাই (-ুমিজেকে 
বলিদান দেই), ধন্য, ধন্য ধন্য, চমংকার, কি চমৎকার, কি সুন্দর, খাস।, কি খানা, 
আচ্ছা, বহুৎ আচছা, মরি রে, আহা মরি, আহ। রে, মরি মরি, হায় হায় *' | 

[ঘ] ঘুগা- বা বিরক্তি-বাপ্ক (10971996008 of Disgust)-— 
“ছি, ছিঃ, ছি ছি, দূর, দূর দূর, হাঃ, খু, খুঃ, থুথু, রাম, রামঃ, বান রাম, 
কি আপ্‌, ভালে৷ আপদ, ভ্যান! আপদৃ, অ৷ ম’লে৷, কি বিশ্ৰাট্‌, ছাই, দূর ছাই, বেখ, 
দুত্তোর (< দূর তোর), কি জালা, তালে! জাল, ভ্যাল। জালা, কি মুকিল. ম্যা গেঃ 
(মা গে, মা গো)” । 

[ঙ] ভয় যন্ত্রণা- বা মনঃকফ্ট-ব্যগ্রক (Interjections of Fear, 
Pain or Suffering)—‘ ওঃ, ওরে, হায়, হায় হার, হায় রে হায়, আঃ, এই, 
ইঃ (ইহ), উঃ (উফ), ওঃ (ওফ), এনা, জী, অঁ আঁ, বাপৃ, বাবা গো, গেলাম রে 
(গেলুম রে), ম'রে গেলুম, মা, মা রে, মা গো ”। 

[চ] বিম্ময়-গ্োতক (Interjections of Surprise)— “Sn, 
এ, ও বাবা, ওরে বাবা, ওব্বাবা, বাপ রে বাপ, ওমা, বলে কি, ওমা কোথা 
যাবো, করে কি, তাই তো, হরি হরি ” ইত্যাদি। টু 

[ছ] করুণা-ছোতক (Interjections 0f Pity)--“ আহা, আহ৷ 
রে, হা রে, মরি, মরি রে, মরি মরি, বাছা আমার, বাছা রে, বাপ আমার, বাবা রে, 
মা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার, আহা হা, হায় হায়, হায় রে হায় | 

[জ] আহ্বান- বা সন্বোধন-গোতক (Vocatives)--“ এ, এই, 
এরে, এই যে ; ওহে, ওহো, ওগো, ওলো, ওগো বাছা, ও মেয়ে ; ও, ওরে, অরে ; 

? 
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অয়ি ; হে (হে ভগবৰ্‌ বা হে ভগবাব্‌__সাধু-ভাঘায়) ; লো-, -লো ; হেদে, হেদে রে, 
হেদে গো (কাব্যে); তুতু, চৈচৈ (কুকুর, হাস প্রভৃতিকে আহ্বান করিতে) ; 
আ. আ, আয় আয়; হী গো, হাগা, হ্যাগা, হ্যাগো, হেঁগা ” ; ইত্যাদি 
(4 সন্বোধন-পদ ”' দ্ৰষ্টব্য) । 

[ঝ] অনুকার-সুচক (On০matopoetics, বা OMomatopoeics 
বা 070708/0১99)_-এগুলি সাধারণতঃ “কর্‌” বা অন্য কোনও ধাতুর 
সঙ্গে, অথবা, “শব্দ, রব, ধ্বনি ” প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া, ক্রিয়ার 
বিশেঘণের ভাব প্রকাশ করে; যথা__“ কুহু কুহু করিতেছে (কোকিল) ; রোদ 
ঝঁ! ঝঁ1 করিতেছে; শুন্য বাড়ী খা খা করে; প্রদীপ টিয টু করিয়া জলে ; 
কলকল ছলছল টলটল তরঙ্গে গঙ্গা প্রবাহিতা ; টকৃটক্‌ করিতেছে লাল ; কামানের 
গর্জন হইল_-গুড়ুম গুড়ুম ; মেঘ ডাকে গুরু গুরু; কড় কড় শব্দে বাজ পড়িল ; 
অগ্নিশিখা জলে ধক্‌ ধক্‌ লক্‌ লক্‌ ; দুড়-দাড় ইট পড়ে ”; ইত্যাদি! 


[8] বাক্য-রীতি 


যে পদ-বা শব্দ-সমষ্টরর দ্বারা কোনও বিঘয়ে বক্তার ভাব সম্পূর্ণ -রূপে প্রকাটিত 
হয়, সেই পদ- বা শব্দ-সমষ্টকে বাক্য (Sentence) বলে। 

অম্পূর্ণার্থক হইতে হইলে, বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া এই দুইটা পদ 
থাকা চাই-_তাঁহ৷ প্রকট-ভাবেই হউক বা উহ্য-ভাবেই হউক। কর্তা ও ক্রিয়া 
প্রকট ; যথ৷--“মেঘ ডাকে, জল পড়ে, পাত৷ নড়ে ; গোপাল আম খায়, হরি বাঁশী 
বাজায় ; কাল তুমি বাড়ীতে থাকিও ” ; ইত্যাি। কর্তা বা ক্রিয়া, অথবা উভয়ই, 
উহ্য; বথা--“ দেবে? দেবো (তুমি, “আমি ”__উভয় কৰ্তাই উহ্য); 
কে ওখানে ? আমি (উভয় ক্রিয়াই উহ্য) ; তুমি খাইবে ?__না (অৰ্থাৎ “ আমি খাইব 
না কর্তা ও ক্রিয়া উভয়ই উহ্য)”। 


[৪.১] উদ্দেশ্য ও হিথেক্স 


প্রত্যেক বাক্যে দুইটি বস্তু থাকা আবশ্যক-_উদ্দেশ্ট (Subject) 
এবং বিধেয় (Predicate)। যাহার উদ্দেশে বা সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, 
তাহা “উদ্দেশ্য ”. এবং যাহা বলা যায়, তাহা “ বিধেয় ”" ; যেমন-__“ ছেলেটা 
পড়িতেছে *__এখানে “ ছেলেটী ” উদ্দেশ্য, “ পড়িতেছে ” বিধেয়। 

বাঙ্গালা বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে উদ্দেশ্য ও পরে বিধেয় বসে। সম্বন্ধ- 
পদ, বিশেষণ, কৃদস্ত ইত্যাদির দ্বারা উদ্দেশ্যকে, এবং কর্ম, সম্প্রদান বা অন্য কারকে 
প্রযুক্ত বিশেষ্য-, বিশেষণ-, সর্বনাম- অথবা অব্যয়-্বারা বিধেয়কে পূর্ণ তর কর! যাইতে 
পারে ; যেমন__“ গোপাল-বাবুর সেই বোকা ছোট ছেলেটা এখন বেশ মন দিয়া 
পড়াশুনা করিতেছে ”। 

বিশেঘণ-পদ উদ্দেশ্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হইলে, তখন ইহা উদ্দেশ্যের সহিত 
মিলিয়া উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত হইয়া যায় ; যথা__“ কাল ঘোড়াটী বেশ দৌড়াইতেছে ; 
ভাল ছেলে নিজের কাজে অবহেলা করে না ”। আবার যখন বিশেষণ বিধেয়ের 


টিবি সারি 
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পর্বে বসিয়া বিধেয়ের সহিত প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা বিধেয়েরই অঙ্গীভূত হইয়া 
যায় ; যথ৷--“ যে ঘোড়াটী দৌড়াইতেছে, সেটা হইতেছে কাল; ছেলেটা ভাল! 


[৪.২] বাক্য-ব্চুলাস্ম লক্ষণীস্ত্র লিন্ন্ম 


বাক্য-রচনায় দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়__(১) বাক্যে প্রযুক্ত 
পদের ক্রম (Order or Sequence of Words), এবং (২) প্রযুক্ত 
পদসমূহের পারস্পরিক সঙ্গতি বা মিল (Agreement of Words) 
নিয়ুলিখিত তিনটা বিষয়ের উপরে যথাক্রমে বাক্যে পদের অবস্থান, ইহাদের ক্রম, 
এবং ইহাদের পারস্পরিক সঙ্গতি নির্ভর করে। 

[১] আকাঙ্ক্ষা (61য1)9০6005)__কোনও বাক্য বা উক্তির পৃ 
উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে ; এই আকাঙুক্ষা যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না মিটে, বা যতক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পৰ্য্যন্ত বাক্যে অন্য 
নূতন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে । আকাঙ্ক্ষা-অনুসারেই বাক্যে পদের অবস্থান 
হয়। কোনও-কোনও স্থলে পূর্বে উক্ত বাক্যের সহিত সংযোগ বা সঙ্গতি থাকায়, 
একটী পদের দ্বারাই পরবর্তী বাক্য সম্পূর্ণার্থক হয় ; কিন্ত সাধারণতঃ মাত্র উদ্দেশ্য 
অথবা বিখেয়ের দ্বারা, তাহাদের আংশিক পরিপূরণের দ্বারা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় 
না, অন্য পদেরও প্রয়োজন হয়; যথা“ সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া "-_-কেবল 
এইটুকু বলিলে, আকাড্ক্ষা-নিবৃত্তি হইল না-_ যুদ্ধ করে ''; অথবা অনুরূপ অর্থের 
পদ বসাইলে, তবে অর্থ সম্পূর্ণ হয়। :“কর্ণকে বধ করিয়া অর্জুন, বৃত্রাস্সুরকে 
বধ করিবার পরে ইন্দ্র যেমন তেমনি, শোতা পাইতে লাগিলেন "__এই বাক্যে 
কোন একটী পদকে বর্জন করিলেই বাক্যটা সাকাঙুক্ষ হইয়া পড়ে। অতএব, 
বাক্য-স্থিত পদের আবশ্যকতা ও অবস্থান আকাঙ্ক্ষার উপরে নির্ভর করে। 

[২] যোগ্যতা (Compatibility বা. Propriety)-—বাক্যের 
অর্থ, ভূয়োদর্শন ও স্ুযুক্তির অনুরূপ হওয়া চাই, অন্যথা তাহা মুর্খের বা 

পাগলের প্রলাপ হইয়া দাঁড়ায় বাক্যের পদগুলির পরস্পরের সহিত অর্থ -গত 
০৯8০৭ যেখানে অর্থ -গত বা ভাব-গত বাধা আছে, এরূপ 


৩৬৪ ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পদ-রাশিকে ব্যাকরণানুসারে পরস্পরের সহিত সঙ্গত করিয়া বসাইলেই বাক্য হইবে 
ন ৷ “ মাটীতে সাতার দিতেছে, জলের উপরে হাটিযা চলিতেছে, রাত্রিতে রৌদ্র 
হয় ৮__এইরূপ পদ-মমাবেশে ব্যাকরণ-সজগত বাক্য হইলেও, অর্থানুসারে এ গুলিকে 
বাক্য বলা যায় না। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ গভীর অর্থ বা উদ্দেশ্য লইয়া, 
ব্যঙ্গ ব৷ গ্ৰে করিবার জন্য, কিংবা কবিতার অথ লঙ্কার-স্বরূপ, এইরূপ অসম্বদ্ধ- 
গ্রলাপ বা অসঙ্গত বাক্য ব্যবহৃত হইতে পারে ; যথা__“ সুখের মত বেদনা, বৌদ্র- 
মী নিশা, গেরুয়া রঙ্গের সুরে দিবস-সঙ্গীতের অবদান হইল ” ইত্যাদি। এইরূপ 
যোগ্যতা ধরিয়া বাঙ্গাল৷ ভাঘার বাক্যে পদের ক্রম সাধারণতঃ নিদিষ্ট হয় ; যথা__ 
« গোপাল আম খায় "এখানে অর্থগত যে যোগ্যতা, ক্রম উন্টাইয়া দিয়া, 
“আম গোপাল খায় ” বলিলে, শ্রুত-মাত্রেই আমরা যোগ্যতার অভাব বুঝিতে 
পারি। 

[৩] আসত্তি বা নৈকট্য (১:০য1001)__বাক্যের অথ -বোধের জন্য 
পদগুলিকে এমন ভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে পরস্পরের সহিত অন্বিত বা সম্বন্ধ- 
যুক্ত (অথবা অর্থ-গত সঙ্গতি-যুক্ত) পদ, ভাষার যে নিয়ম স্বাভাবিক সেই নিয়মে পর 
পর প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের “ আমত্তি ' বা “নৈকট্য * রক্ষিত হয়; যথা-_. 
“আমি কাল মামার বাড়ী হইতে আসিয়াছি ", এই বাক্যের পদগুলি যদি এইরূপে 
বলা যায়--“ কাল হইতে নামার আসিয়াছি বাড়ী আমি ” তাহা হইলে আসত্তি 
রক্ষিত। না. হওয়ায়, বাক্যটী নিরর্থক হইল। (ছন্দের অনুরোধে, কবিতার ভাষায় 
এবং গদ্যে বা কথিত ভাষায়, প্রচলিত ক্রমের ব্যত্যয় অবশ্য অল্প-অল্প হইতে পারে 
__কিস্ত তথ্বিষয়েও কিছু নিরমানুবতিতা আছে) আসত্তি-রক্ষার জন্য পদসমূহের 
মধ্যে ব্যাকরণানুমোদিত সঙ্গতি থাকা চাই : “ গাছ হইতে ফল পড়িল '' স্থলে 
“গাছ দিয়া ফল পড়িল ”, “ তাহাকে খাওয়াইল ” স্থলে “ তাহাকে খাইল ” 
ইত্যাদি রূপ, অথবা “ আমি আসিয়াছিস্‌ "', “তুমি আসিলেন,'? “ সে খাইৰি ”, 
“ আমি দিবেক ”,__এইবূপ অর্থ-গত বা ব্যাকরণ-গত অপগ্রয়োগ চলিবে না । 


বাক্য-নীতিতে, ব্যাকরণ অর্থাৎ শব্দ- ও ধাতুরূপের বিশুদ্ধির পরেই, মবাপেক্ষা আবশ্যক 
বন্ত হইতেছে, পদের ক্রম ও সঙ্গতি। গদ্যের ভাষায় ক্রমের ব্যত্যর চলে না, তবে কাব্যে ক্কচিৎ চলে, 
এবং কল্পনাময় বা৷ উচ্ছাসময় গদ্য-রচনাতেও ত্রমের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় মার্জনীয়। ক্রমের ব্যত্যয় হইলে, 
আসত্তির হানি হয়, পদের মধ্যে * দুরনুয় * বা * দূরানুয় * ঘটে। 


বাক্য-রীতি ৩৬৫ 


[5.৩] বৰাক্ক্যে্ ভক্তি-ভেেদ (Forms of Narration) 


কাহার উক্তি, অর্থাৎ কে বলিতেছে, এই বিচার করিয়া, ভাঘায় দুই প্রকারের 
উক্তি (N৮০) ধরা যায়-_[১] প্রত্যক্ষ, স্বকীয়, সরল বা অপরোক্ষ 
উক্তি (Direct Narration) ; এবং [২] পরোক্ষ, পরকীয় বা বক্র উক্তি 
(Indirect Narration) I 

[১] বক্তা নিজে যে কথা বলিয়াছে, তাহার যথাযথ অনুবৃত্তি হইলে, ' প্রত্যক্ষ 
বা স্বকীয়” উক্তি হয়; যথা--“ রাম বলিল, “আমি গোপালকে দেখি নাই '; 
তুমি বলিয়াছিলে, “আমি তোমাকে বিপদে ফেলিব না +”| সাধারণতঃ স্বকীয় 
উক্তি, “?, “৮, উদ্ধার-চিহ্নের দ্বার লৈখায় ও ছাপায় নিদিষ্ট হয়। 

[২] বক্তার ন্মিজের কথার যথাযথ অনুবৃত্তি না করিয়া, বক্তা যাহা বলিয়াছে 
তাহার আশয় অন্য ব্যক্তির কথায় প্রকাশিত হইলে, “পরোক্ষ বা পরকীর উক্তি ”" 
হয় ; যথ৷-_" রাম বলিল যে সে গোপালকে দেখে নাই ; তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি 
আমাকে বিপদে ফেলিবে না ''। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধার-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না» 
এবং “যে” এই অব্যয়-দ্বার৷ মাধারণতঃ পরোক্ষ উক্ভিটীকে বাক্য-মধ্যে প্রবিষ্ট 
করানো হয়। প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম, পুরুষ ও ক্রিয়া-পদ, পরোক্ষ উক্তিতে 
অর্থানুসারে পরিবতিত হয়। প্রত্যন্ উক্তির সন্বোধন-পদ, পরোক্ষ উজিতে 
দ্বিতীয়া বিভক্তিতে নীত হয়। 

পরোক্ষ উক্তি একটু ব্যাখ্যান-মূলক, অতএব বহুশঃ কৃত্রিমতামর হয়| 
সাধারণতঃ পরোক্ষ উক্তি বাঙ্ালায ব্যবহৃত হয় না-_বাঙ্গান৷ ভাষা সহজ প্রত্যনন 
উত্তিরই অনুক্ল। ইংরেজীর গ্রভাবে আভকাল সাহিত্যের ভাষায় ইহার অল্প- 
বিস্তর প্রয়োগ দেখা বায়__এখনও ইহা ইংরেজীর মত পূর্ণ -ভাবে ভাষার উপযোগী 


হইয়া উঠে নাই । 
[5.৪] বাক্ক্যেব্ন ল্চনান্র প্রকার (Kinds of Sentences) 


বাক্য তিন প্রকারের হইয়া থাকে__ A 
[১] সরল বা সাধারণ বাক্য (Simple Sentence) ; 
[২] মিত্র বা জটিল বাক্য (Complex Sentence) ; 
[৩) যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য (Compound Sentence) 5 


৩৬৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সরল বাক্য 


[১] বে বাক্যে একটী মাত্র উদ্দেশ্য ও একটী মাত্র বিবেয় (সমাপিকা ক্রিয়া) 
থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে; যথা__“ বৃষ্টি পড়ে ; ঘোড়ায় গাড়ী টানে ; 
সে প্রত্যহ রিদ্যালয়ে যায় ''। 

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিবেয় নানা ভাবে প্রযারিত ও পুরিত হইতে 
পারে। সন্বন্ধ-পদ, বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক শব্দ এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ, 
যাহাতে কোনও সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে না-_এগুলি উদ্দেশ্যের 
প্রসারক্‌ (Extension of the Subject) ; ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ক্রিয়ার 
বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশ--বিধেয়ের প্রসারক (Extension of the 
Predicate) ; কর্ণ-কারকের বিশেষ্য এবং ক্রিয়ার সহিত কর্ম-কারকে ও 
সম্প্রদান-কারকে প্রযুক্ত বিশেঘ্য-_এগুলি বিধেয়ের পূরক (Complement of 
the Predicate) 


মিশ্র বাক্য 


[২] কোনও-কোনও বাক্যে, উদ্দেশ্য এবং বিবেয় (অথ ৎ কর্তা ও সমাপিক! 
ক্রিয়া)-যুক্ত মুখ্য অংশ ব্যতীত, এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড-বাক্য ব! বাক্যাংশ 
থাকে। এই অপ্রধান অংশ, প্রধান বাক্যেরই অংশ- বা অঙ্গ-স্বরূপ হয় ; হয় ইহাতে 
সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না, না হয় ইহাতে সমাপিক৷ ক্রিয়া থাকিলেও, “ যে, যেরূপ, 
যেমন “ প্রভৃতি পদ বা অব্যয়ের মুখ-বন্ধে বা সহায়তায় ইহা উপস্থাপিত হয় ; 
এবং এই হেতু সমাপিকা-ক্রিয়া সাকাউুক্ষ বা অসমাপ্তাথ হয়, প্রধান বাক্যাংশেই 
অথ-পুতি ঘটে ;_এইরূপ বাক্যকে মিশ্র বা জটিল বাক্য (Complex 
Sentence) বলে; যথ৷া--“ সে আসিলে আমি যাইব; হাত মুখ ধুইয়া 
খাইতে বসিবে ; যাহাতে আমার নামে দোষ ন! পড়ে তাহা করিবে ; বোধ হয় 
(যে) সে আজ আমিতে পারিল না '' ; ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে বৃহত্তর অক্ষরে 
মুজিত বাক্যাংশগুলি অপ্রধান বা আশ্রিত বাক্যাংশ (019৪০ বা Depen- 
dent Clause) i 

মিশ্র-বাক্যে অপ্রধান বা আশ্বিত বাক্যাংশ অথবা খও-বাক্যগুলি প্রবান বাক্যের 
সহিত প্রযুক্ত হয় বলিয়াই, সমগ্ৰ বাক্যে সেগুলির সাথ কত থাকে। অগ্রধান 


বাক্য-রীতি ৩৬৭ 


বাক্যাংশ, প্রধান বাক্যাংশের উদ্দেশ্যের বা বিধেয়ের পূরক বিশেষ্য, বিশেষণ বা 
ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে, কার্য করে । এগুলিকে যথাক্রমে (ক) সংজ্ঞা- ব৷ বিশেষ্য 
ধর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ (০৪ 01999), (খ) বিশেষণ-ধর্মী আশ্রিত 
বাক্যাংশ (Adjectival Clause), এবং (গ) ক্রিয়াবিশেষণ-ধর্মী আশ্রিত 
বাক্যাংশ (Adverbial Clause) বলে। 

(ক) বিশেঘ্য-বর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ__সনপ্র বার্যাংখাটী কর্তা, কর্ম, মলানা- 
বিকরণ বা ক্রিয়া-পূরক-_এইবূপ বিভিনু ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ; যথা বোধ 
হইতেছে (যে) বৃষ্টি হইবে (কর্তা); তাহার প্রতি এতট! অবিচার করিলে 
তাল দেখাইবে ন। (কর্তা); তুমি যে ওখানে ছিলে না| তাহা আমি জানি (কর্ণ) ; 
তাহার প্রতি এতট! অন্যায় করিলে সকলেই দোষ দিবে (সসানাধিকরণ) ; 
তাহার বিশ্বাস যে তাহাঁব ভাই সকালেই ফিরিবে, সত্য হইল (সমানাবিকরণ) ; 
আমার ইচ্ছা করে যে খুব দুর-দেশে যাই (ক্রিয়া-পুরক)”। 

(৭) বিশেঘপ-ধর্সী আশ্ৰিত বাক্যাংশ ; যণ৷--“ যে গাড়ীখানি কাল কেনা 
হইয়াছিল আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; যে ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ তাহাতে 
ফলোদয় হইবে না; যে লোক সমাজের মঙ্গল বুঝে ন| সে নিজেরও মঙ্গল 
বুঝে না ”। 

(গণ) ক্রিয়াবিশেঘণ-বর্মী আশ্রিত বাক্যাংশ ; যণা_-“ শীঘ্র বাড়ী আসিবেন 
ৰলিয়| তিনি যথাসম্ভব সন্বর হাতের কাজগুলি শেষ করিলেন; ছুই-দশ টাকা! 
উপার্জন করিবে এই আশার দোকান খুলিরাছে "| যখন-তখন ; বা 
তথা ) যেমন-_তেমন ; এইরূপ ; এই ; যদি ”-_-এইসকল পদ, ক্রিয়াবিশেষণাস্ক 
বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়। 


যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য 


[৩] দুইটী বা দুইয়ের অধিক সরল, মিশ্ব, অখবা সরল ও বিশ্ব বাক্যকে 
সংযোজক অথব৷ প্রতিষেবক অব্যয়ের সাহাব্যে সংযুক্ত করিয়া, একটা দীর্ঘ প্রস্তাব 
বাক্যবৎ গঠিত করি৷ লইলে, যৌগিক বা সংযুক্ত বাক্য হয়; বথা_-“ রাম বনে 
যাইবেন ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইবেন (দুইটা সরল বাক্য); সে না আসিলে তুমি 


৩৬৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


যাইবে না, কিন্তু সে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহার আগিতে দেরী হইবে (দুইটা 
মিশ্ব বাক্য) ; তাহার! দুইজনে খুব ঝগড়া করে বটে, কিন্ত একদন যদি কিছু খাবার 
জিনিস পায় দুইজনে ভাগ করিয়া খায় (সরল ও মিশ্ব); সে কাহারও দাসত্ব করিতে 
চায় না, এ দিকে টাকার অভাব হইলে যাহার তাহার কাছে হাত পাতে (সরল ও 
নিব)” ; ইত্যাদি । 4 

সংযুক্ত বাক্যে অনেক সময়ে অবায়ের দ্বারাই অথ -থ্হণ হয় বলিয়া, উদ্দেশ্য 
বা৷ বিধেয়ের, অথবা ইহাদের গ্রসারকের, পুনরুভ্ভির আবশ্যকতা থাকে না; কিন্তু 
বাক্যটা বিশ্রেঘণ করিতে গেলে এইরূপ পুনরুক্তি করিতে হয় ; যথা--“ রাম, 
লক্ষ্মণ ও মীতা বনগমন করিলেন; গে বিদ্বান বটে, কিন্ত তাহার ভাই মোটেই 
তাহা নহে; অপরের কাজ তে! করিবেই না, নিজেরও না ; তুমি খাইতে পার, 
ধুমাইতে পার, আর এই সামান্য কাজটুকুর বেলার না 1”; ইত্যাদি। 

সরল, মিশ্ব ও যৌগিক--এই তিন শ্রেণীর বাক্যের বিভাগ, বাক্যস্ব পদ 
ও রাক্যাংশের সমাবেশ বিচার করিয়৷ করা হয়। এতত্তিনা, বাক্যের অথ -অনুসারে, 
বাক্যকে সাতটী শ্রেণীতে ফেলা যায় ; যথা__ 

[১] নির্দেশ-সূচক বাক্য (Indicative Sentence)—" গাই 
দূধ দেয়; রান ইন্কুলে যাইবে না" । নির্দেশ-সূচক বাক্য দুই প্রকারের-_ 
অস্ত্যর্থক- (Aflirmative) এবং নাস্ত্যর্থক (Negative) | নু 

[২] প্রশ্নবাচক বাক্য (Interrogative Sentence)—"কি 
চাও? গে কবে যাইবে? কেন যাইতেছে না?” 

[৩] ইচ্ছা-সূচক বা প্রার্থনা-সুচক (Optative, Procative)l— 
“তুমি যেন পরীক্ষায় উত্তীণ হইতে পার; তুমি এখন যাও, কাল আমিও; 
ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন "| 

[৪] আজ্ঞা-সূচক (1701978/1)--আভ্ঞা, উপদেশ, অনুরোধ, 
নিমেধ প্রভৃতি প্রকাশ করে; যথা--“আঁমার কথা শোনো; গুরুজনের আজ্ঞা 
অমান্য করিও না; আমি বলি কি তুমি তার সঙ্গে দেখা করো "| “পঃ 

[৫] কাৰণন্যকারণাত্বাক (Conditi০nণl)--এইরূপ বাক্যে কোনও 
নিয়ম, স্বীকৃতি, শর্ত বা সংকেত দ্যোতিত হয় ; যখা-_“ টাকা পাইলে শোধ করিয়া 


বাক্য-রীতি ৩৬৯ 


দিব্‌; মন দিয়া না পড়িলে কিছুই শিখা যায় না৷ "| “যদি, যদ্যপি ” ইত্যাদি 
অব্যয়ের প্রয়োগ এইরূপ বাক্যে হইয়। থাকে-_“ যদি আমি আসিতে ন৷ পারি, 
তুমি গাড়ী করিয়া চলিয়। যাইও ''। 

[৬] সন্দেহ-ছোতক (Dubitative)--নিৰ্দেশ-ৃচক বাক্যে “হয় 
তে, বুঝি, বোধ হয়, সন্তবতঃ, নিশ্চয়” প্রভৃতি ক্রিয়ার বিশেষণ যোগ করিয়া, 
সন্দেহ-দ্যোতক বাক্য গঠিত হয় ; যথা__-“" হয় তে! যে আসিবে ন। ; নিশ্চয়ই তাহার 
কর্তব্য সে করিয়। থাকে ; বোধ হয় কাল তাহার দেখা পাইব ; সে বাহিরে দাঁড়াইয়া 
আছে "| 

[৭] বিশ্ময়াদি-বোধক (Interje০৮i৮০)--এইরূপ বাক্যে হ্্ঘ, 
শোক, বিশ্মায়, কাতরোক্ধি ইত্যাদি দ্যোতিত হয়; যথা“ আঁযা, কি বলিলে? 
উঃ, কি মারটাই মারিয়াছে! ধন্য দেশতক্তি ! বেশ, খুব বলিয়াছ! কি সুন্দর দৃশ্য! 
মা গো, গেলাম!” 


[5.9] বাক্ক্যে পদেল্ল শ্রম 
(Order of Words in the Sentence) 


[১] বাকোর উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকিতে পারে--'' (তুমি) খাও; 
(আসি) দেবো না; চরিবর্ঠীন লোক পত্তর সমান (হয়); ছেলেটী খড় তীল (হয়) ; 
তোমার বাড়ী কোথায় (আছে, হইতেছে)? উনি আমার মাম৷ (হন)''। সাধারণতঃ 
সর্বনাম, এবং অ্তিত্ববাচক জি, যাহা উদ্দেশ্যের সহিত বিধেয়-রূপে সম্পৃক্ত বিশেঘ্য 
অথবা বিশেঘণের সমতা প্রকাশ করে (অর্থাৎ যোজক বা সমতা-বাচক ক্রিয়া 
—Copula বা Equational ড০০১)--,এই দুইটী উহ্য থাকে। 

[২] উদ্দেশ্য বিধেয়ের পূর্বে বগে ; যথ৷--“ পাখী উড়ে ; খোকা হাসে ; 
গে কাল আঁগিবে ; আমার বন্ধু আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন "| 

কিন্ত পণ্যে ও গদ্য-কাব্যে এবং পরবাগে ইহার ব্যতায় হয় ; যথা“ তাৰিতে উচিত ছিল 
প্রতিষ্ঞা যখন; তাঁর কত-মত ছিল আয়োছন; আছিল দেউল এক পর্বত-প্রসাণ "। (“এক ছিল 
রাজা "এই বাক্যটীর বিশ্লেঘণ এইরূপ“ এক অর্থাৎ এক জন বা এক বাকি ছিল, সেই 
ব্যক্তি রাজ। ” |) 

৮৫--1497 B.T. 


৩৭০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৩] উদ্দেশ্যের গ্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসে ; যখী-__“ ব্রাহ্মণের কালো 
গোরুটা আর দূধ দেয় না” | পরিপূরক পরে বসে“ ধাসিক লোক পৃথিবীর 
অলঙ্কার "| 

বিশেষণের মত সম্বন্ধ-পদও পূর্বে বদিয়া থাকে, কিন্তু ক্কচিৎ ব্যতিক্রম হয় ; 
যথা--প্রশ্নে : “ছুরী কার ?” ; নিশ্চয়ে : “ছুরী তোমার ; দোষ আমারই ” ) 
ভাবে বা আদরে : “মা আমার! বাছা আমার!” 

[8] বিধেয়ের গ্রসারক ও পুরক, বিধেরের পূর্বে বসে ; এবং বিধেয়-ক্রিয়া, 
বাক্যের সর্বশেঘে আসে। কেবল নঞ্থ ক বাক্যে “না, নাই (*নি) ” প্রভৃতি 
অব্যয়, বিধেয়ের পরে আসে | যদি বিখেয়ের প্রসারক থাকে, তাহা হইলে বিবেয়ের 
পুরক, গ্রসারকের পূর্বে বা পরে বসিতে পারে; যেখানে পুরকের প্রতি 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেখানে ইহা পরে বসে। বিধেয়ের প্রসারক 
ক্রিয়ার বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেঘণ-রূপে প্রযুক্ত নানা কারক এবং বাক্যাংখ। 
উদাহরণ---“ষে জ্রত চলে ; তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ? মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় ; 
গাছ হইতে ফল পড়িল; সে ছাতের উপর হইতে পড়িরা গিয়াছে ; বাড়ীর ভিতরে 
যাও; তাহাকে বেত দিয়৷ মারিল (বেত দিয়৷ তাহাকে মারিল) ; রাম দুখ দিয়! 
ভাত খাইতেছে ; গুরু-মহাশয় ছেলেদের অঙ্ক কঘাইতেছেন; মেঘে জল আছে ; 
হিং জত্ত বনে থাকে” ১ ইত্যাদি। 


ক্চিৎ বিশেঘ শব্দের উপর ঝোঁক দিবার জন্য এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় : “ শিক্ষকটী পড়ান 
ভাল, কিন্ত পরিশ্মম করিতে চাহেন না; গুরু-মহাখর তখন দেখিতেছিলেন ছেলেদের হাতের 
লেখা ”॥ 

[৫] উদ্দেশ্য ও বিবেরের প্রসারক এবং পূরকের অবস্থান-ক্রম : 

বিধেয়ের প্রসারক উদ্দেশ্যের পূর্বে বসিতে পারে, কিন্ত পুরক সর্বদা উদ্দেশ্যের 
পরেই বসে। বিধেরের প্রসারক-দ্বার যদি কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, কিংবা 
তদ্থারা কোনও অভিপ্রায় প্রকট হয়, তাহ! হইলে তাহা সাধারণতঃ উদ্দেশ্য ব! কর্তার 
পূর্বে বসে ; যথা__“ সত্য-সত্যই তিনি আসিতে পারিবেন না৷ ; ছেলেটার উনুতির 
জন্য তাহার শিক্ষক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহার পুজ-বিয়োগ হইয়াছে, 
অধিকস্ত ব্যাধিতে তিনি শয্যাশারী হইয়া আছেন ” ; ইত্যাদি। 


বাক্য-রীতি ৩৭১ 


ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যের পরেই বসে ; কিন্ত ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত বাক্যাংশ 
পূর্বে বসিতে পারে ; যথা--““ রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রৃতিহতগ্প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য- 
নিবিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ”-__ এখানে “রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ” এই বাক্যাংশ 
উদ্দেশ্য “রাম "পদের পূর্বে বসিয়াছে। 

কাল-বাচক ক্রিয়ার বিশেষণ সাধারণতঃ স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেঘণের 
পূর্বে বসে। “তুমি পরশ আমাদের বাড়ী আমিবে তো?” (“ তুমি আমাদের 
বাড়ী পরশ আসিবে তো ?”-_এ ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা 
হইতেছে)। কাল- ও স্থান-বাচক ক্রিয়ার বিশেঘণ দিয়া বাক্যের আরম্ভ 
হইতে পারে-_“ পূর্বকালে অযোধ্যা-নগরীতে দশরথ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা 
ছিলেন "| 

[৬] উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং বিধেয় বা ক্রিয়ার পরস্পরের মধ্যে, পুরুষ- 
বিষয়ক এবং গুরু-লঘু-বিষয়ক সঙ্গতি থাকা চাই; যথা--উত্তম-পুরুঘের কর্তার 
সঙ্গে উত্ত-পুরুঘের ক্রিয়া, মধ্যম-পুরুঘের তুচ্ছতা-বোধক রূপের সঙ্গে অনুরূপ 
ক্রিয়া, ইত্যাদি । 

কিন্ত যেখানে একাধিক কর্তার মধ্যে উত্তম-পুরুঘের কর্তা থাকে, সেখানে 
উত্তম-পুরুঘের ক্রিয়। প্রযুক্ত হয়; উত্তম-পুরুষ না৷ থাকিয়া মধ্যম-পুরুষ থাকিলে, 
মধ্যম-পুরুষেরই ক্রিয়া হয়; যথা“ তুমি আর আমি যাইব; ক*তুমি আর আমি 
দুজনে যাবো ; গোপাল, তুমি আর আমি তিন জনে এই কাজ করিয়া ফেলিব ; 
হরি, সুশীল আর তুমি বলিয়াছিলে ; বসিয়৷ বসিয়া রাম আর তুই সময় নষ্ট করিতেছি 
কেন?” । সাধারণতঃ প্রথম-পুরুঘ, মধ্যম-পুরুষ, ও উত্তম-পুরুঘ, এই ক্রমে সর্বনাম 
ব্যবহৃত হয়। 

ইংরেজীর অনুকরণে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ উত্তম-পুরুঘে, এক-বচন উদ্দি? হইলেও, 
বছ-বচনের প্রয়োগ করেন; সম্পাদকগণ দল-বিশেঘের মুখ-পাত্র-স্বরূপ এইরূপ লিখেন ; যথা 
“আমর সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাব সন্তর্পণে বিচার করিয়৷ দেখিতেছি ; এ বিঘয়ে সম্পাদকীয় 
স্তম্তে আমরা আমাদের মতামত বহুবার বিবৃত করিয়াছি ” 

[৭] আশ্রিত খণ্ডবাক্য, মূল বাক্যের অগ্নে বসে ; যথা--“ যদি আমি ন! 
আগি, তুমি তাহা হইলে একলা যাইও ; *আমি না এলে তুমি যেও না৷ "| উদ্দেশ্য- 
বা কারণ-সূচক আশ্রিত খণ্-বাক্যের পরে, “বলিয়া ”' এই অব্যয়-রূপে প্রযুক্ত 
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অসমাঁপিকা। ক্রিয়া, যৌজকের কার্য করে ; যথ৷-_-“যে তোমার সঙ্গে দেখা করিবে 
বলিয়। আজ রাত্রে আমিতেছে ; রাগ হইয়াছিল বলিয়া বকিয়াছিলাম, মনে দুঃখ 
করিও না” । (“রাম বলিয়া একটী ছেলে ”-_এস্থলে “ বলিয়া ” পদ, “ নামে ? 
এই অর্থে প্রযুক্ত ৷) 

[৮] অনেকগুলি: পদ উদ্দেশ্য-রূপে অথবা উদ্দেশ্যের প্রসারক-ূপে 
প্রযুক্ত হইলে, শেষ পদটার পূর্বে সমুচ্চয়ার্থ ক বা বৈকল্পিক অব্যয়-পদ (যথা--. 
“4 ও, এবং, বা, অথবা ”) বসিবে; যথা“ রাম, শ্যাম, গোপাল ও সুবোধ বাড়ী 
আমিবে ; সাধুচেতা, দয়াশীল ও পরহিতবৃত ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ "| এইরূপ 
অনেকগুলি পদ একই বাক্যে আসিলে, কখনও-কখনও সেগুলিকে কতকগুলি 
অথানুগত ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া, একাধিক সংযোজকের দ্বারা যুক্ত করা 
যাইতে পারে ; যথা_:“ তাঁহার উচচ বংশ ও পদ-মর্য্যাদা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চানিত্র্য 
ও. কর্তব্য-নিষ্ঠা, সকলের সহিত আন্তরিক, সহানুভূতি ও অমায়িক ব্যবহার, সমস্ত 
মিলিয়া তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল ''। 

[৯] সংযোজক অব্যয-্ধারা সংযুক্ত এইরূপ কতকগুলি পদের মধ্যে, অন্ত্য 
পদটাতেই বহুবচন বা ষ্ঠ প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন সংযুক্ত হয়-__সাধারণতঃ গ্রত্যেক 
পদে হয় না; যথা: গুরুর ও শিষ্যের একই গতি; আনন্দ (আনন্দে) ও 
কৃতজ্রতায় তাহার নেত্র অশ্রসপূর্ণ হইল; বন্ধু ও হিতৈথিগণ একে একে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন ; তীরত-বহির্ভত অন্য জাতির তুলনায়, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাৰীর 
মধ্যে বৈঘম্য অপেক্ষা সামযই অধিক ; হিন্দু ও মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত; 
চাটুর্জেয আর মুখূর্জ্যেদের কর্তীরা ” | যদি বিশেষ করিয়া জানাইবার আবশ্যকতা 
থাকে যে আলোচ্য প্রস্তাবে পদ দুইটার মধ্যে পাথ ক্য বা বৈঘম্য আছে, তাহা হইলে 
পুথক্‌ প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে ;' যথা__“' বরপাক্ষের এবং কন্যাপক্ষের পুরোহিত 
ছয়; হিন্দুদিগের ও মুগলমানদিগের প্রতিনিধিগণ ; অন্ধদিগকে ও খঞ্চদিগকে যথা- 
ক্রমে দুই আঁনা ও এরক.আনা। করিরা ভিক্ষা দেওয়া হইল ''। টু 

[১০] সংযোজক অব্যর-ছারা যুক্ত না হইলে, কিংবা যুক্ত হইয়াও বস্ত-গত 
পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যেক পদে আবশ্যক বিতভ্ি-প্রত্যরাদি বসিবে ; 
যথা-“' সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও ; ধনে পুজে লক্ষ্মীলাভ হউক ; “ভায়ের 
মায়ের এমন প্লেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ”; হাতে পায়ে খিল ধরা ; চোখে 
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মুখে কথা বলে ; চোখে কানে দেখৃতে শুবৃতে না পাওয়া ; দেশের ও দশের সেবা ; 
হিন্দুর ও মুসলমানের স্বত্ত্ব নির্বাচন; ধনের ও মানের কাঙ্গাল '' ; ইত্যাদি । 

সংযোজক অব্যয় না থাকিলে, বহুস্থলে সমাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে, এবং 
তদনুসারে সমস্ত-পদের শেষেই বিভক্তি হইবার যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম যেন 
প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; যথা-__“ব্রান্নণ-ক্ষভিয়ের শাসন ; হিন্দুুসলমানের _ 
একতা ; রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ; অনাথ ছেলে-মেয়েদের কি গতি হইবে?” 

[১১] একাধিক ক্রিয়া-পদের কাল-গত সঙ্গতি (Sequence of 
[0899) বাঙ্গালাতে নাই। পর পর কতকগুলি বাক্য আগিলে, প্রথম বাক্য 
বা প্রধান বাক্যের ক্রিয়া-পদের কাল অনুসরণ করিয়া, পরবর্তী অথবা অপ্রধান 
বাক্যের কাল নিয়ন্ত্রিত হয় না। এক্ষেত্রে ইংরেজীর এবং বাঙ্গালার বাক্য-রীতির 
মধ্যে একটা বড় প্রভেদ দেখা যায়। বাঙ্গালায় ঘটনাবলীর বর্ণ নায়, সাধারণতঃ 
ঘটনাগুলি, পর পর পরিদৃশ্যমান বা ক্রিয়মাণ রূপে কল্পিত হয়__তদনুসারে, 
ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বা বিশিষ্ট অবস্থা ধরিয়া নিদিষ্ট হয় ; যথা 
__“একটা কাচের পাত্রের ভিতরে একটী বাতী জালিয়া রা ; তাহার পর পাব্রটার 
মুখ আর একটী কাচের পাত্র দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয় দাও ; খানিক পরে দেখিবে 
যে, বাতীটী নিবিয়া গেল। কাল তাহার বাড়ী গিয়াছিলাম, তাহার দেখা পাইলাম ' 
না; তাহাব ভাই বলিল যে সেদিন দেখা হইবে না, সে বলিয়া গিয়াছে যে দুই দিন 
পরে আসিবে ''। 

[১২] পরকীয় বা পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration)-—অর্থাৎ 
যখন বক্তার উক্তি প্রত্যক্ষ-ভাবে বা যথাযথ-ভাবে স্বকীয়োক্তি (Direct [38177 
₹i০n)-রূপে উত্তম-পুরুঘে প্রতিবেদিত ন! হইয়া, প্রথম-পুরুঘে প্রতিবেদিত হয়, 
তখনও বিভিনু ক্রিয়ার কালের সঙ্গতি থাকে না; যথা__“সে বলিল যে সে 
আসিবে না (পরোক্ষ উক্তি) ; সে বলিল, “আমি আসিব না ' (প্রত্যক্ষ উভি)” ; 
তুলনীয় ইংরেজী--He said, ‘I shall not go’ (Direct) ; He said 
he would not go (Indirect). 

[১৩] একই উদ্দেশ্যের অনেকগুলি বিধেয় বা ক্রিয়া-পদ পর পর আগিলে, 
বাঙ্গালাতে সমুচচয়াথ ক অথবা সংযোজক অব্যয়-দ্বারা সংযুক্ত দুইয়ের অধিক 
সমাপিকা-ক্রিয়া সাধারণতঃ এক-ই বাক্যে প্রযুক্ত হয় না__মাত্র শেষ ক্রিয়া-পদটীকে, 
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অথবামধ্যের একটা ক্রিয়া-পদ ও শেষ ক্রিয়া-পদ এই দুইটীকে, সমাপিকা-রূপে আনয়ন 
করিয়া, অবশিষ্ট ক্রিয়াগুলিকে ““-ইয়া "প্রত্যয়ান্ত অসমাপিকা-ক্রিয়া-রূপে প্রয়োগ 
করা হয়; যথা-__-“ সে বাড়ীর সদর দরজার কড়া নাড়িয়া কাহারও সাড়া না পাইয়া, 
ভিতরে প্রবেশ করিয়৷ দেখিল যে একটী ঘরে ভূমিতে ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া, রুগ্ণ 
শিশুকে কোলে লইয়া, জীণ বাস পরিধান করিয়া দুভিক্ষ-পীড়িতা৷ মাতা, অসহায় 
নৈরাশ্যের মূতি-রূপে বগিয়। আছে; তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়া, চট্টপট্‌ জ্ানাহার 
সারিয়া৷ লইয়া, একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিয়া তাহার উপরে মাল-পত্র চড়াইয়া 
দিয়া, গাড়ী জোরে হাঁকাইয়া, দশটার মধ্যেই স্টেশনে পেৌীছিবে ”'। 

[১৪] কতকগুলি পদ পরস্পরের সহিত নিত্য-সন্ন্ধ-যুক্ত (Correla- 
tive৪)-_একটীর প্রয়োগ হইলে আর একটার প্রয়োগ করা চাই, নহিলে বাক্য 
অসম্পূর্ণ থাকিবে ; যথা-__সর্বনাম_-“ যে, যিনি, যাহ৷া--শে, তিনি, তাহা " ; 
সর্বনাম-জাত, ক্রিয়া-বিশেষণ-__“ যেখানে, যেথা, যেথায়, যবে, যত, যেমন 
সেখানে, সেথা, সেথায়, তবে, তত, তেমন ”' ইত্যাদি ; অব্যয়--_“" যদি--তবে, 
তাহা, হইলে ;. বটে-_কিন্ত ; যাই__তাই ; না-_না ; এদিকে--ওদিকে ” ; 

[১৫] সাধু- ও চলিত-ভাঘায় নঞ্থঁক “না” অব্যয়, বাক্যের শেষে 
বসে; “আমি দিব না; তুমি ব'লো না; সে আসিল না.” | কবিতায় ইহার 
ব্যত্যয় ঘটিতে পারে ; যথা_-“ ‘যেতে নাহি দিব’; “না ভজিলাম রাধাকৃষঃ- 
চরণারবিন্দে '; “না যাইও না যাইও, বন্ধু, দূর দেশান্তর '; “আপন কাজে 
না করিয়ো হেলা "৮ 

[১৬] দূরান্বয় যথাসম্ভব পরিহাধ্য ; “ কর্তা__কর্ণ__ক্রিয়া "__এই ক্রম 
যতদূর সম্ভব রক্ষণীয়| ক্রিয়া হইতে বহুদূরে কর্তা ও কর্মের অবস্থান, বাঙ্গালা 
বাক্য-রীতির অনুমোদিত নহে। সেই হেতু, ও বক্তব্যের সংক্ষেপের জন্য, 
অনেকগুলি বাক্য সন্মিলিত করিবার চেষ্টা সাহিত্যের গদ্যে দেখা গেলেও, বাঙ্গালাতে 
যতদুর সম্ভব ছোট-ছোট বাক্যই প্রশস্ত। 


[৫] পরিশিষ্ট 


[0.১] লাজ্জীলা ছন্দ (Bengali Metrics বা! Prosody) 
[6.১১] সংজ্ঞা ও প্রক্কৃতি 


বাক্য-স্থিত (অথবা বাক্যাংশ-স্থিত) পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে বাক্যটী 
শ্ুতি-মধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কাল-গত ও ধ্বনি-গত সুঘমা উপলব্ধ হয়, 
পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ (বা ছন্দঃ) বলে। 

পদগুলির অবস্থান এমন ভাবে হওয়! চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচচারণ- 
পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন না হয়, এবং রচনাটীর মধ্যে একটা সহজে লক্ষণীয় এবং 
সুসঙ্গত পরিপাচী বা আদর্শ (Pe) দেখিতে পাওয়া যায়। 

বাঙ্গালা ছন্দের মুখ্য লক্ষণ-_নিদিষ্ট পরিপাটিতে গঠিত এবং নিদিষ্ট কাল- 
মধ্যে উচচারিত কতকগুলি বিভিনু বাক্যাংশের পর পর অবস্থান। 

সাধারণ বাক্যালাপে শ্বাস গ্রহণের জন্য (“দম লইবার জন্য ') এবং 
তদনুসারে উচচারণ-সৌকর্ষ্যের জন্য আমরা মাঝে-মাঝে থামিয়া থাকি। সেইরূপ 
থামাকে বিরাম বা ছেদ বা যতি (7889০) বলে। সম্পুর্ণী্থক বাক্য বা 
বাক্যাংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ এই ছেদ পড়িয়া থাকে ; সাধারণতঃ 
ভাব-যতি (9০089-98896) ও ছন্দোযতি (Breath-চঞূus5e) একই স্থানে 
আসে। ছেদ বা যতি বা বিরাম দীর্ধকাল-ব্যাপী হইলে, উহাকে পুর্ণচ্ছেদ এবং 
অল্লকাল-ব্যাপী হইলে, উহাকে কেবল ছেদ বা উপচ্ছেদ বলে। এই প্রকার ছেদের 
আধারে, কবিতার বাক্যে যে বিরাম হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া যতি (Metrical 
7909০) বলে। কালের দৈর্ঘ্য ধরা “যতি ”-কে দুই প্রকারের বলা যায়-- 
অর্ধ-যতি ও পূর্ণ-যতি। সাধারণতঃ বাক্যের “ ছেদ ” ও কবিতার “ যতি ” এক-ই 
স্থানে পড়ে, কিন্তু কথাবার্তার ভাষায় একটা সুসঙ্গত বা নির্ধারিত পরিপাটী না৷ থাকায়, 
কথাবার্তার ভাঘায় ও গদ্যে “ ছেদ ”' পর পর নিয়মিত স্থানে পড়ে না৷ ; কিন্তু সাধারণতঃ 
কবিতার ছন্দে এই ছেদ, যতি-রূপে, নির্ধারিত স্থানেই পড়িয়া থাকে । আবার বহু 


৩৪৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


স্থানে স্বাভাবিক গদ্যের “ছেদ '' এবং ছন্দের “যতি ”, এই দুইটী, এক-ই স্থানে 
পড়ে না। যেমন, 
নমি আমি * | কবিগুরু & || তব পদাগুজে ৬ || 
এখানে ছেদ ও যতি এক স্থানেই পড়িয়াছে। কিন্ত, 
আর-_ভাঘাটাও তা | ছাড়া * মোটে | বেঁকে না * রয় | খাড়া * || 
-_এই উদাহরণে, *-চিহ্ন দ্বারা নিদিষ্ট ছেদ ও ৷ -চিহ্ন-দ্বারা নিদিষ্ট যতি, এক-ই স্থানে 
পড়ে নাই। 
ছন্দে যে বিভিন্ন বাক্যাংশের মধ্যে বা অন্তরালে যতি অবস্থান করে, সেই 
বাক্যাংশকে পর্ব (0198819 বা Bar) বলে। পর্ব ও যতির উপরেই বাঙ্গালা 
ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 
প্রত্যেক ছন্দোগত বাক্যাংশ বা পর্বের মধ্যে দুইটী কি তিনটী শব্দ থাকে ; 
এই শব্দগুলি পর্ব-মধ্যে আবার পর্বাঙ্গ (13০%)-ূপে বিভক্ত হয় ; যথা--- 
ঈশুরীরে জিজ্ঞাসিল | ইঈশুরী পাটনী || 
একা দেখি কুলবধূ | কে বট আপনি || 
--এই পয়ার শ্লোকটীতে, এক দড়ি ( | ) ও দুই দাড়ি (|) ছারা যথাক্রমে 
অর্ধ-যতি ও পূর্ণ -যতি দেখানো হইয়াছে। “ ঈশুরীরে জিজ্ঞাসিল '' ও “' একা দেখি 
কুলবধূ "এই দুইটা পর্ব; ইহাদের মধ্যে দুইটা করিয়া পর্ৰাঙ্গ--“ ঈশ্বরীরে 
ও “ছিলোঘিল "', এবং “একা দেখি" ও “ কুলবধু ”। 
পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ। চুরূণের পরে পূর্ণ -যতি 
কআযে। আজকাল এক-একটী চরণ পৃথক্‌ এক-একটী পডুক্তিতে লিখিত ও মুদ্রিত 
হয় বলিয়া, চরণকে অনেক সময়ে ছন্দঃপড্ক্তি বা পড়্ক্তি অথবা ছত্র (০1199 
Line বা Line) বলা হয়। চরণ বা ছন্দঃপঙ্ুজির মধ্যে একাধিক নিদি? 
সংখ্যার পর্ব থারে। কখনও-কখনও মাত্র একটী পর্বে ছন্দঃপডুক্তি গঠিত হষ্টয়। 
থাকে ; যথা__ ! 
সীমন্তে গোধুলি-লগে | দিয়ো একে সন্ধ্যার দিন্দুর || 


প্রদোমের তারা দিয়ে | লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর || 
তার স্নিগ্ধ তালে || 


পরিশিষ্ট (১)-বাঙ্গালা ছন্দ ৩৭৭ 


সাধারণতঃ দুইটী চরণের শেষের অক্ষরে (১5118/)16-এ) স্বর ও ব্যঞ্জন 
ধ্বনির সাম্য দেখা যায়। কেবল স্বর অথবা কেবল ব্যঞ্জনের সাম্য, ঠিক-মত বা 
পুরাপুরি সাম্য নহে। এই সাম্যকে মিল ব৷ (০১৭ বা মিত্র-অক্ষর 
(Rime বা Rhyme) বলা হয়। 
অস্ত্যানুপ্রাস-্বারা সংযুক্ত দুইটা চরণ মিলিয়৷ একটা শ্লোক (Distich বা 
C০uplet), এবং দুইয়ের অধিক চরণ মিলিয়া একটা স্তবক (38708) গঠিত 
হয়। সাধারণতঃ শোকের দুইটা চরণের মধ্যেই অথ সমাপ্ত হইয়। থাকে ; যথা-- 
প্রাচীরের ছিদ্রে এক | নাম-গোত্রহীন || 
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল | অতিশয় দীন || 
ধিক ধিক করে তারে | কাননে সবাই | = 
মুধ্য উঠি’ বলে তারে | “ ভালো আছো, ভাই?" || 


প্রাচীন বাঙ্গালা ছন্দে প্রায় সর্বত্র এই অন্ত্যানুপ্রাস দেখা যায়। সংস্কৃতে 

অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না বলিলেই হয়। ইংরেজীতে অস্ত্যানুপ্বাস-বিহীন ছন্দ আছে। 
তাহার অনুকরণে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (ও কালীপ্রসন্ন সিংহ) বাঙ্গালাতে 
অন্ত্যানুপ্রাস.বিহীন ছুন্দ রচনা করেন। এইরূপ ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
(Blank Verse) বলে; যথা__ ৮ 

সন্মুখ-সমরে পড়ি বীর-চুড়ামনি 

ৰীররাহ চলি’ যবে গেল! যমপুরে 

অকালে--কহ, হে দেবি অমৃতভাঘিণি, 

কোন্‌ বীরবরে বরি' ষেনাপতি-পদে, 

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 

রাঘবারি ? 


নিদিষ্ট মাত্রা বা কাল-পরিমাণ ধরিয়া, বাঙ্গালা ছন্দ গঠিত হইয়া থাকে। 
বাঙ্গালা ছন্দের এক-একটা পর্বাঙ্গ, পর্ব এবং চরণ, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উচচারিত 
হইরে।: পর্ব ও পর্বাঙ্গের অন্তর ত শব্দগুলির বিভিন্ন অক্ষরের উচচারণের উপরে 
এই কাল-পরিমাণ নির্ভর করে। একটা হস্ব অক্ষর উচচারণ করিতে যে পরিমাণ 
সময় লাগে তাহাকে এক মাত্রা! (02028, 1096806) বলে ; এবং দীর্ঘ অক্ষরের 


৩৭৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


উচচারণে ছুই মাত্র! সময় লাগে বলিয়া বরা হয়। কখনও-কখনও তিন মাত্রার 
অক্ষরও পাওয়া যায়। 

মধুসূদনের ‘ অমিত্রাক্ষর * ছন্দের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহাতে ছত্রের মধ্যে পরিমিত অথবা 
নিদি অক্ষরের পরে যতি আসে না; এই জন্য এই ছন্দের আর একটী নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে 
_অমিতাক্ষর। 

বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ৪, ৬ ও ৮ মাত্রার পর্ব পাওয়া যায়। ১০ মাত্রার পৰও কচিৎ মিলে । 
৫ ও ৭ মাত্রারও পর্ব হয়| ৪ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও ১০ অপেক্ষা বৃহৎ পর্ব হয় না| পর্বের মধ্যস্থ পরাঙ্গ 
২4২, ৩-১, ১7৩, ৩+২, ২+৩, ৩7৩, ২7৪, ৪7২, ৪48 প্রভৃতি মাত্রা-সংখ্যায় বিভক্ত 
হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ৪, ৫, ৬, ৮ প্রভৃতি মাত্রা পূর্ণ হয়। 

“ মনে পড়ে | হয়ো রানী | দুয়ো রানীর | কথা ||” 
(২+২ | ২+২ | ২+২ | ২|) 
“ পাখী সব | করে রব | রাতি | পোহাইল ||” 
(8+8 | ২+৪ |) 

সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী প্রভৃতি ভাঘায় কোব্‌ অক্ষরে কি সাত্রা হইবে, সে 
সদ্বন্ধে নিদিষ্ট নিয়ম আছে। সংস্কৃত ভাঘাতে “অ, ই, উ, থা, ৯ এই কয়টী করন্ব 
উঃ একটা ব্যঞ্জনের পূর্বে এগুলি সর্বত্রই হ্ৰস্ব হইবে ; “ আ, ঈ, উ, থা, এ, এ, ও, 

” এই করটা সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বর; এবং তাহা ছাড়া, দুইটী বা দুইয়ের অধিক 
এ পূর্বে থাকিলে, অথবা পরে একটী হসস্ত-যুক্ত ব্যগ্তন-বণ থাকিলে, 
হস্ব স্বর-বর্ণ “অ, ই, উ, থা, ৯ ”-ও সংস্কৃতে দীর্ঘ বলিয়া পরিগণিত হয়; এই 
নিয়মের কোনও ব্যত্যয় হয় না। বাঙ্গালাতে কিন্ত এরূপ বাঁধা-বরা নিয়ম নাই। 
“ অ, আ, ই, ই, এ, ও, ই, ও ” এবং মিলিত দুইটা স্বর, অথবা দুইটা ব্যঞন-বর্ধে র 
পূর্বেকার হস্ব বা দীর্ঘ স্বর (অর্থাৎ ব্যঞ্জনাস্ত স্বর-_শব্দ-মধ্যে অবস্থিত হস্ত স্বর) 
বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়৷ বাঙ্গালাতে হ্ৰস্ব অথবা দীর্ঘ দুই-ই হইতে পারে । সাধারণতঃ 
স্বরাস্ত অক্ষর বাঙ্গালাতে হ্রস্ব হয়, এবং হসন্ত অক্ষর শব্দের শেঘে থাকিলে দীর্ঘ হয়, 
অন্যত্র (বিশেষতঃ শ্বাসাঘাত- বা বল-যুক্ত হইলে) হস্ব হয়। কিন্ত ছন্দোবিশেষে 
যেমন “ মাত্রাবৃত্ত ' ছন্দে--হসস্ত অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া পাঠ করা হয়। 

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ছন্দের প্রতি পর্বে হস্ব ও দীর্ঘ মিলিয়া নির্ধারিত সংখ্যার 
মাত্রা হওয়া আবশ্যক | চরণের বিভিনু পর্বে এই ত্রস্ব ও দীর্ধের সমাবেশ কি ভাবে 
হইবে, তাহাও বাঙ্গালা ছন্দে সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত থাকে। 


পরিশিষ্ট (১)--বাঙ্গাল! ছন্দ ৩৭৯ 


অক্ষরের এবং তদনুসারে পর্বের মাত্রার সহিত বাঙ্গালা উচচারণের 
আর একটা বন্ত__-“ শ্বাসাঘাত ” বা “বল ” অথবা “ঝোঁক ” (পূর্বে দর্টব্য-_ 
পৃষ্ঠা ৭০-৭২) কোনও-কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গাল! ছন্দের একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
হইয়া থাকে; কতকগুলি বাঙ্গালা ছন্দে বিভিন পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত 
পড়িয়া থাকে। [ও 

সাধারণতঃ বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিবার সময়ে, একটা টান বা স্থুর-ও 
আসে। এই টান বা স্থর-কে ইংরেজীতে V০০৪] Draw] বলে, এবং 
সংস্কৃতি ও তদনুসারে বাঙ্গালাতে ইহাকে তান বলা যায়। 


[6.১২] ছন্দেন্র বিভাগ 


পর্বের নিদি মাত্রা বা দৈর্ঘ্যের আধারের উপরে, [১] সমগ্র চরণের টান 
বা তান, [২] পর্বস্থিত অক্ষরের সুপরিস্ফুট হস্ব ও দীর্ঘ ধ্বনি, এবং [৩] পর্বের 
আদিতে অবস্থিত প্রবল শ্বাসাঘাত (জোর বা বল)__এই তিনটা বিষয় বিচার করিয়া, 
বাঙ্গাল! ছন্দকে তিনটা শ্রেণীতে ফেলা যায়__ 


[১] তান-প্রধান ছন্দ বা সঙ্কোচ-প্রধান ছন্দ (পয়ারাদি ছন্দ); 
[২] ধ্বনি-প্রধান বিস্তার-প্রধান ছন্দ বা বাঙ্গালা “মাত্রাবৃত্ত* ছন্দ; 
[৩] বল-প্রধান ছন্দ অথবা শ্বীসাঘাত-গ্রধান ছন্দ। 
উপধ্যুক্ত তিন প্রকার ছন্দের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ-বধ ' 
কাব্য হইতে কয়েকটী ছত্র, (অনিত্রাক্ষর ছন্দে, তান-প্রধান পয়ারের আধারে গঠিত), এবং 
ছত্রগুলির বক্তব্য বিঘয় ধবনি-প্রধান ও বল-প্রধান ছন্দে নূতন করিয়া দেওয়া হইল। 
[১] তান-প্রধান ছন্দ_ 
[১।ক] পয়ারের আধারে গঠিত অমিত্রাক্ষর__যুল-- 
কভু বা প্রভুর সহ ভরমিতাম সুখে 
নদীতটে ; দেখিতাম তরল সলিলে 
নুতন গগন যেন, নব তারাবলী, 
নব-নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া 
পর্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 


১০৮০ 


তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


নাথের চরণ-তবে, বৃততী যেমতি 

বিশাল রসাল-মুলে ; কত যে আদরে 
তুঘিতেন প্রভু মোরে, বরঘি' বচন- 

সুধা, হায়, কবো৷ কারে? কবে বা কেমনে? 


(১/খ) _ অন্ত্যানুপ্াস-যুক্ত চতুর্শশ-অক্ষরের গ্রোক__পয়ার__ 


কভূ বা প্রভুর সনে বেড়াতাম সুখে । 

চেয়ে চেয়ে (চাহি' চাহি’) দেখিতাম তটিনীর বুকে ॥ 
নূতন গগনে যেন নব-তারাবলী । 
নব-শশধর-শোভা৷ উঠিত উজলি' || 

কভু উঠিতাম দৌহে পর্বত-শিখরে | 

তুঘিতেন গ্রভু মোরে পরম আদরে | 

রসালের মূলে শোতে যেমন বৃততী । 

নাথের চরণ-তলে বসিতাম, সতী ॥ 

শুনিয়। বচন-সুধা জুড়া'ত শ্ববণ। 

কেমনে তোমারে বলি সেই বিবরণ ॥ 


(আগ) লঘু ত্রিপদী_ 


গ্রভুরে লইয়া খেতে ভ্রমিয়া 
দেখিতাম নদীজলে। 

নূতন আকাশ নব পরকাশ, 
নব তারা তাহে ঝলে ॥ 

নব শশধর, শোতা৷ মনোহর, 
কখনো গিরির শিরে। 

হরঘিত হিয়া বসিতাম গিয়া 
নাথের চরণ ঘিরে || 

রসালের মূলে লতা যেন দুলে, 
পরম আদরে প্রতু। 

তুঘিতেন মোরে-- সে কাহিনী তোরে 
বলিতে নারিব কভু | 


পরিশিষ্ট (১)-__বাঙ্জালা ছন্দ ৩৮১ 


(১) সংস্কৃতের অনুসারী “ অক্ষর-বৃত্ত”” ছন্দ, বাঙ্গালায় বিরল। 

তোটক ছন্দ, প্রতি পাদ বা পঙ্ক্তিতে বারো অক্ষর_ 

অক্ষরের মাথায় || (দুই দাড়ি) চি দ্বার দীর্ঘ বা দুই মাত্রার, এবং | (এক দীড়ি) চিন ছারা 
স্ব বা একমাত্রার অক্ষর প্রুদশিত হইতেছে। 


11 ॥11| 11,111 | 
কভুবা দুজনে ধরি! হাত সুখে, 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে তটিনীর তটে, 
লখিতাম ঝলে-_সলিলের বুকে, 
নব-চন্দ্র-শৌতা। গগনের পটে । 
কভু বা৷ উঠিয়া-নগরাজ-শিরে 

বসিতাম সুখে চরণের তলে-- 
পুলকে ডুবিযাপ্র্ণয়ে নিবিড়ে ; 
স্মুরিতে হরঘে মন যে উথলে ॥ 


[২] ধবনি-প্রধান ছন্দ_ 
(২/ক) সংস্কৃতের অনুসারী ধ্বনি-প্রধান ছন্দ_সাধারণতঃ সংস্কৃতবৎ স্বরবর্ণের ত্স্ব ও দীর্ঘ ভাব 
||| 111 11 | 11, 
| 


/ শুনহ শুনহ সরম! সখি! বিস্মৃত ইতিহাসে ; 
|| | 11 || 11 11111 | ॥ 
হরঘে ভ্রমি প্রিয়ের সহ দণ্ডক-বন 1 


ETN Il 

খ তড়াগজলে সচন্দ্র নত ঝলে : 
LIN মাচ! 111 | ॥ 
কভু বা চড়ি অচলোপরি, বসি তাঁহার পাশে : 
|| ERE dL 51 
ঘয়। প্রভু হৃদয়ে ধরি সাদর মৃদু ভামে-_ 
11111 1 11111 || ॥ ॥ 
সকল কথা৷ » নয়ন সলিলে মম ভাসে। 


(২খ) সংস্কৃতের মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অনুষারী- পছুঝটিকা ছন্দ, প্রতি পঙ্ক্তি বা ছত্রে ঘোল মাত্ৰ, 
অক্ষরের সংখ্যা অনিষ্ট (হস্ব-স্বরকে গুরু করিয়া পাঠ ও তদ্বিপরীত, বাঙ্গালার প্রকৃতি অনুসারে) 


111:01750- 


| | [| 
NEN 2 


৩৮৯ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


11 ॥ 
5444 Hh 8৬ 
11111 ॥ MH 
নূতন মতে টাদ জ্যোৎন্সা পক্ষে। 
॥1| ॥॥ 
কখনো উঠ দোছে পভ 
1] | চা 1141181 
কমল সম চাহি পৃতু-নুখ ভৃ্দে। 
|| 11 11111 | 
আদর করে মোরে রথু-কুল-কাণ্ড : 
|| 11111 0 8 
কেমনে কহি বল সব্‌ বৃত্তান্ত ।। 
(২1) সংস্কৃতের অনুকারী বাঙ্গাল। ধবনি-প্রধান ছন্দ-_ 
॥ || ॥ 
রঃ ৪ ১8৮ ১৯ মাত্রা) 
॥ 
২11 44041) 
14618 || 11 
ধনে পাশেপাণে বণ ওঠে 


॥1111 11 
নুতন নত পরকাশ ॥ 


(১২ মাআ।) 


উঠিয়। গিরি শিরে প্রভুর পদতলে 
নীরবে বলিতাম লাজে। 

পেতেন শোভা, সখি! রসাল-পাদমূলে 
বৃততী সতী যথা রাছে ॥ 

আদর করি স্বামী ভুমিত অধিনীরে, 
বরঘি' বচন-সুধা কানে। 

কাহিনী পুরাতন স্মুরশে ঝরে আঁৰি, 
বিমন বাধা বাছে প্রাণে ॥ 


এন পদ্ধতির ধবনি-পুধান ছন্দ (বাঙ্গালা মাত্রাবুত, ৬+৬+৮ 


উর ও ah La he ahd; 


ছলছল জল ধার অবিরল--চঞ্চল, 
তনু পেতে ফাদ ১৮ ১. + PW 
খে দেখিতাম ; কড়ু উঠিতাৰ পর্ধত চুড়াকার-_ 


uw 


পরিশিষ্ট (১)--বা্গালা। ছন্দ 


করিয়া যতন লতার মতন ও ধুটী চরণ ধিরে 

বিলে আদরে তুথি' প্রভু মোরে বলিতেন দী্ষে-দীঞ্ে 
প্রেমের বচন--লাঞ্জ মানে মন বলিতে সে-সৰ কৰ । 
সেদিন কোথার, আজ কোখ। হার, স্মরণে (বধ ৰাখ।। 


[৩] বল-গ্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রদান ছন্দ 
(' চিহ্ঞ-দ্ার৷ পর্ধের আদিতে অবস্থিত বল বৰ৷ পাদাঘাত নিদিষ্ট হইতেছে।) 
(ওক) বল-প্রধান--পযার-দ্বানীয ছল 
নদীর ধারে 'পৃভুর মনে /বেড়াই দুরে “কিরে, 
টিন্মরিয়ে' ‘উঠত আকাপ 'তরল নদী-/নীৱে। 
লক্ষ তারার ।মাঝে মেন /কুটুত নোতুন /চাখ, 
গগিরির পিরে /রইত পাত) 'নোতুনতরো। ॥কাদ। 
কষ্টে উঠে', ।চুপটী ক'রে 'পতুর পায়ের কাছে 
।পেতেন পোডা। 'লত৷ বেষন ।অড়িরে' খাকে 'গাছে। 


তুষ্ট মোরে /ক'ছুত প্রভু মিষ্ট বচন ক'রে; 
কায় বা বলি, /ননের দুঃখে ।সকল আছি ॥ন'য়ে॥। 


(৩খ) ৰল-পৃবান--ত্ৰিপদী 


৩৮৪ তাখা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[6.১৩] বিভিক্গ প্রক্ষান্রেন্স ছন্দেন্প প্রন্কৃতি নির্ণক্ম 


একই কবিতার মধ্যে তান-্প্রধান, ধ্বনি-প্রধান ও বল-প্রবান, এই তিন গ্রক্কার 
ছন্দের পরস্পরের মিশ্রণ হয় না। 


[১] ভান-প্রধান বা অঙ্কোচ-প্রধান ছন্দ (পয়ারাদি ) 


এই ছুন্দই বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশী করিরা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে 
81181)19 বা অক্ষরের য্রস্বতা বা দৈর্ঘ্য, সমগ্র পর্ব ও চরণের টানেন প্রভাবের 
দ্বার প্রভাবান্বিত সমগ্র চরণের অন্তর্গত পর্ব গুলি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে উচচারিত 
হয়, এবং সাধারণতঃ পর্ব-মধ্যে যতগুলি মাত্রা থাকে, ততগুলি হস্থ 81101)10 অর্ণাং 
অক্ষর থাকে ; কেবল শব্দের শেষে বাঞনান্ত অক্ষর কানে শোনা গেলে, মেই অক্ষর 
দীর্ঘ বা৷ দুই মাত্রার হইয়া দাঁড়া, এবং ব্যঞসনান্ত না করিনা স্বরান্ত করিয়া পড়িলে ও, 
দুইটা অক্ষরের প্রুত্েকটীতে এক নাত্রা এক মাত্র! করিয়া দুই মাত্রা হয়। শব্দের 
মধ্যে সংযুক্ত-বণে র পূর্বেকার স্বর-ধবনিও এক মাত্রার বলিয়া ধর। হয় ; যেমণ-- 

সন্দুখ-সমরে পড়ি' | বীর-চুড়ামশি- 
প্রত্যেক শব্দ স্বরান্ত করিয়া পড়িলে, এই ছাত্রে চৌদ্দটী syllable বা 
অক্দরকে এক এক হ্রন্থ মাত্রার ধরিয়া ১৪ মাত্রা । আবার হস্ত করিরা -পড়িলে, 
সন্মুখ-সনরে পড়ি' | বীর্‌-চুড়ানণি_ 
এখানে “মুখ্জ " ও “ ” এইরূপ না৷ পড়িয়া, “মুখ " ও “ নী”) এই 
প্রকার দুইটা দীর্ঘ একাক্ষরের পব্দ-ন্রপে পড়িলে, এই শব্দ দুইটার প্রত্যেকটাকে দুই 
মাত্রার করিয়া ধরিতে হইবে ; তাহ হইলেও চরণটীর অক্ষর গুলির মাত্রা-গংখ্য। 
পূর্বের মতই ১৪ থাকে। 

"এই প্রকারের ছুন্দের পাঠ-কালে যে টান বা সুর আগে, তাহাতেই বিভিন্ন 
অপ্ষরের হস্-সীর্দ-ভেদের একটা সামগ্রসা হইয়া যায়; পরের অক্ষরের বা স্ব" 
বর্ণের পোপের ফলে ইচছা করিয়া দীর্ঘ না করিয়া দিলে (যেমন উপরের দৃষ্টাপ্তে 
“মুখ” এই দুই হন্থ অক্ষরাকে, প-এর স্বরংবগি অ-কে লোপ করিরা দিয়া দীর্ঘ 
একাক্ষর “মূখ '-রূপে পরিবর্তন), প্রত্যেক অক্ষরকে-_ন্বরীন্, অথবা যুন্ত-স্থরের 
পূর্বে হইলেও__যন্ব-্ূপেই ধর। হয়। 


পরিশিষ্ট (১)--বাঙ্গাল৷ ছন্দ ৩৮৫ 


বাঙ্গালার পয়ার নামক দ্বিপন্ুক্তিময় গ্রোক বা পদ এই তান-প্রধান ছন্দের 
সাধ প্রধান। শ্বাপাধাতের প্রাধানা বা প্রাবলা ইহাতে থাকে লা। পয়ার 
প্রভৃতি তান-প্রধান ছন্দ ঢারি-পচ শত বৎসর পূর্বেকার সাধারণ বাঙ্গাল 
কখা-বার্ভীর ভাঘার আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত; বাঙ্গালা ভাঘায় প্রায় তাবৎ 
গন্তীর ভাবের রচনা--কাবা, মহাকাব্য, চিন্তাপুণ কৰিতা--এই ছুশেই রচিত 
হইয়া থাকে । 


[১।ক] পয়ার__ 


প্রতি চরণে চৌদ্দ অক্ষর ও দুইটা যতি--চৌদ্দ অক্ষর, ৮4-৬ এই দুই পর্বে 
বিভক্ত ; চৌদ্দ হস্থ (অর্খাৎ এক মাত্রার) অক্ষরে (বা একটী অক্ষর 'অনুচচারিত 
হইলে তাহার পূর্ব অক্ষরকে দুই মাত্রার ধরিয়া) চৌদ্দ াত্া। দুইটা চরণের মধ্যে 
অস্থযানুপ্রাসের দ্বার নিল থাকে, এইরূপ দুইটি চরণ সিলিরা একটা পয়ার হয়। প্রাচীন 
কবিদের রচিত, এবং তাঁহাদের ধরণে লেখা পয়ারে, পযারের দুই পঞ্থুক্তির বাহিরে 
অথ” যায় না, দুই পুজির মধ্যেই বাক্য সম্পূর্ণ হয়; যখা-- 
“ এদেশে নহিল বাস | যাব কোন্‌ দেশে || 
যার লাগি কাদে প্রা | তারে পাৰে৷ কিসে |" 
"' মহাতারতের কখ। | অমৃত-সমাগ || 
কাশীরান দাস কহে | শুনে পুণাবাদ্‌ |" 
* পাখী সব করে রব | রাতি পোহাইল || 
কাননে কূত্ুম-কলি | সকলি ফুটিগ |" 
" তোমারে ছেরিয়া তার | হ'তেছে ব্যাকুল || 
অকালে ফুটিতে চাহে | লকল মুকুল | 


প্রাচীন বাঙ্গালা কাব পর়ারের দুই ছত্রের শেখের যস্ানুপ্রাস ভিন, প্রতি 
ছাত্রের মধ্যে চতুর্থ অক্ষরে ও অষ্টম অক্ষরে, অতিরিক্ত ঘস্থাণুপ্রাস আনয়ন করিরা, 
পারের একটী রূপ-ভেদ “ তরল পয়ার '' ছন্দ গঠিত হইত ; যথা 
দেখ দ্বিজ | ষনলিজ | জিনিয়া দুরতি || 
পণ্ুপত্র | হুগযুনেত্র | পরপবে পতি || 
3৮771$97 BAT. 


৩৮৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ - 


চতুর্থ ও অষ্টমৈর অতিরিক্ত দ্বাদশ অক্ষরে অন্ত্যানুপ্রাস থাকিলে, প্রাচীন 
বাঙ্গাল৷ কাব্যে ব্যবহৃত “' মাল-বাঁপ পয়ার ” হয় ; যথা-_ 
কোতোয়াল | যেন কাল | খাঁড়া ঢাল | ঝাঁকে || 
ধরি’ বাণ | খর-শাণ | হান্‌ হান | হাকে || 


পুরাতন বাঙ্গালা কাব্যে পয়ারের কতকগুলি রূপ-ভেদ, যথা“ হীন-পদ 
পয়ার ” ও “ ভঙ্গ পয়ার ” পাওয়া যায়। এই-সমস্ত ধরণের পয়ার আজকাল ততটা 
গ্রচলিত নহে । 

পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাস উঠাইয় দিয়া, নিদিষ্ট যতি-স্থলে, ছত্র-মধ্যে যতি বা 
বিরামের বৈচিত্র্য আনিয়া, এবং দুইয়ের অধিক ছত্রে ভাবকে প্রসারিত করিয়া 
দিয়া, ইংরেজী Blank Verse-এর অনুকরণে, পয়ারের আধারে, মহাকবি 
মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ (Blank Verse) স্য্ট 
করেন। অমিত্রাক্ষরের দৃষ্টান্ত পূর্বে (পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮) দেওয়া হইয়াছে। 

' আধুনিক কালে বু কবি নূতন ধরণের পয়ার রচনা করেন, এই নূতন পয়ারে. 
যতির বৈচিত্র্য থাকে”__যতি ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ অক্ষরের পরে রাখা হয়, কিন্ত 
অন্তানুগ্রাস থাকে । এইরূপ পয়ারকে “ সঞ্চারিত পয়ার ” বলা যায় ; যথা 

এত কহি’ খঘিপদে করিয়া পৃণতি, 
গেলা চলি’ সত্যকাম। ঘন অন্ধকার 
বন-বীথি দিয়া, পদব্ৰজে হ'য়ে পার 
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে 
স্প্থি-মৌন গরাম-প্রান্তে জননী-কুটারে 
করিল! পুবেশ। 
ঘরে সদ্ধ যা-দীপ জালা, 
পুত্র-পথ চাহি" । 
এইরূপ পয়ারে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে, একটী পরারের বা শ্রোকের মধ্যেই 
অর্থ নিবদ্ধ থাকে না; বাক্য অনেকগুলি পক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। 
চৌদ্দ অক্ষরের দুইটী পইক্তিতে পয়ার হয়। এইরূপ চারিটা বা অধিক- 
সংখ্যক পঙুক্তি লইয়া, অন্ত্য-মিলের রকম-ফের করিয়া, আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে 


পরিশিষ্ট (১)-__বাঙ্গালা ছন্দ ৩৮৭ 


পয়ারের আধারে বিভিনু প্রকারের স্তবক (96028) গঠিত হয়। “কখ 
ক খ”-_ চারি পড্ক্তিতে পর পর এইরূপ মিল হইলে, “ পর্্যায়-সম ” মিল হয় ; 
“ক খ খ ক”-হএইরূপ মিলকে মধ্য-সম.” মিল বলে; যথা__ 

“ কে পারে ছাড়িতে এই প্রকুল্প অবনী-_ 

সুন্দর রবির করে এ মহী মণ্ডিত? 

মুমূর্ঘ্‌ পরাণী নরে কে আছে এমনি, 

পরাণে না হয় যার বাসনা উদিত?" 

“ বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে, 

দেবতা হইতে পারে ইচছা৷ যদি করে ; 

ইচ্ছা করে--যেতে পারে নরক-ভিতরে ; 

স্বর্গ -নরকের ছ্বার তাহাদের হাতে!” 

পয়ারের মত চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটা চরণ বা. পঙুক্তি লইয়া যে কবিতা রচিত 
হয়, তাহাকে চতুর্দশপদী কবিতা বলে। ইহা ইউরোপীয় Sonnet (সনেট) 
কবিতার অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষাতে মধুসূদন দত্ত-কতক প্রথম রচিত হয়। 
সনেট ইতালীয় কাব্যের স্থষ্ট, পরে ইহা ইংরেজীতে গৃহীত হয়। সনেটের 

মধ্যে অন্ত্যানুপ্রাসের বিভিন্ন রকম-ফের থাকে । দনুসারে বাঙ্গালাতেও সনেটের 
প্রকার-ভেদ আছে। অল্পের মধ্যে একটী ভাবকে সম্পূর্ণ প্রকাশের পক্ষে সনেট বিশেষ 
উপযোগী । সনেটে যতির' বাঁধা-ধরা নিয়ম নাই,__ইচ্ছামত ৪, ৬, ৮, ১০ বা 
১২ অক্ষরে যতি হইতে পারে । সনেটে “ কখকখ। কখকখ। গঘঘগ । ঙঙ ”, 
“ কখখক। কখখক। গঘঙ। গঘঙ ” প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অন্ত্যানুপ্রাস হইতে 


পারে। 


[িখ] ত্রিপদী বা লাছাড়ী- 

ইহাতে প্রত্যেক চরণে তিনটী করিয়া যতি থাকে। প্রচলিত ত্রিপদী দুই 
প্রকারের_(১) “ লঘু ্রিপদী ”, ইহাতে প্রতি চরণে যে তিনটা. করিয়া পর্ব থাকে, 
সেগুলিতে যথাক্রমে ৬4৬4-৮ মাত্রা বা অক্ষর হয়; যথা__ 


“ চণ্ডীদাস বলে | শুন সখাগণ | অপার যাহার | লীলা || 
রাখাল-মগুলে | রাখালি করিয়া | করে নানা মত | খেলা ||” 


৩৮৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


“ কৈলাস ভূধর | অতি মনোহর | কোটি শশী পরকাশ || 
গন্ধৰ কিনুর | যক্ষ বিদ্যাধর | অপ্সরোগণের বাস |” 
(২) “দীর্ঘ ব্রিপদী "__ইহার তিনটা পর্বের মাত্রা বা অক্ষর যথাক্রমে 
৮+৮7১০ ১ যথা__ 
“ বড়, চণ্ডীদাস কহে | সদাই অন্তর দহে | পাসরিলে ন! যায় পাসরা || 
দেখিতে দেখিতে হরে | তনু মন চুরি করে | না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা |" 


“ যশোর নগর ধাম | প্রতাপ-আদিত্য নাম | মহারাজ বঙ্গজ কায়স্ব || 
নাহি মানে পাতশায় | কেহ নাহি আঁটে তায় | ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ |" 


“ আশ্বননের মাঝামাঝি | উঠিল বাজনা বাজি’, | পুজার সময় এল' কাছে || 
মধু বিধু দুই ভাই | ছুটাছুটি করে তাই, | আনন্দে দু'হাত তুলি' নাচে ||” 
অন্য প্রকারের ত্রিপদীও হয় ; যথা--৮+৮+৬ : 
নদী তীরে বৃন্দাবনে | সনাতন একমনে | জপিছেন নাম || 
হেন কালে দীন বেশে | বাদ্দণ চরণে এসে | করিল প্রণাম || 


ব্রিপদীর আধারে “ ভঙ্গ-ত্রিপদী " ছন্দ আছে-- 


ওরে বাছা ধূমকেতু, | মা-বাপের পুণ্য-হেতু || 
কাট’ ফেল চোরে, | ছাড়ি' দেহ মোরে, | ধর্মের বান্ধহ সেতু || 


[আশা চৌপদী_ 
প্রতি চরণে চারিটা করিয়া যতি থাকে, এইজন্য এই নাম (চতুপ্দী বা 
চৌপদী)। লঘু ও দীর্ঘ দূই প্রকারের চৌপদী হয়। 
(১) “লঘু চৌপদী ”--৬+-৬+৬+৬ (বা শেষ চরণে ছয়ের কম), 
এইরূপ অক্ষর-সমাবেশ থাকিলে, দুই চরণ সম্পূর্ণ হয়; যথা__ 
“ চিরস্ুখী জন | ভ্রমে কি কখন | ব্যথিত-বেদন | বুঝিতে পারে? || (৬+৬+৬+৫) 
কি যাতনা বিষে | বুঝিবে সে কিসে, | কভু আশীবিঘে | দংশেনি যারে?” || ( »*) 


“ সাজিল সঘন | সেনা অগণন | করিবারে রণ | চলিল || (৬+৬+৬+৩) 
শিরে পরি’ তাজ | যত তীরন্দাজ. | সাজ সাজ সাজ | বলিল |” ( », ) 


পরিশিষ্ট (১)-_বাজালা ছন্দ ৩৮৯ 


(২) “দীর্ঘ চৌপদী”-_-৮+৮+৮7৮) শেষ চরণ ৭, ৬ বা ৫ অক্ষরেরও 
হয়; যথা-_- 
নিত্য তুমি খেল যাহা | নিত্য ভাল নহে তাহা, | আমি যে খেলিতে কহি | সে খেলা খেলাও হে || 
তুমি যে চাহনি চাও | সে চাহনি কোথা পাও? | ভারত যেমত চাহে | সেই মত চাও হে | 


চৌপদীর মত নানা প্রকার পর্বের সমাবেশে বিভিন্ন স্তবক (9687028) 
গঠিত হইয়া থাকে । 


[১।ঘ] একাবলী 
শেষে মিল-যুক দুইটা ছত্র, প্রতি ছত্রে এগারটা করিয়া অক্ষর থাকে ; যথা__ 


এই রূপ ধ্যান করি' মানসে । 
সমরে সকলে যায় সাহসে ৷ 
ধন্য রে ধরমে রতি অপার । 
তা ভিনু এ তবে আছে কি আর? 


[১1৩] দীৰ্ঘ একাবলী-__ 


প্রতি ছত্রে বারোটা করিয়া অক্ষর থাকে, ও ছুত্র দুইটার শেষ অক্ষরে মিল 


থাফে ; যথা 
কনকে রতনে রজতে জড়িত। 
আতরণ সেথা ছিল কত মত || 


[২] ধ্বনি-প্রধান ব! বিস্তার-প্রধান ছন্দ 


ধ্বনি-গ্রধান ছন্দে প্রত্যেক পর্বের মাত্রার সংখ্যা সুনির্দিষ্ট, কিন্তু পাঠ-কালে 
কোনও টান থাকে না। একটানা সমস্ত চরণটা পড়িয়া যাইতে পারা যায়, শব্দের 
মাঝে-মাঝে ফাঁক থাকে না--যতির স্থানে না থামিয়াও চরণ শেঘ কর! যায়) 

বাঙ্গালার. ধ্বনি-গ্রধান ছন্দ দুই প্রকারের__ 

€ক) সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ুকরণ-_ইহাতে 
সংস্কৃত নিয়মে “অ, ই, উ, খা, ৭ ”_কে হ্ৰস্ব স্বর (এক মাত্রার), এবং সংযক্ত বর্ণের 


৩৯০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


পূর্বে অবস্থিত “অ, ই, উ, থা, = "কে, তথা “আ, ঈ, উ, ঞ্ন, এ, ও, ও, ও”-কে 
দীর্ঘ স্বর (দুই মাত্রার) ধরিয়া, পর্বের মধ্যে মাত্রা স্থির করা হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্যে এইরূপ ধ্বনি-প্রধান ছন্দ কিছু-কিছু পাওয়া যায়; আজকাল ইহার ব্যবহার 
বিরল-_এই সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধে। এইরূপ ছন্দে 
প্রায়ই কবির অজ্ঞাতসারে হস্ব স্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘ স্বর হস্ব হইয়া দাঁড়ায়। উদাহরণ» 
যথা 

|| || |1 111,111 11 || 

“দেশ দেশ নন্দিত করি’ মন্দ্রিত 


তব ভেরী, 
|| 111 |! i ||| 11 ॥ | 
আসিল যত বীর-বৃন্দ আসন তব ঘেরি’। 


৮৮ 


11 11 | ॥11 1111 
দিন আগত এ, ভারত তবু কই 


| || 4৯১১৬ 1111 || |] 
& গ ধাবিত 


পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ যাত্রী, 
Lr LJ ULL] 11 || 1111 11 LIN 
চির-সারথি, তব রথ-চক্রে মুখরিত পথ দিন-রাত্রি। " 


খে) বাঙ্গাল। পদ্ধতির ধ্বনি-প্রধান ছন্দ (বাঙ্গাল! মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ) 
ইহাতে কোনও বিশেষ স্বর-ধ্বনি ত্রস্ব বা দীর্ঘ নহে, এই বাঙ্গালা ছন্দে 
সংস্কৃতের দীর্ঘ স্বরও হ্রম্ব-রূপে উচ্চারিত হয়। 

(খ১) প্ৰাচীন বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্ত। সংযুক্ত-বর্ণের পূর্বের স্বর-ধ্বনি এবং 
“ প্র, ও” স্বর দুইটা, দীর্ঘ বা দূই মাত্রার হয়, এবং রুচিৎ সংস্কৃতের নকলে 
“ত, ঈ, উ, খু, এ, ও ”-ও দীর্ঘ বলিয়া পঠিত হয়। পর্বের শেষের এবং অন্যত্র 
অবস্থিত হস্ব স্বরও অনেক সময়ে দীর্ঘ হইয়া থাকে; যথা__ 


॥| |, 011) ॥11,11| 
18৭ খা (৮+৮-১৬ মাত্রা) 


ILD || নীচ 111 
LEE লোঅ | নীভর তরই।।  (৮+৮-১৬ মাত্রা) 


(=ধৰ্ণের-জন্য (গুরু) চাটিল-পাদ সাঁকো গড়ে, পারগামী লোক নির্ভর (করিয়া) তরে।) 
TENET 4 Il 
1081 | লোচনে রি রি (৮+৮+৮+৪) 
RE At || 11 ঠা 
উঠ এ জি) দাস মা বাদ ওহারি oh Penn (৮+৮+৮+৪) 


পরিশিষ্ট (১)--বাঙ্গাল৷ ছন্দ ৩৯১ 


(খা২) আধুনিক বাঙ্গালা ধ্বনি-প্রধান ছন্দে, অক্ষরের হস্ব-দীর্ধের নিয়ম 
তান-প্রধান ছন্দেরই মত-_কেবল হস্ত অক্ষরকে একটু টানিযা দীর্ঘ ধ্বনির বিস্তার 
করিয়া পড়া হয়। প্রতি পর্বে ৪51191)15 বা অক্ষরের সংখ্যা, পর্ব-নিদিষ্ট মাত্রার 
সংখ্যা অপেক্ষা কম হইতে পারে ; এইরূপ ক্ষেত্রে পর্বস্থ এক বা একাধিক অক্ষরকে 
(স্বরাস্ত অক্ষর হইলেও) দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিয়া, মাত্রার সংখ্যা অথবা কালের 
পরিমাণ ঠিক রাখা হয় ; যথা__ 

NE FTE ARUN} 
‘নিত্য তোমায় | চিত্ত ভরিয়া | স্মরণ করি || 

| (111,115 
[ঝা গান 1901 বা কার | 
11171.117171811411711511 
তুমি আছে৷ মোর | জীবন্‌ মরণ্‌ | হরণু করি |" 


“ শুধু বিষে দুই | আছে মোর ভুঁই, | আর সব গেছে | খণে || 
বাবু কহিলেন, | বুঝেছ উপেন, | ও জমি লইব | কিনে | 


« মাঝে মাঝে যেন | চেনা-চেনা। যুত | মনে হয় থেকে | থেকে || 
নিমেষ ফেলিতে | দেখিতে না৷ পাই, | কোথা পথ যায় | বেঁকে || 
মনে হ'ল মেঘ, | মনে হ'ল পাখী, | মনে হ'ল কিশ | নয় || 
ভালো ক'রে যেই | দেখিবারে যাই, | মনে হ'ল কিছু | নয় | 


“ মুক্ত বেণীর | গঞ্া যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে || 

আমরা বাঙ্গালী | বাস করি সেই | তীর্থে বরদ | বঙ্গে ||... * 
বাঘের সঙ্গে | যুদ্ধ করিয়া | আমরা বাঁচিয়া | আছি || 

আমরা হেলায় | নাগেরে খেলাই, | নাগেরি নাথায় | নাচি ||. + 
ঘরের ছেলের | চক্ষে হেরেছি | বিশুভূপের | ছায়। | 

বাঙ্গালীর হিয়া- | অমিয় সধিয়া | নিমাই ধ'রেছে | কারা ||." 


৬+৬+৬+২__এইরপ পর্ব-সমাবেশ এই ছন্দে খুবই সাবারণ। 
অন্য উদাহরণ-_সংস্কৃতের অনুকারী ধ্বনি-গ্রধান ছন্দ_ 

11 111,111 1111) 01111111011 ২1 

এ] বা! | চিত [| টিলা | হার শপে || 


|| 11 1111, 11111111111 11118 
| এ নিও সণ দিবা গল | 


৩৯২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ 


| I || 111 1 Hl [||| 
7 15757111417-115] 
|| 


|11|11 11111111111 ॥1 1 
শ্বাবণ বাসরে | রস ঝর-ঝর বারে | ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ হে | ভুঞ্জ || 


[৩] বল-প্রধান ব! শ্বাসা-ঘাত-প্রধান ছন্দ 


এই-জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বে প্রথমে এক্টা প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। 
শ্বাসাঘাতের প্রভাবে ব্যঞ্জনাস্ত ৪1191)19 বা অক্ষর সঙ্কুচিত বা হ্রস্ব হইয়া উচচারিত 
হয়__অন্য প্রকার ছন্দে কিন্ত এইরূপ স্থলে ব্যঞ্জনান্ত স্বর প্রসারিত বা দীর্ঘ হইয়৷ 
যাইতে পারে। শ্বাসাঘাতের এই সঙ্কোচন-শক্তি, বল-প্রধান বা শ্বাসাঘাত-প্রধান 
ছন্দের বিশেষ লক্ষণ। এই ছন্দের বৈচিত্র্য অধিক নহে, কারণ নিদিষ্ট সময়ের 
মধ্যেই শ্বাসাধাতের পুনরাবৃত্তি হওয়া চাই। সাধারণত: এই ছন্দে চরণের প্রতি 
পর্বে চারি মাত্রা ও দুইটা পর্বাঙ্গ থাকে ; চরণে চারিটা করিয়া পর্ব থাকে, তাহার 
শেঘ পর্বটা অপূর্ণ হয়। 


॥ 
“।সামুনেকে তুই | ভয় ক'রেছিস্? | 'পিছন্‌ তোরে | !ঘিরবে? || 
এমনি কি তুই | 'ভাগ্যহারা ? | !ছি'ড়ুবে বাধন্‌ | /ছিড়ুবে |" 
“দিনের আলো | "নিবে এলো, | 'মুয্যি ডোবে | /ডোবে || 
‘আকাশ ঘিরে’ | /মেঘ জুটেছে, | /টাদের লোভে | লোভে ||” 
“মেঘের উপর | মেঘ ক'রেছে, | /রঙের উপর | 'রঙ || 
।মন্দিরেতে | !কাসর-ঘনটা ! /বাছুল ঠঙ | '5ঙ || 
* আকাশ জুড়ে’ | চল নেমেছে, | 'মৃষ্যি চ'লে | ছে || 
/ঠাচর চুলে | জলের গুড়ি, | 'মুক্তো ফ'লে | /ছে |” 
“তোর হ'লরে | /ফরসা হ'ল | /ফুটল উঘার | /ফুল-দোলা৷ || 
‘আনকো আলোয় | যায় দেখা এ | /পদ্যাকলির | /হাই-তোলা ||" 
একই প্রকার ছন্দে রচিত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের পর্ব লইয়া গঠিত চরের 
যোগে নান৷ প্রকার স্তবক (50112) আজকাল বাঙ্গালা কবিতার খুবই প্রচলিত । 
এইরূপ কতকগুলি স্তবকের আকার ও আখ্যা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে স্তপ্রতিষ্ঠিত ! 


পরিশিষ্ট (১)-_বাজালা কবিতার ভাষা ৩৯৩ 


আধুনিক বাঙ্গালাতে, সংস্কৃত, ইংরেজী এবং আরবী-ফারসী ছন্দের অনুকরণে 
নানাপ্রকার নূতন ধরণের স্তবকের প্রয়োগ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব 
স্তবকের আধার হইতেছে ধ্বনি-প্রুধান ছন্দ । তবে এগুলি সাধারণ নহে। 


[6.১2] কিতাব ভামার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 


[১] প্রায় সব ভাঘাতেই দেখা যায়, কবিতার ভাষায় অনেক প্রাচীন শব্দ 
এবং কূপ সংরক্ষিত থাকে ; কারণ কবিতার ধারা প্রাচীন কাল হইতেই ভাষায় 
স্বিরীকৃত হইয়া যায়। সাধারণ কথোপকথনের ভামায় অথবা লিখিত গদ্য ভাষায় 
অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ বহু প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গালা কবিতার ভাঘায় 
এখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে | যেমন-__ 

দিঠি (দৃষ্টি), নিঠুর (নিঠুর), অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), বয়ান (বদন), সায়র (সাগর), 
চিত (চিত্ত), পিয়াস (পিপাসা), নিদয় (নির্দয়), সরম (_লল্জা_এটী ফারসী শব্দ, ‘ শর্য় '), 
শাঙন (শ্বাবণ), দেয়৷ (দেব), রাতা বা রাতুল (রক্তবর্ণ), ঝি, ঝিয়ারী (কন্যা), দেউটা (দীপবতিকা বা 
প্রদীপ), হেরিনু (দেখিলাম), তিতিল (ভিজিল), নারিব (পারিব না), ভণে (বলে), বাড়ি নেউটিল 
(ফিরিয়া আসিল), ঝুরে (কাদে), বুলে (ঘুরে), জিনিয়া (জয় করিয়া), পুছিল (জিজ্ঞাসা করিল), 
আছিল (ছিল), "পর (উপরে), উরিল (অবতীর্ণ হইল), উয়ে (উদিত হয়), তেঁই (সেইজন্য), 
হেদে (=সম্বোধনে, ওগো)” ইত্যাদি। 


[২] কতকগুলি ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ কবিতায় প্রযুক্ত হয়; যেমন-- 


“ নাচিছে নৰ্তক, গাহিছে গায়কী ৷" 


“ সুকেশিনী শিরশোভা কেশের ছেদনে 
ক্ষুব্ধ নহে, যদি তাহে হয় উপকার |" 


“ স্থজন-পালন-প্রভু তুমি নিবিকার |" 


[৩] সংস্কৃতের শব্দে উচচারণে কঠিন অথবা শ্ববণে কটু সংযুজ বর্ণ থাকিলে, 
অনেক সময়ে “ বিপক্ষ '' অনুসারে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে নূতন স্বর-ধ্বনি আনয়ন 
করিয়া শব্দগুলিকে সহজে উচচারধ্য এবং শ্রচতি-মধুর করিয়া লওয়া হয়; যখা__ 


« তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি৷" 


৩৯৪ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ত্ধপ-:: ভকতি, যুকতি, দরশন, পরশ (= স্পর্শ), গরজন, নিরদয়, ধরম, করম, পরাণ, 
পিরীতি (প্রীতি), পরবাস, মরম, মূকুতা, বরণ, বেয়াকুল, তেয়াগ, বেয়াধি, মুগধ, পদুমিনী, 
পরবাদ, সিনান (=স্সান), দূরুবার (দুর্বার)” ইত্যাদি। 


[৪] কবিগণ অনেক সময়ে ছন্দের খাতিরে সাধু-ভাঘার সহিত চলিত- 
ভাষার মিশ্রণ করিয়া থাকেন__গদ্যে এরূপ মিশ্রণ দূঘণীয়। যথা__ 


“ আর কত দূরে নিয়ে’ যাবে (স্লইয়া যাইবে) মোরে, হে সুন্দরী ? 
বলে৷ কোন পার ভিডিবে তোমার সোনার তরী ?” 


“ গান গেয়ে" তরী বেয়ে’ কে আসে পারে? 
দেখে’ যেন মনে হয়__চিনি উহারে (= ওকে, উহাকে) ||” 


[৫] শব্দরূপে, কর্ম-কারকে ও সম্প্রদান-কারকে “-কে ” বিভক্তিস্থলে 
“রে” এবং “-এ” বিভক্তির প্রয়োগ, কাব্যের ভাষার একটী বৈশিষ্ট্য ; যথা__ 


“ আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অতাগারে চেয়েছ। '' 
“জিজ্ঞাসিব জনে জনে। '" 
“ কোন্‌ বীরবরে বরি' সেনাপতি-পদে 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি ?"” 


কবিতায় বিশেঘ্য ও সর্বনামের সহিত কতকগুলি বিশেষ শব্দ বিভক্তিরূপে 
প্রযুক্ত হয়; যথা__ 


“যাহার লাগিয়া-্যাহার জন্য, বন্ধুর লাগি'=বন্ধুর জন্য ; মো-সনে--আমার সঙ্গে, সখী- 
সনে; তার সাথে=তাহার সঙ্গে” (‘ সাথে’ পদ্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত * বাড়ে তা 
চলিত-ভাঘার ও সাধু-ভীঘার গদ্যের উপযোগী নহে-_চলিত-ভাঘার ও সাধু-ভাষার গদ্যে “ “সঙ্গে” 
শব্দই প্রযুক্ত হইয়া থাকে)। 


[৬] সর্বনাম-মধ্যে, উত্তম-পুরুষে “মো ” (বহুবচনে “ মোরা ”), এবং 
“ তথি-সেথায়, তাহাতে ; হেন-এইরূপ " প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। 


পরিশিষ্ট (১)__ব্রজবুলী ৩৯৪ 


[৭] ধাতুরূপ_ 
বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দ কাব্যে অনেক সময়ে ধাতু-রূপে ব্যবহৃত হয় , 
যথা__ 

« নীরবিল (= নীরব হইল) রক্ষো-রাজ ; বিকশি’ উঠে প্রাণ ; দানিলা ; বিনোদিয়া ” | 

তজ্জপ__ 

« বাহিরিব, স্বনিছে, ধ্বনিল, প্রৃতিবিধিৎসিতে ” | 

ক্রিয়ার অতীত কালের উত্তম- ও প্রথম-পুরুষের রূপে কতকগুলি বিশেষ 
বিভক্তি আছে__-“-নু (< মধ্য-যুগের বাঙ্গালা “ নু”), -লেম ”, ও “ইলা”; 
যথা__ 

“হেরিনু= দেখিলাম ; দিনু, ছিনু=দিলাম, ছিলাম; করিলা, পাঠাইল৷= করিল, পাঠাইল ; 
আইল৷=আগিল ; দিলেম, কিনুলেম=দিলাম, কিনিলাম” ; “করিল, মরিল, পড়িল” স্থলে 
“ কৈল, মৈল, পৈল ” । 

ঘটমান বর্তমানের প্রথম- ও মধ্যম-পুরুষে বিশেষ বিভক্তি হয়; যথা__ 
« শোভিছে, করিছে-ুশোভিতেছে, করিতেছে; কি ভাবিছ-ুকি ভাবিতেছ ” | 
« ইয়া "*প্রতায়াস্ত অসমাপিকা ক্রিয়া কবিতায় সংক্ষিপ্ত হইয়া ই 
্রত্যয়ান্ত হয়; যথা 
« ধরি", করি’, অবতরি' = ধরিয়া, করিয়া, অবতরিয়া বা অবতরণ করিয়া” | 


[০.১০] ব্রজবুহলী 


উপরের বিশিষ্টতাময় বাঙ্গালা ভাঘা ভিন, ঝঙ্গালা কবিতীয়__বিশেষতঃ 
প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদে ও তাহার আধুনিক অনুকরণে_-আর এক প্রকারের 
ভাষ! দেখা যায়। ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা নহে__ইহার নাম ব্রজবুলী | মুখ্যতঃ 
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীল৷ এই ভাষায় রচিত কবিতার বিষয় বলিয়া, ইহার এই নাম। প্রায় 
পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বিদ্যাপতিপপ্রমুখ কবিগণ কর্তৃক উত্তর-বিহারের মৈথিল ভাঘায় 
রচিত পদের বাঙ্গালা অনুকরণের ফলে, বাঙ্গালী কবিদের হাতে এই ভাষা গঠিত 
হইয়াছে ইহাকে এক প্রকারের বিকৃত, বাঙ্গালা-ভীবাপনু মৈথিল বল! চলে । এটা 
হইতেছে সাহিত্যে ব্যবহৃত কৃত্রিম ভাষা ; এবং এই ভাষা অতি শ্রুতিমধুর | ইহার 


৩৯৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ব্যাকরণ, সাধারণ নাল্াল৷ ভাঘার ব্যাকরণ হইতে কিছু পৃণক্‌ ; বিশেঘো দি 
বিতভিতে “ র,এর '' স্বলে '' ক ", ক্রিয়ার অতীতে “'-ইল ” ও ভবিগাতে 
* ইৰ "' প্রতায-হয় স্বলে “' -অল '' ও “' “অব "' প্রত্যয়, ইহার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির 
মধ্যে অনাতন । ইহাতে কতকগুলি বিশিষ্ট -শব্দ-ব্যবছৃত হয়।  (দ্রটব্য-_শীযুদ্ত 
সুকুমার সেল-রচিত প্রবন্ধ “ বুজবুলী তামার বিচার,'" বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিমৎ-পত্রিকা, 
১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৩-১৬১।) ব্রঙ্গবুলীতে, রচিত পদের ছন্দ ধ্বনি-প্ুধান 
(আাত্াবৃ) হইয়া খাকে। নিয়ে দুইটী ব্ক্ষবূলীর পদ দেওয়া হইল--একটী প্রাচীন, 
গরী্ীয় সধাদশ শতকের বাঙ্গালী কৰি গোবিন্দদাস কবিরাজ-রচিত, অন্যটী আধুনিক, 
বনীক্রনাথ ঠাক্র-লিখিত। 
(১) তু দে রছলি মধুপুর 

বুল ক্ষ, দূক্ল কলরব, ' কানু, কান্,' করি ধুর ॥ 

যপোমণ্ী নন্দ অঙ-সম দৈঠত, সাহসে উঠই ন পার। 

লখাগাণ বেনু বেণু সব বিলরল, বিসরল নগর-বজার ।। 

কুন্থয তেজির। অলি ক্ষি তিতলে লুঠ, তজ্গগণ মলিন লষান। 

শারী শুক মুক, ময়ূরী ন নাচত, কোকিল। ন করতছি গান || 

বিরহিখী-বিরঘ কি কছৰ, মাধৰ । দপদিগ দিরহ হতাশ । 

লে বনুলা-জাগ অধিক তেল, কহতহি গোৰিলদদাস | 

(২) মণ ৰে, তুহ' বহ শ্যাম লমান। 

বেঘ.ৰৱণ তুৰ, মেদ জাটাজুট, রত্ত-কমল কর, রক অধরপুট, 

তাপ-দিষোচন করুণ কোর তৰ, মৃত্যু-অমৃত করে দান। 

তুর্ঘ যয প্যাষ লমাল || 

মরণ রে, শ্যাম ডৌৱারই নাম ।। 

চিৰ বিরল ঘৰ নিৰ্দয় মাধব, তুর দ তইদি যোর বাম || 

আকুল রাধা বধ অতি জৱজর, বারই নয়ন দউ অনুখণ ঝরবার, 

ভু রয় হাৰৰ, তু মম দোলর, তুর' মহ তাপ ঘুচাও। 

হরণ তু আতে আও, ,,,,, 

দুর সনে তুখ' বানি বগ্ষাওলি, অনুখণ ভাক্ষসি অগুখণ ভাকসি-_ 

রানা রানা রাধা। 

দিল ফুরাওল, অব" ম নাওৰ, বিরহ ভাপ তখ অব দুচাওৰ, 

কুয়-বাট পর অব  দাওাৰ, 

লদ কঢ় টো বাধা |... ::. 


পরিশিষ্ট (২)--পব্ধার্খ “বিজ্ঞান ৩৯৭ 


[0.২] শব্দার্থ-শিডক্কান (লাগ) (Semantics) 
[5২১] সশব্দ আর্শ-দ্যোতন-শক্ডি 


ব্যাকরণে শব্দের সাধম লইয়া বিচার কর] হয়। পল্পের অর্শ বিচার পব্দা্থ - 
বিজ্ঞানের অস্তর্গ ত।  ভাঘার বিদ্যমান ংবনির সনানেশে দে-সকল শঙ্গ হয়, গেউলি 
হয অর্থ যুক্ত, না হয় সেই ভাঘায় অৰ্ঘ -গ্ীন। এপ -্ীন শব্দ আনুগরগান্্ক হইতে 
পারে--যেমন ঢাকের বাজনার অনুকরণে '' লাক্‌ চড়াচড় '' শব্দ ; এজ অনুকার- 
শব্দ তাঘায় বহুল-প্রচলিত। যাহার কোনরূপ অখ নাই এরূপ শব্দের ভাঘা'বোধো 
কোনও স্থান নাই। 
প্রকৃতি, প্রতার, দিতক্তি গ্রতৃতি শব্দাঙ্গ লারা সার্ক বা রগ -যুক্ত শব্দ 
ন্ট হয় (পৃষ্ঠা ১২০-১২৬), এবং এট-গৰ সাক শঙ্গ, বিপেখা-নিশেছণ-কিরা 
ইত্যাদি বিভিনু শ্রেণীতে পড়ে (পু& ১২৭-১৩১)। 
সার্থক শব্দের অথ তিন প্রকারের হইয়া বাকে 
[১] বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ ৰা শক্তার্থ (9718 of Direct, Literal or 
Explicit Meaning) ) 
[২] লক্ষ্যার্থ (! Aimed ', Figurative or Indirectly Expremed 
Moaving) 5 
[৩] ব্যার্থ (Suggested Sense) 


[১] বাচ্যার্থ, মুখ্যার্থ ধা পকার্খ--এইজপ শব্দ উচচারণ করিলে, 
সঙ্গে-সঙ্গে স্পষ্ট, সুবিদিত ও প্রচলিত অথ প্রীত হয়। লরল-ভানে শব্দের 
এই বখাযখ খ+-প্রকাশের শক্তিকে তাহার '' আঅভিবা-শক্তি " (Power to 
express the Literal Sone) বলে; মেমল--" দানুঘ, গাছ, নই, নাভী, 
মাচ, দেখা, জোর, হঠাৎ, ইছা, উহা, অনুক '' প্রভৃতি পল্প। 

এই দৃধ্যার্দের দোগ বকা ডিন প্রশ্নে লাভ কৰিয়া থাকি: (১) ব্যবহার দ্বার! 
লোক-পমাজে দে শব্দে হে অর্থ পৃচলিত, তারা আমরা পুরোগ গেবিরা দুধকে পারি। এই 
প্রয়োগের জান চারিচী উপাধে হব--(ক) সন্ধেত-স্বায়া--' এটা বৃন্দ, এটা ছবি, এটা ছিটা, 
এটা বাটি, এটা লাল, এটা লাগা, এটা সাচ '--এইজপ শল্দার্থ, এই এই প্রক্ষার বন, ভগ থা কিনাৰ 


৩৯৮ ভাগা-্্রক্ষাপ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


জৰনিধয৷ প্রতীক দে তৱ পাল, তার) অঙ্ুনি খারা ৰ৷ অন্য উঠানে পৃদৰ্ণ ন করাকে “ লা “ বলে; 
বাতলে লোক-নানরার-নাাে আমাদের জান পরশ্যে। (ঘ) ভুয়োদর্শল-স্বারা-_' খাও, কাও, 
বই।গাও, ভাত বাও ' উত্তযাহি শল্দের সুযোগে তক কাধ আখব। বন ধর্প লেও এই জান জশ্]ে। 
(গে) আ।গু-বাকান্যার।- ও ভান হানে, তাহার কাছে লাখ ক শঙ্দ পাইর। (' আগ কারক) ') 
নি বার; বেদন--বাত। ও (পিতার দিক হইতে নি অর্থ -দরিত শন্দ শিখে, শিক্ষকের দিক 
হাতে ভর শিখে, একা বিদেশীর নিকট হইতে ভাঙার তাঘাৰ শন্দ ণিক্ধ। করা ধার। 
(খে) জঅভিনান-দ্বারা-ই। শাধ-বাকোর বত; অজ্ঞাত শদ্দে অর্থ বোধ অভিধান অর্থ এ 
ধ্যাব্যাযুকজ শ্দ-দাগৃদ্ হইতে পাকা বাৱ । 

(২) ব্যাকরগ-্বার। : ধ্যাকরাশের দিয় জান বাকিলে, পরিচিত পদ হইতে পৃন্তাযারি- 
যোগে দিছ দূতন পদের অর্থ পৃতণ হইর। থাকে; বেবন--"' চাকা '' পন্দে '' এ "'-পৃত্াচ-যোখে 
“ডাকার ”' পল্দে, অর্থ, ' ঢাকা-সমঘীর '; '' জাল” পান্দে '' ইরা ''-পৃত্যাত্-বোখে '' ্ালির। " 
ও পারে উচডারণ-বিকারে '' ভোলে” পল, অর্থ, ' রালকে অবলা করিয়া বাহার দ্থান্্ীবিক। '; 
শর” ধাডুর উত্তর "' সন +-8 “-পুতায়-যোগে “ রীৰনী,” উচচারশ-বিকারে '' ধানুনী,”' অর, 
“বে জানে, পাচক '; ইত্যাৰি। 

(০) বিদিতার্থ-শন্দ-সাক্সিধা (0০9৮1): কোনও উক্ভিতে খলা গন্ধ 
পদের পর্ব জালা থাকিলে, লবা উক্তি বা নাকের অর্থ অনুহান করিত) অড়াতার্দ পাশের কি লঙ্গত আখ 
হইতে পাছে তাহ) বুৰিধা নও হাহ ; হা.” কথার দাযেৰ ঢুৰী-বাট। লই] ' খালা 'হ বলিয়াছেন, 
(' গান৷" অর্থে, ' আহাধ7,' ' আহাৱ-ডিক৷ ' ও ' পরিখা '; ' কৰাঁ ' ও ' চু্ী-কটী।' পব্দ- 
ফেবু এখানে দিত অর্থ ) ; নগারিরাজ রিয়াল ("লগ ' বালে বাঘা চলে দা. এখানে ' দিমালর ' 
শান্দের লানিনা-েছু ঈার পার্থ ' পথ); বজিনিব। যেমন পড়ঙকে আকখণ করে (' বর্িপিখা '-ৰ 
সারিধা-দেনু ' প্র ' পর্বে ' উয়ারদপীল কায,” ' ঘুড়ি ' লাহে); দাগখস্জ-বাচিত (' লাগ ' শল্দ পর্ণ 
ও ররী-্রাতিকারেই কাকা) হয, লগ খাতে নছে, হাই ' দাগ ' অর্থে ' হাতী ')”; ইযারি। 

মুখার পঞ্জ-লমূহ তিন প্রকারের হয়-_[১) যৌগিক, [২] জা ও 
[৩] ঘোগয। এগুলির লব্ন্ধে পূর্ণে (পৃঠ। ১২৬-১২৭) বলা হষযাছে। 

[২] লক্ষযার্থ-বেখানে নাকে? প্রনুক্ত শব্দের মুখা (বা বাচা আখনা 
শক্ষা) পর্ণ লা হয়া, তঞলাপ্রিষ্ট সদা অর্থ বক্তার অভিপ্রেত, মুল পন্দ-ঘাৰা 
লেই আব গোতিত হইলে, তাহাকে “লক্ষ্য '' ঘলে। বে শত্তিদ দ্বারা এইজপে 
সনা দের উদ্দেশ বারা হয়, তাহাকে শব্দের '' লক্ষণা পকি " (Indirect 
সা Figurative 81580) বলে; হা). অত তাহার মাখা লাই ''_ 
“হাখী' ছাদে 'নুদ্ধি';* লে জলতযীন বান্টি“. ভুদর ' আর্দে ' দয়ামায়াদির 


পরিশিষ্ট (২)--শঙ্ছা্ -বিজ্ঞান ১৯৪ 


অনুতৰ করার পড়ি '; “" তিনি গঞ্জাৰাদ কারিনার সনা কলিকাতায় কআালিয়াছেন ' 
=-' গজাবাল ' ব্দর্খে ' গাজার রন? বাদ ' লয়ে, ' গার তীরে নাল '। 

[৩] বা্ছযার্থ-বেখানে নাকোর বর্ণ প্রদধণ, পাকা পশ্দের গা 
ৰা লক্ষ্যা্থ ববির! হয় না, না শব্দের প্রযোগে আগা কোনও অনুরূপ বা দদাক 
র্শের দ্যোতনা পাওয়া দার, সেরূপ স্বলে পান্দের এই নিদ্ধপ অব কে" বন্যার “ 
বলে। এইরূপ অর্থ প্রক্ষাণ করা, শব্দের '' নায়লা পড়ি ''-ৰ পরৰিযাৱক ; ৰণ৷ 
“তাহার ক্ঞুপ্রাধি হইয়াছে (= তিনি মারা গিরাছেনল-' কৃক্ণপ্রার্তি ৪415 
'ইশুব-প্রাণ্তি' ঘটে বৃত্ত পরে) ; তিদি পক্তহ প্রা হইলে (=তিদি দাদা 
গেলেন--সৃত্যুর পরে দের পক্চভূত পৃথিবীর পঞ্চভুতে মিনির বার); মুদি থে 
ভুবুরের ফুল হইলে (তোমার দেখাই পাওয়া বার লা); লনাযপ ব্যাপারটা জানার 
নখদর্প গে আছে; তীর একচোখ৷ বিচার দেখলে? নীনির নিদুর থাকয় হক , 
ইত্যাদি। 


(০৯২২৯, বসান্দেনা পৰ্যানার্ন (Semantic Change) 


লেমন বমির পরিবর্ঠন-ঘারা শান্দের নাগ ৰদলারিত৷ ধার, (চেনি 
আত্যা্বরীপ কারণে শব্দের আর্খে রও পরিবর্ঠন হয। নালা কারণে ইচ্ছা ছাট, 
প্রধান কারণ এই বে, ভাখার নয়ছিন পরি পৃদুক্ত হইলে বল! গালের খাদে দশাধ। 
আপনা হইতেই পন্দের অর্খে ন প্রুপার ৰ। দাক্ষোচ জিরা খানে । বর্গ লাগ 
। লভো মুখাত; পাঁচ প্রক্ষাগোর- 

[>] অর্থের উন্নতি (Elevation of Meaning) এখানে শাল 
অর্থ মন্দ ক! লাবারণ ডিল, পাৰে ভাগা ভাল থা উট তানের অন হাড় 
ঝিরাছে; দখ৷--"' লাগ (হুন অর্থ --' বল, হঠকারিয়া ') ; লাম (--' দাদা '; 
হুন অর্শ --' তৱ করা৷ ') ; ডথানক (' বিশেষ ' বা ' আভ্াবিক ' নখে; হুন 
অর্থ --' তীতি-প্রদ ') ; মন্দির (দুল স্ব... গছ! ; বাজাগার হুল আৃচলিক, 
অপিচ লুতব প্র্থ ন লাবারণ- দেৰমনির ')” ; দ্যান । 

[২] অর্খের অনধরন্তি (Fejoration হা Deterioration of 
819887178)-প্রখদে র্থ লাবারাণ খৰা উর্বর রিল, আবুল 


| 


800 ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


'অপবর্থ-বাচক হইয়া গিয়াছে; যখা--“ ইতর লোক, ছোট লোক (মূল অথ -- 
ইতরল্দ' অনা, ছোট=' ক্ষুদ্র ') ; বিরত (মূল অর্থ বিরাগ-যূত্ত,' যাহার 
" ভালবামার বা আকর্মণের অভাব আছে,' প্রচলিত অর্থ --' ফ্র্দ্ধ ') ; যহাজন 
("যে টাক] ধার দেয় '--এই অশে ) ; রাগ (মূল অশ --' প্বাতি ব। অনুরা*। = 
আৰুণিক অর্থ__' ক্রোধ ') ; বাই (মারাঠা, ও্রাট৷ ও হিন্দাতে ' বাঈ ' অথে 
‘যন্তরান্ নহিলা,' বাঙ্গালাতে ‘ গায়িকা ও নঠকী ')'" ; ইত্যাদি। 


[৩] অর্থের সঙ্কোচ (Restriction বা 370795108০1 
Meaning)--শব্দ, সম্টি হইতে বাটি -বোবক, অখবা সমগ্র হইতে অংশ- 
বোধক, কিংবা কারণ হইতে কাধ্য-বাচক হইরা যার । কখনও-কগনও আদরে 
অথের সক্ষোচ হয়; যখা-“ অনু (ভাত < যাহা খাওয়া হর) ; বৈবাহিক (জামাতা 
বা পুক্র-বধূর পিতা < বিবাহ-সন্বন্ধযুক্ত বাক্তি); সদন্ধী (শ্যালক) ; মহো২গব 
(বৈধবদের উৎসব-বিশেঘ-_' মোচছুব '); ব্রান্ধ (বিখেধ বর্শ-সপ্পুদার়ের বাকি) ; 
বাউল (বিশেষ মন্পুদায়ের ব্যক্তি < পাগল, ক্ষেপ৷) ; শৈদ্ধব (লবণ = শিখ্খুদেখ- 
জাত বস্তু) ; সাধু (সনুযাষী, বণিক্‌ < ভাল লোক) ; সাহেব (ইউনোপীর ভদ্রলোক 
শ্ ভদ্রলোক, প্রভু); নিছুরী (শর্করা-খও « মিসর-দেশের বস্ত্র); চিনি--টানী 
(শর্করা < চীন দেশীয় বস্ত্র)"; ইত্যাদি। 


[৪] অর্থের প্রসার (151)47)80) বা Generalisation of 
Meaning)" কালী (কুষবর্ণ মশী > যে কোনও রঙ্গের মশী; যখা 
--' লাল কালী ') ; গৌরচন্দ্রিকা (বৈঝব কীর্ভনের প্রারন্তিক গৌরাদ- বা চৈতনা- 
লীলা-বিঘয়ক গান > যে কোনও বিগয়ের প্রারন্ত্িক) ; ভেড়ার গোহাল (' গোহাল ' 
শব্দের মূল অর্থ ‘গোর থাকিবার স্থান'); ফলাহার (কেবল ফল মহে__ 
নিষ্টাণ্রাদি আহার)” ; ইত্যাদি। 

[৫] সম্পূর্ণ নূতন অর্থের আগমন--ইহা অর্শে র গন্ধোচ বা প্রসারেপ ফল ; 
, যণ৷--" পাকা ফল > পাক৷ কান্দ, পাকা কণা, পাকা মাখা, পাকা বাড়ী (যখাক্রমে , 
স্্পর্ক। সভ্য, খাঁটা, বুদ্ধিমান, ইষ্টক-নিগিত)) ঘাম (ধর্ণ.রৌড > রৌড-দ্রাত 
দ্বেদ) ; বাবসায়; তত্র, সান্দেশ (তত্ব লইখার সময়ে ও সন্দেশ বা সংবাদ' 
পাঠাবার কালে প্রেরিত দিষ্টাযদি) ;. সহ (সহঙ্গাত > নিন৷ আয়াযে সাধা) ; = 
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লৌহ (লোহিত বৰ্ণে র ধাতু > লোহা) ; প্রসাদ (অনুগ্হ > ভুক্ত খাদ্যাদির অবশেষ, 
নিবেদিত খাদ্যাদি) ; শত ; শুশ্বঘ৷ ; সংবাদ ; ব্রত; বিস্তর ; ইঙ্গিত; বিজ্ঞান; 
বিবেক ; কৃপণ; অবকাশ ; নিমেঘ ; প্রবন্ধ (এগুলির প্রচলিত অর্থ মূল অর্থ 
হইতে বিভিনু)"। 


16.২৩] নিক্র্থক ভ্ডাম্মা বা ভাম্বার শুদ্াদোশ 
(Unconscious Flourishes in Speech) 


অনেকে কথাবার্তার সময়ে কতকগুলি অনাবপাক পদ বা বাক্যাংশ যেখানে সেখানে প্রয়োগ 
করেন। বক্ত। যেন বন্তবয খু'জিয়া না৷ পাইয়া, সময় লইবার জনা, এইজপ পদ, বাক্যাংশ অখৰ। 
অর্থ হীন শব্দের আপুর গ্রহণ করেন। লিখিবার কালে, সংযত হইয়। লিবিবার চেষ্টার, এন্জপ দির ক 
শব্দ বা বাকা প্রায় সকলেই বর্জন করিয়া গাকেন। 

নিরর্থক ভাঘার নিদর্শ ন“ কি বলে; কি বলে তাল; ওর নাম কি; গিয়ে; তোমার 
গিয়ে; মানে; মানে হ'চেছ) মানে হ'চেছ গিয়ে ; ইয়ে; ইসে (পূর্ব-বদের কোথাও-কোখাও) ;. 
বুখলে কিনা ; বুঝেছেন; ধরুন; বিবেচনা করুন ; নপায় ; তোমার ; তোমার গিয়ে; ইত্যাদি। 
বাঙ্গালা ভাথার মধ্যে দুই একটী ইংরেজী বা হিন্দী শব্দও কেহ কেছ এইরাগে ব্যবহার করেন। 

সংস্কৃতে “ পাদ-পুরণে ” কতকগুলি অবায ব্যবহৃত হইত--'চ, বা, তু, দি, ৰৈ প্ৃতি-- 
এ গুলির বিশেঘ কোনও অর্থ নাই। বাঙ্গালা পাদ-পুরণে বায় বাবছৃত ঘয়--কিন্ধ সেগুলি তাখার 
বিশিষ্ট শব্দ, পাদ-পুরণ বাতীত উহাদের জনা অর্থও আছে। পুরাতন বাজ্জালায় “' মেনে, দিন্‌ '' 
এবং আধুনিক বাজালায় প্রাদেশিক ডামায় “' সির” এইজপ কেবল পাদ-পূরণে বাৰঘত (রুনা 
নিরর্থক) অবায়। এইরপ নিরর্থক উক্তিকে ভাষার মুদ্রাদোষ বলে-কখা করিবার সময়ে 
অনাবপ্যক অক্গ-সঞ্চালাদি মুস্রাদোঘের ন্যার ইহাকেও বর্জন করিবার জনা চেষ্টা করা উচিত। 


[6.৩] অঙপক্ষ্ নল (Rhetoric) 

মে গুণ-দার৷ ভাখার শক্তি-বর্ম ন ও সৌলধা-সল্পাদন হয়, তাহাকে জলন্কার বলে। দনৃঘ” 
দেখে সুপাৰ অবা্ঠার-খারণে যেষন তাহার সৌপর্্যৃদ্ধি হয, তজপ (বিপেষ-বিপেখ সুপার ভীম 
প্রকাশে ভাথার উপযোগিতা ও অন্যান্য গুণ আরও কুটির উঠে, এবং তাহাতে তাখা শ্রোতার 
পরৰণশক্তি ও যোধ-পক্তি, ধাৰণা-পক্তি ও তাবনা-শকরির পক্ষে সুখকর ও সাছাৰযকৰ হায় ধাকে। 

ভাঘার প্রয়োগ মুখ্যত: তিনটা উদ্দেশ্য লইয়া ছা খাকে-[১] বিজ্ঞাপন বা 
প্রতিবেদন (Intimation, Information)--সাধবাংণ উক্চি-পত্যুক্তি্ত্প কোনও বিঃ 
জ্ঞাপন করা মাত্র ; [২] উদ্বোধন (0০0%101107)_্রোতাকে মত-বিশেছে আনন ; একা 
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৪8০২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


[৩] ভাববিনয় (৪5588107)__শ্বোতার মনোভাবের পরিবর্তন। প্রথম উদ্দেশ্য, সাধারণ 
ব্যাকরণানুযায়ী শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের দ্বার৷ ঘটিয়া থাকে; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, মুখ্যতঃ যুক্তিতর্ক ও 
গৌণতঃ অলঙ্কার প্রয়োগে হয়; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য, অলঙ্কার-প্রয়োগ এবং যুক্তি-তর্ক. এই উভয়ের 
সাহায্যে হয়। 

ব্যাকরণের উদ্দেশ্য-শুদ্ধ-তাবে ভাষার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া ; অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 
সাধারণ সরল ভাষা অপেক্ষা শক্তিশালী ও সুন্দর ভাঘার প্রয়োগ-শিক্ষা, ভাঘার মধ্যে কল্পনার ক্রিয়াকে 
ফুটাইয়া তোলা, এবং এই দিক্‌ দিয়া ভাঘার দোঘ-গুণ বিচার করা । 


ভাষার অলঙ্কার দুই প্রকারের-_ 
[১] শব্দ-গত বা ধবনি-গত অলঙ্কার__-শব্দীলঙ্কার। 
[২] অর্থগত বা ভাব-গত অলঙ্কার-_অর্থালঙ্কার। 
[৫.৩১] শব্দালক্কার 


এই অলঙ্কারের অবস্থানে, এক বা৷ একাধিক ধ্বনির সহায়তায় বাক্য শবগতিস্থখকর হয়, এবং 
উহার দ্বারা ভাব-দ্যোতনা-বিঘরে কোনও উক্তিকে, সাধারণ উক্তি অপেক্ষা একটু বৈশিষ্্য-ুক্ত করিয়া 
দেয়। শব্দালঙ্কারের মধ্যে নিমুলিখিত প্রকারের অলঙ্কারগুলি প্রসিদ্ধ। বাঙ্জালার অনুকারাত্বক 
শব্দগুলিকেও শব্দালক্কারের মধ্যে ধরা যায় (পূর্বে দ্রব্য, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৯)। 

[ক] অনুপ্রাস (Alliterati০n)-এক-ই বা একাধিক ব্যঞ্জন-*্বনির পুনরাবৃত্তি বা 
বারংবার প্রয়োগকে “ অনুপ্রাস” কহে। শব্দের আদিতে, মধ্যে ও অস্তে এই অনুপ্াস দেখা 
যায়। প্রবাদ-প্রবচনে এবং কবিতাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য দেখা যায়; যথা__ 

“ জোর যার, মুলুক তার”; “ দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি (বা জিনি) নাহি লাজ”; 
“1 পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে, শাস্তি-সদন সাধন-ধন দেব দেব হে।'” 

[খ] শ্লেষালন্কার বা শব্দশ্লেষ (Verbal Quibble, Pun, Paronomasia) 
-একটি শব্দ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে, “ শরঘোলক্কার ” হয়। কোনও স্থলে শব্দটী মূলে এক, 
কিন্তু পৃথক্‌ অর্থে ইহা মিলে বলিয়া সহজেই ইহাকে শে ঘোলক্কারে প্রযুক্ত করা যায়; কোনও স্থলে 
আবার বিভিনু-ব্যুৎপত্তি-জাত দুইটী পৃথক্‌ শব্দ, নিজ নিজ পৃথক্‌ অর্থ বজায় রাখা সত্ত্বেও একই রূপ 
পরিগ্রহণ করায়, সেগুলির রূপ-সমতা-হেতু শেষে আসিয়া যায়। শ্ৰেঘালঙ্কার কেবল শব্দালক্কার নহে, 
ইহা অর্থালফ্কারও বটে ; যথা 

“ কে বলে ঈশুর গুপ্ত, ব্যক্ত চরাচর। যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রতাকর |” 

(প্রথম অর্থ ঈশুর '=পরমেশূর, “ গুপ্ত *সলুক্ায়িত, “প্রভাকর ’=সূর্য্য ; দ্বিতীয় অর্থ = 

“হশুর গুপ্ত ’=লেখক ঈশুরচন্্র গুপ্ত, “প্রভাকর '=সংবাদ-পৃভাকর পত্রিকা) 


পরিশিষ্ট [৩]__অলঙ্কার 8০৩ 


“ অর্ধেক বয়স রাজা, এক পাটরানী। পাঁচ পুত্র নৃপতির, সবে যুর্ব'জানি ||" 
(সকলকেই যুবক বলিয়া জানি; অথবা সকলেরই যুব বা যুবতী “জানি ' অর্থাৎ স্ত্রী আছে।) 

[গ] যমক- বাক্য বা কবিতার শ্রোক-মধ্যে, একই শব্দের বিভিনুর্থে পুনরাবৃত্তি হইলে, 
অথবা এক-রূপ-বিশিষ্ট কিন্তু বিভিন্ার্থ ক দুইটী শব্দের অবস্থান হইলে, “যমক ' অলঙ্কার 
হয়; যথা“ যা নাই ভারতে (সমহাভারতে), তা নাই ভারতে (=ভারতবর্ঘ দেশে) ; মনে করি, 
করী করি (মনে করি যে আমি “ করী' বা হাতী তৈয়ারী করি), কিন্ত হয় হয়, হয় ন! (' হয়: 
অর্থাৎ ঘোড়া হয়, হাতী হয় না); “আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি। অন্য লোকে ভুর দেয়, 
ভাগ্যে আমি চিনি |” ” 

শেষে শব্দটা একবার মাত্র আসে, যমকে দুইবার । 

[ঘ] শব্দ-সাম্য বা শব্দ-সাদৃশ্য, অথবা কাকু (অর্থাৎ স্বর-পরিবর্তন) হেতু যেখানে বক্তার 
ঈদ্সিত অর্থের পরিবর্তে শ্রোতার দ্বারা অন্য অর্থ পরিগ্রহের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে বক্রোক্তি 
অলঙ্কার হয় ; যথা__ 

“ ওরে রাজহংস, জন্ম ছবিজবংশ, এ নৃশংস হলি কি কারণ” 
“ স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" 
“ কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের ল্ৃজা, কিসের ক্লেশ 1” 


[৫৩২] অর্থালঙ্কার 


অর্থ- বা ভাব-গত অলঙ্কার বহুবিধ হয়| নিমুলিখিত রীতি-অনুসারে অর্থ লঙ্কারের 
শ্ৰেণী-বিভাগ করা যায়; যথা 

[ক] সাদ্ৃশ্যবোধ-জনিত অর্থালক্কার (Figures based upon 
Similarity); যথা“ রূপক (Metaphor), উপমা (3811৩), পরম্পরিত রূপক 
(‘Linked ® Tl ‘Chain’ Metaphor), অপ্ুস্থত ্শংগ। (Allegory, Parable, 
Fable), নিদর্শ না (Transference of Epithet)” ইত্যাদি। 

[খ) বিরোধ-মূলক অলঙ্কার (Figures based upon Difference) ; 
যথা_ নিশ্চয় (48000079818), বিরোধ, বিচিত্র, বিঘম (Epigram), [বিরোধ (Oxy- 
moron)], দীপক (Condensed Sentence), শর (Pun, Paronomasia), অর্থ স্তর 
সংক্রমিত বাচ্য-*বনি (Identical 1969৮906700)” ইত্যাদি। 

[গ] নৈকট্য- বা জংস্পর্শজনিত অলঙ্কার (Figures based on 
Contiguity or Association) ; যথ৷-"“ লক্ষণ৷ (Metonymy, Synecdoche), 
লক্ষণা উপচার (Transference of Epithet, Hypallage)” ইত্যাদি। 


চে 


808 ভাষা-প্বকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


[ঘ] ভাব বা অন্ুভূতি-জনিত অলঙ্কার (Figures based on 
Emotion)“ সমাসোক্তি (Personification, Pathetic Fallacy), ভাবিক (Vision), 
অতিশয়োক্তি (Hyperbole), কাকু (Interrogation), বিশ্বয়াদি রস (Exclamation), 
সার (0liদেax)” ইত্যাদি । 

[ড] বক্রোক্তি (Figures based on Humour or Indirectness of 
197999০)--“পধ্যায়োক্ত, ইঙ্গিত বা সঙ্কেত (Innuendo), ব্যাজ-স্ততি (17010), পৰ্ষ্যায়োক্ত 
(Sarcasm, Litotes, Meiosis), পল্লবিত (Periphrasis, Circumlocution) "৮ 
ইত্যাদি 


[ক] সাদৃখ্যবোধ-জনিত অলঙ্কার 


[ক।১] উপমা। (5i৷)--বিভিনু-জাতীয় অথচ সদৃশ বা সমান-গুণ-বিশিষ্ট দুইটি 
বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য উল্লেখ-পূর্বক তুলনা-দ্বারা যে শৌন্দর্য্য উৎপনু হয়, তাহাকে “উপমা ” বলে। 
“প্রায়, ন্যায়, যথা, যেরূপ, যেমন-_তেমন, সদৃশ, সম, সমতুল্য, সমান ” প্রভৃতি পদ প্রয়োগ 
করিয়া, এই উপমা শপষ্টাকৃত হয়। 

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয় তাহাকে “ উপমান ” বলে, এবং যাহাকে তুলনা করা হয় 
তাহাকে.“ উপমেয় ” বলে; যথা 

“ সুধ্যের উদয়ে কমল যেমন বিকশিত হয়, তেমনি প্রজ্ঞার উদয়ে চিত্ত বিকশিত হয়; ‘ রচিয়া 
মধুর পদ অমৃতের প্রার'; “ছিনু মোরা, স্থলোচনে ! গোদাবরী-তীরে, কপোত-কপোতী যথ!, উচচ 
বৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে ' (মধুসূদন)” ; ইত্যাদি। 

[ক।১/০] প্রতীপ (৪৮৩০৪০৫9141০)- প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়-রূপে নির্দেশ, 
অথবা প্রসিদ্ধ উপমানের নিক্ষলত্ব বর্ণ নাকে “গ্রতীপ” অলঙ্কার বলে ; যথা 

“তোমার নয়ন সম ছিল ইন্সীবর। সলিলে নিমগু হইল আমার গোচর ॥ 
তব মুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত। কালবশে কাল-মেঘে হৈল আচ্ছাদিত ৷” 
“দুৰ্জন যথায়, তথা কেন হলাহল। জ্ঞাতি যথা, তথা কেন প্ৰদীপ্ত অনল.” 

[ক।২] রূপক (Metaph০৮)--উপমেরকে (অর্থাৎ যে বস্তু তুলিত হয় তাহাকে) 

উপমানের সহিত (অর্থাৎ যাহার সহিত তুলনা হয় তাহার সহিত) অভিনু-রূপে নির্দেশ করাকে 


“ রূপকালক্কার” বলে; যথা--“পৃজ্ঞা-রূপ সূর্য্যের উদয়ে চিত্ত-র্ূপ কমল বিকশিত হয়; “ উদর- 
আকাশে স্ত-চাদের উদয় * (ভারতচন্ত্র)”। 
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[কা২/০] পরম্পরিত রূপক (Linked ব৷ Chain 11561070:)_ একটি 
বূপকের অবতারণা করিয়া তাহাকে সার্থক করিবার জন্য, তৎসংগি্ট অন্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়া 
আর একটা দ্ধপকের স্থাষ্টি করিলে, “ পবস্পরিত রূপক ”' হয়); যথা 

“সেন-কুল-কমল-ভাস্কর বল্লাল নৃপতি””; “ দেহ-বল্পরীতে কর-পল্লব শোভা পাইতেছে ” ; 
“ যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তি-রূপ মেঘ-দ্বারা ঘোরতর আচ্ছনু হয়, তখন কেবল আশা-বায়ু প্রবাহিত 
হইয়া তাহাকে পরি্কৃত করিতে থাকে (অক্ষয় দত্ত)” । 

[ক।২%০] উতপ্রেক্ষা। (Hypothetical Metaphor)—যেখানে উপমান-বস্তুতে 
উপমেয়ের সম্ভাবনা করা হয়, সেখানে “ উৎপ্রেক্ষালঙ্কার ” হয়। এই অলঙ্কার আসিলে, বাক্যে, ' বুঝি, 
বোধাহয়, যেন, যেমন ’ প্রভৃতি পদ আসিতে পারে ; এইরূপ শব্দ থাকিলে অলঙ্কারটীকে বাচ্য। 
উৎ্প্রেক্ষা! বলে, আর এরূপ শব্দ না থাকিলে গ্রাতীয়মাঁন। উ€প্ররেক্ষা। বলে; যথা__ 

(প্রতীয়মানা) “সন্ধ্যা-সমীরণে তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার 
নিমিত্ত অঙ্গুলী-সঙ্কেত-ছ্ারা আহবান করিল ; (প্রতীয়মানা) “ কুহেলী গেল; আকাশে আলো দিল 
যে পরকাশি-_ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি * (রবীন্দ্রনাথ)! ; (বাচ্যা) -“ মুনিজনেরা রক্ত-চন্দন 
সহিত যে অর্ধ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্ত-চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন ” | 


[ক৷৩] ব্যতিরেক (Contrast in Sim্‌ilarity)-বযেখালনে উপমান অপেক্ষা 
উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ধ বণিত হয়, সেখানে “ ব্যতিরেক " অলঙ্কার হয়; যথা 


“ কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুল৷।- পদনখে প’ড়ে তার আছে কতগুলা ॥1% 


[ক।৪] তুল্যযোগিতা অলঙ্কার (Combination of Similar Qualities 
in Dissimilar 0%1908)_ বর্ণ নীয় বস্তর মধ্যে সমান ধর্ম উল্লিখিত হইলে, এই অলঙ্কার 
হয় ; যথা 

“যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন | সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥”" 
“ মেঘ কালো, রাত্রি কালো, কালো আঁধার দেশ-- 
তার চেয়ে কালো, কন্যে, তোমার মাথার. কেশ 1 


[ক৷৫] অর্থান্তর-গ্যাস (Corroboration)—যেখানে সামান্য বস্তুর হারা বিশেষের, 
অথবা বিশেষের দ্বারা সামান্যের, সমর্থন বা যৌক্তিকতা প্রতিপনু হয়, সেখানে এই অলঙ্কার হয়; 
যথা 

“ একা যা’ব বর্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ||” 

“ চিরস্থুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে? 

কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?” 
“‘ সূর্য্য অস্ত যায়, মানুষের ভাগ্য-লক্ষ্মীও অন্তহিত হয়।” 
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[ক] দৃষ্টান্ত (Parallel)—' যথা, যেরূপ, যেমন’ প্রভৃতি উপমা-বাচক শব্দের 
প্রয়োগ না করিয়া, এবং উভয়ের মধ্যে সাধারণ গুণের উল্লেখ না করিয়া, সমান-্ধর্ম-যুক্ত দুইটি বস্তুর 
সাদৃশ্য-প্রদর্শনের নাম “দৃষ্টান্ত ' অলঙ্কার ; যথা 

“দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার । হায় বিধি! চাঁদে কৈল রাহুর আহার || 

[ক।৭] অপ্রস্তত-প্রশংস। (Allegory, Parable, Fable)—বর্ণনীয় বিষয়টাকে 
গূঢ় রাখিয়া, অপ্রস্তাবিত বিষয়ের বর্ণ ন-দ্বারা উহার উপলব্ধি হইলে, “ অপৃস্তত প্রশংসা ” অলঙ্কার হয় ; 
যথা = 


“চাতক যাচিলে জল হইয়া কাতর। মৌন-ভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর ?” 
(অর্থাৎ উচচমনাঃ ব্যক্তি প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করেন না) 
[ক।৮] দীপক (Identity, Condensed Sentences)—পত্তত (অর্থাত 


বর্ণ নীয় বস্তু ও অপ্রস্তত (অর্থাৎ যাহা বৰ্ণ নীয় নহে), উভয়ের একই ধর্ম বণিত হইলে, অথবা 
উভয়ের একই ক্রিয়া ঘটলে, “ দীপক” অলঙ্কার হয়; যথ৷_ 


“ ঘটলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত। খলে আর বিঘধরে ধরে এক রীত॥"” 

[ক।৯] অপ্হ,তি (Conceal৷ent)প্ৰকৃত বা বর্ণনীয় বস্তুকে নিষিদ্ধ করিয়া 
বা গোপন রাখিয়া, অপ্নুকৃত বা অপ্ুস্থত বস্তুর স্থাপনকে__উপমেয়কে গোপন রাখিয়া উপমানের 
স্থাপন ব৷ প্রকাশকে_-' অপহ্ন,তি ” অলঙ্কার বলে; যথা__ 

“ শিশির-বিন্দুর ছলে উাদেবী কুতৃহলে 
ফুল্ল-নলিনীর ভালে পরাইছে সাবধানে মুক্তার মালা |” 
“ বৃষ্টিছলে মেঘ কাদে ।” 

সাধারণতঃ ' ছলে,’ “ব্যাজে,' ‘ রূপে ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার-স্থারা এই অলঙ্কারের প্রয়োগ ঘটে । 

[ক।১০] অতিশয়োক্তি (ন০০১০1০)_উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না৷ করিয়া 
উপমানকেই উপমেয়-রূপে নির্দেশ করাকে “ অতিশয়োক্তি ” বলে; যথা--“ মুখ হইতে স্ুধা-বর্ধণ 
হইতেছে” (উপযেয়_“ সুমধুর বচন '_একেবারেই অনুল্লিখিত) । 

[ক৷১১] নিদর্শনা! (Transference of Attributes)--সাদ্শ্য-হেতু কাহারও 
উপর কোনও অবাস্তবিক কিংবা অসম্ভব কার্য কল্পনা করাকে “ নিদর্শ না” বলে; যথা-_“ শকুস্তলার 
অধরে ন্বপল্লব-শোভ৷ “ ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মুলী তরুবরে ?' (ষধুসুদন)” | 

[খ] বিরোধ-মুলক অলঙ্কার__ 
[খা১] নিশ্চয় (4:7619.০519)_কোনও বস্তুর সহিত, তাহার বিরোধী গুণ আছে 


এমন অন্য বস্তুর তুলনা করিয়া, প্রথম বস্তুর প্রকৃত গুণকে স্থাপন করার নাম “ নিশ্চয় ” অলঙ্কার । 
এক্ষেত্রে উপমান-বন্তর অপহৃব বা নিষেধ করা হয়; যথা 


“আমরা ঘুচাবো মা তোর দৈন্য, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ ।' * (দ্বিজেন্দ্ৰলাল) 


x 
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[খ৷২] বিরোধ (Contradiction, 0স্27০:7)- যেখানে বাস্তবিক বিরোধ 
নাই, অথচ আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ মনে হয়, এবং এই পার্থ ক্যাতাস-্থারা বক্তব্যকে আরও ঘনীভূত করিয়া 
দেয়, সেরূপ স্থলে “ বিরোধালঙ্কার ” হয়; যথা_ 


“সীমার মাঝে, অসীম! তুমি বাজাও আপন সুর” 
“ সদা কটিতট পট-বিহীন। দীননাথ-পদে, অথচ দীন ||” 
“ উজ্জল শ্যামবৰ্ণ 1” 


[খ৷৩] বিষম (০॥৮৪৮১০৮y)-যেখানে কোনও আরব বিষয়ের বৈফল্য ঘটে, বা 
অনীস্সিত বস্তুর সম্ভব হয়, অথবা বিরুদ্ধ বস্তুর সংঘটন হয়, সেখানে “ বিঘমালঙ্কার " হয়; যথা_ 


“ জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহনিশ | বিধির বিপাকে তাহা হ'য়ে উঠে বিঘ ||" 
“ যয়ুনার জলে যদি দেই গিয়া ঝাঁপ। পরাণ জুড়াবে কি, অধিক উঠে তাপ |” 


[খ।৪] বিচিত্র (Apparent Reversion of Meaning or Interest)— 
যে অলঙ্কারে ইষ্ট-লাভের আশায় তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পিত হয়, তাহার নাম 
“ বিচিত্রালঙ্কার ” ; যথা“ জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন, প্রাণ পাই যেন মরণে 1” 

“ বিরোধ, বিষম, বিচিত্র "এই তিন অলঙ্কারেই আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ-প্রদর্শ ন-দ্বারা, 
আমাদের বোধ-শক্তিতে আঘাত করিয়া, যেন আমাদিগকে উদ্‌ দ্ধ করে, এবং উক্তির অন্তনিহিত কোনও 
গভীর অর্থ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সাধারণতঃ সংক্ষেপে মূত্রাকারে এই অলঙ্কারের কার্য 
সাধিত হয়_ইংরেজীতে এরূপ গুণযুক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তিকে 751700) বলে। পূর্বে (ক।৮) বণিত 
« দীপক ” অলঙ্কারেও এইরূপ সংক্ষেপে বিরোধী ভাবের সাদৃশ্য পৃদশিত হয় বলিয়া, উহাকে এই 
(খ) পধ্যায়েও ধরা যায়। শষ অলঙ্কারে একই শব্দের পরম্পর-বিরোধী একাধিক অর্থ আসে বলিয়া, 
ইহাকেও এই পর্যায়ে পরিগণিত করিতে পারা যায়। 

[খ।৫] অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি (Identical Statement)—কোনe 
কোনও শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি করিয়া যখন অর্থ স্তরে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পৃথক্‌ অর্থে ইহা 
যুক্ত হয়, তখন এই অলঙ্কার হয় ; যথা_“ বলে বলুক ; দেখুলে তো দেখলে ; ডুবিল তো একেবারেই 
ডুবিল; সে কত কথা কয়__খালি কথা ; পণ্ডিত_পণ্ডিত, ছবির কি বুঝেন তিনি ?” ; ইত্যাদি। 

[খ।ঙ] উল্লেখ (Manifold Predication)—অনেক, প্রকারে: একমাত্র বস্তুর 
নির্দেশ করার নাম “ উল্লেখ ” অলঙ্কার ; যথা_- 

« অস্তর-মাঝে তুমি একা একাকী, তুমি অন্তর-ব্যাপিনী। 
একটা স্বপু মুগ্ধ সজল নয়নে, একটী পদ] হৃদয়-বৃস্ত-শয়নে, 
একটা চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে--_ চারিদিকে চির-যামিনী ||” 
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[গ] নৈকট্য- বা সংস্পর্শজনিত অলঙ্কার__ 


[গ।১] লক্ষণ (Metonymy, Synecdoche) —সংহ্ত অলঙ্কার-শান্ত্-অনুসারে 
“লক্ষণা” শব্দের একটী শক্তি-রূপে বিবেচিত হয় (পৃষ্ঠা ৩৯৮), কিন্তু বাক্যেও লক্ষণার প্রয়োগ 
হয়। কোনও বস্তুর দ্বারা তৎসংশি্ অন্য কোনও বস্তুর দ্যোতনাকে “ লক্ষণা ” বলে। শাধারণ- 
ভাবে এই দেযোতনা হইলে, ইংরেজীতে ইহাকে 81৩07157015 বলে ; এবং কোনও বস্তুর অংখ-ছারা 
সমগ্রকে, বা সমগ্র-্থারা অংশকে অখবা বন্ত-দ্বারা সদৃশ বস্তুকে, পৃকাশ করিলে, তাহাকে ইংরেজীতে 
Synecdoche বলে। লক্ষণা বিভিনু পুকারের__ 


(১) প্রতীক-্বারা মূল-বস্ত--'“ “ লাল-টুপী আর কালো-কোর্তা, জুজুর ভয় কি আর চলে $'; 
গেরুয়ার মাহাত্্য; সবুজের অভিযান ; বোতলেই তাহার সর্বনাশ করিল "| 

(২) করণ- বা সাধন-দ্বারা কর্তার দ্যোতনা-_“ তাহার তূলিকা অমর হইয়া থাকিবে ''। 

(৩) ব্ত-স্থলে বস্তুর আধার__“ জরমানিতে ফ্রান্সে লড়াই; নগরী উৎসবে মত্ত” । 

(8) কাধ্য-স্থলে কারণ--“ শোকে তিনি মিয়মাণ”। 

(৫) কারণ-স্থলে কাধ্া--“' পরুকেশের সম্মান করিবে” । 

(৬) কর্মের পরিবর্তে কর্তা_-“ শেক্ষ্পিয়র পাঠ করিয়াছ?” 

(৭) বন্ত-স্থলে তছ্জন্য মনোভাব“ দেশের গৌরব ; মানবের আশা ; “তুমি রাম? 
আজন্মের বিস্ময় আমার !' "। 


(৮) সমগ্র-্থলে অংশ--“ * চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালা"; চার হাত এক হওয়া” । 

(৯) অংশ-স্থলে সমগ্রু__“ বৌদ্ধ জগৎ; বাঙ্গালীর ঘর” । 

(১০) বস্তু-স্থলে উপাদান--“ দেহে স্বর্ণ ধারণ করা ; রাত্রে আটা খাওয়া ভাল” । 

(১১) সামান্য-স্থলে বিশেষ“ দু'যুঠা দা'ল-ভাত রোজ জুটে না; পান-খাবার টাক! ; 
গলা-কাটা দাম” । 


(১২) বিশেষ-স্থলে সামান্য“ তিনি পথ্য করিলেন ”। 

(১৩) জাতি-্থলে ব্যক্তি (Antonomasia)—"“ কূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ৮1 

(১৪) গুণ-স্থলে বন্ত--“ মানুষ হও; গগুস্থলের রক্তিম গোলাপ” । 

(১৫) বস্ত-স্থলে গুণ--“ যৌবনের জয়-যাত্রা ; চিতোরের ঘরের যত মিষ্টি হাসি চিরতরে 
চিতার আগুনে ছারখার হইল” । 

(১৬) অনিদিষ্ট স্থলে নিদিষ্ট সংখ্যা--“ তোমায় এক শ’ বার ব'লেছি”। 


লক্ষণা-অনুসারে, এক্‌ পদের বিশেষ্য, সংশ্লিষ্ট অন্য ঈদে আরোপিত হইতে পারে (“ লক্ষণা- 
মূলক বিশেষণারোপণ ” Transferred Epithet, Hypallage) ; যথা-_“ বিনিদ্র রনী, 


‘ 
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সাধু উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পুস্তক, কৌতুকময় নেত্র-পাত, কৌতুহলী পরশ, বাগু অপেক্ষা, 
কাঠ হাসি” । 


[ঘ] ভাব- বা অনুভূতি-জনিত অলঙ্কার _ 


[ঘ।১] সমাসোক্তি (Personification, Personal Metaphor, Pathetic 
ফallacy)-শমান কার্য ও সমান বিশেঘণাদির অবস্থান-হেতু যেখানে পৃস্তত অর্থ1ঘ বর্ণ নীয় 
বস্তুতে অপুস্তত (সাধারণতঃ মানব-ধর্ম-যুক্ত) বস্তুর জীবন, গতি, ভাব ইত্যাদি ব্যবহার সমারোপ 
করা, সেখানে “ সমাসোক্তি ”' অলঙ্কার হয় ; যথা 

“ সাগর গর্জন করে। 
“ কেরোগসিন-শিখা বলে মাটীর প্রদীপে”_ 
‘ ভাই ব'লে ডাকো যদি, দেবো গলা টিপে! 
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা, 
কেরোগিন-শিখা বলে,“ এসো মোর দাদা! 
“ অয়ি ইতিহাস, ওগো মিথ্যাময়ি !” 


[ঘ৷২] ভাবিক (V৪i০৷)-অতীত, তবিঘ্যৎ অথবা অন্য পরোক্ষ ঘটনার প্রত্যক্ষবৎ 
বর্ণ নাকে “ ভাবিক ” অলঙ্কার বলে। 
[ঘ।৩] সার (Climax)—বৰ্ণ নীয় বস্তুগুলির উত্তরোত্তর (অর্থাৎ ক্রমবর্ধনশীল) উৎকর্ঘ- 
কথনকে “ সারালক্কার ” বলে; যথা_ 
“ সংসার ভিতরে সার যে বস্তু চেতন। 
চেতনের মধ্যে সার মনুষ্য হওন || 
মনুঘ্যের সার সেই বিদ্যা আছে যার। 
পণ্ডিত মগ্ুলী-মাঝে বিনয়ী-ই সার |" 


[ঘ।৪] পতগুপ্রকর্ষ (39708)_ইহা সারের বিপরীত_ ক্রমবর্ধনশীল অপকর্থ ৰণিত 
হইলে এই অলঙ্কার হয়; যথা__“ প্রথম, মাঘ-কলাইয়ের দাল ; দ্বিতীয়, অত্যন্ত অপরিদ্ধার-ভাবে 
পাক করা; এবং ততীয়, কুকুরের উচ্ছিষ্ট” 

অতিশয়োক্তি (মy০ৎ৮৮০৷০)-ইহ৷ ভাৰ- বা অনুভূতি-জনিত অলঙ্কারের শ্রেণীতে 
পড়ে। এততন্তিনু , হৰ্ঘ-বিশ্যুয়াদি-পৃকাশক স্বর-ভঙ্গী (কাকু Tone ০f V০i০০)-কেও এই 
পর্য্যায়ে ধরা যায়। 


১ 
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[ঙ] বক্রোক্তি_ 


এই গ্রে অলঙ্কারকে কয়েকটী বিভিনু শ্রেণীতে ফেলা যায় : 

[ড।১] পর্যযায়োক্ত ([nnuendo)—বৰ্ণ' নীয় বিষয় পরিস্ফুট- বা স্পষ্ট-রূপে কথিত না 
হইয়া, যেখানে কোনও বিশেষ ভঙ্গী-হবারাই প্রকাশিত হয়, সেখানে “পধ্যায়োক্ত "' অলঙ্কার হয় ; যথা 

“তিনি সাবুতা অপেক্ষা সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন।” 
পৰ্য্যায়ো্ত-দ্বার যখন কাহারও নিন্দা বা অপুশংসা করা হয়, তখন তাহা উপহাস 
(98/:08977)-পদবাচ্য হয় ; যথা 

“ ৰারে কাটে না, ভারে কাটে; আপনি কুকুর পায় না খেতে, শঙ্করাকে ডাকে ” | 

[২] ব্যাজ-স্ভতি_নিল্দাচছলে স্তুতি, অথবা স্ততিচছলে নিন্দার নাম “ ব্যাজ-স্ততি ”। 
স্ততিচ্ছলে নিন্দা হইলে তাহাকে ইংরেজীতে 71০7৮ বলে। Irony-তে অন্যের মতের 
অনুকূল মত প্রকাশ করিয়া, সেই মতকে উপহাস করা হয়__ইহা অজ্ঞানতা-প্রকাশ-মুলক পর্য্যায়োক্ত ; 
বথা-- তিনি বেশ সাধু লোক-_খালি গরীবের টাকা ফাঁকি দিয়া থাকেন” । 

[৩] যেখানে কোনও নিন্দার্হ বিঘয়কে ভদ্র-ভাঘার আবরণে আবৃত করা হয় তাহাকে 
Enphemism বা সুভাষিত পর্য্যায়োক্ত বলা চলে ; যেমন“ তাহার একটু হাত-টান 
(ৰ! হাত-সাফাই) রোগ আছে (সে চুরি করিয়া থাকে)” । 

[৬৪] গুরবর্থ-পর্যযায়োক্ত (i০০৪, M০i০১i৪)--যেখানে স্বার্থক শব্দ-ছারা 
গুরু অর্থ প্রকাশ করা হয়, কিংবা নঞ্্থ ক শব্দ-দ্বারা অস্তিত্ব বা উৎকর্ম প্রকাশ কর! হয়, সেখানে 
“ গুৰৰ্থ -পৰ্যায়োক্ত ” অলঙ্কার হয়: যথা 

“তিনি কম নন; লোক মন্দ নয়; খুব যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহা নয় ; তাহার আশা 
খুব ক্ষুদ্র নহে; তাহার এই দুদ্ধৃতির শান্তিতে আমি বিশেষ দুঃখিত নহি "| 

[উ'৫] পল্লবিত বা বাকাবিস্তর (Cireumlocution, Periphrasis)—- 
এক কথায় বক্তব্য না বলিয়া, ঘুরাইয়া অনেক কথায় বলাকে “ পললবিত”' বলে; যথা“ তোমার 
কথার কোনো ভিত্তি নাই (-কথা সত্য নহে)” । 


[6.৩৩] দোম্ব-লিচাব 


উপরে প্রদশিত ভাষার বা বাক্যের অলঙ্কার যথাযথ প্রযুক্ত হইলে, রচনার গুণ বৃদ্ধি করে। 
আবার যেরূপ পৃয়োগে ও বর্ণনায় অর্থ-প্রকাশে এবং রস- ও ভাব-প্রকটনে অপকর্থ ঘটে, তাহাকে 
“' দোঘ ” বলে। দোষ ত্রিবিধ_শব্দ-গত, অর্থ-গত ও রস-গত (রস অর্থাৎ ভাবের অনুভূতি)। 
ব্যাকরণ বা শব্দ-শান্্র, অভিধান বা শব্দ-কোষ, ছন্দঃশাস্র, অলঙ্কার-শাস্্__এইগুলির মধ্যেই এই-সমন্ত 
দোষ-বিচারের সূত্র নিহিত রহিয়াছে। 


পরিশিষ্ট (৩)--অলঙ্কার 8১১ 
নিয়ে কতকগুলি প্রধান প্রধান রচনা-দোষ নিদিষ্ট হইল : 


[ক] শব্দ-গত দোষ 


(১) “ স্বাতিকটুতা ” (0%902025)_যেখানে শব্দ-কল শুনিতে সুন্দর হয় না। 

প্রায়ই বিভিনু শ্রেণীর ব্যঞ্জন-বর্ণের বাহুল্যে এই দোঘ আসে ; যথা__ 
“ যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোমি-আঘাতে।” 
“দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” 

বাঙ্গালাতে এই শ্র্ণতিকটুতার অন্তর্গত হইতেছে “ সন্ধি-কষ্টত৷ ”_ সংস্কৃতব্যাকরণানুমোদিত 
হইলেও, অনেক সময়ে সন্ধি বাঙ্গালার প্রকৃতির বিরোধী হয়_এরপ স্থলে কষ্ট-সদ্ধি-দবার৷ শ্রৃতিকটুতা 
আইসে ; বথা__“ গ্রীত্যুপহার ৮ (' প্রীতি-উপহার ' স্থলে), অত্যু্তম ( অতিউত্তম ”), শরচচন্্র 
(৫শরত্চন্দ্র')” ইত্যাদি । 

শর্মতিকটুতার বিপরীত হইতেছে,“ শুতিমাধ্রধ্য ” (চuচ॥০n)) : সুষ্ঠু অনুপ্বাস-প্য়োগ- 
দ্বারা শর্ণতি-মাধুয্য আসিতে পারে। 

(২) “প্রতিকুলবর্ণতা বা বৰ্ণ শুদ্ধি" (Use of Wrong Sounds and 
Letterও)--দাধু বাঙ্গালা ভাষায়“ চ) ছ’’ স্থলে ইংরেজী ০, 011-এর মত ধ্বনি না বলিয়া, 
6৪, ও বলা; “'জ”” স্থলে ইংরেক্সী 1 মত উচচারণ না করিয়া, 0 বা % বলা; অ-কারের 
উচ্চারণ ঠিক-মত “অ’' বা “ও” না করা; মহাপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণ গুলির ঠিক উচ্চারণ না করা ; 
_ এগুলি প্রাতিক্ল-বর্ণ তার নিদর্শন| তঙ্গপ, লেখায় “ ই, ঈ,” “উ,উ৮” « খ, 4.। রি, রী,” “চ, 
ছ”" (“কা'রছে”” স্থলে “ ক'রচে, করচে ৮), “ট, ঠ” (“ আঠ। ” স্থলে “ আটা,” “পাঠ " 
স্থলে “ পাটা" ইত্যাদি), " ড,র,” “ত,থ (“মাথা ” স্থলে “ মাতা ৮), “দ,ধ” (“বাধা l 
স্থলে “ ঝাঁদা ”), “ শ, ঘ, স, র, চন্দ্রবিন্দু” প্রভৃতি বর্ণ সম্বন্ধে বিহিত না হওয়া, প্রতিক্ল-বর্ণ তার 
উদাহরণ। লিখিবার কালে বিশেষ করিয়া “ দ্ধ ক্ষ” “ভা “খর, খু.” “ক্র, ক্র? প্রভৃতি বর্ণ- 
সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হন না। প্রৃতিক্ল-র্ণ তার বিপরীত “ অনুকূল-বর্ণ তা (Orthotpy, 
Orthography). 

(৩) “ চ্যুত-সংস্কৃতি বা ব্যাকরণ-দোঘ * (Solecism, Wrong Grammar) ; 
যথ৷-_“ অজ্ঞানী ; নিৰ্দোষী ; ' নিরপরাধী ; নিরভিমানী ; দোঘনীয় ; “চাতকিনী কুতুকিনী 
ঘন-দরশনে ’ ; নীলক্ষেত্রে জোষ্ট ভ্রাতা হ'লেন পতন; নিরহঙ্কারী লোক ; গুণবতী ভাই ; আমায় 
নৈরাশ ক'রো না ; আপনি এদিকে এসো ” ; ইত্যাদি! 

(8) “ অপ্রযুক্ততা” (Use of Non-current Words)—অভিধানে আছে, 
অথচ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, এরূপ শব্দের প্রয়োগ (অনেক সময়ে উপহাস করিবার 
জন্য অথবা হাস্য-রসের অবতারণার জন্য এইরূপ প্রয়োগ করা হয়) ; যথা--“ ‘ বর্করাট-করজাল* 


৪১২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


চকাশিত শৈল শাল, মলম্বা-পৃতিম রুচি উচচ তরুদলে *; “ ঈশাক্ষের উৎবুধে মারা গেল মার, নাকেতে 
নির্জরগণ করে হাহাকার”; ভ্রহিণ-বাহন প্রভু অনুগ্রহণিয়া প্রদান সুপুচছ মোরে!” 

(৫) “নুত্বত৷া ” বা নৃতনত্ব (139০198150)-_ভাষায় পূর্বে কেহ ব্যবহার করে নাই, এরূপ 
নব-স্্ট শব্দের অনাবশ্যক প্রয়োগ । 


[খ] অর্থগত দোষ 

(১) “নিরর্থকতা ” (Unnecessary Words and Expletives)—কেবল 
শব্দ-পুরণের জন্য নিশ্বয়োজন শব্দের ব্যবহার : যথা--“ কেবল ” স্থলে “ কেবলমাত্র ”। 

(২) “ অধিকপদতা ” (Verbal Redundancy)—অনাবশ্যক ব| অধিক পদ 
ব্যবহার ; যথা_-“ তিনি বাক্য বলিলেন; আমরা আহার খাই ”। 

(৩) “ন্যুনপদতা ” (Verbal 1)6601970)__আবশ্যক পদের অভাব। 

(৪) “অনবীকৃততা, পুনরুক্তি ” (Repetition)—এক, শব্দ বারংবার প্রয়োগ করা। 

(৫) ““ অবাচকতা ” (False Analogy of Meanings)—ঈপ্সিত অর্থে শব্দের 
প্রয়োগ আছে কি না, তাহা লক্ষ্য না করিয়া, শব্দের অপব্যবহার করা; যথা__" তাহাকে 
'গলাধঃকরণ করিয়া বিদায় করিয়া দিল; আপনি একটা প্রকাণ্ড অন্তে ”। 

(৬) “নিহতার্থতা ** (Non-current Meaning)-—অনেকার্থ যুক্ত শব্দের অগ্রসিদ্ধ 
অর্থে প্রয়োগ; যথা--“ «তোমার গোরসে গো পাইব করতলে * (গে৷=বচন, স্বর্গ) । 


[গ] রস-গত দোষ 


(১) “রিতা” (Involved Construction)—যেখানে প্রযুক্ত শব্দগুলির অর্থ- 


(২) “ প্রাদেশিকতা » (Provincialism)—সাধারণ সর্বজন-গ্রাহ্য প্রয়োগের পরিবর্তে 
প্রদেশ-নিবদ্ধ এবং স্বন্প-সংখ্যক-জনের বোধ-গম্য শব্দ প্রয়োগের দ্বারা, অর্থ নুভূতি- ও রসোদ্রেক- 
বিময়ে কঠিনতা বা অশক্যতা। 

(৩) £গ্রাম্যতা ” (Vulgarism)—ভদশমাজে ও সৎ্-সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না এরূপ 
অপকৃষ্ট বা নীচ ভাঘার বা ভাবের প্রয়োগ । 

(৪) “অশ্বীলতা ” (Indeceney, Indelicacy)—যাহ। সভূজন-সভায় পাঠ করিতে 
বা বলিতে মনে সঙ্কোচ আসে, এইরূপ বিষয় বা ভাষার অবতারণা । 

(৫) “ প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা ” (Violation of Literary Conventions)—কবি- 
রিও সাহিত্যে ব্যবহৃত সৰ্মজন-বিদিত ভাবরাজির বিরোধী ভাবের প্রকটন। 


EAE EE হানা IE WE SET SE YE 


aT 


AL MEE এ হীন রন 


পরিশিষ্ট (8)-_সংস্ৃত ধাতু ৪১৩ 


[9.৪] সংস্কৃত ধাতু ও তাহা হইতে জাত 
ার্জীলা তৎসম শব্দ 


(নিয়ুলিখিত তালিকায় শব্দের পূর্বে “-” হাইফেন বা সংযোজক-চিহ্নের 
অর্থ, এই শব্দগুলির উপসর্গ-যুক্ত রূপ-ভেদ বাঙ্গালায় বহুল-প্রচলিত ৷) 


অচ্‌, অঞ্চ-বাকানো : অঙ্ক। 

অন্-অগ্রন লাগানো : অঙ্গ, অঞ্জন, -অক্ত (রজাক্ত)। 

অট্লভ্রমণ করা: অটন (পর্যটন), আটক (পর্য্যাটক)। 

অদ্খাওয়া : অদন, অনু, আদ (মৎস্যাদ)। 

বৃ-্শাস লওয়া : অনিল, আনন। 

অর্চু =স্ততি করা, উজ্জল হওয়া : অর্ক, অচা, অর্চন, থাক্‌, অচিঃ, অর্চনীয়। 

অহ্‌_যোগ্য হওয়া : অর্থ, অর্ৎ, অর (মহাহ)। 

অসৃল্হওয়া : সৎ (ক্লীবলিক্গে), সতী, অস্তিত্ব, আস্তিক, নাস্তিক, স্বস্তি; সন্ত > সৎ 
(তন্তব শব্দ, পুংলিঙ্গে)। 

আপৃ-পাওয়া : আপু, আপনীয় (প্রাপণীর), আপন, ঈপ্লা। 

আযৃ-্বসা : আসন। 

ই (ঈ, অযু) যাওয়া : -অয় (ব্যয়, অব্যয়), আয়, অয়ন, আমুঃ, ইতি, -ইত (অতীত), -এয়, 
-এতব্য (অধ্যেতব্য)। 

ইঘৃ, ইচছ-্ইচছা করা : ইচ্ছা, ইচছুক, এঘা, এঘণ, -এমণ। (গবেষণা), -এষ্টব্য (অনষ্টব্য)। 

ঈক্ষৃ-দেখা : -ঈক্ষা (পরীক্ষা, সমীক্ষা), “ক্ষণ, -ক্ষক, ঈক্ষণীয়। 

ঈশৃপ্রভু হওয়া :. দশ, ঈশুর, ঈশান। 

ধাঁ, খচছ-্যাওয়া, পাঠানো : অরণি, অরিত্র, অর্ণ, আৰ্য্য, থতু, খত, খণ, রথ, অর্পণ। 

কম্‌্ভালবাসা : কম, কর্ম, কমনীয়, কাম, কাম্য, কামুক, কাময়িতব্য। 

কন্পৃ-কীপা : কল্প, কম্পন, কম্প্। 

কাশৃসদীপ্তি পাওয়া : -কাশ(ন), -কাশয়িতব্য। 

কুপৃলক্জুদ্ধ হওয়া : কোপ, কোপন। 

7 কৃলকরা : কর, -করণ, “করণীয়, কর্তব্য, কর্তা, কর, কর্তৃ, কর্ম, -কার, -কারক, কারণ, 

| কারী কারিণী কারি, কারণীয়, কারু, কৃত্য, -কৃতি, কৃত্রিম, ক্রতু, ক্রিয়া, চিকীর্ঘা, 
চিকীধু, কারয়িত৷। 

কৃং=কাট। : কর্তন, কৃস্তন, কৃত্তি। 

কম্ব-টানা, লাঙ্গল টানা : -কর্থ, কর্ষণ, কৰ্মক, কর্ঘণীয়, কৃষি, কৃষ্টি । 


3১৪ 


ভাঙা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


কুপৃ-উপযোগী হওয়া : কল্প, কল্পনা, কল্পনীয়, করিতব্য। 

ক্রব=পদক্ষেপ করা : -ক্রমণ, -ক্রান্ত, চংক্রম, চংক্রমণ। 

ক্রী=কেনা! “ক্রয়, ক্রয়ক, ক্রয্য, ক্রেতব্য, ক্রেতা ক্রেত্রী, ক্রেয়। 

ক্লিদ্=ক্রেদযুক্ত হওয়া : ক্লেদ, ক্লিনু। 

ক্ষম=গহ্য করা: ক্ষমা, ক্ষম, ক্ষম্তব্য। 

ক্ষি=ন্ট করা, নষ্ট হওয়া, রাজত্ব করা : ক্ষয়, ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষিতি। 

ক্ষিপৃ-ছোঁড়া : ক্ষিপ্ত, -ক্ষেপ, ক্ষেপন, ক্ষিপর। 

ক্ষুতু=কম্পিত হওয়া : ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ, -ক্ষোতন। 

খন্‌লখোড়া : খন, খনন, খনি, খনিত্র, খনক। 

খাদৃ-্চৰণ করা : খাদ্য, খাদন, খাদনীয়, খাদিতব্য। 

খিদৃ ছেঁড়া : খিনু, খেদ, খেদন। 

খ্যাদেখা : শ্থ্যা (আখ্যা, ব্যাখ্যা), খ্যাতি, খ্যায়ী, খ্যাপক, খ্যাপন। 

গম গচ্ছ-যাওয়া : গচছ (দ্বয়ংগচছ), -গম, গমক, -গম্য, -গমন, -গমনীয়, -গতি, -গত, 
"গন্তব্য, গন্তা, -গামী -গামিনী -গামি, গময়িতব্য, জগৎ, জঙ্গম, জিগমিঘু। 

গৈ-গান করা : গায়ক, গায়ী, গায়ত্রী, গাতব্য, গান, গীতি। 

গুপৃ-রক্ষা করা, গোপন করা : গোপ্য, গোপ্তা, গুপ্ত, গুপ্তি, গোপন, গোপনীয়, ভূগগ্সা। 

গুহ-গোপন করা : গুহ, গুহা, গুহ্য। 

গৃ>জাগৃ=জাগ৷ : জাগর, জাগরূক, জাগ্রুৎ জাগরিত। 

গ্রহ, গ্রত্‌-ধরা : -গ্রহ, -গ্রহণ, গ্রহণীয়, -গ্রাহ, গ্রহীতব্য, “গৃহীত, গ্রহীতা, গ্রাহী, গ্রাহক, 
গৃহ, গৃহ্য ; গভ। 

যট্‌=যটা, চেষ্টা করা : -ঘট, ঘটক, ঘটন, ঘটনা, -ঘাটন, ঘটয়িতব্য, -ঘটিত। 

ঘুষ-ধোঘণা করা: ঘোষ, ঘোঘণ, ঘোষণা, ঘোষিত, ঘোঘণীয়। 

চক্ষ=দেখা : চক্ষু, (বি)চক্ষণ। 

চ্ব-চরা : চর, চরক, চর্ষ, চয্যা, চরণ, চরণীয়, চরিতব্য, চরিত্র, চরিফ্ণু, চর্ঘণ, -চার, 
-চারী -চারিণী -চারি, -চারণ, চারণীয়, চরাচর, চারয়িতব্য। 

চনৃ-চলা : -চল, চলক, চলন, চলনীয়, চলিতব্য, চালী, -চালন, -চালক। 

চি-সংগ্রহ কর! : কায়, -চয়, -চয়ন, চয়িতব্য, -চিতি, -চেয়। 

চিৎ-জানা : কেতন, কেতু, চিৎ, চিত্তি, চিত্ত, -চিত্র, চেতন, চেতঃ, চিকিৎসা, চিকিৎসক, 
চেতয়িতা, চেতয়িতব্য । 

চিন্ত চিন্তা কর! : চিন্তা, চিন্তক, চিন্তন, চিন্তনীয়, চিন্তয়িতব্য, চিন্তিত। 

চেষ্ট=নড়া, চলা : চেষ্টা, চেষ্টন, চোষ্টতব্য, চেষ্টয়িতা, চেষ্টিত। 

চ্যু-নড়া, চলা : চ্যবন, চ্যুতি। 


পরিশিষ্ট (৪)--সংস্কৃত ধাতু ৪১৫ 


ছদ্‌=আবৃত করা : -ছদ, -ছাদ, -ছদন, -ছাদন, -ছাদ্য, -ছাদী, -ছাদক, ছত্র, ছদু], -ছনু। 

ছিদৃ_ছিনু করা : ছিদ, -ছিত্তি, ছিদ্র, ছেদক, ছেদী, ছেদ্য, -ছেদন, ছেদনীয়, _ছেতব্য, ছেতা, 
_ছিনু। রর 

জন্‌ জা জন্ম দেওয়া, জাত হওয়া। : -জন, জনঃ, জনকঠজন্য, জনন, জন্ত, জনিতব্য, জনয়িত৷ 
জনয়িত্রী_ জনয, জন্য, জনিঘ্যমান, জনয়িতব্য; -জ, জাতি, জানি, জারা। 

জপৃ-জপ করা : জপ, জপী, জপ্য, জপন, জপনীয়, জাপ, জাপক, ভাপ্য। 

জি=জয় করা : -দয়, জয়ী, জয়িনী, -জিও, জিন, জিষ্ণু, জয়িফু, -জেতব্য, -জেতা, -জেয়, 


জিগীঘা, জিগীছু। 
জীবৃ-্প্রাণধারণ করা ; জীব, জীবক, জীবী জীবিনী, -জীব্য, -জীবন, জীবনীয়, জীবিতব্য, 
জিজীবিঘা। 


জু, জুর্ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া : জর, জরা, জারণ, জর্জর। 

জ্ঞাজানা : -জ্ঞান, জ্ঞাতি, জ্ঞাতব্য, জ্ঞাতা, জ্ঞাত, -জে়, জ্ঞাপন, জঞপ্ডি, ছোপক, ভাপয়িতবা, 
জিজ্ঞামা, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাস । 

তনটানা: -তন, তনয়, তনু তনু, তন্ত, তত্র, -তান। 

=তপ্ত হওয়া : তপঃ,, তপ্য, তপন, তপ্তব্য, -তাপ, -তাপক, -তাপী, -তাপন, তাপয়িতা। 


তিছৃ-্সহ্য করা, কঠোর হওয়া : তিগ্ন, তেজঃ, তীক্ষ, -তেজন, তেজিষ্ঠ তেজীয়ানৃ, তেজস্বী, 


তিতিক্ষা, তিতিক্ষু। 
তুঘ-আনন্দিত হওয়া : -তুষ্ট, তুষ্চিযব, -তোঘ, তোঘক, তোঘী তোষিণী, -তোঘ্য, -তোঘণ, 


-তোঘণীয়, -তোষ্টব্য, তোঘরিতব্য, তোঘয়িতা। 
তৃ-্পার হওয়া : -তর, তরী, -তরণ, তরণীয়, তরণী তরণি, তরুণ, তরু, তর্তর্য, তরিতব্য, তীর, 
তীর্থ, -তার, তারক, তারী তারিণী, তারণ, তারণীয়, তারা, তিতীর্ঘা, তিতীধু। 
তৃপৃ তৃপ্ত হওয়া : তৃপ্তি, তৃপ্ত, তর্পণ, তর্প নীয়, তপ য়িতব্য। 
তাছৃ-ত্যাগ করা : ত্যঙ্গন, ত্যজনীর, ত্যক্তব্য, -ত্যক্ত, ত্যাগ, ত্যাগী, ত্যাজ্য (তাজ্য)। 
ক্রটু-ভগু হওয়া, টুকরা-টুকরা হওয়া : ক্রটি (ত্রটা), ক্রটিত, ত্রোটক। 
দংশ্‌, দশৃ-কামড়ানো : দংশ, দংশক, দংগুক, দ্রব্রা, দশা, দশন। 
দয়লদমন করা, বশে রাখা : দম, দমন, দমনীয়, দান্ত, দময়িতা ৷ 
দহ-পোড়ানো : দহ, দগ্ধব্য, দগ্ধা, -দাহ (-দাঘ), -দাহক, দাহ্য, দগ্ধ, দাহন, দাহক, দিধক্ষু। 
দা দদৃদেওয়া : -দা, -দ, দাতব্য, দাতা দাত্রী দাত, “দান, দাম, -দত্ত, দ্রার, দায়ক, 
দায়ী দায়িনী দায়ি, দেয়, দিৎসা, দিদিৎস্প, দাপনীয়। 
দা-উজ্জল্যে : অবদান (-উদ্ল চরিত্র)। 
দিশৃদেখানো : দিশ্‌, দিক্‌, দিষ্ট, দিষ্টি, দেশ, -দেশক, “দেশী, দেশ্য, দেশন, দেশনা, দিদিশ্ষু। 
দুঘ-:দোরী করা : দু, দু্ধক (বিদূঘক), দূঘ্য, দূষণ, দোষ, পোষ্য! 


৪১৬ 


ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


দুহ--দুধ দোহা : -ধুক্‌ (কামধুক্‌), দুহিতা, দোহ, দোহক, দোহন, দোগ্ধব্য, দোপ্ধা, দোস্ধী ৷ 

দৃৃদেখা : দর্শ, -দর্শ ক, -দশী -দশিনী দি, র্শ ন, দর্শ নী, -দৃক্‌, “দৃশ, দৃশ্য, দৃষ্টি, দৃষ্ট, 
দ্রষ্টব্য, দরষ্টা, দিদৃক্ষা, দিদৃক্ষু। ;. 

দূযৎদীপ্ডি পাওয়া : (বি)দ্যুৎ, দ্যুতি, -দ্যোত (খদ্যোত), দ্যোতক, দেযোতন, দ্যোতন!। 

ভ্র-দৌড়ানে। : -দ্রব, দ্রব্য, দ্রবণ, দ্রাব, ড্রাবণ, -হ্রুত, ভ্রতি। 

দ্বিঘ-হিংসা করা : দ্বিঘব দ্বেঘ, দ্বেষক, দ্বেঘী, দ্বেষণ, দ্বেষণীয়। 

ধা (>দধ)=রাখ। : -বা, “ধান, ধানীয়, -ধাতা ধাত্রী বাতু, বাম, বায়ক, বারী বারিনী, -হিতি, 
-হিত, -ধেয়। 

ধৃল্ধরা : -ধর, ধরণ, ধরণীয়, ধরণী, বর্তা, ধরিত্রী, বর্ম, -ধার, -বারক, ধারী বারিণী ধারি, 
ধার্য, -ধারণ, ধারণীয়, ঝুর, ধৃতি, ধ্রুব, দিবীখু, বারয়িতা। 

ধুষ্সাহস করা; বর্ষ, বর্ষণ, বৃষ্ট, বৃফু। 

নশ্লনষ্ট হওয়া : নষ্ট, নশুর, নাশ, নাশক, নাশ্য, নাশন, নাশয়িতা । 

নহ্‌লবীধা : নদ্ধ, পিনদ্ধ। ঃ ত 

নী=পথ দেখানে। : -নী (সেনানী), -নয়, -য়ী, -নযম, নায়ক, -নীতি, -নেতবা, নয়িতবা, 
নেতা নেত্রী নেতৃ, নেত্র, নেয়। 

নৃৎস্নাচা ; নৃত্য, নৰ্তক, নর্তন, নৃত্ত। 

পচুলরীধা : পচ, পচা, পচন, পাক, পর, পাচক, পাচন, পাচিত। 

পৎ=পড়া, উড়া : -পত, পতন, পত্র, পতত্র, -পাত, পাতক, পাতী, পাতনীয় ৷ 

পা্পান কর: -প, পান, পানীয়, পাতা, পাত্র, পায়ী, পিপাসা, পিপাস্থ । 

পা=পালন করা: -প, পাতা, পাতব্য, পাল, পালন, পালনীয়, পালিত। 

পু-্পবিত্র করা: পবিত্র, পাবক, পূত। 

পুয়্‌ দুর্গন্ধ হওয়া : পূয (পুয় > পুয়য > পুছজ > পঞ্চ > পুঁজ) ; পুতি। 

পৃ, পৃথ, পুরপূর্ণ হওয়া: পর্ব, পূতি, পুর, পূরক, “পূরণ, পুরণীয়, পুরিত, পূররিতব্য। 

পূ=পার হওয়া : পার, পারী, পারণ, পারণীয়, পারয়িতা। 

পৃনিযুক্ত বা ব্যস্ত হওয়া : -পার (ব্যাপার)। 

পরচ্ছ-পুছা, জিজ্ঞাসা করা : পৃচ্ছা, পৃচছক, পৃষ্টব্য, পৃষ্ঠা, পৃষ্ট, প্রশ্ন 

গ্রথবিস্তুত হওয়া : পৃথক্‌, পৃথু, পৃথী, পৃথিবী, প্রথা । 

প্রী-প্রীত হওয়া : প্রিয়, প্রীতি, প্রেম, প্রেয়ঃ, প্র, প্রীণন, প্রীত। 

গ্লু-ভাসা : -পুব, প্লুব, প্লৃত, প্রৃতি, প্লাবন, প্রাবিত। 

বঙ্গুবীধা : -বন্ধ, -বন্ধন, বন্ধনীয়, ব্কু, -বদ্ধ। 

বাধ-পীড়া দেওয়া; বাধক, বাধ্য, বাধিতবা, বীতৎস। 


পরিশিষ্ট (৪)-_সংস্কৃত বাতু ৪১৭ 


বুধ্জানা, জাগা : বুধ, বুধ্য, -বোধ, বোধক, বোধী বোধিনী, বোধ্য, -বোধন, বোধনীয়, 

বোধি, বুদ্ধ, বুদ্ধি, বোদ্ধা, বোধিতব্য, বোদ্ধব্য, বোধয়িতা ৷ 

ভদ্ৃ-্ভাগ করা, অংশ-গ্রহণ করা : ভাজী, ভজ্য, ভজন, ভজনীয়, ভক্ত, ভক্তি, তজিতব্য, 

-ভাগ, ভাগী ভাগিনী ভাগি, -ভাগ্য, ভাজ, -ভাজক, -ভাজ্য, ভাজন। 

ভগ্ব =ভাঙ্গ।: -ভঙ্গ, ভঙ্গি, ভঞ্জক, ভঞ্জন, ভঙ্গুর, -ভগু। 

ভা=দীপ্তি পাওয়া : -ভা, ভানু, ভাতি, -ভাত, -ভাস, ভাসা, ভাস্বর, ভাঙ্কর। 

ভাষ্কথ৷ কহা : ভাষ, ভাষা, ভাষক, ভাষী, ভাষিণী, ভাষণ, ভাষণীয়, ভাষ্য, ভাঘিত, 

ভাঘিতব্য। 

ভামৃ-দীপ্তি পাওয়া : -ভামন, -ভামিত, -ভাস (আভাস)। 

ভিদৃ্ভেদ করা : ভিৎ, ভিদ, ভিদ্য, -তেদ, তেদক, ভেদী, তেদ্য, ভেদন, ভেদনীয়, -ভিনু, 

ভিত্তি, তেতা। 

তীর পাওয়া : তী, ভয়, ভীতি, ভেতব্য, ভীম, ভীরু, -ভীঘপ, (বি)ভীষিকা, তীন্ম 

ভুছৃলবাকা : তু (ভুজঙ্গ), ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ । 

গ করা : -ভুহৃ, ভোজ, ভোজক, ভোজী, ভোজ্য, -ভোগ, ভোগী ভোগিনী, ভোগ্য, 

ভোজন, ভোজনীয়, ভুক্তি, -ভূক্ত, ভোক্তব্য, ভোক্তা ভোজ্লী ভোহ্ু-, বুভুক্ষা, বুডুক্ষু, 

ভোজয়িতব্য, ভোজয়িতা । 

ভূ=হওয়া : -ভু, "ভূ, “ভৰ, ভৰক, ভৰী, ভব্য, ভবন, ভবনীয়, ভুবন, -ভূতি, -ভূত, ভবিতব্য, 

ভৰিত৷ ভৰিত্ৰী ভৰিতৃ-, ভূমা, ভূমি, ভূয়ঃ, ভূয়িষ্ঠ, ভূরি, ভবিষ্ণু, -ভাব, ভাবক, 

ভাবী তাবিনী ভাবি, ভাব্য, -ভাবন, -ভাবনীয়, ভাবুক, ভাবয়িতব্য, ভাবরিত৷ ৷ 

=ভরণ করা, বহন করা : -ভর, ভরণ, ভরণীয়, ভরত, ভারত, ভর্তব্য, ভর্তা ভত্রী তর্তৃ-, 
ভ্রাতা, জুণ, ভার, ভারী, ভারা, -ভূৎ, ভূত, ভূতি, ভৃত্য, -ভৃথ। 

= ঘোর! : ভূমি, ভূঙ্গ, -ভ্রম, ভ্রমী, ভ্রমণ, ভ্রমণীয়, ভ্রান্ত, -ল্রাপ্তি, ভ্রামক। 

, মন্দ, মাদৃ্উললসিত হওয়া, প্রমত্ত হওয়া : -মদ, মদী, মদ্য, মদন, মদিতব্য, অদির, সদিবা, 
মদ্র, মতসর, -মাদ, মাদক, -মাদী -মাদিনী -মাদি, মাদ্য, -মাদন, -মাদনা, মদয়িতা। 
মদয়িত্রী, মাদয়িতা। মাদয়িত্রী, মন্দ, মন্দার, মন্দ্র। 

মনৃল্চিন্তা করা : মনঃ মন, মনীঘা, মনু, -মনন, মত, মতি, মন্তব্য, মন্তা, মন্ত, মন্ত্রী, মন্যু, 

মাতি, -মান, মানক, মানী মানিনী মানি, মান্য, মুনি, মন্য, মীমাংসা, নীমাংস্য। 
মা=পরিমাপ কর : -মান, -মিতি, -মিত, -মাতব্য, -মাতা, মাত্র, মায়া, (চন্্র)-মাঃ, -মেয়, 
মাপক, মাপ্য, মাপন। 

মুচু, মোক্ষ=মোচন কর! : মুক, মুচ, -মোক, মোচ, মোচক, “মোচন, মোচনীয়, মুক্ত, মুভি, 

মোক্তব্য, মোক্ষ, মোক্ষ্য, মোক্ষণ, মোক্ষণীয়, মুমুক্ষু। 
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ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


মুহ-যুগ্ধ হওয়া : -মোহ, মুগ্ধ, -মূচ়, মোহয়িতা, মোহী সোহিনী । 

মৃল্মরা : রা মরক, মরণ, মরু, মর্ত, মত্য, মৃত, মর্তব্য, মৃত্যু, মর্ম, মার, মারক, মারী, মারণ, 
ুম্র্ধ। 

যভৃু-যজনা। করা : যজৃ, -যজ, ইজ্যা, যজন, যজনীয়, যজুঃ, বষ্টব্য, যজ্ঞ, যাগ, যাজ, যাজক, 
যাজী, যাজ্য, যাজন, যাজনীয়, যাজয়িতা, যাজয়িতব্য, যজমান। 

যা-যাওয়া : যান, যাতব্য, যাতা, যাত্র, যাম, যায়ী, যাযাবর, যাপ্য, যাপক, যাপন। 

যুদু-যোগ করা: যুজ, যুগ, “যোগ, যোগ্য, যোগী যোগিনী, যোজক, যোজ্য, যোজন, 
যোজনীয়, -যুক্ত, যুক্তি, যোক্তব্য, যোক্তা, যুগ্ন, যোজয়িতব্য, যোজয়িতা। 

যুধ্‌লযুদ্ধ করা : -যুধ, যুধ, যোধ্য, যোধন, যোদ্ধা, যোদ্বী, যোদ্ধ, যুযুৎসু। 

র্‌, রপ্ব =রঞ্জিত হওয়। : রঙ্গ, রপ্রক, রজক, রঞ্জন, রঞ্জনীয়, রজনী, রজঃ, রজত, রক্ত, রাগ, 
-রাগী -রাগিণী। 

রযুপ্রীত হওয়া বা প্রীত করা : রম, রমণ, রসণীয়, রম্য, -রত, -রতি, রস্তব্য, রাম, রাম, 
রিরংসা। 

রাভৃ-রাজার মত হওয়া, শোভা পাওয়া : রাজ, -রাট্‌, রাজা, -রাজ, রাজী, রা । 

রিচ্‌-পরিত্যাগ করা : রেচ, -রেচক, রেচ্য, -রেচন, রেচনীয়, রিকৃথ। 

রুচুস্দীপ্তি পাওয়া, ভাল লাগা : রুচি, রুচির, রুচ, রুচক, রোচ, রোচক, রোচনা, রুব্ম 
রুক্মিণী, রুক্ষ। 

রুহ-্চড়া (আরোহণ করা) : -রোহ, -রোহণ, রূঢ়, রূড়ি, -রোপ, -রোপণ, রোপা, রোপণ, 
রোপণীয়। 

লভূ=লাভ করা : লভ, লত্য, লাভ, লাতী, লব্ধ, -লব্ধি, লন্ধব্য, লন্ত, লিপ্সা, বিপ্সু। 

লিহ-চাটা : লিহ, লেহ, লেহক, লেহ্য, লীঢ়, লেহন, লেলিহান। 

বচু=বল৷ : বাকৃ, বচঃ, উচ্য, বাক্‌, বাক্য, বাচক, বাচী, বাচ্য, বচন, বাচন, বচনীয়, 
উক্ত, উক্তি, বক্তব্য, বক্ত, বক্তা বক্জী বৃ, উক্থ, বাগ্রী, বিবক্ষা, বাচয়িতা | 

বদ _্বলা: “বদ, -বদ্য, উদ্য, -উদিত (অনুদিত), -বাদ, বাদক, -বাদী বাদিনী, বাদ্য, বাঁদন, 
বাদনীয়, বাদিতব্য। 

বপৃ-্বপন করা : বাপ, বপন, বপনীয়, উপ্ত, বপ্তা। 

বয্‌-বাস করা : -বস, -বাস, বসন, বাসন, বাসী বাসিনী, বাসক, বাসনীয়, বসতি, বস্তু, বাস্ত, 
বাস্তব্য, বস্তব্য, উদ্ধিত, উদিতব্য। 

বহ্‌-বহা : -বহ, -বাহ, বাহ্য, -বাহন, বহন, বহনীয়, বাহী বাহিনী বাহি, উঢ়, বোঢ়ব্য, বোঢ়া, 
বহিত্র, বহি, বক্ষঃ। * 

বিচ্‌-বিচার করা : (বি)বেক, (বি)বেচক, (বি)বেচন(), (বি)বিজ। 

বিদ্-জানা : -বিৎ, বিদ, বেদ, -বেদক, বেদী, বেদ্য, -বেদন, বেদনীয়, বিত্তি, বেতা. বেদিতা, 
বেদিতব্য, বিদ্যা, বিদুর, বিদ্বান বিদুধী, বেদয়িতা। 


পরিশিষ্ট (৪)--সংস্কৃত ধাতু ৪১৯ 


বৃ্ঢাকা দেওয়া : -বর, বরক, -বরণ, বরণীয়, উরু, বৃ, -বৃত, -বৃতি, বৃত্র, বর্ণ, বরুণ, বর্ম, 
উর্ণ।, উমি, বরিষ্ঠ, বার, বারক, বৃত, বার্ধ। 

বৃ-ুবরণ করা, ইচ্ছা করা : -বর, বর্ঘ, বরেণ্য, বরিষ্ট। 

বৃৎ্্ফিরা, নিবৃত্ত করা : বৃৎ, -বৃত, -বর্ত, বর্তী, বৃত, -বর্তন, -বর্তনীয়, -বৃতি, বৃত্ত, 
বর্তব্য, বর্থ । 

বৃধবাড়া : বৃদ্ধ, বর্ধক, বর্ধন, বর্ধনীয়, বধিষ্তু, উৰ, বর্ধয়িতা, বধাপন, বর্ধমান। 

শংস্-প্রশংসা করা: (পৃ)শস্য, -শংসা, -শংসন, -শস্তি, "স্ত, -শস্তব্য। 

শক্‌-সমর্থ হওয়া : -শক, শক্য, শক্ত, শক্তি, শক্ত, শচী ; শিক্ষা, শিক্ষক, শিক্ষণ, শিক্ষণীয়, 
শিক্ষু। 

শয়ব=শাস্ত হওয়া : -শম, শাম্য, শমনীয়, শান্ত; শময়িতব্য। 

শম্‌লআদেশ দেওয়া : শাসন, শাসক, শিষ্য, শস্ত, শাস্তি, শান্তা, শাস্্। 

শী-শোওয়া : -শ, -শয়, শয্যা, শায়ী শায়িনী শায়ি, শয়ন, শয়নীয়, -শায়ন, শয়িতব্য। 

শুচ্‌দীপ্তি পাওয়া : শুকৃ, শুচ, শোচ, শোচ্য, -শোক, শোচন, শোচনীয়, শুচি, শুক্তি, শোচিতব্য, 
শুক্র, শুক্ু। 

শ্রি-আশুর় করা : বয়, -বয়ী, “শালা, -শবয়ণীয়, -শ্বিত, শ্বয়িতব্য, শরণ, শ্রেণি, শর্স, শরীর | 

শ্শোনা : রক, শ্ব্য, শ্রবণ, শ্রবণীয়, শবাব্য, শ্রাবণ, শ্ববঃ, শ্রোক, প্রতি, -হন্ত, শ্রোতব্য, 
শ্রোত৷ শ্রোত্রী শ্বোতু, শ্রোত্রিয়, শুশ্বুঘা, শুধঘক, শ্বাবয়িতা, শ্বাবয়িতবা। 

সভ্‌, সঙ্থ-ঝোল৷ : সঙ্য, সঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী সঙ্গিনী সঙ্গি, -সক্ত। 

সদ্=বস। : সদ, সদ্য, সদঃ, সদস্য, সদন, -সনু (নিঘণু, বিষণু), সল্প, সদ, সাদয়িতব্য। 

সহ-্শক্ত হওয়া, সহ্য করা : -সহ, সহসা, সাহস, সহ্য, সহন, সহনীয়, সোচব্য, সহিতব্য। 

সিচ্‌লুসেচন করা, চালা : -সেক (অভিষেক), -সেচন, সেচক, সেচনীয়, -গিজ, সেভব্য 

সীব্‌-সেলাই করা: সীবন, সীবক, সেব, সেবিতব্য, সুত্র । 

স্থ-্প্রবাহিত হওয়া : -সর, -সার, সারক, সরণি, -সরণ, সরণীয়, সর, সরসী, সরি, -ক্ত, 
স্যতি, সর্তব্য, সলিল, সরল। 

স্বজূ--পরিচালনা কর! : সবক, -সর্গ, সর্জ, -সর্জন (বাঙ্গালাতে সুজন), স্থষ্ট, স্থষ্ি, সৃষ্ট, সুষ্টব্য, 
সিস্যক্ষা। 

স্থপৃ-বুকে হাটা : সর্প, অপ, অর্পণ, সপিঃ, সরীস্থপ। 

স্ততৃ, স্তন্ত-তার বহন করা : স্তম্ভ, -্তব্। 

স্ব-স্ব করা : স্তব, স্ততি, স্তত, স্তোতা, স্তবনীয়, স্তাবক, স্তোতব্য, স্তোত্র। 

স্থা=দীড়ানো, থাকা : -স্থ, -স্থান, স্থেয়, -স্থিত, স্থিতি, স্থাতব্য, স্থাতা, স্থাণু, স্থির, স্থাবর, 
তি, -্থাপক, স্থাপন, স্থাপনীয়, স্থাপয়িতা, স্থাপয়িতব্য ৷ 

স্বপৃ-নিদ্রা_ যাওয়া : স্বাপ, স্বপু, সুপ্তি (সুঘুণ্ডি), স্বপ্তব্য। 


০৩ 
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হবৃ-আঘাত করা : -হবৃ, -ু, “য, -হনন, হত্যা, "হত, হস্তব্য, হস্ত হস্তী, জিষাংসা, জিযাংসু, 
"বাত, ঘাতক, যাতী যাতিনী, ঘাতন, যাতুক। 
হ=হোম করা : -হব, হব্য, হবন, হবনীয়, হবিঃ, -হত, তি, হোতব্য, হোতা, হোত্র, 
হোম। 
 ইলহরণ করা : হর, -হার, হারী হারিণী হারি, -হৃত, হর্তব্য, -হর্তা, হারয়িতব্য। 


[0.6] সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী (হিন্দী বা উদ), ফারসী, 
ও আসান্রবী ব্যাকরণের সহিত বাজালা 


[৫.৫১] এতিহাসিক কথ। 
[৫.৫১১] সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী 


সংস্কৃত ভাষ৷ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যের ভাঘা, ভারতের নিজস্ব সভ্যতার বাহন, আধুনিক 
হিন্দু জাতির এবং আংশিক-ভাবে ভারতের বাহিরের বৌদ্ধ-দর্গাবলত্বী জনগণের ধ ও সংস্কৃতির ভাষা 
_এক কথায়, ভারতবর্ঘের বিশিষ্ট এবং স্বকীয় “ জাতীয়” ভাঘা। ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য্যেরা যে 
তাঘা বা উপভাঘায় কথাবার্তা বলিতেন, তাহার মাজিত সাহিত্যিক রূপ আমরা পাই বেদগ্রস্থগুলিতে। 
“ বৈদিক ” ভাষা, অথবা “ বৈদিক সংস্কৃত,” বা “ছান্দস ”, ভারতে আধ্যভাঘার প্রাচীনতম নিদর্শন 
তৎপরে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের অর্থ-সহসক পূর্বে, পঞ্মাব ও গঙ্গা-্যমুনার মধ্যস্থ অন্তর্বেদিতে 


হইতে, প্রায় তাবৎ সংস্কৃত লেখক এই ব্যাকরণ যানিয়া আগিতেছেন। বৈদিক ভাঘা, লৌকিক-সংস্কৃত 
অথবা সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনতর রূপ । বৈদিক ও সংস্কৃত, এই দুইটী ভারতের “' আদি আৰ্য্য ”-যুগের 
ভাষার নিদর্শ ন--এ দুইটাকে:“ আদি ভারতীয়-আর্য্য ” ভাষা বলা যায়। বেদ হইতে আরম্ত করিয়া, 
্ামণ উপনিষদ, সনু মহাভারত রামায়ণ পুরাণ, পতঞ্জলির সহাভাঘ্য, কৌটিলোর অর্থ শান্ত, 
ৰাংগ্যায়নের কামর, পুতি অবলহন করিয়া, পরে অশুযোঘ, ভাস, শড্রক, কালিদাস, বাণভষ্ট, বিষুশ্মী, 
পহরাচর্া, রাজশেখর, সোমদেব রীতি নীনা কৰিও অন্য লেখকের হাতে, সংস্কৃত সাহিত্য তিন 
হাজার বৎসরের অধিক কাল বরিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া আসিতেছে । 

লোক-বুখে প্রাচীন ভারতে আর্যয-ভাষার পরিবর্তন ঘটল, ভাষ! নূতন আকার ধারণ করিল। 
এই নুতন আকারের ভাষার নাম "ব্য অবস্থার আ-ামা ” বা “ মধা-া্য ”, অথবা “ প্রাকৃত ”। 
শ্রদেশ ভেদে প্রাকৃতের ভিনু-ভিনু রূপ দেখা যায়। কতকগুলি প্রাকৃত আবার সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে 


পরিশিষ্ট (৫)-- ব্যাকরণের তুলনা ৪২১ 


থাকে ; তন্মধ্যে একনি প্রাকৃত হইতেছে “ পালি “| এই পাল্লি-ভাষা, মথুরা উজ্জয়িনী অঞ্চলের 
লোক-ভাষার একটী সাহিত্যিক রূপ-বুদ্ধদেব মগধের ও কাশী অঞ্চলের যে প্রাকৃত বলিতেন, তাহা 
হইতে ইহা পৃথক । বুদ্ধদেবের উপদেশ অবলম্বন করিয়া পালি-ভাঘায় একটী বড় সাহিত্য গড়িয়া 
উঠিল। বাঙ্গালা দেশের চট্টলে, সিংহলে, বন্দে, কম্বোজে ও থাই-দেশে (শ্যামরাজ্যে) বৌদ্ধগণ এই 
পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। “অধুনা ভারতবর্ষে পালির পুনঃগ্রচার আরম্ভ হইয়াছে। 

অবিরত পরিবর্তনের ফলে, খ্বীষ্টীয়.৬০০-র পরে গ্রাকৃতগুলি যে অবস্থায় আসিয়া পহু ছিল, 
তাহাকে “ অপত্রংশ ” বলে। খ্বীষ্টায় ১০০০-এর দিকে, এখন হইতে ৯০০ বা ১,০০০ বদর পুর্বে, 
বিভিনুপ্রার্দেশিক অপনংশের বিকারে, আধুনিক “ ভাষা "-গুলির উৎপত্তি হইল_হিদুস্থানী (হিন্দী ও 
উদ), বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের “আধুনিক আৰ্য্য” 
বা “ নবীন ভারতীয়-আধ্য” ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটল। 

সংস্কৃত, পালি, বাঙ্গালা, হিনুস্থানী-এগুলি একই ভাষা-গোষ্ঠীর রা পরিবারের অন্তর্তু্ত_ 
ভারতের একই আর্য্য-ভাষার প্রাচীন বা আদি রূপ হইতেছে বৈদিক সংস্কৃত, মধ্য রূপ প্রাকৃত ও পালি, 
এবং আধুনিক, নবীন বা নব্য রূপ বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী পৃভৃতি পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক যোগ-সূত্র 
থাকা সত্তেও, বাঙ্গালা হিনুসথনী প্রভৃতি আধুনিক ভাঘাগুলিতে সংস্কৃত ও পালি যুগের আর্য্য-ভাষার 
অনেক জিনিস লোপ পাইয়াছে, অনেক নূতন রীতি আসিয়াছে, অনাধ্য ও বিদেশী ভাষা হইতে অনেক 
নূতন শব্দ ও ধারা গৃহীত হইয়াছে। মোটের উপরে, ব্যাকরণে- উচ্চারণে, শব্দু- ও ধাতু-রূপে, 
ও বাক্য-রীতিতে_এবং শব্দ-সন্তারে, প্রাচীন যুগের আর্য্য-ভাষা বৈদিক সংস্কৃতের তুলনায়, বাঙ্গালা 
হিনুস্থানী প্রভৃতি আধুনিক ভাঘা একেবারে নুতন বস্তু হইয়া দাড়াইয়াছে। 

খীষ্টায় ৯০০ হইতে ১২০০-র মধ্যে রচিত, “ চর্ধ্যাপদ ” নামে পরিচিত, কতকগুলি বৌদ্ধ 
সহজিয়া মতের গানে আমরা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাই। তৎপূর্বে বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব 
ছিল না; উত্তর-বিহারের মৈথিলী, দক্ষিণ-বিহারের মগহী, পশ্চিম-বিহারের ভোজপুরিয়া, উড়িষ্যার 
উড়িয়া ও আমামের আসামী প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্‌ বাঙ্গালা ভাষ! তখন নিজ রূপ গ্রহণ করে নাই 
_* মাগধী অপৰংশ ৮ যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে এমন একটা প্রাকৃত-ভাঘার মধ্যে, ও ভাঘা- 
গুলির সঙ্গে, বাঙ্গালা ভাষাও নিহিত ছিল ; খ্ৰীষ্টীয় ৭০০1৮০০-র দিকে মাগধী অপভ্রংশ পূর্ব-ভারতে 
প্রচলিত ছিল--এই ভাষা ছিল বাঙ্গালা আসামী উড়িয়া, মৈথিলী সগহী এবং ভোজপুরিয়ার মাতৃত্বানীয। 

হিন্দুস্থানীর (হিন্দী-উর্দুর) উত্তবও এ সময়ে হয়__সধ্য-দেশ অর্থাৎ পশ্চিম-সংযুক্তপ্রদেশ এবং পূর্ব- 
পঞ্জাবে প্রচলিত “শৌরসেনী অপন্রংশ ৮ হইতে ; হিনুস্থানীর উপরে আবার পাঞ্জাবী ভাষার গ্রভাবও 
যথেষ্ট পড়িয়াছিল। পঞ্জাবের ও দিল্লী অঞ্চলের ভাঘা লইয়া, দিল্লীর মুসলমান সমাট্দের আমলে, 
দিলী-শহরে হিন্দুস্থানী ভাষার স্থষ্টি হইতে থাকে। সমগ্র উত্তর-ভারতে এই হিন্দুস্থানী ভাষার প্রসার 
হয়; ইহার ফলে,, পাঞ্জাবী (পঞ্জাব), বুজভাষা (মধুর), অরধী (অবোধ্যা), ভোজপুরিয়া (কাশী) 
প্রভৃতি বিবিধ প্রান্তিক কথ্য ভাষা, যেগুলি সাহিত্যেও ব্যবহূত হইত, মেগুনির প্রতিও সঞ্চিত 
হইতে থাঁকে। উত্তর-ভারত হইতে পাঠান ও মোগল যুগে যে-াকল মুসলমান ও হিন্দু দক্ষিণ-তারতে 


৪২২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


যুদ্ধাদি উপলক্ষ্যে গিয়াছিল, তাহারা দক্ষিণেও এই হিন্দুস্থানী ভাষাকে স্থাপিত করে। খীষ্টায় ঘোড়শ 
শতকে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে, ভারতীয় মুসলমানদের হাতে, হিন্দুস্থানী ভাঘাতে ফারসী সাহিত্যের 
অনুকরণে সাহিত্য-রচনা হইতে থাকে ; ও সময়ে আরবী বা ফারসী বর্ণ মালায় মুসলমান লেখকেরা 
হিন্দুস্থানী ভাঘা প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন। খ্ৰীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ফারসী অক্ষরে লেখা ও ফারসী 
শব্দ-বছুল মুসলমানী হিন্দী ও হিন্দস্থানী, “উর্দু” নামে দীড়াইয়া যায়। উত্তর-ভারতের হিন্দুরা 
দেবনাগরী লিপিতে বৃজভাষা অবধী প্রভৃতি ভাষা লিখিত, তাহারাও দেবনাগরী লিপিতে হিনুস্থানী 
লিখিতে আরম্ভ করিল। ফলে, এক-ই হিনুস্থানী ভাষার দুইটী রূপ দীড়াইয়া গেল- মুসলমানী রূপ 
“উৰ্দু,” এবং হিন্দু রূপ “হিন্দী” । ক্রমে-ক্রমে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে, বাঙ্গালাপ্রদেশকে, 
এবং আসাম, উড়িঘ্যা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, সি্ু-প্রদেশকে, বাদ দিয়া, সমগ্র হিন্দুস্থান বা উত্তর- 
ভারতের মুসলমানদের মধ্যে, এবং কোনও-কোনও স্থানে হিন্দুদের মধ্যেও, “উর্দূ ” সাহিত্যের তাঘা- 
রূপে গৃহীত হইল। উদ অবিসংবাদিত-ভাবে উত্তর-ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির 
ভামা হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজেও উর্দুর কিছু প্রতিঠা হইয়াছে। 
হিন্দুস্থানী ভাষা, যাহা হিন্দী আর উর্দুর সাধারণ রূপ, উত্তর-ভারতের লোকে সর্বত্রই. বুঝিতে ও কতক- 
কতক বলিতে পারে, এবং দক্ষিণ-তারতেও ইহার প্রসার ঘটিয়াছে ও ঘটতেছে ; এই জন্য অনেকে 
হিন্দুস্থানী ভাষাকে সমগ্র ভারতের “ রাষ্ট্রভাষা ” বলিয়া স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে সংখ্যায় 
হিন্দুরা বেশী বলিয়া, হিন্দুদের হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ দেবনাগরীতে লেখা সংস্কৃত-শব্দ-বহুল হিন্দী-ভাঘা) 
আজকাল বেশী গ্রচার লাভ করিতেছে। 


[৫.৫১২] ফারসী 


প্রাচীন কালে পারস্যদেশে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা আমাদের বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা- 
স্থানীয় । প্রাচীন পারস্যের ভাষা দুই মুতিতে মিলে : (ক) প্রাচীন পারস্যের ধর্মগ্রস্থ “ অরেস্তা'-তে, 
এবং (খ) প্রাচীন পারস্যের কতকগুলি শিলালিপিতে ও অন্য লেখে। শিলালিপিতে প্রাপ্ত প্রাচীন- 
পারসীক তাঘা এবং অবস্তা ভাষা, উভয়েরই সঙ্গে সংস্থৃতের (বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃতের) খুবই মিল 
আছে। পূর্ব ৫০০-র দিকে ও উহার দুই শত বৎসর পরে পর্যন্ত, প্রাচীন-পারসীক শিলালেখের 
সময় ; অবেস্তার “গাথা * নামে প্রাচীন অংশগুলি, পারস্যের থা Zarathushtra জুরথু-শত্র 
(সংস্কৃত “অনু !) কর্তৃক লিখিত, সেগুলির সময় আনুমানিক ৬০০ খরীট-পূর্ব। 

“ প্রাচীন-পারসীক ”» পরিবতিত হইয়া “ ষধ্য-পারসীক ৮-এ ‘রূপান্তরিত হইল; মধ্য- 
পারসীকের একটা নাম “পহরী ৮ । (যেমন ভারতে সংস্কৃতের পরে প্রাকৃত।) পহ্লৱীতে অবেস্তার 
অনুবাদ হয়, এবং অন্য সাহিত্যও রচিত হয়। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য-ভাগে, মুসলমান-ধর্মাবলস্বী 
আরবের! পারয্য-দেশ জয় করে ; তখন হইতে আরবদের চেষ্টায় পারস্যের লোকেরা আস্তে-আন্তে 
মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে, এবং পারস্যের ভাষায় আরবী তাঘার প্রভাবও আসিয়া পড়ে। 


পরিশিষ্ট (৫)__ব্যাকরণের তুলনা ৪২৩ 


পারসীকেরা তাহাদের প্রাচীন লিপি বর্জন করিয়া, আরবী লিপি গ্রহণ করিল, ভাষায় বিস্তর আরবী 
শব্দও গ্রহণ করিল। পারয্য-ভাষা নূতন এক পর্যায়ে পড়িল__এই “ নবীন-পারসীক ”" বা৷ “ ইসীয় 
পারসীক »-এর পত্তন হইল খ্রী্টীয় পৃথম সহসুকের শেষের কয় শতকে । এই নবীন-পারসীক বা 
ইয়ামীয় পারসীকের অন্য নাম “ ফারসী '' ভাষা অথবা “ ঈরানী"” ভাষা | এই ভাষাতে ধীরে- 
ধীরে একটা খুব বড়-দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। 

খীষ্টীায় ১০০০-এর দিকে মধ্য-এশিয় হইতে আগত ও আফগানিস্থানে উপনিবিষ্ট 
তুকাঁ-জাতীয় লোকেরা তারতবর্ধ আক্রমণ করিতে থাকে । বষ্য় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম অর্ধে ই 
প্রায় সমগ্ উত্তর-ভারত তুকীদের করায়ত্ত হইয়া যায়। এই তু্কীরা ছিল ধর্মে মুসলমান, তাহার! 
ধর্মানুষ্ঠানে আরবী মন্ত্র পড়িত; ঘরে ইহারা বলিত তুকীঁ ভাষ৷ ; কিন্তু রাজকার্য্যের ভাষ 
ও সাহিত্যের ভাঘা-হিসাবে, ইহাদের স্সত্য ঈরানী প্রজাদের 'ভাঘা ফারসী-ভাষাই ইহারা ভারতে 
ব্যবহার করিত। তৃকীদের ভারতে আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে ফারসী-ভীঘাও ভারতে আনীত হয়, ও 
ভারতের সুসলমান তুর্কী রাজ্যের রাজকীয় ভাষা-রূপে, ফারসী প্রতিটিত হয়। প্রথমটায় হিন্দী ও 
অন্য দেশ-ভাষা্ন সরকারী হিসাব-পত্র রাখা হইত; পরে সম্রাট আকবরের সময় হইতে, এই 
কার্ধেয কেবল ফারসী-ই ব্যবহৃত হইতে থাকে । যে-সকন উচ্চশ্বেণীর ভারতীয় হিন্দু মুসলমান-ধর্মে 


দীক্ষিত হইতে লাগিলেন তাঁহারা, এবং হিন্দু রাজকর্মচারীরা, ও হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে অনেকে, 
সভ্যতা ও পারস্য হইতে আনীত পারস্যের 


মুসলমান ও হিন্দু লেখক ফারসী ভাষায় ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতি নিখিয়াছেন। পারস্যের সূফী 
মতবাদ, হিন্দু বেদাস্ত-দর্শ নের অনুরূপ চিন্তা-মার্গ ; এই সুফী দর্শ ন-দ্বারা অনুপ্রাণিত ফারসী ভাঘায় 
নিবদ্ধ কবিতা সমগ্র মানবজাতির একটা বড় সম্পদৃ। 

ফারসী, আমাদের সংস্কৃত পালি বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী প্রতৃতিরই মত আধধ্য-ভাঘা ; পারস্য-দেশের 
এখনকার নাম “ ঈরান ' শব্দের অর্থ * আর্যদের (দেশ)_-আধুনিক ফারসী * ঈরান < সধ্য-পারসীক 
“এরাব্‌ * < প্রাচীন-পারপীক “ অইয়ীনায় সংস্কৃত “ আৰ্ধ্যাণায্‌ '। কেবল আধুনিক ফারসীর বর্ণ মালা 
আরবী হইতে লওয়া, এবং আধুনিক ফারমীতে অনেক আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ফারসীর 


ব্যাকরণ অতি সরল ; বহু বিষয়ে এই ভাষার ব্যাকরণের রূপগুলি সংস্কৃতকেই স্মুরণ করাইয়া দেয়। 


[৫৫১৩] ইংরেজী 


এক্ষণে ভীরতবর্ধের রাজভাঘা-, এবং ভারতের বিভিনু প্রদেশের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে 


একতা-বিধায়িনী তাঘা-ূপে ইংরেজী তাঘা প্রতিষ্ঠিত। ইংলাণ্ডে ইংরেজ জাতির মধ্যে এই ভাঘার 
উত্তৰ হয়। মুলে ইহা আমাদের সংস্কৃত ও ফারসীর সহিত সম্পৃক্ত, Indo-European 


ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
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পরিশিষ্ট (৫)-_ব্যাকরণের তুলনা ৪২৫ 


ইন্দো_ইউরোপীয় অথবা জারধ্য-বংশের ভাষা | ইংরেজীর প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খরীষ্টায় সপ্তম 
ও অষ্টয শতকের কতকগুলি লেখাতে। এ সময়ে ইংরেজীর যে অবস্থা, তাহাকে 010 English 
বা “প্রাচীন ইংরেজী” বলা হয়। “ প্রাচীন ইংরেজী -র আর একটা নান Angl০-Saxon, 
তখন হইতেই ইংরেজীতে একটী উঁচু-দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতোঁছল। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রান্স 
হইতে আগত ফরাসী-ভাষী নরমান-জাতি ইংলাগ জয় করে। তখন হইতে ফরাগী-ভাষার প্রভাব 
ইংরেজীর উপরে খুব বেশী করিয়া পড়িতে থাকে । ইউরোপের প্রাচীন সুসত্য গ্রীক ও রোমান জাতি- 
দ্বয়ের ভাষা গ্রীক ও লাতীন ইউরোপে এখন আমাদের দেশে সংস্থৃতের মত পঠিত হয়, এবং বাঙ্গালার 
উপরে যেমন সংস্কৃতের প্রভাব পড়িয়াছে, সেইরূপ ইংরেজীর উপরে লাতীন ও গীকের প্রভাব বিশেষ- 
রূপে পড়িয়াছে। ব্যবসায়-, উপনিবেশ-, এবং রাজ্য-ৰিস্তার-উপলক্ষ্যে, খীষ্টীয় ঘোড়শ শতক হইতে 
আরন্ত করিয়া চারি শত বৎসর ধরিয়া, ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, ইংরেজদের 
সজে-সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও নানাদেশে নীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে পৃথিবীর ঘহ অংশে এখন কেবল 
ইংরেজী ভাঘা-ই ব্যবহৃত হইতেছে (যেমন আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্টু, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, 
অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিলাও)। আন্তর্জাতিক ভাঘা-হিসাবে ইংরেজীর প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর তাবৎ ভাষার 
মধ্যে পৃথম। ইংরেজীর প্রতীবে পড়িয়া নানা দিক্‌ দিয়া ভারতব্যরধের ভাঘাওুনিরও বিশেষ পরিবর্তন 

ঘটিতেছে। 


[৫.৫১৪] আরবী 2 


এই ভাঘার সহিত আমাদের সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী ফারসী ইংরেজী প্রভৃতি আর্যয-ভামার 
কোনও সম্্ধ নাই__ইহা পৃথক্‌ একটা ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গ ত। ইহার ব্যাকরণ-গত রীতি ও ইহার 
মৌলিক শব্দাবলী একেবারে আলাহিদা | আরবী ভাষ মুলতঃ উত্তর-ও মধ্য-আরবদেশের অধিবাসীদের 
ভাষা ছিল-_দক্ষিণ-আরবের লোকেরা আরবীর-ই ভগিনী-স্থানীয় “হিনুয়ারী” বা “সাবী” 
নামক অন্য এক প্রকার ভাষা বলিত। মুসলমান-ধর্নের প্রতিষ্ঠাতা নবী মোহম্মদের মাতৃভাষা ছিল 
আরবী । মুসলমান ধর্মের প্রধান শান্-গ্স্থ “কোরান এই ভাষায় রচিত! মোহম্মদের পূর্বে 
আরবদের মধ্যে অতি মনোহর এক. কাব্য-সাহিত্য বিদ্যমান ছিল, প্রাচীন পরাকুমনান যুগের এই 
কাব্য-সাহিত্যের বহু নিদর্শন এখনও রক্ষিত আছে। এই-সব কাব্যে, এবং কোরানে, আরবী ভাষার 
প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই (ব্য ঘষ্ঠ ও সপ্তম শতক), আর পাই দুই-চারিটি দু পিলাবেখে 
(খীষ্টায় পঞ্চম শতক)। আরব দিগজয় ও মুসলমান-ধর্মের প্রসারের সঙ্গে-সগে কোরানের ভাষ! 
বলিয়া, আরবীর চর্চা সিরিয়া ও ইরানের নব-দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিস্তৃত হইল। আরবী 
ভাষায় প্রথমটায়পূর্বোল্লিখিত কাব্য-সাহিত্য এবং কোরান-গ্স্থ ভিনু আর কোনও সাহিত্য ছিল না, 
কোনও জ্ঞান-বিজ্ঞানও ছিল না। ৭৫০ খীষ্টাব্দের দিকে বগৃদাদ শহরে আব্বাম-বশীয় খলীফা বা 
সাগরের রাজত্বের পত্তনের কাল হইতে, ঈরানী, ইরাকী, সিরীয় ও অন্য জাতীয় ঝুমা পণ্ডিত ও 
সাহিত্যিক-গণের সহযোগিতায়, আরবী ভাষাতে ক্রমে একটা খুব বড়-দরের সাহিত্য গড়িয়া উঠিন ; 


৪২৬ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহিত্য-গঠন-কার্য্যে খীটা আরবদের হাত খুব কম ছিল। আরবী ভাষা ক্রমে এক 
দিকে পশ্চিমে স্পেন ও মগৃরেব (মরক্কো) এবং অন্য দিকে মধ্য-এশিয়া এবং ভারতবর্ধ পর্যন্ত বিরাট্‌ 
ভূখণ্ডে সমগ্র উত্তর- ও মধ্য-আফ্রিকায়, স্পেনে, এবং পশ্চিম-এশিয়ায়__প্রাচীন- ও মধ্য-যুগের 
জ্ঞানের অদ্বিতীয় ভাণ্ডার হইয়া দীড়াইল। 

যুসলমান-ধর্নের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে, ভারতেও আরবী ভাঘার আগমন হইল। সমগ্র মুসলমান 
জগতে আরবী বচন বা মন্ত্র পাঠ করিয়া বিধি-মত উপাসনা সম্পাদিত হয় বলিয়া, এবং আরবী কোরান- 
গ্রন্থের ভাষা বলিয়া, ফুসলমান-মাত্রই আরবীকে পবিত্র ভাঘা বলিয়া মনে করেন, ও সাধ্যমত ইহার 
চর্চায় প্রয়াসী হন। 

আরবী যে-য়ে দেশের জন-সাধারণের মাতৃ-ভাঘা (যেমন আরব-দেশে হাড্রামৌৎ, মন্‌, হেজান্জু , 
নজদ, ইরাক, শাম বা সিরিয়া, পালেস্তীন, মিসর ও সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা), সেই-সেই দেশে আরবী 
লোক-মুখে বিশেষ পরিবতিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন আরবী ভাঘা কোরানে ও প্রাচীন সাহিত্যেই 
নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ধে যে আরবীর চর্চা হয়, তাহা প্রাচীন আরবী । ধর্মের ভাঘা ও 
মুসলমান জগতের সংস্কৃতির প্রধান বাহন বলিয়া, বঙ্গদেশের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আজকাল 
আরবী পড়িয়া থাকে। এতস্তিনু, বহু আরবী শব্দ, ফারসীর মারফত, বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে । 


[৫.৫১৫] বিভিন্ন বর্ণমাল! 


এখন হইতে দুই হাজার বৎসরেরও আগে যে লিপি প্রাচীন ভারতবর্থে প্রচলিত ছিল, তাহার 
নাম “ব্রাহ্মী লিপি” । মহারাজ অশোকের অনুশাসনে (খীষ্ট-পূৰ ২৫০, আনুমানিক) এ লিপি 
পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাঘাই ইহাতে লিখিত হইত। অশোক এবং 
মৌধ্যবংশীয় রাজাদের আগেকার কালের এমন আর কোনও লেখা পাওয়া যায় না, যাহার পাঠোদ্ধার 
করিতে আমর সমর্থ হইয়াছি। খুব সম্ভব এই ব্রাঙ্মী লিপি-ই হইতেছে ভারতের আর্য্য-ভাষ! সংস্কৃত 
প্রভৃতির আদি বা প্রাচীনতম লিপি। 

বাঙ্গী লিপির উৎপত্তি ঠিক-মত জানা যায় নাই। এতাবৎ অনেক পণ্ডিত বিশ্বাস করিতেন, 
ইহা প্রাচীন ফিনীশিয়ার লিপি হইতে উদ্ভূত। এখন কেহ-কেহ মনে করেন, সিদ্ধুদেশে ও দক্ষিণ- 
পঞ্জাবে মোহন-জো-দড়ো ও হড়গ্লায প্রাচীন ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা হইতে ব্রাম্মী লিপি উদ্ভূত হইয়াছে। 

রানী লিপি সরল, বর্ণের মাথার মাত্রা-রেখা নাই ; ব্যঞ্জন-বর্ণের গায়ে “1, টিশী, ., . 
প্রভৃতির অনুরূপ ম্বর-চিহ্ন লাগানো হইত। কতকগুলি ব্বান্মী বর্ণ এই প্রকারের :__ 

১৯অ, ॥.=ই, ৮-উ, <=এ; +-ক, ণ-খ, A=গ; এ-চ,৪জ, 1১-ঝ, 
h=ঞ; (=ট,0=5, লশড, £=ণ; A=ত, 9-থ, ৯সদ, D=ধ, 1=ন; ৬=প, 
0ব লভ, লম ; সর, } ।=র, $=ব; ৫৬ =স; ইত্যাদি। 


পরিশিষ্ট (৫)-___বিভিনু বর্ণ মালা ৪২৭ 


বালী লিপির ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে, পরবর্তী যুগে, ভারতের বিভিনু অংশে নানা প্রাদেশিক 
লিপির উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক ভারতীয় লিপি--যথা, দেব-নাগরী ও তাহার বিকারে কায়খী ও গুজরাটী, 
নেওয়ারী,.বাঙ্গালা, মৈথিলী, উড়িয়া, শারদা, গুরুমুখী, লাগা, মোড়ী, তেনুগু-কানাড়ী, গ্রন্থ, তমিবৃ, 
মালয়ালম়, সিংহলী, এগুলি--এবং ভারতের বাহিরের প্রাচীন ষধ্য-এশিয়ার কতকগুলি ভাষার লিপি__ 
ভোট বা তিববতী, মোহ ও বৰ্মী, কথ্বোজীয় ও শ্যামী, যৰদ্বীপীয় পৃভূতি কতকগুলি লিপি_এ সমস্ত 
বাঙ্দী লিপির বিকারের ফল। প্রাচীন যুগের অক্ষর যেমন যেমন বদলাইয়। আমিতেছিল, সংস্কৃত 
প্রাকৃত ও আধুনিক ভাঘাুলিও তেমন তেমন  পরিবতিত বা পরিবর্তনশীল অক্ষর বা লিপিতে লিবিত 
হইয়া আসিতেছিল। 

নাগরী বা দেব-নাগরী লিপিতে আজকাল সংস্কৃত বই ছাপা হয়, সেই জন্য অনেকে মনে করেন 
যে, দেব-নাগরীই হইতেছে সংস্কৃতের স্বকীয় লিপি, এবং যেমন সংস্কৃত ভাঘা হইতে বাঙ্গালা ভাঘার 
উত্তব, তেমনি দেব-নাগরী লিপি হইতে বাঙ্গালা লিপিরও উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা 
ঠিক নহে। দেব-নাগরী ও বাঙ্গাল৷ পরস্পর ভগিনী-স্থানীয়_উভয়-ই ব্রান্নী হইতে স্বাধীন ভাবে 
উদ্ভূত। দেব-নাগরীর আদি-স্থান হইতেছে গুজরাট, রাজপুতানা ও পশ্চিম-হিনদস্থান | পূর্বে ভারত- 
রথের বিভিনু প্রদেশে তত ্থানী়লিপি-ই সংস্ৃত লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত সমগ্র ভারত ছুড়িয 
দেব-নাগরীর প্রচলন একেবারেই ছিল না । ইংরেজ আমলে বিভিনু বিশৃবিদ্যালয়ের চেষ্টায় সংস্কৃতের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক নিখিল-ভারতীয় সার্বজনীন লিপি-হিসাবে দেব-নাগরীকে প্রতিষ্ঠিত কর! হইয়াছে 
এইরূপে বিগত ৮০1৯০ বৎসরের ভিতর ভারতের বিভিনু প্রদেশের মধ্যে, সংস্কৃতের জন্য লিপি-গত 
উক্য আগিয়। গিয়াছে যদিও উড়িয়া, বাঙ্গালা, তেলুণ্ড, গৃষ্থ, মালয়ালয়ু প্রভৃতি বর্ণ মালায় এখনও 
প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত বই মুদ্রিত হইয়া থাকে। 

ব্ৰাহ্মী-লিপির অন্তনিহিত রীতিটী দেব-নাগরী ও বাজালাতে অপরিবতিত রূপে বিদ্যমান আছে 
(পূর্ণ দ্রব্য, পৃষ্ঠা ২৬)। এই বর্ণমালার বর্ণ গুলি সাজাইবার কৌশল হইতেছে অপূর্ব ধ্বনি- 
বিচারের পরিচায়ক । সংস্কৃতের ধ্বনিগুলিকে অবলদ্বন করিয়া এই বর্ণ মাল৷ স্থষ্ট হইয়াছিল । সংস্কৃতের 
কতকগুলি ধ্বনি এখনকার প্রচলিত ভাঘায় লুপ্ত ; আবার বনু স্থলে নূতন ধ্বনির উদ্ভব হইয়াছে 
সুতরাং, প্রাচীন ব্রাক্মীর পরিবতিত রূপ বাঙ্গালা ও দেব-নাগরী বর্ণ মালা দুইটীতে, এখন বাঙ্গালা ও 
হিন্দীর সমস্ত ধ্বনির যথাযথ প্রতীক বা পরিচায়ক অক্ষর নাই-_বিভিনু নুতন উপায়ে এই সব অভিনব 
ধ্বনিকে লিখিতে হয় যেমন বাঙগালায় বাঁকা “ এ ”-ধবনি « ত্যা, ঢা, এ” প্রতৃতিষ্থারা লিখিত হয়। 

হিন্দুস্থানী দেব-নাগরীতেই লিখিত হয়__বিশেষ করিয়া হিন্ুস্থানীর হিন্দী রূপ | কিন্ত উত্তর- 
ও দক্ষিণ-ভীরতের মুসলমান লেখকেরা ঘোড়শ ও সপ্তদশ শতক হইতে উৰ্দু বা মুসলমানী হিলুস্থানীকে 
ঈঘৎ-পরিবতিত ফারসী বর্ণ মালাতেই লিখিয়া আসিতেছেন। 

ইংরেজীর বর্ণ মাল৷ লাতীন হইতে ঈষৎ্-পরিবধিত রূপে গৃহীত। প্রাচীন ইংরেজীতে বানান 
অনেকটা তখনকার দিনের উচ্চারণ ধরিয়াই করা হইত, কিন্ত নান কারণে পরবর্তী কালে ইংরেজী 
উচচারণ এবং ইংরেজী বানানের মধ্যে অবত্র সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। 
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কণী বর্ণ জাক ধরণী ভাবক গূীর ₹গোছে :-ব্ারীকে পট অথচ জা আয, 
উবার নার ভাাানি গবাদি ধা বরন ক্ষৰ, জাগার কারা নারী আগর বর্ণ ধালাধ ভুড়ি 
ren tery 

পিয়ন কব লাঞ্চ, ছু বিজ কর্ণ গাদ৷ হে গা; একা এর কিঃ বর্ণ জাপ। পাও 
কিৰীশী, বর্ণ খালাও রী) আশকত কাবনিক জপ রা আ্বাৱৰী নিলি জাবির ধা গাছে 
কিক হক । দরগা আসমা রবী কিছুই শা- কাক নর পাঠাব বৰ্ণ ধাগাতড জিন এষা 
কাজে ও গাছ রে উকি বিবার গীতি চিন । আগার খর্ব জাগা বৈন্দিই)- ইত কও ক 
সকার আয়া তরী; বণ কৰি নাহ বারারএগালিগ লিখেশক, নাশের জাল) পথক অক্ষৰ খাছ 
বজরার করকরনি রনির আছে, এরি টিকলি কানের জার) বা কনার ছয় ক) বার 
সপটে ক লীয়ে রাদ। 


[৫.৫২] দাড় ও নাজাল। 


কারা জাগার যে বণ জানা হাব রব, রাম) পাবে দাতের জনা তৈরী ॥াপাছিদ। 
বারা ভাগকে ধাতৃতোদ কণ্ছক তানি গাহি মোগ লাইনে, শেনৰ জন) খেলখ কর্ণ আছে বে ওকে 
কষণজারা। রাইটার বাগ (লা হয় ভাই; হর” রা, এ ৮; ১ এ; ও, দ”। আনার 
কারার রাহে দুদ উনার আমির দিযানে-দোর "ও, ত.” লড়তে ছিল p+, beh, 
কিছ নাপাক |. সানীর উাগণ খনির বিয়া না নার উয়ারণ ছিল " উদ” 
কারার ছার "যত"; কবও এই তরী “২” (-১)৩ "২" (=) tte freee 
কালি দায় লাগুক বালা আবচ-কাশে উকি ধ ; হা.” কল নান্াতে কথ, 
খালার ঝা । রানে কক, বারালার বাগ; হাসানকে দত, বাকালার ক (বা); জনকে 
গাৱালার ব্য ; জনকের, ভালা লব ” ইরাকি । ারালনার ” বক? "খান লাম; 
গা উর? আানিরঃ দিঃার-সপরনরা » ও” নক ফি ইদাক্ষে বিবিধ থাকি 
গার বার যাগ বকা "রাড ৰ ও ₹ ”-এর গড়ৰ উ্ারণ আলির? বিবায্ে। 
পাড়বে বিড কাঃললাকির পরিকাৰ (রা ক গৈখ্য) লিলি দিম; হারলে দা বিলি বা 

(রাজ বর রালার উস্কে ২২৩৯ লা রীনা) 

নি 


উর গন জালা ক ও ক. লাড়ৃতে পাড়ি বুাারি, দেবতা কা খালদাদ 
পুলকিত ধ। জাঙালারেন বাত অয, রানে সামাদ দীতি পৃথক, এক! ওাঙালাৰ উর শোক 
সা গাও বুলে কও রও জা (জার, » যে + কাছ ».উাাণ (ছার); - পর 
কন *স্খারুএযা))। বুৰ” ৰ” ও "ও "কৰ উর চারার কঃ বাকা বরা গাজার 
শা আজাদার বড বিরান ও বক বিধানের লাটি খারা । কিন্ত খালার করনি উর গলিত 


কী 


পৰিশিষ্ট (৩) তত ও থাকা tw 
কং প্ৰাক, প্রান্বিলিদিকধি, রিকি. ৬ পাতি, কনি, ॥-কদক। রান পা. 


at । 

কাকা খালা খা পাশার ইজ রীতি ও কান হার বৃাক। লাকা প্দান্দনা ক গাককানানক 
আগ) শানে পুর্ণ পুলা পাকে । দানি পানর ক লা সারের কর ছিল; নারী ৭ 
গাবৰ পান্ছে হাতি গীত সাতার লার। 


লঞ্চত্প - 


সামুতে ভাজালায “' টা টা (8), ট%, পদ বাগ গাহি, গাছ লারা” পুৱতি " নাগাদ 
বিপাক - (Arild) eft 

শুতে কিন্ত পির পুলি, রীতির ও খানিক ৷ ধলাককবে পৃ ননদ কা 
বিশ্যস্ছা লিক বিদী ৪, আর্থ প্যানে (ৰণ ৷, খাটি টানি বারেক তি জাানিগা।ল, পৃ এল 
কি গীবত ভারা লিলা কৰি) লার। কালা ধলিধ৷ " নার, নার * রানি, গলা, 
তোৰ : সখ কাস খালিদ রীনিক বাছে । জাক্াপারও ভিলা নিক কৃত ধক তিন লা গাৰি 
এর লিক ভি কিক দৰ জা। ওলী খাকানদাদ ভু বারন ক হবাৰ ভিন্ন লালা জাগা (দল 
7 ক. আরী " ইরানি । বাঙাল জালের, জানের খান আগার, জা rn hire ei 
জা পন্দাকের জলি বালির রাজা হত৷ 

শা প্র খিদা, ৱিকিত কালকে, ছা প্যাপ জাশ গাল উর রিবা রীনা বান. 
আে..- দঃ” পাগ্ছর ধনীর এককানদে » জয়ার,” "গা" পাল্লা “রাড” " লা” 
বন্দে " চারা,” " বল ” লালন * রা». গালাগাংকে ছি এনানী মান য়া, লি, 
নিশা গৰব পাপক উর আৰ৷; ও... লন, রাও (ক ৰ). ডাক (5 
ঝা), জনৰ" উরানি-নারট ব্রার * না” খা “সা” জিযিকি। 

ক জিপ ঝা এপস, গড, বাণ! আলা ডাল গণ । দান গা 
সান জি পদ৷ গরবরালেঃ কিরকি চুক ধৰ; গ--” প্লাগিন , রা লা, 
খাপ পালা. ঈশা, কথাক , সক) - কৃষ্ণন বীঙ্লাকি । একা ক্র, গার 
র্। " পা, পাদ,” উল্রারিয পাকা বার পারা খা ছাল ৫ 


বা গা জরা প্রাণ কঃ গড়াত থাকিস, গা গালালদ একা রা 

জীয়ন.” নাগ, ভগ ১ কলা, জন, বর” লাজ পদ গাজাগাদ রাজা 

EE কাক কাকি পাত ক গা? 
কাল ' জাল: সাগা৷। রাগ 

ES কারা নাকি ₹৭ এগ কাৰ কানি নানী কচ খালার বতা 


৪২৮ ভাগা-গ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


আরবী বর্ণমালা ফারসী ভাঘাতে গৃহীত হইয়াছে ;_-আরবীতে নাই অথচ ফারসীতে আছে, 
কেবল এমন কতকগুলি ধ্বনির জন্য নূতন অক্ষর, ৩৪টি... 
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আরবী বর্ণমালা, মূলে সিরীয় বর্ণ মালা হইতে গৃহীত; এবং এই শিবা সর্প নাল। বায 
ফিনীশীয় বর্ণ মালার অর্বাচীন বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ মাত্র । আরবী লিপি ডাছিন হইতে বামে 
লিখিত হয়। ইহাতে আশ্চ্ানিত হইবার কিছুই লাই--কারণ বহ প্রাচীন বর্ণ মালাতে ডাহিন হইতে 
বামে ও বাম হইতে ডাহিনে লিখিবার রীতি ছিল। আরবী বর্ণ মালার বৈশিষ্্য_ ইহাতে স্বর্ণের 
স্থান অত্যন্ত গৌণ; বর্ণ গুলি সবই ব্যঞ্চন-ধ্বনির নির্দেশক, ্বর-বর্ণের জন্য পুক্‌ অক্ষর নাই 1 
কেবল কতকগুলি দ্বর-চিহ আছে, এই স্বর-চিহ্ষগুলি আমাদের মাত্রা বা ফলার মত ব্যঞ্জন-বর্ণে র। 
উপরে বা নীচে বগে। 


[৫.৫২] সংস্কত ও বাঙ্গাল! 


বাঙ্গালা ভাগাতে যে বর্ণ মাল৷ ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথমে সংস্কৃতের জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল । 
বাঙ্গালা ভাঘাতে সংস্কৃতের কতকগুলি ধ্বনি লোপ পাইলেও, সেগুলির জন্য যে-সব বর্ণ আছে সেগুলিকে 
বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই; যেমন“ থা, খু, ৯; এ, প; ঘ, স”। আবার 
অনেক অক্ষরের নুতন উচচারণ আসিয়া গিয়াছে_যেমন “ফ, ত,” সংস্কৃতে ছিল p+h, 041, 
কিন্ত বাঙ্গালাতে £, ঘ-জাতীয় উচচারণ আগিয়া গিয়াছে। অন্তঃস্থ র-এর উচচারণ ছিল “ উজ 
অন্তঃস্থ য-এর “ইঅ”); এখন এই দূইটী “ব” (=) ও “য” (=) হইয়া গিয়াছে। 
কতকগুলি সংস্কৃত সংযুক্ত-বৰ্ণ বাঙ্গালায় অন্য-রূপে উচচারিত হয়; যথা“ ক্ষ=সংস্কৃতে ক্ষ, 
'বাঙ্গালায় খ্য ; জ-্৮সংস্কৃতে জঞ, বাঙ্গালায় গণ ; হা=সংস্কৃতে হয়, বাঙ্গালায় ঘা (ঝা); মন=যংস্কৃতে 
হুম, বাালার মৃহ ; হন সৃংস্কৃতে হু, বাঙলার দৃহ”; ইত্যাদি। বাঙগালার “ বাকা এ” সংস্কৃতে লাই ; 
বাঙ্গালাতে ৫-এর উচ্চারণ আসিয়া গিয়াছে__আমরা “ জ ” অক্ষর দিয়াই উহাকে নিথিয়া থাকি। : 
পূর্ববঙ্গের ভাঘাতে আবার চ-বর্গের এবং “ ঘ ঝ ঢ ধ ত হ"-এর নতন উচচারণ আসিয়া গিয়াছে। 

সংস্কৃতে বিভিনু স্বরংবনির পরিমাণ (হ'্বতা বা দৈর্ঘ্য) নির্দিষ্ট ছিল ; বাঙ্গালাতে সেরূপ নির্দিষ্ট নাই 
(বাঙ্গাল বর্ণ মালার উচচারণ-সম্পর্কে ২৭-৫৯ পৃষ্ঠা ড্রষ্টবা।) Ff 


সন্ধি 


উচ্চারণ সহজ করিবার জন্য সন্ধির বাবস্থা। সংস্কৃতে সন্ধির খৃণটীনাচী, লেখাতে বা বানানে 
প্রদ্দশিত হয়। বাঙ্গালাতেও সন্ধি আছে, তবে তাহার রীতি পৃথক, এবং বাঙ্গালায় উচচারণে শোনা 
গেলেও, সন্ধি প্রায় লেখা হয় না (যেমন, “' মেঘ4ক'রেছে ”=উচচারণে [মেস্তোরেচে]; “পাঁচ ৷ 
এপ! "স্পৃপীবৃ-শো])। বুর্ঘন্য “ণ"' ও * ঘ এর উচচারণ বাদালায় না থাকায়, খাঁটী বাঙ্গালা 
শব্দে বাঙ্গালায় পন্ধ-বিধান ও মন্ব-বিধানের পাট নাই। কিন্ত বাঙ্গালায় কতকগুলি উচচারণ-বৈশিষ্ট্য 


পরিশিষ্ট (৫)---মংস্কৃত ও বাঙ্গালা ৪২৪ 
. স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি; অতিগ্রতি, য়-শ্রৃতি, র-ক্কৃতি, হকারের দৌর্ধলা প্রতৃতি-সংস্কৃতে 


অজ্ঞাত! 

বাঙ্গালা বল ব৷ শাসাষাতের রীতি-ও সংস্কৃত হইতে পৃথক্‌। বাঙ্গালায় শব্দের বা বাক্যাংশের 
আদা অক্ষরে প্রবল, শ্মাযাধাত পড়ে। বৈদিক সংস্কৃতে স্বর গানের স্থুরের মত ছিল; পরবর্তী সংস্কৃতে 
সাধারণতঃ শব্দের নধ্যস্থিত দীর্স্বরে শু!সাঘাত পাড়ে ॥ 


শব্দ-রূপ- 

সংস্কৃতে বাঙ্গালার “টা টী (টি), টুকু, খান খানা খানি, গাছ গাছ" প্রভৃতি “ পদাগ্ৰিত 
নির্দেশক” (Article) নাই। 

সংস্কৃতে তিনটা বিদ-_পুংলিদ, ভ্রীনিদ ও লীবলিদ। ব্যাকরণের প্রত্যয়-দনুগারে সংহতে 
বিশেঘ্যের লিঙ্গ নিত হয়, অর্থ -অনুসারে (অর্থ, শব্দটা প্রাণি-বাচক কি অপ্রাণি-বাচক, পুং-বাচক 


ক্রোধ ” অ-কারান্ত বলিয়া স্রীলিঙ্গ নহে । বাঙ্গালাতেও তিনটা লিদ স্বীকৃত হয়--কিন্ত পৃত্যয় দেখিয়া 
শব্দের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। খাঁটী বাদালায় স্্ীত্ব-বাচক কতকগুলি বিশেগ পৃতায় আছে; মেনন 
_-ঈ,-আনী” ইত্যাদি । বাঙ্গালা ভাথাতেও, সংস্কৃত শব্দের বেলায়, ক্ষচিৎ মংসৃত রীতিতে অপাণি' 
বাচক শব্দকেও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। / 

শোর প্রত্যয় ধরিয়া, বিভিনু কারক, সংস্কৃত জের জপ দান৷ তাৰে পরিবতিত হইর ধানে, 
যেমন“ লতা” শব্দের ঘঠার একবচনে ““ লতায়াঃ,” “ মাতৃ" শব্দের “ সাত” “চহ 


প্রতায় ও লিঙ্গ ধরিয়া বহবচনের বিভক্তি মুক্ত ছয় যথা“ মানবঃ--মানৰাঃ ; ফলযু ফানি ; 
সাধুঃঁ-সাধবঃ ; সখা-_লখা) স্থমনাঃ_স্থুমনসঃ'' ; ইত্যাদি বাদানাতে এপ নহে; ননবচনের 
গা পৰা,” উচ্চতর প্রািাচক সক প্রকারের বিশেদোয সদ মানত ঘতে 


নংস্কৃতে বিভক্তি-নিশমু আটটা “ কারক ' ব্দাছে। বাঙ্গালার কারকগুলি সংখ্যার অত নঘে। 
কতকাল কারক বিতকি-বোগে হয়, এবং কতৰওি বম্বে মানত লে 


৪৩০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


বিশেষ্য- ও ক্রিয়াপদ-যোগে নিষ্পনু হস্ধ। এইরূপ কর্মপ্ববচনীয় শব্দ ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ 
(Use of Post-positions) বাঙ্গালা ও আধুনিক বা নবীন ভারতীয়-আর্ধ্য ভাঘাগুলিকে, প্রাচীন 
আধ্য-ভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছে। 

বিশেষণ-পদ যে বিশেঘ্য-পদের সহিত সংশিষ্ট, উহার (অর্থাৎ বিশেঘ্যের) অনুসরণে, বিভিনু 
কারকে ও বচনে বিশেষণের রূপে পরিবর্তন কর! সংস্কৃত ভাঘার নিয়ম। বাঙ্গালা ভাঘাতে তাহা 
হয় না__বিশেষণ সর্বত্রই অবিকৃত থাকে; কেবল কোথাও কোথাও সংস্কৃতের অনুকরণে স্ত্রীলিঙ্গের 
বিশেঘ্যের বিশেষণে ভ্ত্ী-বাচক প্রত্যয় বসে। 


তারতম্য-প্রকাশের রীতি দুইটী ভাঘায় পৃথক্‌। 


সর্বনাম 
গৌরবে বহুবচনের প্রয়োগ হইতে উৎপনু কতকগুলি সর্ধনামের গৌরবে প্রয়োগ বাঙ্গালাতে 
‘দেখা যায়, সংস্কৃতে উহা অজ্ঞাত; যথা“ এ_ইনি; সে-_তিনি, তাহার-_তীহার " ইত্যাদি। 


ক্রিয়া-পদ-_ 


কাল, বাচ্য এবং প্রকার (11009), সংস্কৃতে প্রত্যয়ের ও বিভক্তির সাহায্যে দ্যোতিত হয়, 
বাঙ্গালাতে কিন্ত বহু স্থলে বিশে আসিয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গালার ক্রিয়াতে সংস্কৃতের মত পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ নাই। 
সংস্কৃতের ধাতুর পরে কোনও-কোনও কাল-রূপে এবং প্রুকার-ভেদে বিশেঘ-বিশেঘ প্রত্যয় 
যুক্ত হয়; এই প্রত্যয়গুলিকে “বিকরণ ” বলে; যথা__“ অসূ-ধাতু_অসৃ-তি, অস্তি (=আছে) ; 
খাতুর অভ্যাস (বা ধাতুর আদ্য ব্যপ্তনের ও আদ্য স্বরের দ্বিত্ব) করিয়া হু-ধাতু > জুহু, জুহো__ 
ভুহো-তি (=হোম করে); দা-ধাতুর দ্বিত্ব করিয়া, দদৃ__দদা-তি (দেয়) ”_এগ্ুলিতে বিকরণ 
যুক্ত হইল না; কিন্ত “ ভূখাতু, বিকারে তব্--তৰ+অ+তি-ভবতি (হয়); কৃ ধাতু_কৃ+ঁ 
নো+তিস্কৃণোতি (করে); দীব্‌ খাতু_দীব্4য়+তি-্দীব্যতি (খেলে); চুৰ ধাতু 
চোর্‌+অয়+তি-চোরয়তি (-চুরি করে)” ইত্যাদি (এই ক্রিয়াগুলিতে, “ -অ-, -নো-, -য়-, -অয়-,” 
এই-গব বিকরণ-যুক্ত হইল)। এই সমস্ত বিকরণ ধরিয়া, সংস্কৃতের ধাতুগুলিকে দশটী “ গণ” বা 
শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়। বাঙ্গালাতে এরূপ রীতি নাই-_বিকরণের পাট বা্গালায় নাই-_বাদালার 
খাতুর পক্ষে একটা-মাত্র “ গণ” আছে বলা যায়। 
সংস্কৃতে ক্রিয়ার তিনটা বচন আছে__বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-তেদ নাই ; যথা“ চলতি__ 
চলতঃ_চলস্তি ” (=সে চলে, তাহারা দুজনে চলে, তাহারা অনেকে চলে)। 
সংস্কৃত ক্রিয়ার গৌরব-বাচক বিশেষ রূপ নাই ; বাঙ্গালায় মধ্যম ও প্রথম পুরুঘে তাহা আছে; 
"তুই চলিষৃ, তুমি চলো, আপনি চলেন; সে চলে, তিনি চলেন ”। 


পরিশিষ্ট (৫)-_সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ৪৩১ 


সংস্কৃতে ব্যাকরণকারগণ সংস্কৃতের কাল ও প্রকারকে এক সঙ্গে ধরিয়া, এগুলিকে এগারোটী 
পর্যায়ে বা বিভাগে ফেলিয়াছেন; যথা 


ধাতুর বিকরণ-যুক্ত (অর্থাৎ পরিবতিত) রূপে ‘ তি ' (অর্থাৎ কাল-, প্রকার-, 1384 
দ্যোতক প্রত্যয়) যোগ করিয়৷ স্থষ্ট বিভিনু কাল ও প্রকার-_ 


১। লট সাধারণ বর্তমান (নির্দেশক বর্তমান—Indicative Present) 
২। লোট্‌_অনুদ্ঞা বা বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative Present ; বৈদিক ভাষায় এই 
অনুজ্ঞা অধিকন্ত লিট্‌ বা অতীতেও পাওয়া যায়)। 
৩। লঙ্- নির্দেশক বা সামান্য অতীত__অদ্যতনী, অর্থাৎ আজ বা সম্প্রতি হইয়াছে এমন 
ক্রিয়ায় ([mperfect) | 
৪। লিঙ্‌ বা বিধিলিঙ_ইচছা-দ্ঞাপক বর্তমান (Optative Present) | 
৫। লিট্‌_অত্যাস (বা ধাতুর আদ্য ব্যঞ্জন ও স্বরের দ্বিত্ব) করিয়া রচিত অতীত-_-পরোক্ষে 
অর্থাৎ চোখের বাহিরে ঘটিত অতীতের ক্রিয়া-নির্দেশক (Indicative Perfect : 
“দদৰ্শ < “দৃশৃ” ধাতু দেখিয়াছে')। 
৫ক। লিট__অন্য ধাতুর সহযোগে স্থষ্ট পরোক্ষ অতীত (Periphrastic Perfect : 
“ দর্শ যামাস, দর্শ রা্ভূব, দশ যাঞ্চকার "সু দেখিয়াছিল * )। 
৬। লূউ্__নির্দেশক অতীত- হ্যন্তনী, অর্থাৎ গতকল্য বা বছ-পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে 
(Aorist) 
৭। লুট্‌_ নির্দেশক সামান্য ভবিঘ্যৎ (Simple Future Indicative) 
৮। লৃঙ_ সম্ভাব্য (Conditional) | 
৯। লুট্‌_ খাদ্বস্তর-মাহায্যে গঠিত নির্দেশক ভবিঘ্যৎ (Future by Periphrasis) 
১০। আশীলিঙ--আশীর্জাদ- বা ইচছা-নির্দেশক (Benedictive) t 
১১। লেট্‌_Sখbj্‌un৫ti৮০-বৈদিক ভাষাতে, বর্তমান ও অতীতে পাওয়া যায় 


সংস্কৃতে দুইটী অতীত কাল-রূপে, ক্রিয়ার পূর্বে অ-কারের ( ভূত-করণ ” প্রত্যয়ের) আগম 
হয়_লঙ ও লুই-এ; যথা--“ গন ৰাতু_অ-গচছৎ (লঙ), অগমত (লুই); দা ধাতু_অ-দদত 
(লঙ), অ-দাৎ (নুউ)”। 

বাঙ্গালার কাল- ও প্রকার-পরদর্শনের রীতি একেবারে অন্য ধরণের। বাঙ্গালার কাল-রূপের 
সঙ্গে, সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজীর কাল-রূপেরই অধিক মিল আছে। সরল- ও যৌগিক-ভেদে বাঙ্গালা 
ক্রিয়ার কাল-রূপ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৩১৪-৩১৯)! 

খাঁটী বাঙ্গালাতে নিষ্ঠা ও শতৃ প্রত্যয়ের প্রয়োগ কতকটা সন্ধীর্ণ ; যেমন_-সংস্কৃতে ““ কৃতং 
কর্ম বা কাৰ্য্য,” উড়িয়াতে “ কলা কাম,” কিন্ত বাঙ্গালাতে “যে কাজ করা হইয়াছে” (করা 


৪৩২ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


কাজ ''-ও চলিতে পারে) ; “ ধাবর্‌ অশৃ:,” বাঙ্গালাতে “ যে ঘোড়া দৌড়াইতেছে (‘ দৌড়ন্ত ঘোড়া 
বাঙ্গালাতে চলে না; কিন্ত ‘ ঘুমস্ত খোকা,' ‘ চলন্ত গাড়ী,’ প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর মাত্র এইরূপ 
প্রত্যয় পাওয়া যায়)” । ৃ 

বাঙ্গালার সংযোগ-সুলক ক্রিয়া সংস্কৃতে অজ্ঞাত (পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫)। 

সংস্কৃতে প্রত্যয়-বিভক্তিযোগে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয়, বাঙ্গালাতে অনা ক্রিয়ার সাহায্যে 
বিশ্রেঘ-মুলক পদ্ধতিতে ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য হয় ; যথা“ কুত্ৰ স্বীয়তে= কোথায় থাকা হয় : পুস্তক 
পঠ্যতে=বই পড়া হয় ৮ । 


অব্যয়__ 


বাঙ্গালাতে সংস্কৃতের অনুরূপ কর্মপ্রবচনীয় নাই ; আছে-_কর্মপুবচনীয অনুর্গ (০৭1- 
position)-রূপে ব্যবহৃত বিশেঘ্য- ও ক্রিয়া-পদ। 


বাক্য-রীতি-_ 


বাক্যস্থিত পদসমূহের অবস্থান-ক্রম বাঙ্গালাতে অনেকটা স্তুনিয়দ্রিত, কিন্তু সংস্কৃতে সুপ (শব্দ- ll 
রূপ) ও তি (ক্রিয়ার রূপ)-গুলি বলবৎ থাকায়, পদের অবস্থান ততটা সুদৃঢ় নিয়মানুযারে নিদিষ্ট নহে। 
সংস্কৃতে “ নরে৷ ব্যাঘৃং হত,” “ হস্তি নরে৷ ব্যাঘয়,”' “ নরে৷ হস্তিব্যাঘুয়,” “ ব্যাঘং হস্তি নরঃ,” 
“ব্যাঘৃং নরো হস্তি,” “হস্তি ব্যাঘং নরঃ ”_যে কোন প্রকারে ইচছা, শব্দগুলি সাজানো যার ; 
কিন্তু বাঙ্গালাতে ““ মানুষ বাঘ মারে "' বলিলে যাহা বুঝাইবে, “ বাঘ মানুঘ মারে’ বলিলে তাহার 
উল্টা বুঝাইবে। 

বাক্য-নীতিতে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগের বাহুল্য বাঙ্গালাতে লক্ষণীর (পৃষ্ঠা ২৯৭, 

॥ ৩৭৩-৩৭৪); প্রাচীন সংস্কৃতেঅসমাপিকা ক্রিয়ার এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায় লা, যদিও 
প্রাকুতের ও আধুনিক আধ্য-ভাঘার অনুসরণের ফলে পরবর্তী সংস্কৃতে ইহা খুবই সাধারণ । 


শব্দাবলী__ 


প্রাচীন ভাষা বলিয়া, সংস্কৃত মোটের উপরে স্বাবলব্ধী ভাঘা__বেশীর ভাগ শব্দই ইহার স্বকীর, 
খাঁটা সংস্থুত ধাতু- ও প্রতায়-যোগে গঠিত। তথাপি সংস্কৃতে কির পরিমাণ অন্য ভাঘার শব্দ প্রবেশ 
করিয়াছে : (১) অনাধ্য-ভাঘার শব্দ__যথা, “ অণু, কপি, কাল, পুজা, ঘোটক, শব, তিন্তিড়ী, হেরদ্দ "” 
প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ, এবং “ কদলী, কম্বল, কার্পাস, কন্দ, বাণ, পণ, তাদুল ” প্রভৃতি অয্ার্টি.ক 
ভাষার শব্দ; (২) বিদেশী শব্দ-_বথা, “ পরশু (সুমেরীয়) ; মনা (আসিরীয়-বাবিলীয়) ; ববন, 
হোরা* কেন্দ, দ্রম্য, জুরঙ্গ, খলীন (গ্রীক); পিক, দীনার (রোমক বা লাতীন) ; কীচক-' এক: 
প্রকারের বশ, চীন (প্রাচীন চীনা) ; মুদ্রা, পুস্তক, মিহির (প্রাচীন- ও মধ্য-পারসীক) "| 


পরিশিষ্ট (৫)-_সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ৪৩৩ 


বাঙ্গালায় বিদেশী শব্দের সংখ্যা আরও বেশী ; ফারসী (আরবী ও তুকী ধরিয়া) প্রায় ২,৫০০, 
পোর্তুগীস প্রায় ১১০, এবং ক্রমবর্ধমান ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় শব্দ। 

ধ্বন্যাত্বক শব্দ এবং শব্দদ্বৈত,.ও অনুকার বা প্রতিধ্বনি শব্দ (পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮০, ১৯৫-১৯৯) 
বাঙ্গালা ভাষার এরুটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-__সংস্কৃতে অনুকার শব্দের বাহুল্য নাই, প্রতিত্বনি শব্দ এবং 
শব্দহৈত অজ্ঞাত । 


[৫৫৩] ইংরেজী ও বাঙ্গালা 
বর্ণমাল। ও ধবনি__ 


ইংরেজীর বর্ণ মালা লাতীন হইতে গৃহীত। ইহার অন্তনিহিত রীতি বাঙ্গাল! বর্ণ মালা হইতে 
একেবারে পৃথক্‌ (পৃষ্ঠা ২৫-২৬ দ্রষ্টব্য) । লাতীনে “ চ, জ, শ” প্রভৃতি কতকগুলি ধ্বনি ছিল না 
এগুলি প্রাচীনতম ইংরেজীতেও ছিল না । পরে এই-সব ধ্বনি ইংরেজীতে আসিয়া গেলে, একাধিক 
অক্ষর মিলিত করিয়া, লাতীন ও প্রাচীন-ইংরেজীতে অজ্ঞাত সেই সকল ধ্বনির প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
হয়। প্রাচীন-ফরাসী ভাঘার প্রভাবও ইংরেজী তাঘার উপরে বিশেষ ভাবে পড়ে, সেই জন্য অনেক 
স্থলে আবার ফরাসীর বানান-পদ্ধতি ইংরেজীতে অনুস্থত হয়। এই-দব কারণে, ইংরেজীতে 0) বা 
th বা ৮৮৮১8], ], ৫8, কচিৎ £- জ” ; ৪, -৮- =“শ”’ ; এইরূপ বিভিনু 
বর্ণ মিলাইয়া এক-একটি ধ্বনি লিখিবার রীতি ইংরেজীতে দেখা যায়। প্রাচীন- ও মধ্য-ইংরেজী, 
লাতীন, প্রাচীন- ও আধুনিক-ফরাসী-_এই কয়টা ভাষার বানান ও উচ্চারণের ঘাত-প্রাতিঘাত ইংরেজীতে 
দেখা যায়, এবং ইহাই হইতেছে আধুনিক ইংরেজী বানানের ও উচচারণের মধ্যে অসামঞ্জস্যের প্রধান 
কারণ। 

ইংরেজী ভাষার ধ্বনি-সম্ট, বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-সমষ্টি অপেক্ষা কম সমৃদ্ধ নহে ; ইংরেজী 
স্বর-ধ্বনির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাঙ্গালা অপেক্ষা অনেক বেশী। 

একাধিক ধ্বনির জন্য এক-ই অক্ষরের ব্যবহার-যেমন "দারা ছয়টা বিভিনু ধ্বনির প্রকাশ, 
যথা, ০৪৮ [ক্যাট্‌.__'আযা "], 79883 [পার আ।”], 0889 [কেয়য_' এয় '], call 
[কব অশী, China [চায়ন্য__'আয”], 9819 [কেয়ার_' এয়া ”]- এবং একই ধ্বনির 
জন্য একাধিক প্রকারের বর্ণ বিন্যাস_যেমন, “এয '' এই সংযুক্ত স্বরের জন্য & (dame), ai 
(maid, train), ay (way, say), 9181) (weigh), ৪০ (2৪০1) প্রভৃতি,_এই দুইটা 
রীতি, ইংরেজী লিপির দুইটা বিশেষ অবগুণ। 

ইংরেজীর কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই। ইংরেজীতে স্পৃষ্ট অল্প-প্রাণ ধ্বনি 1, 
৮79, শব্দের আদিতে থাকিলে, “ খ, ঠ, ফ ”-এর মত মহা-প্রাণবৎ উচ্চারিত হয়। ইংরেজীর দ্ত- 
মূলীয় ৮, ৫ বাঙ্গালায় নাই,_বাঙ্গালার “ ট, ড ” মুর্ধন্য বনি । ইংরেজীর ০, ] বাঙ্গালার “ চ, 
জ” হইতে উচ্চারণে কিছু পরিমাণে পৃথক্‌_ইংরেজীর “ চ, জ” কতকটা যেন t-৪b, d-zh-এর 
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পরিশিষ্ট (৫)-_ইংরেজী ও বাঙ্গালা ৪৩৫ 


সমাবেশে গঠিত। ইংরেজীতে দুই প্রকারের ল-ধ্বনি আছে : এক প্রকারের “ল,” শব্দের আদিতে 
উচ্চারিত হয়, ইহা বাঙ্গালা ল-এর মত (যেমন 1৪, 1997) প্রভৃতি শব্দে)__এই ল-ধ্বনির ইংরেজী 
নাম ৫19৪: 1; অন্য প্রকারের “ ল,” শব্দের শেষে বা শব্দ-মধ্যে ব্য্জনের পূর্বে উচচারিত হয় 
(যথা-well, feel, health)—এই ল-্বনিকে ইংরেজীতে dark 1 বলে_এই dark ] 
যেন কতকটা ু- বা স-মিশব, ইহাকে ₹9181860. অর্থাৎ “কণ্ঠ্যীকৃত”” ধ্বনি বলা হয়। 
ইংরেজীতে ঘোঘবৎ ৪ বা শ-কার আছে_zh—measure, pleasure শব্দের ধ্বনি 
(=mezhar, plezhar; এগুলি mezar, plezar লহে); ইংরেজীর উদ্ম 1' ধ্বনি; 
ইংরেজীর উদ্ম £ ধ্বনি (0:10, ₹॥en--এই দুই শব্দের দুই প্রকার ধ্বনি, “খু, পু”) 
এগুলি বাঙ্গালায় অজ্ঞাত। ইংরেজীর সা-ংবনি কতকটা উ-কার ঘেঁঘা, বাঙ্গালাতে এই ধ্বনিও নাই। 

ইংরেজীর স্বর-ধ্বনি নিমুলিখিত-রূপ (ধ্বনিগুলি ধবনি-নির্দেশক International 
Phonetic Association-এর বর্ণ মালায় লিখিত হইতেছে) :_ 

i (হস্ব ই=i, )) ; 3: (দীর্ঘ ঈ, বা ইয়-€, ৪৪ ৪০, 9০, 2, ie); ০ (হস্ব এ-৪, 
6); ৪ (হস্ব “আ্যা '-ধ্বনি৪); ৫: (-্কষ্য দীর্ঘ আ=৭) ; ০ (হনব অ-এর ধ্বনি-০); 
0: (দীর্ঘ অ-এর ধ্বনি--৪এ, &ঘম, ০৪) ; ০ (হস্ব ও-কারের ধ্বনি-০) ; 0 (হস্ব উপ, ০০), 
৬: (দীর্ঘ উ, বা উন =U, ০০, ০8) ; 4 (বিবৃত অ-কারের ধ্বনি, অ', ॥U%, 00৮-এর ॥-এর ধ্বনি); 
০ (স্ব অর্ধ বিবৃত অ, অঁ--৪8০, চ5891% শব্দদ্ধয়ের ৪এর ধ্বনি); ০: (দীর্ঘ অর্ধ বিবৃত অ= 
অ’—clerk, her, bird-এর ব্বর-ধবনি) | 

এই কয়টী সরল স্বর ব্যতীত, ইংরেজীতে কতকগুলি সন্ধি-্বর (dip॥৮০০৪) আছে; 
যথ৷--i (এয বা এই=৪, 9» ey, &০) ; ৪০. ( আউ বা আযাও=০U, ০%, ough) ; ou 
(ওউ বা ওৱ্‌ =0, ০ugh) ; e9 (=e, ere) ; 39 (ই? ire) ; ue (উর, ur, 
০০7) ; ইত্যাদি। সাধু ইংরেজীর এই-সমন্ত হস্ব-, দীর্ঘ- ও সন্ধি-স্বর ধরিয়া, ১৮টা স্বর-ধ্বনি 
ইংরেজীতে বিদ্যমান; এগুলির বানানলম্পর্কে ইংরেজীতে বড়ই অনিয়ম দেখা যায় 

ইংরেজীর 4 (hut), 9. (her), 9: (hurt)-এই ধ্বনিগুলি, এবং সন্ধি-স্বরগুলি 
বাঙ্গালায় নাই। 

ইংরেজী দীর্ঘ-স্বর সর্বদাই দীর্ঘ থাকে, বাঙ্গালার মত বাক্যাংশের মধ্যে পড়িয়া নিজ দীর্ঘ বর্জন 
করে না। ইংরেজীর শুসাঘাত সাধারণতঃ বাঙ্গালার মত শব্দের আদ্য অক্ষরেই পড়ে, কিন্তু বাক্য- 
মধ্যে কোনও শব্দের শৃাসাঘাতের বিলোপ হয় না। শা্সাধাতের অভাব হইলে, ইংরেজীর স্বর-ঃবনি, 
বাক্য-মধ্যে অতি-স্থ অর্ধ বিবৃত অঁ (=9)-তে আনীত বা পরিবতিত হইয়া যাইতে পারে ;_বাঙ্গালায় 
এরূপ হয় না, শ্াসাঘাত না পাইলে মুল স্বর-ধ্বনি একেবারে লুপ্ত হয়, কিন্ত বিকৃত হয় না। 
ইংরেজীতেও বহস্থানে শ্াসাঘাতের অভাবে স্বর-ধ্বনি লুপ্ত হয়। 

ইংরেজীতে স্বর-ধ্বনির অনুনাসিকত্ব হয় না“ ই, আরা, অঁ, অঁ৷” প্রভৃতির মত স্বরের 
মানুনাসিক ধ্বনি ইংরেজীতে একেবারেই নাই । 


৪৩৬ ভাঘা-্প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ইংরেজীতেও সন্ধি আছে--তবে সেই সন্ধি লেখায় প্রদপিত হয় না; যথা--0০400৮+- 
উ০৪৮0০০'০৩ উচচারণে “' ভোনুটিউ, ডোনছ্যু " ; nature=পুরাতন উচচারণে natyur 
“নার,” তাহা হইতে আধুনিক “' নেচন, নেট” ; ইত্যাদি। 


শব্দ-রূপ-_ 


ইংরেজীর মত Definite ও Indefinite Article-এর পাট বাঙ্গালায় নাই, কিন্ত 
“চা, চী, টুকু, খানা, খানি, গাছা, গাছি’’ প্ৰভৃতি নির্দেশক-্ার৷ Definito Article 
কাছ বাঙ্গালায় চলে, এবং “' এক, একটা, একটী, একজন ”' ইত্যাদি শব্দ-দ্বায়া' Indefinite 
4/8101৬-এর ভাব প্রকাশিত হয়। 

ইংরেজীর লিদ-তেদের রীতি বাঙ্গালার-ই সত--স্বাভাবিক নিয়স-অনুসারে পুরুঘ-জাতি, স্ত্রী 
জাতি ও ব্লীব-জাতির বিশেঘ্যর পুংলিন্, শ্রীলি্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হয় (সংস্কৃতের মত প্রতায় ধরিয়া লিঙ্গ 
নির্ধারিত হয় না)। ইংরেজীতে কতকগুলি শব্দে বিশেষ শ্ী-পৃত্যয় যুক্ত হয়__যথা, -08৪ 7 
কিন্তু মোটের উপরে, শ্রীলি্গ-দ্যোতক প্রত্যয়ের ব্যবহার ইংরেজীতে বাঙ্গালা অপেক্ষা কম (বাদালায় 
“দৰা -ই, -ইনী, ইন, -নী, -আনী, -উনি ” প্রত্যয়, এবং সংস্কৃত হইতে গৃহীত“ -আ, -ঈ ” প্রভৃতি 
গ্রতায়)। 

ইংরেজীতে দুইটী-মাতর বচন--বছবচনে -৪, .৪৪ প্রত্যয় ভিনু, বাঙ্গালার মত বহবচন-দ্যোতক 
শব্দ জুড়িয়া দিবার রীতি ইংরেজীতে অজ্ঞাত বলিলেও হয় (যথা, farmer—farmers ; 
কচিৎ, farming folk, farmer people বহবচল-অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু এইন্মপে 
বহবচল সাধিত হয় না)। বাদ্গালাতে বহুবচনের জ্রন্য যেক্ূপ বহু শব্দ আছে (“ গুলা, সমুহ, সকল, 
গণ” প্রদ্ধতি) ইংরেজীতে সেরূপ নাই। ইংরেজীতে কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের সাধারণ-রীতি- 
বন্ধত ত বছৰচনের জপ আছে; যেসন—men, oxen, children, kine, sheep, mice, 
1০০ প্রভৃতি; বাঙ্গালায় এই ধরণের শব্দ নাই। 

ইংরেজী কারকের মধ্যে, বিভক্তি-যোগে মাত্র স্বন্ধ-কারক বা সদ্ধদ্ধ-পদ হয়; যখ), 
0০৮8, বহৰচনে boys, boys’ ; সুতরাং, বাঙ্গালায় বিভক্তির সংখা, সংস্কৃতের চেয়ে কম 
হইলেও, ইংরেজীর চেয়ে বেশী। ঘট ব্যতীত অন্য বিভক্তির জন্য ইংরেজীতে শব্দের পূর্বে কতকগুলি 
কর্মপূৰচনীয় অবায় নসে--&০, ৪, in, £০, সম্বদধ-পদে 01, ইত্যাদি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা 
ও ইংরেজীর মনো লক্ষণীয় পার্থ ক্য দেখা যায়; কর্ণপূবচনীয় অব্যয় বা “ উপ-্গ * (Pre- 
position), ইংরেজীতে শব্দের পূর্বে বসে; বাজালায় কিন্ত শব্দের পরেই (কচিৎ শন্দটীতে 
তৃতীয়। বা ঘর নিভত্তি যুক্ত করিয়া) কর্মপ্বচনীয় নিশেদ্য বা ক্রিয়া-পদ--যেগুলিকে '' অনু-গর্গ ” 
(Post-position) বলা হইয়াছে সেগুলি--বসে ; যেমন--“' মর থেকে, হাত দিয়া, হাতে 
করিয়া, রানের কাছে" । 


পরিশিষ্ট (৫)--ইংরেজী ও বাঙ্গাল। ৪৩৭ 


বিশেষণ_ 

ইংরেদ্জী ও খাঁটী বালা উভয় তাঘাতেই বিশেঘণের দিগ পরিবতিত হয় না; ০০৭ 
1১০১, ৪০০৫ 8৮1, বাঙ্গালায় “ ভাল ছেলে, ভাল যেয়ে” (কিন্ত সংস্কৃতেৰ প্রভাবে বাগ্ালা 
{ সাধু-ভাঘায় ক্ষচিৎ সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত বিশেঘণে স্্ী-পৃতাযয় যুক্ত হয়; দেবন--“' সুপ্পর বালক, 
জুলরী বালিকা "| বিশেঘণের তারতা-বোধের জন্য ইংরেজীতে দুই রীতি--সংস্কৃতেৰ "চর, 
ই" ও “তর, “তম” প্রতায়ের অনুনপ -০7, -০% প্রতার-যোগণে ; আর অন্য রীতি হইতেছে, 
পৃথকৃ বিশেঘণের বিশেষণ 0৮61০৪৮ এবং 1888 বা losscr—lonst যোগ কণিরা। 
বাদালায় এবিঘরে সম্পূর্ণ স্তর নিরম--বিকৃত বিশেষণের সহিত '' চেয়ে, গপেক্ষা " পতি 
ব্যবহার করিমা তারতম্য প্রকাশিত হয় (পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৫ অটবা)। 

সংখ্যা-বাচক শব্দে--! পরখ, দ্বিতীয়, তৃতীয় “স্থানে first, second («1 other), 
১৮৭ তিন ইংরেজী আর সমস্ত কম-বাচক পল, লাখ্যাাচক পদে -{| পরার, গুঁড়ি 
দিয়া গঠিত হয়: fourth, ninth, hundredth ইত্যাদি। বাঙ্গালা অনুন্ধপ “সই 
(ৰা “এ ") প্রতায় এখন দু; জন-নাচক লাগার জনা চদিত বালা হর” 4. এ” রা 
যুক্ত হয়। সাধু-বাদালায় সংস্কৃত জেম-বাচক পব্দলিও বাবহৃত হয়। 

দশের পর হইতে বিভিনু শতকের অন্তর্গত সংখ্যা -বাচক পন্দণ্লি, বাঙ্গালা পরপর হে 


সর্বনাম 

গৌরবে মধাম-পুকতঘ ও পৃখম-পুক্ষমের বিডিনু জগণনি নাঙ্গালার বৈণিষ্টা-'' দুই, ভুমি, 
আপনি ; সে, তিদি; ও, উনি; এ, ইনি “| এক্স পার্থ কা ইংরে্ীতে নাই (কেনল 1১০৩ 
১০এ-এব লাখ কা '্াগে ইংরেজীতে ছিল--এবন (0১01 প্রা পুলি)! 

সংনাম-আাত সম্ধ-পদের দুইটা জগ ইংরেজীতে আাছে--এক, বিগেষগ (8810109115৫), 
ইহা পলে পে বলে (খা, my book, your bat, his pencil) i আর দুই, বিখেষ 
জপ (Prediতativ০), ইয়া শব্দের গারো খালে (4, the book ls mins, the hat 
is yours, tho pencil is his) 1 বাজালায় ঠিক এন্সপটী দাই! 


৪৩৮ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


ক্রিয়া 


ক্রিয়ার কাল-নির্দেশের প্রণালী-বিঘয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালার মধ্যে লক্ষণীয় মিল আছে 
(পৃষ্ঠা ৩১৪-৩১৯)।. ক্রিয়ার প্রকার (1009), এবং কর্মবাচ্য-গঠন, উভয় ভাষায় একই প্রণালী- 
অনুসারে হয়__অব্যয়-পদ-যোগে প্রকার-নির্দেশ (পৃষ্ঠা ৩০০), এবং বিশ্রঘাত্মক-পদ্ধতিতে কর্মবাচ্য- 
গঠন (পৃষ্ঠা ৩০৩)। ইংরেজীতে ভাববাচ্য ও কর্মকর্ত্বাচ্য পৃথক্‌ ধরা হয় না--কেবল কর্তৃবাচ 
ও কর্মবাচ্যই ধরা হয়। 

Auxiliary Verb বা সহায়ক-ক্রিয়া__91)81], wl যোগে ভবিষ্যৎ্-নির্দেশ, ইংরেজীর 
একটী বিশেষ নিয়ম। এতন্তিনু must, ought, would, should প্রভৃতি যোগে, ক্রিয়ার 
কাল- ও প্রকার-গত নানা সুক্ষ্মতা ইংরেজীতে পাওয়া যায়; বাঙ্গালায় কোনও-কোনও স্থলে 
সে সকল সৃক্ষমতা অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট, অথবা সেগুলিকে নির্দেশ করা কঠিন। 

একটী বিষয়ে ইংরেজীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়-_ধাতু-ূপ ধরিলে, ইংরেজী ক্রিয়াগুলি 
Strong Verbs ও Weak Verbs, এই দুই বিভাগে বিভক্ত। ইংরেজীতে Simple 
Past ও Past Participle-এ ধাতুর মুল স্বরের পরিবর্তন, Str০n6 Verb-এর লক্ষণ : 
8ing—sang—sung. এই রীতি আদিম আধ্য যুগের, ইহার নাম “ অপশ্বতি” 
(পৃষ্ঠা ৯৮-১০১ দ্রষ্টব্য) ; সংস্কৃতেও ইহা বিদ্যমান“ করোতি_-চকার-_কৃত-্কর--কার-_কৃ”। 
ইংরেজীতে কতকগুলি ধাতুতে এই প্রাচীন রীতি অটুট আছে, ইহা বাঙ্গালায় এখন আর জীবিত নাই । 
০0, -ed, বা -% প্রত্যয় করিয়া Past ও Past Participle গঠন করা Weak 
'Verb-এর লক্ষণ : ইংরেজী ও ইংরেজীর তগিনী-স্থানীয় ডচ, জরমান ও স্কাণ্ডিনেভীয় ভাষাগুলিতে 
এই রীতি দেখা যায়: 1০৮০-1০৮৭ (যেমন সংস্কৃতের অতীত রূপে“ করোতি-_কারয়ামাস, 
কারয়াম্বভূব, বা কারয়াঞ্চকার ”)। Weak Verb-এর অনুরূপ ক্রিয়া বাঙ্গালায় অজ্ঞাত সর্বত্রই 
বাঙ্গালায় “-ইল” ও “-আ” (বা “-আনো ”) প্রত্যয় যুক্ত হয়। কতকগুলি ইংরেজী ক্রিয়া 
আবার 177:2881%: বা অনিয়ন্ত্রিত এগুলিতে -৭, -ed, - যোগ হয়, আবার ক্রিয়ার ধাতুও 
নানা কারণে (প্রাচীন ইংরেজীর অপিনিহিতি ও অভিশ্ৃতি এবং অপশ্বণতির জন্য) পরিবতিত 
হইয়া যায় ; যেমন_৪ell_s0ld ; work—wrought ; think—thought ; catch— 
caught ; ইত্যাদি । 

ইংরেজীতে মধ্যম-পুরুঘ ও পৃথম-পুরুষের ক্রিয়ায় বর্তমানে বচন-ভেদ আছে_thou lovest 
—you love ; he loves—they love ; বাঙ্গালায় ক্রিয়ার বচন-ভেদ নাই। 

বাঙ্গালার মত ইংরেজীতেও কতকগুলি অসম্পূণ ক্রিয়া আছে (পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৪) : 
£0—went—gone ; am—was—been (=সংস্কৃত “অয্ববয্ূভূ’ ধাতু)। 

যৌগিক ক্রিয়া (Compound Verbs_পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৬) বাঙ্গালা ও আধুনিক ভারতীয় 
ভাষাবলীর বৈশিষ্্য-_ইংরেজীতে ইহ! নাই। যেমন, ইংরেজী 7৪ ০ু= বাঙ্গালা « মুছিয়া- 
ফেলা ”। 


| 


J 


পরিশিষ্ট (৫)-_ইংরেজী ও বাঙ্গালা ৪৩৯ 
বাক্য-রীতি_ 


এই বিষয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালায় বহু পার্থক্য দেখা যায়। ইংরেজী বাঙ্গালার মত প্রত্যয়" 
বহুল ভা! নহে, এই জন্য বাক্যের পদ-ক্রম ইংরেজীতে বিশেষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত | নিমু-লিখিত পার্থ ক্য- 
গুলি লক্ষণীয়__ 

১। বাঙ্গালা ক্রম_কর্তা 4সম্প্রদান+কর্ম+ক্রিয়া ; ইংরেজী ক্রম__কর্তা +ক্রিয়া 4 কর্ম 
সমপ্রদান ; যথা“ রাম গোপালকে টাক! দিল "=Ram gave money to Gopal. 

২। ইংরেজীতে ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসে, বাঙ্গালায় পূর্বে; যথা—he runs 
fast; he ate slowly=“সে জোরে ছুটে, বা সে ভুত দৌড়ায় ; সে বীরে-বীরে খাইল "| 

৩। অনেকগুলি সমাপিকা-ক্রিয়া-যুক্ত সরল বাক্য ইংরেজীতে ৪৮ণ-যোগে পর পর বসিতে 
পারে, বাঙ্গালায় সেখানে সাধারণতঃ অসমাপিকা-ক্রিয়ার-ই পুয়োগ হয়, সমাপিকা-ক্রিয়ার প্রয়োগ 
যথা-সম্ভব কম করা হয় (পৃষ্ঠা ৩০৮-৩১০, ৩৭৩-৩৭৪ দষটব্য)। 

৪। ইংরেজীতে সঙ্গতি-বাচক সর্বনাম who, which, ৮ প্রভৃতির দ্বার সরল ও 
যৌগিক বাক্যকে মিশ বাক্যে পরিণত করিবার দিকে প্রুবণতা আছে। ৰাঙ্গালাতে কতৃপদের পুনরাবৃত্তি 
হয়; যথা—the man who had called yesterday will come again="“ যে-লোক 
কাল আগিয়াছিল, মে আবার আসিবে "| 
৫। ইংরেজীর Sequence of 6৪65 বাঙ্গালায় এই রীতি অনুস্থত হয় না৷ (পৃষ্ঠা 
৩৭৩ দ্রষ্টব্য) { 

৬। ইংরেজীতে Direct এবং Indirect Narration দুই-ই বেশ চলে, বাঙ্গালায় 
পৃত্যক্ষ উক্তি (Direct Narration)-এর প্রতিই পক্ষপাত দেখা যায়। 

৭! অস্ত্যর্থ ক ক্রিয়া, যাহ৷ উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে 0০1৪ ব! সংযোজকের কাজ করে, 
তাহা বাঙ্গালায় বহুশঃ উহ্য থাকে__ইংরেজীতে 00718, স্পষ্ট: উল্লিখিত হর; যথা—he is 
my brother=" সে আমার ভাই ”। 

৮। প্রশু-সূচক বাক্যে ও নঞর্থক বাক্যে ইংরেজীতে Auxilary Verb “৮০ do এর 
ব্যবহার আছে__বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত। 


শব্দাবলী_ 

ইংরেজীতে নিজস্ব ধাতু ও প্রত্যয়-নিশনু পদ যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিদেশী শব্দ অজয় 
ইংরেজী ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে_ এখন ইংরেজীতে খাসি ইংরেজী শব্দের শংখ্যার চেয়ে বিদেশী 
ভাষার শব্দের সংখ্যা ঢের বেশী । জর্মান ভাষা এ বিষয়ে ইংরেজী অপেক্ষা রক্ষণশীল। ইংরেজী 
আবশ্যক ও অনাবশ্যক ভাবে সহয় সহন শব্দ লাতীন এবং (লাতীন হইতে জাত) ফরাসী ভাষা হইতে 


88০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ 


গ্রহণ করিয়াছে: এততিনু, শত শত গ্রীক শব্দ, এবং ইতালীয়, স্পেনীয়, জ্ষান প্রভৃতি ইউরোপের 
গান! ভাষায় শব্দ, তথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষার শব্দ, ইংরেজী আত্মসাৎ করিয়াছে। ইংরেজী এখন 
একপ্রকার “সর্বগ্রাসী * ভাষা । ইংরেজ জাতি বিশুময় ছড়াইয়। পড়িয়াছে, তাই বিশ্বের সমস্ত ভাষা 
হইতে আবশ্যক-মত নূতন নূতন শব্দ যেমন ইংরেজীতে গৃহীত হইতেছে, তেমনি অন্য তাবৎ ভাঘাতেও 
ইংরেজীর প্রভাব পড়িতেছে। কিন্ত এখনও উচচ-ভাবের শব্দের জন্য ইংরেজীকে লাতীন ও গ্রীকের 
ছারস্থ হইতে হয়_ইংরেজী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নিজের উপর আস্থা হারাইয়াছিল, নিজে আবশ্যক-মত, 
শব্দ স্থা্ট করিবার শক্তি পরিহার করিয়া, লাতীন ও ফরাসীর দুয়ারে ভিক্ষা করিত, তাই এমনটী হইয়াছে। 
ইংরেজীর নিকট-জ্ঞাতি জার্মান ভাষা কিন্ত নিজ স্বততা বজায় রাখিয়াছে, তাই জব্মান ভাষায় ‘ স্বদেশী * 
শব্দ খুবই বেশী; যেমন-_ইংরেজীর (লাতীন শব্দ) 0670/-কে জর্মানে বলে Jahr- 
hundert (খাঁটি ইংরেজী শব্দ হইলে হইত year-hundred “শত-অব্দ '); (ফরাসী 
হইতে গৃহীত) 110$91-কে বলে 0183-1১9053 (ইংরেজীতে হইত guest-house) ; (গ্রীক) 
telephone-কে বলে Fern-sprecher (ইংরেজীতে হইত far-speaker) ; (লাতীন) 
expansion-কে বলে Aus-breitung (ইংরেজীতে হইত ০ut-broadening) ; ইত্যাদি । 

কতকগুলি ভারতীয় শব্দ বাঙ্গালা ও হিনুস্থানীর মারফত (এবং ক্কচিৎ তমিল্‌ ও অন্য ভাঘা 
হইতে) ইংরেজী ভাষার প'হছিয়াছে; যথা—bungalow, pundit, loot, jungle, pucca, 
toddy, raja, ranee, avatar, £০০:০০ বা guru, dacoit ; khaki, lascar, 
sepoy, curry, cheroot ইত্যাদি, এবং হালের blighty, ০8৪) প্রভৃতি কতকগুলি 
শব্দ । ভারতীয় বিদ্যা ও চিন্তার সহিত পরিচয়ের ফলে, guna, vriddhi, sandhi, 
ahimsa, dharma, karma প্রভৃতি শব্দও ইংরেজীতে স্থান পাইয়াছে। 

ইংরেজীতে সমাস হয়_যেমন, watch-man, house-wife, book-keeper, book- 
Shop, red-breast, head-strong, blue-beard, long-shanks ইত্যাদি| কিন্ত 
সাধারণতঃ আজকাল শব্দগুলিকে বাঙ্গালার মত পৃথক্‌ করিয়াই রাখা হয়; যথা_:£]] India 
Railway Workers’ Conference ; Smoke Nuisance Committee 3 Verna- 
cular Literature Society ; ইত্যাদি | * 

ইংরেজী ও বাঙ্গালা, এই দুই ভাষা পরস্পরের দূর সম্পর্কের ভ্ঞাতি__উভয়ের মূল পূর্বপুরুঘ হইতেছে 
" আদি-আৰ্য্য ভাষা । আধুনিক বাঙ্গালা ও ইংরেজীর মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা গেলেও, ইহাদের প্রাচীন 
রূপে (যথাক্রমে সংস্কৃত ও প্রাচীন-ইংরেজীর মধ্যে) ইহাদের উভয়ের নানা লক্ষণীয় সাদৃশ্য বিদ্যমান । 
ধাতু- ও শব্দ-বিষয়ে সাম্য তো আছেই ; অধিকস্ত দুইটা 'ভাঘার ব্যাকরণের রীতিতে এবং প্রতায়- 
বিভক্তিতেও যথেষ্ট মিল আছে। সংস্কৃত ও ইংরেজীর শব্দ- ও ধাতু-গত সাম্য : যথা" ভ_br০ ; 
দত্ত, দীত_£০০৪ (প্রাচীনতম-ইংরেজী রূপ ছিল +৮৪:০৫:) ; নাসা_2099; নখ_91] (প্রাচীন 
বূপ--0928-61); পদ, পা-_ £০০৮) উদর—udder ; অদৃ--98/ ; গয্-০0209; ভিদ্- 
bite; শ্মsmi-le; ভূ, ভ—bear; পৃ, পার_fare ; ধৃষ—durs-t ; C—thirs-t 3 


পরিশিষ্ট (৫)-_ ইংরেজী ও বাঙ্গালা ৪৪১ 


পৃ-০স-1) পিত, পিতা_%68৩ ; মাতৃ, মাতা, মা_22০%৪৮ ; আাতর্‌, ভাতা, ভাই 
brother ; স্বসর, স্বপাঁ৪iলটe0 ; দুহিতর্‌, দুহিতা_daughter ; সুনু-9০2.7 বিধবা 
Widow ; শিলা—hill ; রুল stream ; উশ্ষ=উক্ষ_০ফ (=0%8) ; গৌঁূ০০৮ ; অরি__ 
ও যু, মুঘিক_109867 উদ্র,> উদ (উদ্ববিড়াল)_০tter ” ইত্যাদি বহু বহু শব্দ, 
সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাঘাতে, আদি-আধ্য ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সুত্রে লব্ধ । 

ব্যাকরণের রীতি- ও প্রত্যয়-বিভক্তি-ঘাটিত সাম্য ; যথা_ 

১। সংস্কৃতে বিশেঘ্যের বহুবচন--“ -অফ্‌ ” প্রত্যয়-ার৷ : “ মানব4--অসৃ-্মানবাষূল 
মানবাঃ” ; ইংরেজীতে, -৪, -9৪ প্রত্যয় দ্বার! : friend—friends. 

২। সংস্কৃতে “-স্য” বা“ -অসৃ”” দ্বারা ঘষ্ঠী : “ মানবস্য, মনসয্=মনসঃ, মতেষ্ল্মতে” ; 
ইংরেজীতে -৪, -৪ ছারা ফী হয়, যথা—man’s, mind's. 

৩। সংস্কৃতে “-দঈয়য্‌ব, ইষ্ট ”-পৃত্যয়ছয়-যোগে তারতম্য, ইংরেজীতে -er, -986 : 
“ স্বাদু_ স্বাদীয়সূ-স্বাদিষ্ঠ »_sweet—sweeter—Sweetest ; তুলনীয়_ সংস্কৃত “ নি-তর ” 
_ ইংরেজী nether, “ প্র-তর "—farther. + 

৪। ক্রিয়াতে_সংস্কৃত “ লুভূ-য়-তি, লুভ্যতি ” ; প্রাচীনইংরেজী luf-ie-th, luvieth, 
মধ্য-যুগের ইংরেজী loveth, আধুনিক-ইংরেজী l০ve৪; “ অস্মি "৷, “ অস্তি +-19 
(জমান 196), “ সস্তি ”_ প্রাচীন-ইংরেজী sint. 

৫ | সংস্কৃতে শতৃপ্রত্যয়__“' অন্ত," প্রাচীন-ইংরেজীতে_০n, আধুনিক-ইংরেজী -i0৪ : 
“ তৰ্ব+অজ্তূ , ভরস্ত "=berend—bearing, প্রী4+অস্থ =fri+-end, friend. 

৬। সংস্কৃতে নিষ্ঠা “ত, ইত” বা “ন” প্রত্যয় এবং ইংরেজীর Past Participle-a 
-৪৫, -0 প্রত্যয়, মুলে এক : “' ভিদু-ন > ভিনু "=bitt-en : “ অন্দয়-ইত, *ন-দাম-ত= 
অদান্ত "=un-tam-ed, untamed. 


ইংরেজীতে £; সংস্কৃতে “ শ, ক ইংরেজীতে 2; সংস্কৃতে “ ত ইংরেজীতে £; সংস্কৃতে 


[6৫৪] ফারসী ও বাঙ্গালা 


ফারসী ভাষা বাঙ্গালার মত আর্য্য-গোষ্ঠীর তাঘা__আধুনিক ফারসীর মুল-স্বরূপ প্রাচীন-পারসীক 
ও অন্য প্রাচীন ঈরানীয় ভাষা, এবং বাঙ্গালার মুল বৈদিক সংস্কৃত ভাষা, এই দুইটা এত কাছাকাছি যে, 


তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
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পরিশিষ্ট (৫)__ফারসী ও বাঙ্গালা 88৩ 


ইহাদিগকে একই ভামার দুইটা উপভাষ। বলা চলে। ফারসী ও বাঙ্গালা এই দুই ভাঘার মধ্যে যে মৌলিক 
সাদৃশ্য আছে, এই দুই ভাষার বর্ণ মালার পার্থ ক্য এবং শর অনৈক্য সত্তবেও তাহা অনেক সময়েই 
সহজেই ধরা যায়। 

আরবী বণ মালাতে কতকগুলি নূতন বর্ণ যোগ করিয়া, ফারশী বর্ণ মালার স্ষ্ট হইয়াছে। 
সাধু বা৷ সাহিত্যের ফারসীর ধ্বনিগুলি খুব জটিল নহে। ইহাতে মাত্র বাইশটী (অথবা “ক” ও 
“গ”-এর দূইটী আধুনিক বিকৃত বৰ৷ তালব্মীকৃত উচ্চারণ ধরিয়া চব্বিশটী) ব্যঞ্জন-ধ্বনি আছে 
৪৪২ পৃষ্ঠায় ফারসীর ব্যঞ্জন-ধবনি প্রদশিত হইল। 

আরবী ভাঘার কতকগুলি ধ্বনি ফারনীতে অজ্ঞাত, যদিও র-সব ধ্বনির জন্য আরবীর বর্ণ ওলি 
ফারসী বর্ণমালায় আছে;  যেমন-- € (ফারসীতে ইহা 0 হইতে অভিনু), ১ ০ ৮ 
(এই তিনটার উচ্চারণ আরবীতে পৃথক্‌ পৃথক্‌, কিন্ত ফারসীতে এগুলি = জু বা £"এর সমান), 
৩ ও ৬০. (আরবীতে এই দুইটা পৃথক, কারসীতে কিন্তু ০৮ বা দত্ত স বা ৪-এর সঙ্গে এই 
দুইটী অভিনু), ৮ (ফারসীতে এর সঙ্গে অভিনু), 3 (ফারসীতে €-্যু-এর মত); € 
এবং = (৮১৯৯ )- ফারসী উচচারণে এই ধ্বনি দুইটী এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়। 

ফারসীর ব্যঞ্জন-ধবনিগুলির মধ্যে উদ্ম-ধ্বনির বাহুল্য লক্ষণীয়। 

স্বরংবনি_* +_হস্থ অ (বিবৃত--কতকটা আযা-কারের মত), হস্থ এ, হম্থ ও (অথবা হনব 
ই, হস্ব উ)। ফারসীর 1 অর্থাৎ দীর্ঘ “ আ ”-এর উচ্চারণ এখন বাঙ্গালা “ অ+ বা “ অও “-এর 
মত হইয়া গিয়াছে (14) “তমাম' শব্দ এখন পারস্য-দেশের উচচারণে দঁড়াইয়াছে [খ্যামওহ] ; 
দীর্ঘ “ ঈ ” এবং দীর্ঘ “উ” আছে; এবং দুইটী সন্ধি-্বর আছে_€1 “এই” এবং ০০. 4 ওউ”। 
পুরাতন ফারলীতে দীর্ঘ “এ” এবং দীর্ঘ “ও ছিন-_আদকান এই ংবনিগুলি খারনে দীর্ঘ ঈ 
তথা দীর্ঘ “ উ” হইয়া গিয়াছে। “বাঘ” বা “সিংহ ' অর্থে ১১৬ শব্দ প্রাচীন উচ্চারণে ছিল 
১6৮ “ শের্”” এখন হইয়া দীড়াইয়াছে “ শীর্‌” ঠা (দুধ? অর্থে ৯১৮ “শীর্” হইতে 
অভিনু); ‘দিন’ অর্থে, ১) শব্দের আগেকার উচ্চারণ ছিল 10%; “ রোজ." এখন হইয়া 
গিয়াছে 75৪ “ রজু..''। 

ফারসীর হন্থ ংবনিগুলি বিশেষ হস্ব, দীর্ঘ ধ্বনি সচরাচর বিশেষ দীর্ঘ থাকে; বাঙ্গালার মত 
সমস্ত শব্দ বা াক্যাংশের উপরে অক্ষরের হস্বত্ব বা দীর্ঘ নির্ভর করে না| ফারসীর শুাসাঘাত সাধারণতঃ 
শব্দের অন্ত্য অক্ষরের উপরে পড়ে। বাঙ্গালায় ঠিক উহার উন্টা,_বাঙগালায় শমাসাঘাত শব্দের আদ্য 
অক্ষরে পড়ে। 

আধুনিক ফারসীর “সপ, K=ক, ৮-ত”' ধ্বনিগুলি, মহাপ্ৰাণ “kh=Y, ph= 
ফ, ₹=থ’’ রূপে উচচারিত হয়। 

ফারসীতেও সন্ধি আছে_অনেক সময়ে তাহা লিখিযা দেখানো। হয় না, বিশেমত; ৰ্যনন- 
সন্ধি হইলে; যথা “ বদৃতর্‌ ”-_ উচ্চারণে পবত্তর” ৭১৯, ৬৪৫ “শুব্বহ 
গুন্বন্ধু '” উচচারণে “ শুধহ্‌, গুদ্বজু_” ; 1৯৯ 53 “নাও-ঠুদ। ৮1১৯০ “ নাখুদা ”। 


888 ভাঘা-প্রুকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
বিশেষ্য শব্দরূপ - 


ফারসীতে শব্দের লিঙ্গ-নির্ণ য়-ব্যাপারে, বাঙ্গালা বা ইংরেজীরই মত কোনও ঝঞ্জাট নাই__ 


অর্থ অনুসারে শব্দের নিজ উর উভয়-লিঙ্গ শব্দের পূর্বে 3 “নর ”=‘পরুষ " এবং 


2১০ “ মাদহ "= স্ত্রী এই দুই শব্দ বসাইয়া, পুরুঘ বা স্ত্রীর বিশেষ দ্যোতন৷ হয়। ফারসীতে 
3 প্রত্যয় নাই_তবে আরবী শব্দে স্ত্রীপপৃত্যয় পাওয়া যায়; যথা-- ৮৭০ 
দিক ‘ রাজা '_-44৮ 4 মিলি, সাব জাগা ১1১%! “ অস্রাদ্‌ "= ‘ কালো "= 


১১১ “ সব্দহ, সৌদা '’=‘ কৃষ্ণবৰ্ণ । ’ ; ইত্যাদি। 

নান দপ সরু সই হিল আজকালকার ফারসীতে প্রাচীন স্বস্ত 
রূপগুলির প্রায় সমস্তই লোপ পাইয়াছে, সুতরাং ফারসীর শব্দ-রূপ অতি সরল হইয়া গিয়াছে। বছ- 
বচনের চিহ্ন গ্রাণি-বাচক শব্দে ৬ “-আনৃ,” ও অপ্রাণি-বাচক শব্দে (৬ “-হা ”_এই দুইটী 
ছাড়া আর কোনও প্রত্যয় নাই; আধুনিক ফারসীতে আবার ৬) “-আন্‌ ”-এর ব্যবহারও নাই 
_ সর্বত্রই বছবচনে (৯ “-হা "প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। কর্মপ্রবচনীয় (77910081100) বা 
উপসগগ ও [১0৪৮-1)0816100. বা অনুসর্গ) ছারা বিভিনু কারক দ্যোতিত হয়; যথা 


255 31 “ অনু ানহ " “ঘর হইতে ১৮০ &. “বান” “মানুষের প্রতি, 1) ৬০ 
“ মৰ্দৃ-রা ৮ “ মানুঘকে,’ ১৮০ ৩১ “ দষৃত্ইইবদ” * মানুঘের হাত ' (dast-i-mard— 
“ hand-of-man ’), ইত্যাদি। এই-শব Preposition-এর ব্যবহারে, ফারসী ও ইংরেজীর 
মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সম্বন্ধ-পদে অধিকারী ও অধিকৃতের নামের মধ্যে “-ই-” (বা “-এ-”) 
প্রত্যয় (ফারসীতে যাহাকে ০১1 বলে) ফারসীর এক বৈশিষ্ট্য: ১৬৯১৬ 3৯১ “ দুখু তর 
ই-বাদৃশাহ ” “রাজার কন্যা *। 
ফারসীর Indefinite Article ব। অনির্দিষ্ট বিশেঘ্যের অবধারণ ( ৬১৯, 050, 
5৯৭5 ৬) বাঙ্গালায় অজ্ঞাত; যেমন_১/০ “মনত” “মানুষ, -১৮০, (৯৮০ 
মন্দে, মব্দী” “কোনও একজন মানুঘ ”। বৃহত্, পরিপূতি অথবা সন্মান জানাইবার জন্য 
যে 5ে “-এ, -ঈ” অক্ষর বিশেম্যের সঙ্গে প্রত্যয়বৎ যুক্ত হয় ( ১% (5 ), তাহার 
মত প্রত্যয়ও বাঙ্গালায় নাই; যথা__ 5৯ “খুল্ক"” ‘জাতি, (521 * খুনৃক্কী ” 
“সমগ্র জাতি'। 
বিশেষণ__ 


বিশেঘ্যকে অনুসরণ করিয়া বিশেষণের কোনও পরিবর্তন হয় না৷; বাঙ্গালার সহিত ফারসীর 
এ বিষয়ে মিল আছে। ফারসীতে বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্বে বসে; যথা_৬৮০১৮০ ৮৫১) “লীক 


পরিশিষ্ট (৫)--ফারসী ও বাঙ্গালা 8৪৫ 


দন” “ভাব মানু ১5১ 952৬ “হা বীর” “বিচ নী, ইত্যাদি; আবার 
বহস্থলে বিশেঘ্যের পরেই বসে, এবং উভয়ের মধ্যে ৫5 “-ই,-এ” প্রত্যয় (৪১০) ৩১৮% ) 
আসে; যথা__ ৬৯০ (5১ “ বাজু-এখু ৩” “কঠিন বাহ ১1১8১ {১১ “বন্দহ-ই- 
ফাদার” “বিশৃসী ভৃত্য '! বাঙ্গালায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত। 

তারতম্য- সংস্কৃত ও ইংরেজীর অনুরূপ, ১3 “-তর্‌” ও ৩) ““-তীব্‌* প্রত্যয় যোগে 
নিশনু হয়: *& “বিহু” ‘ভাল, ১3 “বিহ্ত্” “অপেক্ষাকৃত ভান, ৩৮) & 
“ বিহ-তরীন্‌ " “সর্বাপেক্ষা ভাল '। লাধারণতঃ পঞ্চমী ও ঘষ্ঠী (“-তর্ব” প্রত্যয়ে পঞ্চমী 
বা অপাদান, “ -তরীর্‌ ” অর্থাৎ ‘-তম ' প্রত্যয়ে ঘণ্ঠী বা সম্বন্ধ) বিভক্তির সহযোগে তারতম্য 
প্রদাশিত হয়। 


জর্বনাম__ 

সর্বনাম-বিষয়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গানার সহিত ফারসীর অনেক মিল আছে। 

ফারসীর * পদাশ্বিত সর্বনাম ' একটি বিশেষ বস্তু, বাঙ্গালায় তাহা নাই! সর্বনামের কতকগুলি 
বিশেষ রূপ আছে_ঘষ্টী বিভক্তিতে এই বিশেষ রূপগুলি, বিশেঘ্য-পদের সহিত সংযুক্ত হয় যথা 
‘আমার পিতা” অর্থে, ৬০ 3৯৫ “ পিদর্-ই-মনূ।” অথবা (9৯৪ পিদর্-অয, পিদরযু '" 
(তুলনীয়, সংস্কৃত “মম পিতা_পিতা-মে ”); “তোর পিতা ১০১৯ “ পিদর-ই-তু” 
অথবা ৩১৯১“ পিদর-জৎ, পিপরৎ+” ; “তাহার বই. 1.6“: কিতাবৃইই-উ/” অথবা 
0408 “ কিতাব্‌-অশৃ, কিতাব“ ; ইত্যাদি। ক্রিয়ার কর্ম হইলেও, এই-রূপ সংক্ষিপ্ত সর্বনাম 
ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়; যথা-_ "১১ “দীদহ” *আমি-দেবিলাম,” ০4০১“ দীদহ- 
অশৃ=দীদমশ্‌ ” “ আমি-তাহাকে-দেখিলাম '; ১১১) “ জুন” তাহারা মারিল,' কিন্ত “তাহারা 
আমাকে মারিন "= ৯১১ 1৮ “ মন দুদ” অথবা ("১ “ দুদন-অ নদ” 


ক্রিয়াপদ-সাধন-__ 


প্রাচীন-পারসীকের ক্রিয়ার কূপ প্রায় পুরাপুরি সংস্ৃত্রেই মত ছিল। প্রাচীন-পারযীকের 
ক্রিয়ার অনেক প্রত্যয় ও বিভক্তি, আধুনিক-ফারসীতেও বীচিয়৷ আছে; অধিকন্ত, কতকগুলি বিণ্ুঘ- 


৪৪৬ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 


মূলক প্রকার ও কাল-রূপ, আধুনিক ফারসীতে স্থষ্ট হইয়াছে । Preposition বা অব্য়-দ্দপী 
উপসর্গ -দ্বার৷ কতকগুলি ক্রিয়ার কাল-রূপ এবং প্রকার দ্যোতিত হয়। 

বাঙ্গালা ও ইংরেজীর মত আধুনিক-ফারসীতে মুল ক্রিয়ার শতৃ- ও নিষ্ঠা-যুক্ত রূপের সহিত 
অস্তি-বাচক ও ইচছা-বাচক সহায়ক-ক্রিয়া যোগ করিয়া, কতকগুলি যৌগিক কাল-রূপ হইয়াছে। 
মোটের উপর, ক্রিয়ার রূপে সব ক্ষেত্রে পুরা মিল না থাকিলেও, বাঙ্গালা ও ইংরেজীর সঙ্গে বেশ একটা 
সামঞ্জস্য কারসীতে দেখা যায়। 


এক-বচনে ও বহু-বচনে ক্রিয়ার রূপের পার্থ ক্য ফারসীতে পৃদশিত হয়-_বাঙ্গালার সঙ্গে এখানে 
অমিল। 


ফারসী ক্রিয়ার রূপ__যথা :__ 
১। ০৮৫ “পু” ধাতু পুছ, জিজাসা কর্‌” (সংস্কৃত পরচ্ছ পু ধাতু) 
২। ১৫ “পু” “লে পুছে! (পৃচ্ছতি) [নিত্য বৰ্তমান] 
৩। ৯৮ " পুনীদ "=" গে পুছিল! [সাধারণ অতীত] 
৪। ২০৮৫ "পুরা" “যেন সে পুছে [ইচছাদেযাতক প্রকার] 
ও ০৮ “বিপু” “তুই পুছ" [অনুজ] 


৬। ১১৯ “ৰিপুরস” সে পুছিতে পারে” [সন্তাব্য প্রকার, বর্তমান] 

৭) ১৮৫ ৩০১ ৯৮৫ ৩৯“ সপ হমী-পু্দদ ” “সে পুছিতেছে' [ঘটমান বর্তমান] 

৮। ৯৮৮৫০ -৯৮৮৫ এ “ মী-পুর্সাদ্‌, হমী-পুর্ীদি ” ‘শে পুছিতেছিল, সে পুছিত, 
সে পুছিতে থাকিত' [ঘটান অতীত] 

| ০৯৮৮৫ "পন ৩০ ৯৮০ “দা 
[পুরাঘটিত বর্তমান] 

১০। ৯৮৯৮৫ * পুলীদহ” “সে পুছিয়াছিল [পুরাঘটত অতীত] 

১১। ১৮৮৫ ১৫১৯ “খবহদু-পুর্গীদ” “সে পুছিবে’ [যৌগিক তবিদ্যৎ] 


১২। ৬৬৬ ১১৯০৮৫ “ পুনীদহ-বাশদ্‌ ” “সে পুছিয়া থাকিতে পারে, সে পুছিয়া থাকিবে * 
[ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য] 


'এতস্তিনু আরও দুই-তিনটী যৌগিক কাল হয়। 


টির 


পরিশিষ্ট (৫)--ফারসী ও বাঙ্গালা 8৪৭ 


অসমাপিকা, শতৃইত্যাদি অন্য রূপ “পুৰণ "=" পুছিয়। '; ১১৫ পুরান” 
'প্িতেপুছিতে”; ৮২4৮৫ “ রহ”. পুছন্ত’ ৮১৮ পুরী "='পুছিলে পরে; 
৬১১ “ পু্ীদিব "' পুছিতে ” ; ১৯৫৭ পুমীদনী "= পুছিবার যোগ্য, জিজাগা ' 
ইত্যাদি। 

বাঙ্গালার মত ফারসীতে কতকগুলি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া আছে। 

নিষ্ঠা-পৃত্যয়-যুক্ত রূপের সহিত অস্তি-বাচক ধাতু মিলাইয়া, কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয় 
_ বাঙ্গালার মত ([৩.০৯/৬] বাচ্য-পধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩০৩-৩০৪ জটব্য )। 

ফারসীতে বিশেঘ্যের সহিত “কর্‌” ও “দা” ধাতুযোগে, বহ যৌগিক-ক্রিয়া নিশনু 


হয় বটে (যথা_-৬১/ টি “ বহয় কর্দন "= দয়া করা, ' ৪৯ ১৪ “বীদার কর্দন্‌ ” 


=‘ জাগরিত করা, ৬১9৪ 35) “ তৈয়ার কর্দন্‌ "=" তৈয়ার করা,' ইত্যাদি), কিন্ত বাদালার মত 
দুইটা বিভিনু ধাতুতে মিলিয়। গঠিত যৌগিক ধাতু বা যৌগিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব ফারসীতে নাই। 


বাক্য-রীতি_ 

বাক্য-নীতিতে ফারসীর সহিত বাঙ্গালার বছ বিঘয়ে এক্য আছে। 

১। ফারসীতে (বাঙ্গালার মত) কর্তা+সম্প্রদান--কর্ম+ক্রিয়া, ক্রিয়া শেষে বসে; ৪১১১ 
৬১ ৬৪৮৯ ৫239 2“ পাদ্শাহ্‌ বানর ফু্ান্‌ দাদ ''=' রাজ! নর্্ীকে অনুমতি-পত্র (প্রমাণ) 
দিলেন '। 

হ। ক্রিয়ার বিশেঘণ বাঙ্গালার মত ক্রিয়ার পূর্বে বগে। 

৩। কর্তার বচন-অনুসারে ক্রিয়ার এক-বচন বা বহ-বচনের রূপ হয়; ০৫ ১৩ 
“ মাদর্‌ গুফু ৎ'’=' মা বলিলেন,” ১১৫ ৬১১৬০ “ মাদরান ওফু. তন্দ "= ' মায়েরা (বা মাতা” 
পিতা) বলিলেন '। বাঙ্গালাতে কিন্ত বচন-অনুসারে ক্রিয়া"পদের তেদ নাই। 

৪1 গৌরবে এক-বচনের কর্তার ক্রিয়া বছ-বচনের হয়; যথা--১১)১ ৬১+১ 1) 
৬৮৩ 15৯“ খু.দা-ত'আল। ওলা দুশমন দার” 'পরমেশুর উহাকে পত্র ধরেন 
(শভাবেন)'। ঁ 

৫॥ পরোক্ষ উক্তি প্রায়ই হয় না--বাঙ্গালার মত 


ক 


\ 


88৮ তাঘা-প্রকাশ বাঙ্গাল ব্যাকরণ 


৬। ইংরেক্ীর অনুন্ধপ Sequences of Tenses লাই 
৭। লংযোজক-ক্গে বাবহৃত অস্তিন্ব-বাচক ক্রিয়া বাঙ্গালার মত উহা থাকে না, বাক্ত থাকে ; 
বখা--বাঙ্গালা। “লে আমার ০] ৬০০১১ 91 "উ বিরাদর-ই-মন আন ''। 


শব্দাবলী 


ফারসীর নিজন্ব আর্ধা-ভাঘার শব্দাবলীর সহিত সংস্কৃতের বিশেম শাদৃশা বিদামান : 
39)" যোঘু ' ‘দিল ' (সংস্কৃত “ রোচঃ '' ‘ আলোক?) ; 4" শৰু" “রাত্রি ' (=ক্ষপা, 
কৃষপা); 7:১ “ণীয়" 'দুধ' (লক্ষী, কথীর); ৮1 “ অসৃপূ" (=অশৃ); 
১৫ "গাৰ" (গো) ; ১৯ " পুৰ” গাগা? (খর); 7:2 শুতুর, শত” (প্রাচীন-পারসীক 
উদ্ৃরস্উ&); ১৯৫" লিন" ১১৯." যাদ,” ১১1৮ ““বিরাদর্”' ১১1১৯ “ খাত,” 
৮৯১ “পুখুতর” (পিতৃ, মাত, বাত, স্বস্থ, খুছিতৃ),, ১৮০১ ““দাষাদ" (=-জামাত৷); 
319১ "দাদার '' (ধাতু), 1১৬৯ “খু.পা "=" ঈপৃর' (= ্ব-ধা--' মিনি নিজে কাছ 
কৰেন '), ১১1 '' ঈদ্ুদ্‌ "= ' পুজা, পুর ' (স্ষজত), ১০১" নযাদ্ু " (নয, ননসু) ; 
১০১ ৬) ৬৮ ০ ছি ২৯ 5 ০৬৬7৬৯০০৬৫৫ 3৭৯ 7৮7৯ 
০৮৪ যক (=এক), দো, লি (ভি), চা, পনৃদ্থ, পপ, হকু,ৎ (সস), হশৃৎ (আই), 
নৌ, দত (=ধপ), ৰীস্ৎ (সবিংপতি), সদ (=শত), হচ্ছ (অৱেন্তার ভাঘায় হতুডুর--সহয়) “ ; 
৪ “বাহ” (=ৰাত), ১4" হি” (সফি), ১০৫ “পাক” ' পৰিত (পাৰ; 
* পাকিস্তান '» পাবকত্তান, পবিত্র দেশ’); ১4 “স্ব” (স্শিরঃ), ৩-১" দদ্ব" 
(=হত), & পা (স্পাদ, পৰ), ৷ ১৯ “খু” (স্্বতঃ); 7৮ “কর” ধাতু 
(৮4, ক); +1৮১ “খাত” নিয়া (= বাপ); ৬/১৯ “খান” ‘পাঠ করা" 
(স/ক্); +, 3 পুর, বত (-%ত, জু), ৯ “দু” (-৬ত), 1১ 
গঙ্গা” (=), ৬ শাক” (৮4: ৬০) * ফিরিসৃ।” * প্রেরিত পুৰষ, 
দেধৰুত শপ বব), 4০৯ “খুব” (৮/কী)। ০৯ “পলা " (= শা পুণোতি); 
নি APD, ৬৪: সু” (=); (5 পদ (=), 
(9৮ “শর” (এশ), 156 “গর” (ক), ১৯ “চু. (সক), (7 
"সু, 'লাল' (স্ভক)”; ইত্যাদি। 


পরিশিষ্ট (৫)--হিশ্ুস্বানী (ছিন্দী, উদ্‌ ) ও বাঙ্গালা ৪৪৯ 


কতক লি ফারসী নাম 
আধুনিক ফারসী প্রাচীন পারসীক সত 
উরান < এনানু উনার, অরিাদায়.. প্াধানার 
৮১৮০ ৰঘমনে। ১৮৬৯৪ 
খুলরৌ, গু সূরব্‌ ছমূরও সপু্াঃ 
কান্ত ৰণৰ জোস 
১১৬, জু ৮০) 
জানা *: দানাৰ দাৱয়বহাদ বারন 
অর পীর অপু খু বক্র 
কারসীর নিজা ধাতু" ও খুতার-যোগে, বছ পব্দ কারনীতে ছাট হইয়াছে এভডিনু, আরবী 
ভাষা হতে ফারসী বঃ সচয শব্দ গহণ কৱিযাছে--উচ্চ-তান-দোোতক শব্দ কারদী ভাখায পর 


শতিধানের শতকরা ৬০টীর উপর শব্দ আরনী হইতে গুর্বীত। কিছু গ্রীন, দিয়, ভারতীর ও খুশী 
শন্দণ্ড ফারসীতে পুবেশ-লাত করিয়াছে। আঘকাল ইউবোপের সডাতার সহিত খনি ঘোগের 
ফলে, ফেক্ছু না বাদী তাদ। ঘইতেও আনেক শলদ কারণে গীত ঘইডেছে। অনুন। কতকগুলি 
কলে মই ভাষার জগত মাধৰী শললাৰগীকে বর্ধন করি, লে স্বাদে প্রাচীথ ও খর 


uh ৬৩ * তু ধনশীন "সপ! নিহোসদাজা,' ৯১ ৪৬ " শারদ” রাজার, 
রাজপুত, ১৮+/+ "পের" দৃলি, ৮৮৮৮ ae Re ০ ৮ 
* নেকু-নাষ "=" সু-নাম,' ৬০ jn " রা "সপ! বী্-বার, হীরক, L ৬ 
* ৭ শশৃ-লা। 1 লা ঘটপদ ' ; ইত্যাদি । 


8৫০ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


হইতে উচ্চাক্দের সংস্কৃতির শব্দ গ্রহণ করিয়া, দুইটা পৃথক্‌ সাহিত্যের ভাঘায় পরিণত করিয়াছে 
সাহিত্যের ভাষ! রূপে ব্যবহৃত হিন্দী ও উর্দূ ব্যতীত, সাধারণ লোকে যে হিন্দুস্থানী ভাঘা ব্যবহার 
করে, তাহার আবার সমস্ত ভারতবর্ধময় প্রচলিত সরল একটা রূপ আছে; তাহাকে “ বাজানী 
হিন্ুস্থানী ” রা “ চবৃতী হিনুস্থানী ” বলা চলে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে বিশেঘ কার্যকরী 
হইলেও, ব্যাকরণানুসারী নহে বলিয়া, এই “ চন্ৃতী হিন্ুস্থানী ”-তে কেহ সাহিত্য রচনা করে 
নাই, এবং ইহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। 
ধবনি-__ 

সংস্কৃতের সব অক্ষরগুলির দ্বারা নিদিষ্ট ধ্বনিগুলি মোটামুটি ভাবে হিনুস্থানীতে পাওয়া যার। 
ds” হিন্দীতে ব্যবহৃত নাগরী বর্ণ মালায় আছে, কিন্ত প্রাচীন উচচারণ নাই। “ এ, ও ”-এর 
উচচারণ বদলাইয়। গিয়াছে। “' ঞ ”-এর উচ্চারণও নাই। “' ণ”-এর উচচারণও লোপ পাইয়াছে-_ 
এই ধ্বনি উৰ্দূ তে স্বীকৃত হয় নাই, হিন্দীতে “ ণ ” কেবল সংস্কৃত শব্দে মিলে, এবং এই ণ-এর উচ্চারণ 
করা হয় “ডু ”। হিন্দীতে পূর্বে তালব্য শ-এ' উচচারণ ছিল দণ্তয স-কারের মত, এবং মূর্য ন্য ঘ-কারের 
উচ্চারণ ছিল “খ”; এখন “শ” ও “ঘ” এই দুইটা অক্ষর ইংরেজীর 5-রূপে উচ্চারিত 
হয়। ফারমীর কতকগুলি ধ্বনি হিন্দুস্থানীতে প্রুবেশ-লাভ করিয়াছে_বিশেঘতঃ উর্দূ তে; যে-সব 
আরবী-ফারসী শব্দ উদ তে চুকিয়াছে, সেগুলিকে আশুয় করিয়া এই-সব বিদেশী ধ্বনি ভারতে আগিয়াছে। 
এই ধ্বনিগুলি হইতেছে ফু=£= ৩১, খু--৮ , খু=9h=£ এবং দু ==; (এবং ১ ০৫ ১) । 
এগুলির জন্য বিন্দু-যুক্ত দেবনাগরী অশ্ষর ছিন্দীতে ব্যবহৃত হর, খু, নৰ, লু; কিন্ত সাধারণ 
“ ছ, ব, বৰ, ল”-ও চলে। "এর ধ্বনি (কু, কু) শিক্ষিত উর্দু ওয়ালার মুখে শোনা যায় 
এই আরবী ধ্বনিটী দেবলাগরীতে কু রূপে লিখিত হয়। আরবীর £ “* 'অসন ” অক্ষর উর্দু 
লিপিতে আছে, এবং উর্দু তে আগত আরবী শব্দে পাওয়া যায়, কিন্তু মুসলমান মৌলবী ও আরবী-জানা 
লোকেদের মুখে ছাড়া হিন্দুন্থানীতে এই ধ্বনি শোন৷ যায় না, সেইজন্য ইহাকে বর্জন করা হয় ; দেব- 
মাগরী অক্ষরে স্বরবর্ণের তলায় ফুটকি দিয়া কখনও কখনও ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা হয় ; 
বথা--০লক্মুলী আলী, ৮1০লব্খা-(চনৃতী বাঙ্গালায়) এলেম, ৬/০৪লল্তনলান-ওসমান। 

মহাপ্রাণধ্বনি “য, ঝ, ঢ, ধ, ভ”' শুদ্ধ বা পূর্ণ রূপে হিন্দীভে উচ্চারিত হয়। সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনংবনিগুলিও হিন্দীতে বেশ স্পষ্ট-ভাবে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার তুলনায় ছিন্দুস্থানীর এটী একটী 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। হিন্দীতে “জ্ঞ ”-এর উচ্চারণ “ গণ” ; এবং “ ক” সাধারণতঃ “ কৃঘ "রূপে 
ক্চচিৎ “ চছ ”-রূপে উচ্চারিত হয়। দ্দ-ফ-1, এবং দ্-কু£_এই দুইটীর পার্থক্য হিন্দু- 
" স্থানীতে রক্ষিত হয়। হিন্দীতে ন“ র ” (অন্তঃস্থ ব) সর্বত্র ব=“‘ ব”' (বগীঁয় ব) হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া রাখা হয়। 

্বরধ্বনিগুলির হশ্ব ও দীর্ঘ উচচারণ-বিষয়ে হিলুস্থানী ভাষা বেশ নিযমানুসারী--বাঙ্গালার 


মত হন বা দীর্ঘ উচচারণ, শব্দের দৈর্ঘ্যের ৰা বাক্যে ইহার অবস্থানের বশবর্তী নহে। হস্ব “ অ ”-এর 


“ 


৯ 


পরিশিষ্ট (৫)- হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উদ্‌ ) ও বাঙ্গালা ৪৫১ 


উচচারণ বাঙ্গাল। অপেক্ষা বিবৃত--ইংরেজীর 7%/-এর %-এর মত। ““ ই,“ উ ”-এর উচচারণ 
“আযায়, অও ”-এর মত। অনুস্বার হিন্দীতে আছে--উচচারণ “ নৃ,'--বাঙ্গালার মত “ভু” নহে : 
“ হংস, বংশ "[ লহবৃষ্‌, বন্য ]। 

উর্দূতে আরবী অক্ষরগুলির উচচারণ-বিঘয়ে ফারসীরই অনুষরণ করা হয়। ৩,৫, 
3, ০০, ৮, ৮৮ খই অক্ষরগুলির শুদ্ধ আরবী ধ্বনি উৰ্দ তে অজ্ঞাত ; € ॥ চিএ 
এই দূই অক্ষর উচচারণের চেষ্টা কর! হয় মাত্র । 

হিন্দুস্বানীর শুাসাঘাত বাঙ্গালার মত আদ্য অক্ষরে নহে--শব্দের শেঘের দিকে যে দীর্ঘ স্বর 
থাকে, তাহার উপরেই সাধারণতঃ স্বরাধাত পড়ে । হিন্দুস্বানীতেও সন্ধি আছে, তবে তাহা মৌখিক, 
লেখায় প্রকাশ করা হয় না। 


শব্দ-রূপ_ 


হিনুস্থানীতে মাত্র পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কীব লিগ নাই। অর্থ ধরিয়া এবং প্রত্যয় 
ধরিয়া হিন্দুস্থানী শব্দের লিঙ্গ নিরণীত হয়_এবং অনেক সময়ে হিন্দুস্থানীর একটী শব্দ কেন পুংলিঙ্গ 
না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইল তাহার কারণ খু'জিয় পাওয়া যায় না; যেমন--“ ভাত, হাথ, চন! (=ছোল।), 
কাগুছু ” হইল পুংলিঙ্গ, কিন্ত “ দাল, নাক,:রোটা (সরুটি), কিতাব ” হইল স্ত্রীলিঙ্গ । 

.. বিশেষ্য স্ত্ীলিঙ্গের হইলে, তাহার বিশেষণ স্্রী-বাচক ““-ঈ “প্রত্যয় গ্রহণ করে; সদ্বদ্ধ- 
পদের সহিত যে পদের সদ্বদ্ধ তাহ! স্রীলিঙ্গের হইলে, সন্বন্ধের বিভক্তি “'-কা ” স্থানে “'-কী ” হয়; 
যথা--“ অচ্ছা৷ কাগুভু, অচছী কিতাব ; ঘর-কা বেটা, ঘর-কী বহু ; ছোট৷ কাম, বড়ী বাত” । 

বহুবচন (১) বিশেষ বিভক্তি-দ্বারা, (২) সমষ্টি-বাচক শব্দ-যোগে, ও (৩) কেবল একবচনের 
শব্দ-দ্বার৷ নিদিষ্ট হয়; নথা--" (১) ঘোড়া__ঘোড়ে ; বাত-বাতে ; লাঠী-_লাঠিয।; (২) রাজা 
__রাজা-লোগ ; বন্দর-_বঙ্গর-লোগ (প্রাণি-বাচক শব্দে); (৩) হাথ--হাথ ; কাম-কাম "| প্রথম 
রীতি_অর্থাৎ, বিতক্তি-যোগে বছুবচন-_বাঙ্গালায় বিরল। 

হিনুস্থানীতে বিশেঘ্যেন তির্যক্‌ রূপ বা প্রাতিপাদিক রূপ আছে, ইহা এখন বাদালায় অপুচলিত। 
কর্তৃকারক ভিনু অন্য কারকে যে-সকল অনুসবর্গ সংযুক্ত হয়, সেগুলি হিন্দুন্থানীতে অবিকৃত বিশেঘায- 
শব্দের পূরে বসে না, সেগুলি বিশেখ্যের একটী পরিবতিত রূপের পরে বসে_তাছার নান Oblique 
Frm অর্থ।ৎ “ তির্য্যক্‌ রূপ’ ; যথা--“ ঘোড়া-_ঘোড়ে-কা, ঘোড়ে-সে, ঘোড়ে-পর ; বছবচনে-- 
ঘোড়ে_ঘোর্ডো-কা, ঘোড়ৌ-সে, ঘোড়ৌ-পর ”' (তির্য্যক্-রূপ_একবচনে “ ঘোড়ে," বছবচনে 
“ ঘোড়ো ”)। বাঙ্গালায় এখন কেবল সর্বনামে এই প্রকারের তির্য্যক্‌ রূপ আছে। 

হিন্দীতে একট Agentive 08৪০-_কর্তৃকারকণ-্থানীয় করণ-কারক-_-আছে, সকর্মক ধাতুর 
অতীত কালের ক্রিয়ার কর্তা রূপে “-নে” অনুষর্গ-সহ তাহা ব্যবহৃত হয়; যথা“ রাম-নে 
শ্যামণকো দেখা ; লড়কে-নে দুধ পিয়া; নৈ-নে ভাত খায়৷ ; উন্-নে রোটী খাট “| যাঙ্গালায় 
এই কারকের পৃচলন নাই। 


8৫২ ভাঘা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ 


সন্বন্ধ-পদ ব৷ কারক যে বিশেঘ্যের সহিত অন্নিত, সেই বিশেষ্য পুংলিঙ্গে কর্তৃকারকে একবচনের 
হইলে, নন্বন্ধের প্রত্যয় বা বিভক্তি হয় “' -কা।”; কর্তৃকারক ভিনু অন্য কারকে একবচনের হইলে, 
এই “ কা ”-পৃত্যয়টী হইয়া যায় “ -কে,” এবং বহুবচনে সর্বত্র হয় “-কে ”; যথা--“ সিপাহী-কা 
ঘোড়া, খড়া হৈ, সিপাহী-কে ঘোড়ে-পর জীন লগাও; সেঠজী-কে তীন ঘোড়ে হৈ, সেঠজী-কে 
তীন ঘোড়ো-মে এক তী অচছা নহী '’; ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন বাঙ্গালা ঘষ্ীর বিভক্তি 
“এর, -এর ”-তে নাই। 


বিশেষণ__ 


স্বীলিঙ্গের বিশেঘ্যের সহিত অন্মিত হইলে, সম্ভব হইলে, বিশেষণে স্ত্রী-বাচক “* ঈ ”-পৃত্যয় 
যুক্ত হয়: “কালা ঘোড়া, কালী ঘোড়ী; সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা ; গোরা লড়কা, গোরা 
লড়কী ''; কিন্তু “খূব-সূরৎ -লড়কা, খুব-মূরৎ লড়কী ”। 
তারতম্য 

বাঙ্গালার মত। 

সংখ্যা-বাচ৮ক শব্ধ-_বাঙ্গালার মত ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সংখ্যার শব্দ পৃথক 
পৃথক্‌ প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইংরেজীর মত নূতন করিয়া গঠিত নহে ; যথা--“ পচাস, একারন, বারন, 
তির্পৰ্, চৌপনৃ, পচ্পন্‌ " ইত্যাদি ;__ইংরেজীর ধরণে “ পচাস, পচাস-এক, পচাস-দে, পচাস- 
তীন” ইত্যাদি নহে। ক্রম-বাচক প্রত্যয় হিন্দীতে জীবিত, বাঙ্গালার মত মৃত নহে ; “ ১=পহিলা, 
২=দুসরা, ৩-তীসরা, ৪=চৌথা, ৫=পাঁচর'।, ৬ছঠা, ৭সসাতরাী, ৮=আঠৱ'।, ৯-নররণ ”__ 
সমস্ত উৎ্ৰ সংখ্যাতে এই “ রা *পরত্যয়-যোগ হয়, ইংরেজীর 1-এর মত : 88৮) অঠাসীরণ। ” 
স্বাঙ্গালায় “ আটাশীর, অষ্টাশীতিতম ” | 


অর্বনাম_ 


তাবৎ সর্বনামের তির্য্যক্‌ রূপ লক্ষণীয়। “ মৈসুঝ; হম_হম; তুঁতুঝ; তুম_তম; 
রহ উস; রেউন্‌ ; রইস ; য়ে-ইন্‌; কৌনৃ--কিসৃ, বহুবচনে কিন: জো-_জিস, জিন ” ; 
ইত্যাদি। 


করিয়া-পদ-_ 


ক্রিয়া-পদের বিভিনু মৌলিক ও যৌগিক কাল-রূপের গঠন-বিঘয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দীর সাদৃশ্য 
থাকিলেও, এই দুই ভাঘার ক্রিয়া-পদে নানা লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। 

বর্তমান 'ও ভবিষ্যতে ক্রিয়ার বচন-ভেদ কর্তার বচন-অনুসারে হয় : “মৈ জাউঙ্গা__হস্ব 
জায়েঙ্গে ; মৈংজাউ_হুম জাএ' ; মৈ জাত৷ হঁ_হম জাতে হৈ ”। 

সকর্মক-ক্রিয়ার অতীতে, কর্ণের সহিত ক্রিয়া আনত হয়-_ক্রিয়া যেন কর্ণের বিশেষণ ; অকর্মক- 
ক্রিয়ার অতীতে, কর্তার বিশেষণের মত কর্তার সহিতই ক্রিয়া অনি হয়; যথা-_অকর্মক, “ মৈঁ 


পরিশিষ্ট (৫)- হিন্দুস্থানী (হিন্দী, উর্দু ) ও বাঙ্গালা 8৫৩ 
চলা-_হম চলে ; তু চলা--তুম চলে ; রহ চলা-_ৱে চলে ” ; সকর্মক--“ মৈঁ-নে এক লড়কা দেখা 
_হম-নে এক লড়কা দেখা ; হৈঁনে চার লড়কে দেখে__হম-নে চার লড়কে দেখে "| বাঙ্গালায় 
এই রীতি এখন অঙ্ঞাত। 

বাঙ্গালার তুলনায়, হিন্দুস্থানীর অতীত কালের ক্রিয়ার তিন পুকার “প্রয়োগ” একটি 
লক্ষণীয় পার্থ ক্য_(১) কর্তরি-প্রয়োগ, (২) কর্মণি-প্রয়োগ (৩) ভাবে-প্রয়োগ ॥ অ-কর্মক ক্রিয়ায়, 
অতীতে কর্তরি-প্রয়োগ হয়-ক্রিয়া তখন যেন কর্তার বিশেষণ; স-কর্মক ক্রিয়ায়, অতীতে কর্মণি- 
প্রয়োগ হয়, ক্রিয়া কার্ধতঃ কর্মের বিশেষণ (উদাহরণ উপরের প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য)। ভাবে-প্রয়োগে, 
স-কর্মক-ক্রিয়ার কর্মকে “ -কো। "-বিভক্তি বা অনুসর্গ' যুক্ত করিয়া, পৃথক্‌ ভাবে রাখা হয়, ইহাতে 
ক্রিয়া-পদের পরিবর্তন হয় না; যেমন--“ মৈঁ-নে এক লড়কে-কো দেখা, মৈঁনে চার লড়কৌ-কো 
দেখা ; শঙ্কর-নে দৌড়তে-হুএ পাঁচ ছঃ লড়কৌ-কো দেখা ” (ক্রিয়াপদ “ দেখা " অপরিবতিত) ; 
ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এখন কেবল কর্তরি-প্রয়োগ বিদামান। 

ভবিঘ্যৎ কালে, হিন্ুস্থানীর ক্রিয়া, কর্তার বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হয়। 

বাঙ্গালায় ক্রিয়া-পদ, পূর্ণ -ভাবৈ ক্রিয়ার রূপেই বিদ্যমান ; ইহাতে বিশেধণের গুণ আর নাই 
_ পুরাতন বাঙ্গালায় তাহা ছিল-_ প্রয়োগ-বিষয়ে হিনুস্থানীর সহিত পুরাতন বাঙ্গালার মিল ছিল। 

হিন্দীতে পরিচালিত বাঁ আরোপিত পিজন্ত ক্রিয়া আছে__বাঙ্গালায় নাই। 

হিন্দীতে কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার রীতি বাঙ্গালার মত। 

যৌগিক-ক্রিয়। হিন্দীতে বাঙ্গালার মত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। 


বাক্য-রীতি_ 
মোটের উপর বাঙ্গালার সঙ্গে খুবই মিল আছে। 
১। কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া : ““ উ্ূ-নে খানা খায়া "| 
২। সংযোজক অন্ত্যর্থক ক্রিয়া স্পষ্ট থাকে : “রহ মেরা ভাঈ হৈ ''। 
৩) নঞর্থক অব্যয় ক্রিয়ার পুর্বে বসে: “মৈ নহী দু'গা "| 
৪। প্রত্যক্ষ উক্তির সমধিক ব্যাবহার । 
৫ | কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাঙ্গালা অপেক্ষা হিলুস্থানীতে বেশী ব্যবহৃত হয়। 


শব্দাবলী_ 

বাঙ্গালার মত হিনুস্বানীতেও, ভাঘার শব্দগুলি প্রাকৃত-জ ও দেশী, তৎসম, অর্ধ-তৎ্মম এবং 
বিদেশী প্রভৃতি শবণীতে পড়ে। তবে উর্দূ তে সংস্কৃত শব্দ অত্যন্ত কম, ফারসী ও আরবী শব্দের 
অনুপাত খুবই বেশী, শতকরা ৫০ কি তাহার অধিক হইবে ; আবশ্যক হউক বা অনাবশ্যক' হউক, 
উর্দু-লেখকগণ অবাধে আরবী ও ফারসী অভিধান হইতে শব্দ আনিয়া ব্যবহার করেন,_সংস্কৃতের 
কথ। স্বপরও মনে আনেন না। হিন্দীর জন্য সংস্কৃতের তাণ্ডার খোলা, কিন্ত উর্দুর মারফৎ এবং চনৃতী 
হিলুস্থানীর মারফত বহু আরবী-ফারসী শব্দ হিন্দীতেও আসিয়া গিয়াছে। চন্ৃতী হিন্দুস্বানীতে এই 
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দুইয়ের সাম্সয দেখা যায়_তবে চনৃতী হিনুষ্থানীতে উচচ-ভাবের বিষয়ের আলোচনা নাই। আজ- 
কান ইংরেজী শব্দও অনেক পরিমাণে হিনুস্থানীতে স্থান লাভ করিতেছে_এই-মব ইংরেজী শব্দ, 
উত্তর-তারতের উচচারণ-রীতি “ধরিয়া পরিবতিত হয়, বাঙ্গলায় প্রবিষ্ট ইংরেজী শব্দের মত এগুলির 
রূপ হয় না৷ (যেমন “ কানিজ, কমেটী, যুনিৱসিটী, রেলবে, শার্ট হৈও, আনররী-মৈজিযৃট্রেট ” ইত্যাদি) । 
দুই-পাঁচটা বাঙ্গালা শব্দও হিন্দুস্থানীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যেমন “ গনৃছা, রস্গুল্পা, কবিরাজী, 
জোগাড়, তাড়াতাড়ি, ফালী ”)। আবার বহু হিন্দুস্থানী শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়া গিয়াছে। 


16.6৬] আলী ও বাঙ্গাল! 


বাঙ্গাল৷ ও আরবী উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই অধিক, কারণ এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ - 
রূপে বিভিনু দুইটা ভাঘা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী, ফারসী ও ইংরেজী প্রভৃতি 
আধ্য-গো্ীর ভাঘার *াঠন-প্রণালী, এবং শেমীয়-গোষ্ঠীর ভাঘা আরবীর গঠন-প্ণালী, নান! দিক্‌ দিয়া 
পরস্পর হইতে খুবই পৃথক্‌। আধ্য-ভাঘার শব্দ-স্থষ্ঠি এইরূপে হয় : প্রথম আসে ধাতু (সরল রূপে, 
অথবা গুণ ও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ দ্বারা, কিংবা৷ ধাতুর অভ্যন্তরে “ন "যুক্ত অক্ষর বা “ ন ”’-ধ্বনির 
আগম করিয়া, পরিবতিত রূপে) ; তৎপরে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি জুড়িয়৷ দেওয়া হয়। 
ক্চিৎ বা উপয্গ আসিয়া ধাতুর পূর্বে বসে। আধ্য-ভাষার ধাতু সাধারণতঃ monosyllabic 
বা একাক্ষর-_এবং এই একাক্ষর ধাতুর পরিবধিত রূপ-হিসাবে, দ্্যক্ষর বা৷ ত্র্যক্ষর ধাতুও আদি আৰ্ধ্য- 
তাঘায় পাওয়া যাইত; কিন্ত আধার ছিল--একাক্ষর ধাতু। কুত্রাপি ধাতুর অভ্যাস বা ছিত্ব-ভাব ঘটে; 
যথ৷--“ (সংস্কৃত) ৬/চনৃ-_চনৃ-অ-তি, চাব্-অবু-অ-তি, প্র-চনৃ-ইত, চ-চান্‌-অ ; /ভূ_ভর্‌-অ-তি, 
ক্ুর-, ভৱি-তুহ্‌ ; ৬নুপৃবুসৃ-+অ+তি; বুধ রু-ণ-হ+তিস্রুণদধি; (বাঙ্গালা) কর্‌ 
ইবৃ-আম; (ইংরেজী) sleep—slep-t, sleep-er, sleep-ing, sleep-ing-ly "' ; ইত্যাদি। 

আরবীর খাতুগুলি সাধারণতঃ 11667] বা ক্রিব্যঞ্জনময় ; ধাতুর এই তিনটা 
সাঞ্জন-ধবনির পূর্বে ও পরে প্রত্যয় বগিতে পারে; কিন্তু বিভিনু প্রকারের স্বর-ংবনির, এবং 
কতকগুলি বিশেষ ব্যঞ্জন-ধ্বনির আগম-দ্বার, এই ব্রি-ব্যগুনময় ধাতুর অভ্যন্তরে যে*প্রকারের 
পরিবর্তন ঘটে, তাহাই আরবী হিব্রু প্রভৃতি শেশীয় শ্রেণীর ভাঘার বৈশিষ্ট্য; যথা_ 4, 
৩, ৩ বা ৮৩৫-1০6% “ক্তুৰ্” এই তিনটা ধ্বনি মিলিয়। একটী ধাতু, অর্থ 
“লিখ বা লেখা”; ইহা হইতে, আত্যন্তর স্বর-পরিবর্তনে, এবং আদিতে, মধ্যে, ও 


4, 


অস্তে নানা ব্যঞ্জন-যোগে ও স্বর-যোগে শব্দ স্থষ্ট হইয়াছে katabe “ কাতাব৷ 
(হস্বআ)”-₹ সে লিখিল, লিখিয়াছে, লিখিয়াছিল+ ; 4434 8868“ কুতিবা "=" ইহা লিখিত 


সরি ৮৪৯৫ 


হইয়াছে" ; ৮১৪ ya-ktubu “রাক্তুবু”_* সে লেখে, লিখিবে * ; ০১৬ katab-tu 
“ কাতাৰৃতু "= ‘আমি লিখিযাছি*; < k৪৮৭ “ কাত্াব৷ "=" সে পুনঃপুনঃ লিখিল; 
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কেতাব' ; SF kutubun “ কুতুবুন্‌ "=" বইগুলি' ; 3১ maktibun “ মাকৃতুবুন্‌ ” 
=‘ লিৰিত’ ; ৩৫২৩ maktabn “ মাক্তাবুন্‌ "= লিখন-স্বান, বিদ্যালয়, মক্তব ' ; ইত্যাদি । 
তজ্বপ, ৬, ৪,575 বা আট বা এ নর, কা বু "এই বত্র্যক্ষর 
খাতুর অর্থ “দেখা; ৮) 22. “ নাছুরা “সে দেখিল'; ৯১ nizirun 
« নাসির ”=' যে দেখে, পরিদর্শক, নাজির”; 78: 927০ “ নানু ক্র” দেখন, দর্শন, 
দৃষ্টি, নজর? ; ১১৮১০ manzirun “ মানু কন ” ' দেখা, বৃষ্ট, দুষ্ট ও অনুমোদিত, মধুর '; 
ইত্যাদি। আরবী ভাষায় সমস্ত ধাতুতেই একই প্রকারের স্মর-ধ্বনির আগমনে ও একই প্রকারের 
উপসর্গ -রূপী প্রত্যয় এবং অন্য পৃত্যয়ের যোগে, ধাতুর কূপের পরিবর্তন ঘটে, ও লক্ষে বিভিন 
শব্দের স্থষ্টি হয়। একটা স্থির-নিদি্ট রীতি ব পদ্ধতি অথব৷ আদর্শ অনুসারে এই পরিবর্তন 
সব ধাতুতেই হয় ; ‘ আরবী কায়দা হেলে না '_সেই আদর্শ কে আরবী ব্যাকরণে ৬১ Wan 
“রজু নৃ” অৰ্থাৎ ‘তৌল’ বা “মান” বলে। “করু? বা “করণ? অর্থে ৯5 1] (5, 
€ ৭) এই তিন ব্যঞ্রন-ধ্বনির সমাবেশে জাত) “ ফুল ” ধাতু হইতে গঠিত বিভিনু রূপকে, 
আর সমস্ত ধাতু-সম্পর্কে ওজন বা মান বলিয়া ধরা হয় ; যেমন, “ কিতাবু ''=' কেতাব ' শব্দকে 
বলা হয়, ইহা « কাতাবা ”-র “ ফাল” ওজনে গঠিত ; “ নাভির” ‘ নাজির ও “মানু ক” 
“মঞ্তুর” শব্দদ্বয়কে তেমনি বলা হইবে, এই দুইটা যথাক্রমে “ ফুইলু ও “মাফুডিলু ” ওজনে 
** নাজুারা ” হইতে গঠিত। 


অল্প কতকগুলি আরবী ধাতু চারি ব্যঞ্জনে, ও কতকগুলি ধাতু দুই ব্যঞ্জনে গঠিত হয়। 

ব্যাকরণ-ঘটিত এইসব পার্থক্য ছাড়া-ও, আৰ্য্য ও শেষীয় ভাষায় ধাতু ও শব্দের আকার অর্থ ও 
নিতে খুবই বেশী পার্থক্য আছে__এই দুই শ্রেণীর ভাষার ধবনি মোটেই মিলে না। আরবীর ও 
অন্য শেসীয় ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্বনি আছে, সেগুলি আধ্য-ভাঘায় অঙ্ঞাত। 


আরবী ধ্বনি_ 
সাধু অর্থাৎ প্রাচীন সাহিত্যের আরবীতে, আমাদের ভারতীয় ভাষার '“শ” ভিন তালবা বে 
এবংমূ্ধন্য বর্গের ধবনিগুলি নাই ; মহাপ্রাণ বর্ণ গুলি যথা,“ খ, ঘ, থ, ধ, ক, ভ’”--নাই ; “ড়, 
ঢু” নাই; কঠ্যবর্ণের মধ্যে “গ” ও ওষ্্য বর্ণের মধ্যে “প’”’ নাই। আরবী = অক্ষরের 
প্রাচীনতম উচ্চারণ ছিল “গ ” বা “ গ্য,” এখন বিভিনু আরব দেশে ইহার নালা উচচারণ আগিয়। 


কল এ 
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গিয়াছে; যখা-'']স্জ ”' (আরব-উপন্থীপে ও ইরাকে), "= (শাম বা সিরিয়াতে) ; 
কেবল নিসরে পুরাতন “' গ '' উচচারণ বহাল আছে। আরবী ৬ হইতেছে উদ্ম “গু,” অর্থাং 
ইংরেজী ৷, (7০০ প্রভৃতি শব্দের (1); আরবী ১ল্উন্ব “ ধু," ইংরেজী this, that 
শব্দের & (বা ৷); ৮ € হইতেছে উগ্ন “খু ও উদ্ম “' মু” পূর্ব-বাঙ্গালার স্থানীয় লোক- 
তাঘায় দিলে, সাধু ও চাঁলত বাদালায় অজ্ঞাত (ফারশীতেও এই দুইট বনি আছে) ; ₹ ৫ 
এবং ‘ -আলজীভের নীচে 1)8:27)% বা গলবিলের মধ্যে উচচারিত অঘোদ ও যোদৰং উচ্ধ 
দুই ধৰনি--এই দুইটী বিশেঘ-ভাবে শেশীয় ধবনি-_আয-ভাঘায় এই দুইটী অঙ্গাত; ৬-.৫--আল" 
জ্রীতের কাছাকাছি উচ্চারিত “' ক" বা৷ “' কু” ভারতের ভাগায় নাই ; এবং ০ ০ ৬৬ 
খাজে ঈমৎ-উ-কার বা অস্ত:স্থ-র-কার-সম্পৃ্ত দত্ত বা দন্মুলীর “' স, দ, ত" এবং উগ্র “খু "শর 
হৰনি ( স্ব, শই, এছ, £=ধ্ৰ,)-এগ্ডলিও ভারতের পক্ষে নিতান্ত বিদেশী ধ্বনি; 
এই কয়টা বর্ণের উচচারণের সময়ে; জীভের, সামনের দিক্‌, দীত অথবা দন্তযূলের দিকে আসে বা 
সেখান পর্ণ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীভের পিছন দিক্‌-ও কোমল-তালুকে স্পর্শ করিবার চেষ্টায় 
উত্তোলিত হয়-_তাহাতেই উ-কার বা র-কারের আমেজ আসে ; এই গুণকে আরবী ব্যাকরণকারগণ 
১৮1 “ ইবন, "' বলেন। আরবীর » ( ৮৮৯৯ ৭7৪) হইতেছে, পূর্ব-বঙ্গের হ-কার। 
আরবী তাথার এই ২৭টী বাঞ্জন-ধবনি আছে, ৮, ৩, ৬, ৫, ০,১৬৪ 
১77৮০87৬707 PELE 8৮5৩৭ এত ৭.6 "ভি 
৮77 এগুলির মধ্যে ১৪টী সাধু-বাঙ্গালায় ও চলিত-বাঙ্গালায় অঙ্তাত। কতকগুলি ধ্বনি 
বিশেঘ-ডাবে শিক্ষা লা করিলে, বাঙ্গালীর জরীতে উচচারণ করাও কঠিন। 8৫৭ পৃষ্ঠায় আরবীর 
নায়ন-ধ্ৰনিগ্ুলি উচচারণ-স্থান-অনুসারে সাজাইয়া দেখানো হইয়াছে। নি 

অপর পক্ষে, আরবী নিও খুবই সরল র্ব “ আ ই, উ”, দী্ “ আল ঈ, উঠ): 
সংযুক্ত স্বর “' আয়, আহ্‌"; আরবীর ‘প্রা, আ,” উভয়ই উচচারণে কতকটা বাঙ্গালার বাকা 
এক্কারের মত, অর্থ1ৎ আযা-কার-ঘেঁঘ।। 


সন্ধি_ 

আরবীতে সন্ধি আছে, কিন্তু তাহ৷ লেখায় প্রকাশিত হয় লা) যেমন--আরবীর Definite 
8080৪ ৰা নির্দেশক উপসর্গ 0! '৪!- ‘' ’আল্‌ "-এর “দূ '', কতকগুলি অক্ষরের পূর্বে আসিলে, 
লেই ্রক্ষরগুলিকে দি্ব করিয়া দিযে লুগ হয় (৬, ৬, ১, ১,১,), ০৮, ০৯,৮৩১, 
৬,৬১৪ 7:4১ ৬ এই অক্ষরগুলিকে ৮-৮$ 8009] “ পাহ্সী "' অর্থাৎ ' সৌর * অক্ষর 
বনে-_এগলির পূর্বে “ ল্‌ '” লু হয়, ও ক্ষরগুলির দি হয়; জন্য বর্ণ গুলির পূর্বে“ বায় 
ধাৰে, সেণ্ডলিকে ৫+ 0810)811“ নারী "অর্থাৎ ' চান্দ ' অক্ষর বলে) ; যথা ৫৮৯ ৯৪৫: 


॥ 
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‘abdu-’al-rahim € 'আবদু-আবৃ-রাহ্হীম--আনদুররহীষ ”).:০৭। abs nizimu-’al- 
in “ নিজাযু-'আহৃ-দীন-=নিজাুদ্দীন ; ” ইত্যাদ। আরবীতে লেখে ৮১ 20 “নৃব্”, 
উচ্চারণ করে 7 “মূৰ”: যথা, (58) 7854 নবী "==" প্রেরিত পুরুষ '__বছুবচন (১১২1 
94058, “ আব্বিয়া আছিয়া ” ; ০৯৯ Hanbএl “ হ্হাব্বানৃ-হম্বব্‌ “| এ ছাড়া অন্য 
প্রকারের সন্ধিও আছে। 

আঁরবীর Definite Article বা নির্দেশক “ "আল্‌ ” এই ভাঘার একটা বিশেষ বস্তু৷ 
শব্দ-রূপ_ 

আরবীতে ক্লীব-লিঙ্গ নাই । বিশেঘ্যের মধ্যে স্ত্রী-লিঙ্গ পদেরই সংখ্যা সমধিক । আরবীতে 
তিনটা বচন-__এক-বচন, দ্বি-বচন, বহু-বচন। প্রত্যয়-যোগে দ্বি-বচন ও বহু-বচন হয়; যথা_-এক- 
বচনে এ 10091115017 “ মালিকুৰ্‌ "=" একজন রাজ '_দ্বি-বচনে ৬৫০ malikini 


৫৮০, 


“ মালিকানি "- বহ-বচনে ৬০০ malikina “ নালিকুনা "| আবার বিশেষ-বিশেষ 
“ওজন 'এ গঠিত অমষটি- ব৷ দল-বাচক নুতন স্্ী-লিঙ্গ শব্দ-ছারাও বহু-বচন হয় ; যথা 
mulikun “ মুলুকুব্‌ "= রাজগণ "| 
বিভক্তি-যোগে তিনটা কারক হয়_কর্তা, কর্ম, শ্বন্ধ : যথাক্রমে_-“ মালিকুন্‌, মালিকার্‌, 
মালিকিব্‌,”' বা “ 'আনৃ-মালিকু, 'আবৃ-সালিকা, "আবৃ-মালিকি ” | কৰ্ম বা মম্বদ্ধের পূর্বে 
Preposition অথবা কর্ম-পুবচনীয় উপমর্গ যোগ করিয়৷ অন্য কারক প্রদশিত হয়। 
বিশেঘণ, বিশেধ্যের পরে বসে। সন্বদ্ধ-পদও অনুতি বিশেঘ্যের পরে বসে। বিশেঘ্যের 
লিঙ্গ, বচন ও কারক অনুসারে, প্রাচীন আরবীতে বিশেঘপেরও বিভক্তির পরিবর্তন হয়। 
তারতম্য 
বিভিনু ওজনের শব্দ-হ্ার৷ প্দপিত হয়; যথা“ কাবীকুর "=* মহান ' (কবীর), 


০০5? 8. চরিত ’ 
১৮৮1 “ 'আক্বারুন্‌ "=' মহত্তর ' (আক্বর), ৯:৫৫ 1 'আনৃ-আকবার "=" মহত্তন '। 


সর্বনাম 

উপুর, ছাড়া, সধ্যম- ও প্রথমপুরুষের সর্বনানে লিদ-ভেদ (পুংলিদ ও shi 
আছে; যথা 2 “হব” ‘লে ‘লে! (পু), 8 “হিয়” (শব), ৰহুবচনে 8" 
“তাহারা * (পুং), 5 “ছনু। ৮ (তরী) আরবীর উত্তম-, মধ্যম- ও 2 
সর্বনামগুলির দুইটী করিয়া রূপ আছে--একটী স্বকীয় বা স্বতম্ব, অন্যটী পরতস্ত্র বা পরাশ্বিত, 


পরিশিষ্ট (৫)-_আরবী ও বাঙ্গালা ৪৫৯ 


অথবা প্রত্যয়-ূপে ব্যবহৃত। এই পরতন্ব রূপটী, সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য বিশেঘ্য-পদে এবং কর্ম 
বুঝাইবার জন্য ক্রিয়া-পদে যুক্ত হয়; যথা-1 « "আনা "= আমি ’ (স্বত্ত), তে “ঈ"” 
“আমার ', “নী "= “আমাকে ' (পরত) ; যেমন, ০৫৫ “ কিতাবু্‌ "= বই _ ৮৮৫ 
“ কিতাবী ” =‘ আমার-বই ; 2৫ « ছ্বারাবা "= সে মারিল ', 595 “ দ্বারাবানী ”= “দে 
আমাকে-মারিল'॥ কর্ণ-প্রবচনীয় উপসর্গ (Prep0sii০n)-এর সঙ্গেও এই প্রকার পরাশ্বিত 
সর্বনাম ব্যবহৃত হয়; যখা--০. “মিন '=from, ‘ হইতে ৬২০ “ মিরুননী, মিনু” 
* আমার-নিকট-হইতে” 35 “ মিবৃ-ুহ "লু তাহাদের-নিকট-হইতে ' ; ৩1 শিআন্তা”"ল 
তুই, তুনি কিন্তু ৬6 ““লা-কা "= ‘ তোমারসঙ্গে ' (পুং), ৩%) “ লা-কি =‘ তোমারে” 
(স্তব) । 

সংখ্যা-বাচক শব্দ_এক হইতে দশ পৰ্য্যন্ত সংখ্যার পুংলিঙ্গ ও স্্ীলিঙ্গে বিশেঘ রূপ আছে। 
এগার” ইত্যাদি সংখ্যা, “ দশ+-এক, দশ+দুই,”' রীতিতে গঠিত হয়; তজ্ধপ ‘ একত্রিশ, বত্রিশ, 
বাহানু, তিয়াত্তর " ইত্যাদি, “ ব্রিশ+এক, ত্রিশ+-দুই, পঞ্চাশ+দুই, সত্তর4-তিন '' রূপে গঠিত 
হয়। সাধারণ গণনার সংখ্যাকে বিশেদ ওজনে রূপান্তরিত করিয়া, ক্রমবাচক-সংখ্যা গঠিত হয়; 
যথা “খালাধাতু্‌ =‘ তিন’ (পুং), 8 বা ১ « খালাথু_ন্‌ '’= “তিন! (স্ত্ৰী), 
ক্রম-বাচক IU * খ্রাদিধুন্‌ "= তৃতীয়" (পুংইহার অর্থ দাড়ায় “তৃতীয় ব্যক্তি তাহা 
হইতে বাঙ্গালা? সালিস "= নিরপেক্ষ ব্যক্তি), £4১ ‘ খানিথতুন ” = ততীয়।! (স্ত্ৰী); এবং 
ভগ্নাংশ-বাচক ৩.15 “ খু.বখুন =‘ এক-তৃতীয়াংশ '। 


ক্রিয়া-পদ_ 


শ্রেণীর কাল-রূপ এবং বিশেষণ ও ভাব-ক্রিয়ার, তথা কতকগুলি Auxiliary Verb বা 
সহায়ক-ক্রিয়ার সাহায্যে, আরবীতে ক্রিয়ার অন্য নানা কাল-প ও প্রকার প্রদশিত হয়। অস্তি- 


বাচক খাতু 18 "কানা ”র সাহায্যে, কতকগুলি যৌগিক কান-ূপ গঠিত হয় 


এ 
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ধাতু বা ক্রিয়ার বিভিনু শ্রেণী, যথা-_-(১) ১০৫৫ “ কাতাবা "" (নিৰ্দেশক), (২) ক 


4 কাত্তাৰা ” (পৌনাপুনিক), (৩) ৫:৫৫“ কাতাবা ” (পারস্পরিক বা ব্যতীহারিক), (৪). 44 


“ 'আক্তাবা ”. (প্রঝেজক), (৫) ৩ “ তাকাত্তাবা ” (দ্বিতীয় শ্রেণীর আ্নিষ্ট প্রকার), 
ইত্যাদি, ইত্যাদি ! 

ক্রিয়ার কাল-রূপে, মধ্যম- ও পৃথম-পুরুঘে তিন বচন ও দুই লিঙ্গ হয়, -_ক্েথল উত্তম-পুকুণে 
লিঙ্গ-ভেদ নাই ও দ্বি-বচন নাই. ও মধ্যম-পুরুষে দ্বি-বচনে লিঙ্গ-ভেদ নাই । ক্রিয়ার দুই বাচ্য আছে 
_ কর্তৃবাচ্যও কর্মবাচা ; বিভিনু “ওজন '-দ্বারা বাচ্য নিদিষ্ট হয়। 


বাক্য-রীভি-- 

আরবীর বাক্য-রীতি সরল ও যৌগিক-_সিশ্ব বাক্য-রীতি প্রচলিত নাই । বিভক্তি-বছল 
ভাগ! বলিয়া, প্রাচীন আরবীতে বাক্যে শব্দের ক্রম বা ধরা-বীধা নিয়ম পালন না করিলেও চলে | 
আরবীতে সমাস হয় না_-সন্দ্ব-পদ পরে বসে ; -যেমন-_বাঙ্গালায় “ ঈশুর-দাস ” (=ঈশূরের দাস), 
আরনীতে ২8182 “ 'জব্দু-'আলৃলাহি (সআব্দুাহ)"' (দাস ঈশুরের)। অন্ত্যর্থ ক খাতু 
প্রায়ই উহা থাকে। ক্রিযাকে প্রথমে বসাইয়া বাক্য আরম্ভ করা হয় : 41 এ “ কালা-ললাহু”? 
অর্থাৎ ‘ বলিলেন ঈশুর '=' ঈশুর বলিলেন '। ইংরেজীর মত Sequence of Tenses-এর 
বিধি নাই। আরবী বাক্য-রীতি বহু বিঘয়ে অত্যন্ত সরল, প্রত্যক্ষ, এবং আদিম-প্রকৃতিক- চিন্তার 
জাটিলতা-বজিত। বাঙ্গালা হইতে এ বিঘয়েও অতি লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। 


শব্দাবলী 


আরবী খুবই “স্বদেশী” তাঘা-_নিজ ধাতু- ও প্রত্যয়-যোগে আবশ্যক শব্দ খুব সুন্দর-ভাবে 
গঠন করিতে পারে। এ বিঘয়ে আরবীকে পৃথিবীর অন্যতম মৌলিক ভাষ! বলা যায়-সংস্কৃত, গ্রীক, 
লাতীন ও চীনার মত। কিন্ত তাহা হইলেও, আরবীতে গৃহীত বাহিরের বিদেশী শব্দ, সংখ্যায় কম 
মহে। নিরীয়, হি, গ্রীক, ইরানী প্রভৃতি ভাঘা হইতে আরবী ভাষ! শব্দ গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে 
এমন কি দুই-চারিটা ভারতীয় (সংস্কৃত ও অন্য) শব্দ-ও আরবীতে স্থান লাভ করিয়াছে (যথা 
“ নার্জীল এ নার্গীল "'--“ নারিকেল,' “ সুন্তর ''=' শর্করা ')| মুসলমান ধর্মের ও মধ্য-যুগের 
মুসলমান সভ্যতার ভাষা বলিয়া, পশ্চিম-আক্রিকা, উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেন হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
এবং রুঘ-দেশ ও সিবেরিয়া হইতে মধ্য-আফ্রিকা ও সিংহল পর্যন্ত বিরাট্‌ ভূখণ্ডের বছ বহু অসভ্য, 
অর্ধ-ত্য ও সুসভ্য জাতির ভাষাকে আরবী প্রভাবানত করিয়াছে। ফারসীর মারফৎ, এবং সরাসরি, 
উর্দূ বাঙ্গাল প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষার মধ্যেও শত শত আরবী শব্দ প্রবেশ করিয়াছে । 


॥ সমাপ্ত ॥ 


পরিশিষ্ট 


[ সর্বশেষ সংস্করণে লেখকের অভিপ্রেত পরিষার্জনার 
সৃহস্ত-লিখিত নির্দেশ ] 


পৃষ্ঠা লাইন বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত জংশ 


তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকার ওপরের অংশের মাজিনে 
স্ুনীতিকুমার লিখেছেন 

চতুর্থ সংস্করণ 
যুক্ত হীরালাল মণ্ডল, খুলনা জিলার মামুদপুর 
কলারোয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, দুই একটা 
অনবধানতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
(ইন্_ কচি, ছন্দ সমাস ০* 178 ) 


| ৫ ১০ এখানে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ওপরের মাজিনে লিখেছেন 
_শিষ্টাঃ শবেষু প্রমাণম্‌। (মহাভাষ্য ) 
2 ১৯ (১৫৩)এর বী-পাশের মাঞ্জিনে চিহ্ন দিয়ে ওপরের 
মাঞ্জিনে লিখেছেন “ব্যাক্রিযন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শবা 
অনেনেহ্তি ব্যাকরণম্‌ ( মহীভাব্য ) 


তত্বাববোধঃ শবানাং নাতি ব্যাকরখাদূতে | 
ভর্ৃহরি, বাক্যপদীয় 


[৪৬১] 


২৫ 


৪৩ 


Ba 


৫২ 


৫৭ 


২৬ 


২৫ 


নিচের সাদা অংশ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত জংশ 


“্হ্রতাল”এর পূর্বে সংযোজন : “তকৃলী”, 

“লামাশ্র পরে সংযোজন : “য়াক্‌, গোল্পা” 

প্ফুঙ্গীা”র পরে সংযোজন £ চ্যঙ, 

ওপরের সাদা মাঞ্জিনে সংযোজন : 

স্বয়ং রাজতে ইতি স্বরঃ। 

ডান পাশের মা্জিনে লিখেছেন £ ধ্বনিমূলক ; 

এ একই ভাবে লিখেছেন : শক্তিমূলক 

(ছুটি শব্দই “Phonetic” ও “Functional”- 

এর বাংল! পুরিভাষ। )। 

[৩]-এর আরও উদাহরণ দিয়েছেন : গৃহ, মোহ, দ্রোহ 
ওপরের সাদা অংশ [৫ -এর জন্ত আরো উদাহরণ 
দিয়েছেন: ছিক্গ, নিজ, ব্রজ, শুভ (লাভ.), -নিভ, 
ফ্রুব ; -দৃশ_( মাদৃশ, সদৃশ, যাদৃশ, ৩৫০, ) 
এখানে লিখেছেন__ 

সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে স্বরবর্ণের বর্গাকরণ-__ 
কণ্য--অ, আ1) তালব্য__ই, ঈ ; ওষ্য-_উ, উ ; 
মধ্য, .; দস্তয--৯ ; কঠতালব্য_এ, এ ; কণোষ্ঠ্য 
ও, ওঁ। 


২ (ঘেরার মধ্যে ) উচ্চারণ স্থান “ক%”-এর নিচে লিখেছেন 


(জিহ্বামূল )। 

এ লাইনে “সেটী”-র পর লিখেছেন : ‘শুদ্ধ ওঠ্য 
উচ্চারণ না হইয়া, 

“জোর দিয়া”_শব্দদ্বয়ের তলায় দাগ দিয়ে মাঞজিনে 
লিখেছেন ২ “আধিক্য বা আতিশয্য অথবা নিশ্চিতার্থ” 
আছে ‘দুখ’, হবে ‘দুঃখ’ 


[৪৬২] 


॥ ৬৪ 


এগ 


৮২ 


১১৭ 


১২৬ 


২৭-২৮ 


২ 


“শক্তিগড় স্থলে তদ্্রপ 5৪৮৪৪৪১ [ সাকৃটিগার ] 
ব। [ মাকৃটি ] বলা }” অংশটি বজিত হয়েছে; তার 
বদলে লেখা হয়েছে : “মূল রপ-_শীক-টিকর 
5৪-৮৪7, তাহা হইতে ভুলে শাকটিকর Sakti-gar” 
একটু ওপরে আরও লিখেছেন“ গঙ্গাটিকরী, _ 
বালটিকরী, সরাইটিকর” 
“্বন্ছনীশ-র তলায় ছোট দাশ দিয়ে ওপরে লিখেছেন: 
“কোক” 
ড্থাপার ভূল সংশোধন করেছেন : প্রভাবে পদ-স্থিত-*-’ ৷ 
“নষ্ট_গ্রনষ্ট”এর সংযুক্ত ব্যঞন বর্জন করে মাজিনে 
নির্দেশ দিয়েছেন ‘শ'-এর, অথাৎ এ শব্দদ্বয় হবে : 
“নাশ-প্রনাশ”। তীর আরও নির্দেশ, ডানদিকের 
মাজিনে_-"( কিন্তু প্র-নষ্ট )” 
ছাপার ভূলে হয়েছিল “নিদৰ্শ নরক্ষিত।” '্রারোজনীয় 
সংস্কার করেছেন । হবে “নিদর্শন রক্ষিত ৷" 
বঙ্জিত হয়েছে “নিঃ+ ঠুর > নিষ্ঠুর” 


ওপরের মার্জিনে লিখেছেন: 


১১ 


নিচের মাজিনে 


ণ্ইষ্টা্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী”_দণ্ডী 


Collection of words harmonised with sense 
wh. is liked or wished for. 

“অনভতির স্থলে করেছেন, “অনুভূতির” । 

মনা অত্মক্ধ আয: 

্তদরনহটগ হান্লাঘিষ্ঠানা 

(অতি নানসসঘহীয) 


[৪৬৩] 


১৩, 


১৪৮ 


১৪৮ 


১৮ 


বজিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 


“প্রতিনাম”-এর পাশে চিহ্ন দিয়ে লিখেছেন ওপরে 
[৩] এর পাশে : “ পাঞ্জাবী, পড়নাউ' )। 
বা-পাশের মাজিনে চিহ্ন দিয়ে ওপরে লিখেছেন__ 
সান্সধানমাহ্যানম্‌ (জছযানমু? ) 

তোলপাড়, টলমল, চূলবুল 

‘কৃ’ কেটে করেছেন “ক,” 

*শোকান্থপদ”- এর নিচে রেখা টেনে পাশে লিখেছেন £ 
“বরদ, বলদ, করদ'। 

“অক"-এর পাশে হবে ( শ্বু)। 

“-অন"-এর পাশে হবে ( স্যু)। 

বজিত হয়েছে [৫খ] স্থচকটি। 

বজিত হয়েছে [৫গ] স্থচকটি। 

[৫ঘ] স্থানে হয়েছে [৫খ] 

[৫৬] স্থানে হয়েছে [৫গ] 

লাইনটির ঠিক ওপরে লেখা হয়েছে: 

“স্ব, দুঃ যোগে ; শীলার্থে চলনার্গক ৩ শব্দকবণার্থক 
ধাতুতে’। 

কিছু উদাহরণ যোগ করা হয়েছে : 

চলন, বেষ্টন, কম্পন; স্থপান, সুশাসন, দুঃশাসন, 
সুদর্শন । 

বঞ্জিত হয়েছে [৫চ] স্থচক। মাঞ্জিনে 

লিখেছেন : “-অন”-এর পাশে হবে “= যুচ ”। 
[ক] অনহুম্মন্‌ > 

প্রিয়+ »/কু+ অন = প্রিয়স্করণ। 


[৪৬৪] 


amen tu AM 


পৃষ্ঠা 


১৫০ 


৯৫২ 


১৫৪ 


১৫৮ 


১৬২ 


১৬৫ 


১৮-১৯ 


২৪ 


১৮ 


১৩ 


১৮ 


১৪-১৭ 


১৪ 


বজিত, সংণোধত, সংযোজ্ভ অংশ 

বঞ্জিত হয়েছে : ‘খা-_মানী, মানিনী ; মানিজন, 
গুণিগণ, ধনিজন’ ইত্যাদি’ । বঞ্জিতাংশের পাশে 
সংযোজন : এই প্রত্যয় তদ্ধিত<ইন্‌ প্রত্যয় (নিযে 
দ্রষ্টব্য ) হইতে অভিন্ন। bg HBr rk 
অন্তে পাওয়া যায়। 

বৰ্জিত হয়েছে “মন্ত্রী, উৎসাহী"। IA 
সংযোজন 2 ‘অভিলাষী; ভাবী, কামী, মনোহারী !* 


[১৩] অংশটির পাশে লেখা হয়েছে__ 
“্তদ্ধিত”, এবং তলায় দুটি রেখা টেনেছেন। 
ভ্ৰান্ত “পুলিঙ্গ”_প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন: 
“পু.লিদ্’। 

পশদ স্থানে “শৃ” করেছেন। 

‘তীক্ষ’ শব্দটি “কৃৎস্ন”-এর পরে বসবে। 


[১৩]-এর পাশে বন্ধনী দিয়ে লিখেছেন: ৪% 
under 10 
খন্্ীবাচক প্রতায়"-এর পর পড়তে হবে : 

সপত্নী >সংত্তী >*নঅতি>সত, সতা+ইনী 
> সতিনী, সতিন। 
ডান পাশের মাঞ্জিনের ওপরের অংশে সংযোজন: 
M.A. B.A. ‘এমী’ ও “বৈরী? বি্া। 
“__ইক্‌” প্রত্যয়ের শেষে আরও সংযোজন : সাহরিক 
= নাগরিক । 


[ sve ] 


পৃষ্ঠা লাইন বর্তিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 


১০ [ইনি]-এর পরে সংযোজন : 
কহ ইন্৯৯ প্রত্যয় ষ্টব্য, সংখ্যা (১১) 
এই লাইনের শেষে সংযোজন : “পক্ষী” । 
‘পুদ্ধরিণী'-র পরে উদ্ধ'কমা ও পূর্ণচ্ছেদ বজিত হয়ে কম) 
বসেছে। এখানে সংযোজন : অস্ী, বলী, নখী ; 
শিখণ্ডী; শিখী, মনীষী ; মরীচী। 


১৬৯ ডান পাশের মাজিনে শুরুতে সংযোজন : “পুস্তনী ; দস্তানা , মন্তানী” ; 
ইত্যাদির পর সংযোজন : “সালানা, সালিয়ানা, 


৮ শা এ 


রোজানা” ; 
১৭৯ ১১ “পাকিস্থান”-এর পরে সংযোজন : 
(পাকিস্তান এপ্রাচীন পারসীক পারকস্তান = সংস্কৃত | 
পাবকস্থান, পবিত্রদেশ )। | | 
১৭৩ ২ “নিপাত” বঞ্জিত হয়েছে, তার বদলে সংযোজন : 
নিপীড়িত। 
১৬ “প্রতিনমস্কার” ও *প্রতিনৈতিক"-এর মধ্যে সংযোজন 
প্রত্যাক্রমণ (= counter attack) 
১৭৭ ১৯ “দ্বন্ব সমাস”-এর পূর্বে সংযোজন : ‘সাধারণ’ । 
১৭৮ ১-২ সংযোজন £ ‘শাকপাতা’। | 
২৩ “কিংবা” বৰ্জিত হয়ে সংযোজন : “এবং খ-কারাস্ত 
শব অথবা” । 
২৩২৪ বঞ্জিত হয়েছে “খ-কারাস্ত শব্দ যদি ‘খ’ স্থানে ‘অ’ হয়” 
_ পরিবর্তে সংযোজন : পূর্বপদের অস্তস্থিত খ-কার 
আ-কারে পরিবর্তিত হয়। 


১৭৯ 


১৮০ 


১৮১ 


১৮২ 


১৮৩ 


১৮৪ 


১৯-২০ 


২৩ 


১৩ 


বৰ্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 


সংযোজন : “খেত খামার/আগ্াবাচ্চা'।” 
সংযোজন : “জানকা-মানকা 
জালবুয়াচুরি' || 
২৪ ও ২৫ লাইনের মাঝামাঝি তীর চিহ্ন দিয়ে 
এ লাইনে লিখেছেন : ‘চুলবুল’। 
ভাল-মন্দ সুয়ো-দুয়ো বিধিনিষেধ নিন্দা-বান্দা (<বন্দ! ) 
বন্দ । 
“তোল-পাড়, ভাঙ্গ-গড়, হার-জিত”। 
বী-পাশের মাঞ্জিনে সংযোজন : নটখট । 
বা-পাশের মাজিনে সংযোজন : ফষ্টিনষ্টি। 
“ছা-পোষা (818০ বহুব্রীহি )” 
“দিশা-হারা”-র পর সংযোজন : “বিষ-পোড়া”। 
এখানে চিহ্ন দিয়ে ওপরের মাঞ্জিনে সংযোজন : 
অলুক তৃতীয়] তৎপুরুষ_“বাপে-খেদানো, 
মায়ে-তাড়ানো”। 
“বালিকা-বিগ্ভালয়”-এর পূর্বে সংযোজন, বা-দিকের 
মাঞ্জিনে £ “সংস্কৃত শব” 
বা-পাশের মাঞ্জিনে সংযোজন : মায়াকান্না। 
সংযোজন : নাত-বউ। 
(ঘ) বৰ্জিত হয়েছে, পরিবর্তে খে) এবং 
(ঙ) বঙ্জিত হয়েছে, পরিবর্তে (গ)। 
সংযোজন : অলুক ৭মী তৎপুরুষ--'ছাতে-গরম'। 
“অজানা” ও “অচেনা”-র মধ্যবর্তী স্থানে সংযোজন : 
‘অচিন’ । 


[৪৮1] 


১৮৭ ২ 

২৫ 
১৮৮ ৮-৯ 
১৮৮ ২৬-২৭ 

শেষ মাঞ্জিনে 

১৮৯ ১০ 
১৯০ ওপরের মাঞ্জিনে 

১১ 

১৩ 

১৪ 

২৩ 
১৯২ ১৭ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 


শেষে সংযোজন £: অ-ধরা ( অধরাকে ধ’রতে পায়, 
অধরাকে ধরো রে )। 

ডান পাশের মাঞ্জিনে সংযোজন : হারামণি। 
সংযোজন : “মাতাঠাকুরানী, বৌঠান, গুরুদেব । 
বা-পাশের মাঁজিনে সংযোজন : “দৌজ বরে, 
তেজ বরে-বরিয়া, নিন্দায়। 

বা-পাশের মাঞ্জিনে সংযোজন : দইবড়া ; গুড়াম্বা ! 
সংযোজন : 'নাত-জামাই (নাতির পর্যায়ের বা 
স্থানের? ) 

নিচে আরো! সংযোজন : নিতবর, নিতক'নে-? 
বিশেষ চিহ্ন দিয়ে ওপরের মাঞ্জিনে সংযোজন : সাধারণ 
ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকিলে তাহার সহিত 
উপমানবাচক পদের যে সমাস হয় তাহাকে উপমান 
সমাস বলে। (হীরালাল মণ্ডল ) ২৭/১২/১৯৪৭। 
“তেমাথা-/১) ছ্বি-_তিন মাথার সমাহার 

(২) বন্ত্রীহি__তিন মাথা আছে যেখানে’ । 
বঞ্জিত হয়েছে “সমষ্টি”, পরিবর্তে সংযোজন : 
“মূল্যের বস্তু’ । 

“পঞ্চবটা? | 

এই লাইনের পরে সংযোজন : পশুরী-পন্সেরী ; 
ব্দিত হয়েছে “ইহাদের”, পরিবর্তে সংযোজন : 
এএগুলির”। 

“গায়ে-হলুদ”-এর পূর্বে মাঞ্জিনে সংযোজন : 
“মুখে-ভাত”, পরবর্তী বন্ধনীর মধ্যে সংযোজন ? 
(গায়ে হলুদ ‘বা মুখে ভাত’ দেয় যে অনুষ্ঠানে )% 


[ 8৬৮ ] 


পৃষ্ঠা লাইন 


২৪ 


১৯৩ নিচের মাঞ্জিনে 
১৯৭ ২৮ 
১৯৮ ১ 
৪ 
২০৩ ২৬ 
২০৪ ১ 
২০৫ ২১ 
২০৭ ২৭ 
২০৯ ৮ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 
সংযোজন : পিতৃদেব, মাতৃদেব, 
সংযোজন : 
*সংক্ষিপ্ত ভাষা-প্রকাশ ব্যাকরণ হইতে বসিবে_ 
পৃঃ ১৬৩-১৬৫ || : 
আরও সংযোজন : আত্মপুরুষ, পুণ্যাহ ইত্যাদি। 
এখানে “সাজ-গোজ” বর্জিত হয়ে ২৫ লাইনের 
“ঠাক্র-ঠুকুর” সংযোজিত হয়েছে। 
“চাল-চুল”-এর পর সংযোজন : ফিট-ফাট, দোকান- 
দাকান। 
বঙ্জিত হয়েছে “সাজা-গোজ1”, পরিবর্তে সংযোজন 
দ্বিতীয় লাইনের “ফুটা-ফাটা” (অর্থাৎ এক্ষেত্রেও এ 
শব্দটি দ্বিতীয় লাইন থেকে বঙ্জিত )। 
“খাতুন"-এর আগে সংযোজন : “বেগম্”। 
“দুলা”-র এর আগে সংযোজন : “দুলহা”। 
“বিদ্‌-মদ্গার”-এর হাইফেন বাদ দিয়েছেন, অর্থাৎ 
শব্দটি হবে “খিদ্মদ্গার”। 
“ইত্যাদি”-র আগে সংযোজন : “হিন্দী--ছাত্র--ছাত্মা 
(জাতি )= মেয়ে-ছাত্ৰ”। 
“সৎ__সতী”-র নিচে রেখ! টেনে নিচের মাঞ্জিনে 
লেখা : “(সংস্কৃত শব্দরূপে )” । 
“একত্ব” শব্ধটির নিচে দুটি রেখা টেনে পাশে 
লিখেছেন ; “বহুত্ব”। 

[৪৬০] 


২১৫ 


২৪৫ 


২৪৬ 


১৭ 


১৩ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 

এই লাইনের পরে শুরু করে ১৬ লাইনের মাঞ্জিন 
পর্যন্ত লিখেছেন : “দেশ দেশ নন্দিত করি’ মন্ত্রিত 
তব ভেরী” ; 

সংযোজন : রোজ রোজ, দিন দিন, ঘর ঘর-_ 
‘প্রত্যেক’ অর্থে । 

প্রযক্ত স্থলে. “প্রযুক্ত” হবে। 

সংযোজন : ক্রিয়া কর্মবাচ্যের হইলে তাহার কর্তা 
তৃতীয়া বিভক্তিতে নীত হয়। কখনও কখনও তৃতীয়া 
বিভক্তির কর্তা ও করণ কারকের পার্থক্য একটু বিশেষ 
সুক্ষ হইয়া পড়ে। যেমন__€ুআমার দ্বারা এ কাজ 
হবে না; পণ্ডিত কর্তৃক 
শাস্াহ্সারে কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল।৯ 

“অর্থে করণ-কারক”-এর আগে সংযোজন : 

অর্থাৎ “আমাকে সাধন বা উপায় রূপে ‘গ্রহণ করিয়া» 
«...দষ্টব্য )”-র পর পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে “ ;” দিয়ে 
সংযোজন : কি রূপে হইবে না ?--আমা হ'তে, 
অর্থাৎ আমার মারফত, আমাকে সাধনরূপে ব্যবহার 
করিয়!। 

সংযোজন : “অদ্ধজনে দেহ আলো, মূকে দেহ ভাষা? ॥ 
সম্পূর্ণ বজিত। ডান পাশের মাজিনে সংযোজন: 
কর্মবাচ্যে অমুক্ত কর্তায় তৃতীয়া 

হৃচক (৪)-এর বদলে (৩)। 

ছুচক (৫)-এর বদলে (৪) 


[৪৭] 


২৪৬ 


২৪৭ 


২৫০ 


২৫১ 
২৫১ 


১৭-১৮ 


২১-২২ 


৮ ও ১৭*-এর পাশে 
৭-2 


বর্জিত, সংগোধিত। সংযোজিত অংশ 
“পঞ্চমী ও” বার্জিত। “বষ্ঠীর” পরে সংযোজন : 
“কৃচিৎ পঞ্চমী” 
“সাধন”-এর পর সংযোজন : ( = সাধিত ) 

“; ইত্যাদি” বঙ্জিত, পরিবর্তে সংযোজন : এখানে 
তৃতীয়া স্থলে পঞ্চমী । | 
“.এ বাঙ্গালা ভাষায়”-এর পরবর্তী সংযোজন £ 
সম্প্রদান কারক পৃথক ধরা হয়। তবে বাঙ্গালায় 
ইহাকে গৌণকর্মেরই প্রকারভেদই বলা চলে। 
“ত্বলনে দেহ আলো, মুকে দেহ ভাষা" বিত 
হয়েছে। 

সংযোজন : পাহাড়ের চূড়া। 
সংযোজন : “শীখের করাত।” 

সংযোজন : তুলির টান, কলমের আচড়। 
“সোনার গহনা”র পর সংযোজন : যবের ছাতু, 
ছানার মুড়কী। 

সংযোজন : দুধের সর। 

ছুই-এর পর সংযোজন : ( = দ্বিতীয় দিনের ) 
“জ্ঞানের আলো”-র পর সংযোজন : মুগের ডাইল। 
“ঈশ্বরের উপাসনা”-র পর সংযোজন : রোগীর চিকিৎসা 
সংযোজন : হুজুরের খেদমৎ। 

মা্জিনে সংযোজন : পুণ্যের সংসার । 

ডান দিকের মাঞ্জিনে সংযোজন : ফুলের কুঁড়ি, 
রাজার চাকরী, ধর্মের ডাক। 


[৪৭১] 


২৮৮ 


৩১৮ 


৩২৩ 


৩৪৪ 


৩১৬৪ 


২১-২৩ 


ওপরের মাঞজিনে 


১৫ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 
সংশোধন : ‘গণিত’-এর বদলে ‘গুণিত’। 
[৩.০৮২]-র বী-পাশে সংযোজন : তদ্য। 

সংযোজন : কম্ত। 

( “কই” নহে )-এর তলায় দাগ দিয়ে নিচের 
মাঞ্জিনে সংযোজন : লক্ষণীয় “কী” ; তুমি কি 
খাবে__তুমি কী খাবে? 

মধ্যবর্তী অংশের সংযোজন : অমুক। 

সংশোধন : “০*এর বদলে হবে, “সে” । 
(future perfect)-এর আগে 

সংযোজন : বা ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য 
«...ভবিষ্যাৎ”-এর পর সংযোজন: বা ভবিষ্যৎ 
সম্ভাব্য 

বাঁদিকের মাঞ্জিনে সংযোজন : ‘আ’-_ইতর প্রাণীর 
প্রতি । 

“এই জন্ত”-র পূর্বে সংযোজন : ফলতঃ, বস্তুতঃ 
চিহ্ন দিয়ে ওপরের মাঞ্জিনে সংযোজন : “বাক্যং 
স্তাদ্‌ যোগ্যতাকাক্ষামতিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। 

_ বিশ্বনাথ কবিরাজ; সাহিত্য দর্পণ।” 
“Meaning of words + তাৎপৰ্য্য জ্ঞান, under- 
standing of speaker’s intention> 
অর্থবোধ।” 

“মুখ্য অংশ”-র পরে সংযোজন : (Principal Clause 
“থাকে”__ এর আগে সংযোজন £ 

(Subordinate Clause) 


[৪৭২] 


২১-২২ 


২৬ 


১৪-২৬ 


১১-১২ 


২০ 


বর্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত অংশ 

“হাত-মুখ ধুইয়া খাইতে বসিবে”-এর তলায় রেখা 
টেনে তলার মাঞ্জিনে সংযোজন : সরল বাক্য? 

এ উমাপদ দাস, হেড পণ্ডিত, বিপ্রটিকুরী এম্‌-ই-স্থুল, 
বীরভূম__পত্র 8.9.48। 

“অপ্রধান”-এর পর সংযোজন : উপাদান অথবা। 
“অপ্রধান”-এর পর সংযোজন : বা উপাদান অথব|। 
প্ধর্মীগর পর সংযোজন : অথবা বিশেষ স্থানীয় । 
“আশ্রিত বাক্যাংশ”-এর পর সংযোজন বা খণ্ডবাক্য 
“বিশেষণ-ধর্মী”র পর সংযোজন : অথবা বিশেষ 
স্থানীয়। 

“ক্রিয়া বিশেষণ-ধর্মী”*র পর সংযোজন : অথবা 
ক্রিয়। বিশেষণ স্ানীয়। 


মধ্যবর্তী ফাঁকে চিহ্ন দিয়ে ডান পাশের মাজিনে 
লিখেছেন : যখন সূর্য অস্ত গেল, তখন আমর গ্রাচে 
পহু ছিলাম ; যতদ্দিন বাচিয়া থাকিব, ততদিন 
আপনার গুণ গাহিব। 


“্যদি”-র আগে সংযোজন : বলিয়া; 

মধ্যবর্তী অংশে রেখা টেনে ওপরের মাঞ্জিনে লিখেছেন 
আর্থ ব উদেশ্য অনুসারে বাক্য-ভেদ। 
“সে-এর আগে সংযোজন : নিশ্চই! 

“বণিয়াছে” কেটে করেছেন : বসিতে পারে। 
“বিশেষ করিয়া”-র পর সংযোজন : ইহা! 


[৪৩] 


৩৭৪ 


৩৯৭ 


8১৯ 


৪৩১ 


২৬-২৭ 


২০ 


শেষে মাঙ্জিনে 


ওপরের মাঞ্জিনে 


নিচের মাঞ্জিনে 


বর্জিত, সংশোধিত, লংযোজিত অংশ 


“কিংবা যুক্ত-**বিদ্যমান থাকিলে” বন্ধনীভুক্ত 
করেছেন। 

তারকা চিহ্ন দিয়ে নিচের মাজিনে সংযোজন : স্মরণে 
তোমার তুচ্ছ ক্ষুদ্র সে-ও হয় মনে অনেক বড়, সে-ও 
মনে হয় অনেক বড়। 
সংযোজন : শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্ত- 
বাক্যদ্ধাাবহারতশ্চ। 

বাক্যস্য শেষাদ্‌ বিবুতে্বদন্তি সন্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য 
বৃদ্ধা: ॥--জগদীশ কর্তৃক উদ্ধত ॥ 

সংযোজন : [গ/২] Hendiadys : তাহার দুঃখ ও 
দশা = দুর্দশা । 

সংযোজন : Aposiopesis—Learning a sentence 


unfinished for effect. 

Asyndeton— Omission of con- 
nectives for greater force : veni 

Vidi Vici কইনা আ ইগ Tauol০y প্রসার, 


বাক্যবিস্তার Ellip5i$_সংক্ষেপ 

Anacoluthon -সে লোক যে একাজ করে-_ 
এমন লোক নরকে যায়। 

‘শক্র..,শিক্ষু' পর্যন্ত প্রতিটি শব্দের তলায় রেখা টেনে 
ডান পাশের মাঞ্জিনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে লিখেছেন £ 
হারালাল মণ্ডল, মামুদপুর কলারোয়া উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয় । ২৭৷১২৷৪৭ 


১৫ _ “দেখিয়াছিল”র তলায় রেখা টেনেছেন। 


সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


[১৮৯০-১৯৭৭ ] 


ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে তিনি ভারতীয় 
ভাষাতত্ব ও ধ্বনিতত্বের খয়রা অধ্যাঞ্চক পদটি 
অলংকৃত করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্বের প্রধান 
ছিলেন তিনি। সংস্কৃত, পালি, আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা, ইংরাজী, ফরাসী এবং ইসলামিক ইতিহাস 
বিভাগেও তিনি অধ্যাপনা করতেন।.পরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এমারিটাস অধ্যাপকরূপে তিনি 
কর্মরত থাকেন। তার অসামান্য বিদ্যাচর্চার 
স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে জাতীয় অধ্যাপকের পদ 
প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। 


১৯৫২-৬৫ শ্রীস্াব্দ পর্যন্ত সুনীতিকুমার বঙ্গীয় বিধানপরিষদের চেয়ারম্যানের পদে আসীন 
ছিলেন। 


এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং লগুনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ব সম্মেলনের 
সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিন তার অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও বিপুল বৈদগ্ষের পরিচয় দেন। 


১৯৭৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ২৭শে মে ৮৭ বছর বয়সে তার বহুব্যাপ্ত কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। 


শু্ক-কঠিন পাণ্ডিত্য নয়, গভীর অথচ সরস গবেষণার পথেই সুনীতিকুমার লাভ করেছিলেন 
তার সারস্বত-সাধনার সিদ্ধি। 
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সুনীতি কুসাবর চক্রোপাধ্যাস্তর 


[ ১৮৯০-১৯৭৭ ] 


- ভাষাচার্ধ স্থনীতিকুমারের প্রধান কর্মক্ষেত্র 


ছিল কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়। সেখানে তিনি 
ভারতীয় ভাষাতহ ও ধ্বনিতব্বের খয়রা 
অধ্যাপক পদটি অলংরুত করেন। তুলনা- 
মূলক ভাষাতব্বের প্রধান ছিলেন তিনি। 
মংস্কত, পালি, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, 
ইংরাজী, ফরাসী এবং ইসলামিক ইতিহাস 
বিভাগেও তিনি অধ্যাপনা করতেন। পরে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এমারিটাস অধ্যাপকরূপে 
তিনি কর্মরত থাকেন। তীর অসামান্য বিগ্া- 
চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের 
পদ প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। 


১৯৫২-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থনীতিকুমার বঙ্গীয় বিধানসভায় চেয়ারম্যানের পদে 
আমীন ছিলেন । 


এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং লণ্ডনে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধ্বনিত 
সম্মেলনের সভাপতি পদে অধিষ্ঠত থেকে তিনি তাঁর অমাধারণ কর্মদক্ষতা ও বিপুল 
বৈদগ্যের পরিচয় দেন। 


১৯৭৭. খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে ৮৭ বছর বয়সে তীর বহুব্যাপ্ত কর্মময় জীবনের অবসান 
ঘটে। 


শুষ্ক কঠিন পাণ্ডিত্য নয়, গভীর অথচ সরদ গবেষণার পথেই হ্থনীতিকুমার লাভ 
করেছিলেন তীর মারস্বত-সাধনার সিদ্ধি । 


